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মহাসত্য সাধনা শ্রমঃ 
“শাশ্বত ভারত” প্রকাশন, 
বাকুড়াঃ হইতে গ্রহ্ক্কার কর্তৃক প্রকাশিত । 


গ্রন্থকার কর্তৃক 
ক্যালকাট প্রিপ্টাস” ও অজস্ত। প্রেস, 
আসানসোজ হইতে মুদ্রিত। 


প্রাপ্তিস্থান ঃ 
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অধ্যাপক এম, ডি, সরকার, রনীন্দ্রনগর, 
মাসানসোল এবং বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট পুস্তকালয় 











“এ যুগ মহাজাগন্রণেন্্ যুগ, 
এসুগ মহামিলনেত্র যুগ, 
এ যুগ মহাসমবয়েন্র যুগ 
এবুগ মহামুক্তিন যুগ |” 


--এ যুগের ধাষিবাধী | 





নামা আঅহাসতায় শ্রীগুয়বে পয়মগেবার়। 


উৎসর্গ পত্র। 
'এষ হ্যাত্বা ন নশ্যাতি ঘং ত্রহ্থাচর্ষেণাসুবিদ্দতে ।' 
--ছান্দোগা উপনিষৎ। 

মিতাভাবাশ্রিতা «আ)”১ ! 

ব্রন্মচর্য তোমার ইছালাকল আজীবানর একান্ত প্রিয় বস্ত 
ছিল। বাজাকাল হইতে ইহার প্রেরণা ও পার্দীচালনা তোমার 
মিকট লাভ কযিয্লাছিলাম | কাল ভাহাই ব্রক্চর্য-হাসিন্ধ প্রপ্তকুর 
রুপাশ্রা় তীব্র বাধা ও সংগ্রামের মধা দিয়া পুষ্ট ও) প্রতিষ্ঠিত হাত 
পারিয্াছে। একমাত্র সন্তানকে খ্বেচ্ছায় এভাবে আর্টজীবন ্রহ্গমুণ্ী 
জীবন-সাধনার পাথ আগাইয়া দিয়া ভুমি আদ্যাশাক্তি ধিষ্বজননীর 
অংশরাপই কাজ করিয়াছ। তোমার এ অডুতপূর্ধব চ্যাগ, চটরিভ্রবল 
ও ব্রন্ধমিষ্ঠ অনোকরই বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বিষয় হইয়া আছে। 

এই পুক্তাকর কিছু অংশ তুমি মর্তালোকর স্ুললাপ দেখি 
গিয়াছ এবং ইচ্ছার নামচীও অন্ুযামাদন করিয়া পিয়াছ । আজ 
সম্পুপ্নিত ও মুগপ্রয়োজান পয্লিবাদ্ধিত 'আম্তের পথে" গ্রন্থধাজি 
অন্বতাজাকর লুক্ষাূপে তোমান্ হাতেই অর্পণ করিলাম, তি 
মহাসত্য-গ্রীগুর-পরমদেবতার আ্রীচরাণ ইনছা। মিবদন করিষ্লা মিতা- 
তৃপ্তি লাভ কম্প-্শ্রামরাও সেই মিত্যতৃষ্ঠিত সংবন্ধিত হই। 
ও শান্তি শাততিঃ শাতিঃ | ইতি_ 


নিতালোকের “সম্ভান” 


অমাচার? আমুরলাির । 
( অধাপক ভ্রীযুরলীধর সরকার ) 


সুভীপগজ 
জ্ন্সিম্ষ? ! 


স্বাধীন ভারতে অমুতের সাধনা--শাশ্বত ধণ্ম-_ সম্প্রদায় ধর্ম 
শাশ্বত পরে বান্তববাদ-__ ধর্মনিরপেক্ষ (রাষ্ট্র মনুষ্যতংশ্া 
ভাবতরাষ্ট্রে মুতত্সাথনার অভাব--ইহার এতিহাসিক কারণ-_ 
জাতীয় চরিত্রসাধনা_ গণতান্ত্রিক সমাজধর্ন্ম_ শাঙখত ধর্ম ও 
“হিন্দু'ধর্থ্ম__সর্ববধর্ম্মের বাস্তব সমন্বয়ের পথ-_জতীয় সমাজধদ্মের 
শ্দবূপ-রেবিধ কাম--জাতীয় ব্রহ্ষচর্যস্-নর্ঠটন জীবনদর্শন-- 
রাষট্ীসমর্থনের বিকল্প-_যৌনকামের গুরুতব--ধনক্লাম ও প্রভৃত্বকাম 
--গুরুতবের একত্ব- জাতীয় জীবনধন্ে মহাঁমিজন 1 


গান আঞ্মাম্ল 
রাজনীতি ও অর্থনীতি । 

এ যুগের মানুষ কি চায়--বর্মানের রাজনীতি ও অর্থনীতি 
প্রাচীন ভারতে ব্যক্তি ও জাতির সমম্থয়-_ সতাকার জাতীয় 
স্বাধীনতা--জনকলাণের স্বরূপ-_ঘৌনকাম-ধনকাম-গুভূত্বকাম--. 
অস্বাভাবিক জীবনের রাজনীতি ও অর্থনীতি-_ প্রাচীন ভারতের 


সামাবাদ 1 ৪৪৪০ ০৩৩ 5৩৪৩ ৪৩৪৩ ০০%৪ ” -পিঃ ১০২৬ 1 
[ শ্রাচীন ভারতের বাজনীতি-অর্থনীতি ও গণধর্ণ্ম-আাম্যধর্ছেষ 
আলোচনা "৮" *৮ *" স্পস্থিতীয় অধ্যায়, পঃ ১০২১২; 


তৃভীর অধ্যায়, পৃঃ ১৮২-২১৯১ ২২৪৯৫, ২৩২-৪২। 
আধুনিক যুগের বাজলীতি-অর্থনীতিক ও গণডর-স!দাবাদেখ 


[ ছই ] 
আলোচনা .."* *৮” শশ্ষষ্ঠ অধায়, পঃ ৫৯৬-৬০২, ৬৪২-৭৬।] 


ভ্ল্বিভ্জীল্ভ্ অঞ্জযান্জ 
জীবতন্ড ও মনস্তত্ব | 


ঘৌনকাম কি 'ম্বাভাবিকঃ ?-- জীবতত্বের দৃষ্টিতে যৌন 
ভালবাসার নগণাতা1-_যৌনপ্রবুণ্থি দুর্ববার নয়-_-আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
ও মনীষীগণের মত -যৌনসংযম স্থাস্ট্যের ক্ষতিকর নয়- ফ্রয়েভীয় 
কামতত্বের ক্রুটা-_-[61976358101) বা অবদ্মনের শ্বরূপ স্সাযুমনো- 
বিকার ও যোৌগিক-বৈজ্ঞানিক দৃ্টি--ফ্রয়েডের মত পরিবর্তন-- 
আধুনিক যৌনবিতন্তানে ধন্্ীয দুটি 90101177800 এর স্বরূপ-- 
যুগের চাহদ| ও ভারতেও দায়িত্ব । "শা শি শাপৃত ২৭৬৬। 


[ কামরহস্য ও শরীরতজ্ব, মনন, আধ্যাতাতন্ব, সমাজতন্ব,র যোগতবব 
উতা।পিএ, "থালোচনা -. ৮৮ ৮ ষষ্ট অধ্যায়, পঃ ৪৩৯*৬৪২।] 


বুডভ্ভীন্স অশ্খ্যান্ত 
সমাজ ও সংস্কৃতি ' 


ভাগ্তীয় সমাজনীতি ও সংস্কৃতির জাতীয় গুরুত্ব--ভাবভীয় 
সমাজনীতির ।ভত্তি মনুষ্যবসাধন।-_করহ্মমুখী জীবনসাধনার এঁকা ও 
হতি--জাতীয় আচীর্শবাদ-_বর্ণাশম” ও ক্রশ্মচর্যাশ্রামের ভিতরের 
কথা __বান্তবজীখনে মহামুক্ত কাণচঞ্জের পুনরাবর্তদ--প্রাচীন 
সমজধর্পের একলক্ষাতাস্জনলীবনে বরক্ষাচর্য-শ্বধন্ ও স্বর. 
ঈন্প্র্ায়ধর্ ও সমাজধন্ম--ভারতের অমাজলামাস্্জাতীয় জীবয়- 


ভিন ] 


ধর্রের মুল নীতি--সমগ্রা সমাজই “আশ্রম” প্রাচীন ভারতে 
আনন্দ ও অধ্যাতবামৃখিতা।  *** শিট তত সপিত ৬৭১১৮ । 
[ প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারডের সমাজ-সংহ্্তি- 
সাছিতোর আলোচনা **** **** *** চতর্থ'ও পঞ্চম অধ্যায় |) 


ভতগ অঞ্প্যান্ল 
ব্যস্টিশিক্ষা ও সমন্টিসাধন! । 


্রন্মচর্ষের জাতীর সমাজসাধনা-_ শে ন্লিজ্পান্ছ (6270115)- 
প্রাচীন আদর্শে জাতীয় দায়িত্ব-_সংযমের সম্াৰনীয়ত।_ পশ্চিমের 
অবস্থা - যৌনকেন্সিক সভ্যতা ও সমাজবিবোধী অপরাধপ্রাবণতা-- 
নূতন জ্ঞাতীয়তার ভিন্তি নতন পরিবার-- তারুণোর বিদ্রোহ". 
সতীত্বের স্বরূপ--জন্মদানের তপন্যা-_-জন্মনিরোধঃ সেযুগে ও এষুগে 
-_বৈধব্ের জমন্য।-কুমারী-সমন্তা--প্রাচীন ভারতে নারীশিক্ষ, 
নারীম্থাধীনত1 ও নাবীমর্যাদ।-- পশ্চিমদেশের ভুর্গতি ও হুর্ভোগ-- 
বিবাহ-বিচ্ছেদ ২ সেযুগে ও এযুগে- সক কউ (31707 প্রাচীনযুগে 
রা্টুসেবা ও সমাজ্জসেবার ধর্ম _ অর্থনৈতিক “সংবিভাগ*- শোষণ- 
গীডনের প্রতিকাব-_রাজ্তধর্্ঘ ও ক্ষাত্রধর্্ম-_-গণচক্জিত্রের উদ্নয়ন-_ 
স্পশিজ্ষাজ্মত্ভ্য (050৩705)-_ সমাজ. রা ও ছাত্র-- 
প্রাচীন ছাত্রসমাজে জাতীয় সাধনা-_ আধুনিক 'নাগরিক*-গঠনের 
ফাক! কথা-্নৃতন ভারতের ছাত্রসমাজ --৩মস্কমা ছক (3০016া-- 
সমাজচেতনার দ্বরূপ-_পাশ্চাত্ের রাষ্ট ও প্রাচোর অমাজ-_ প্রাচীন 
ভাগের সমাঞ্জবাঙ _জাতিভেদের স্বরূপ ও প্রাতিকার-_ গাভী 
ভারতে চন্ধিত্র ও আনা । * সপ্ত পপি 08588984 


[*চার ] 
পঞ্চম আন্জ্যাল্জ 
শান্স ও লাহিত্য । 


স্পা ৪--ব্রলচ্য £ বেদ ও উপনিষদে--বামার়ণ-মহা ভাবতে 
__মগুসংছিতা়-_পুরাণে_ঘড দর্শান _ বৌদ্ধ ও জৈনধর্দ্র _শীতার 
স্মধ্যযুণীয় শৈব-্বৈষ্ৰ ধরে নাথপন্থায় _ বীরশৈববাদে গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞব ধর্ম্দে_ মানবতাবাদী ভক্তিমার্গে_ শিখধর্থে _ স্ৃফীসম্প্রাদায়ে 
_ তন্্রসাথনায় _বজজবধান ও সহভ্ষামার্গে_ যোগমার্গী সংহিতায় _ 
নবযুগের সংস্কারপন্তী ধর্মমতে _ আধুনিক ধর্ম প্রতিষ্ঠানে _ শ্রীষট- 
ধর্থে ব্র্ষচর্ধ_ ইসলামে সংঘমপবিত্রতা _ “মানি (91010102620) 
ধন্মমতে ব্রন্ষচর্য _ প্রজ্ঞারহন্তবাদী (03710306) জন্প্রদায়ে সচীন- 
দেশীর ধরে সংঘমসাধন1-_ মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় ধর্মে ঘৌনসংখম 
- ইন্দী ধর্ণ্মে সংঘমপবিত্রতা _ পারসিক (জরথু) ধর্মে সংঘমসাধনা 
আদিম জাতিদের ধর্মে-গ্রীক সংঙ্কতি ও গ্রীক দর্শনে সংঘম- 
ব্রহ্মর্ষের আদর্শ__রোমান্‌ ধন্মে-্্প্রাচীন জার্মাপ জাতীয় জীবনে । 
সাহ্হিজ্ঞ $-বৈদিক সাহত্যের আধ্যাত্মিক তাশপর্য _ রামায়ণ- 
মহাভারতের যৌন প্রণয়কাহিনীর বিচার _ পরবর্তী যুগের সাহিত্যে 
সংঘমত্রন্ষচর্ধের অব্যাহত ধারা -_ উত্তযুগে ক্রমবর্ধমান শৃঙ্জাররস- 
চর্চা _ মধ্যযুগীয় ধন্ম সাহিত্যে _ মধ্যযুগীয় লৌকিক সাহিত্যে -. 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে __দ্বিভীয় যুগে - অত্যাধনুবক 
যুগে - রবীন্দ্রনাথ ও ব্রদ্ধচর্য _ পশ্চাত্য সাহ্বিত্যে যৌনসংঘম _. বিংশ 
শতারীর পাশ্চাত্যনাটকে ও সাহত্যে উত্কট যৌনজিজ্ঞাস! 
ও মোহভঙ্গের তীবত্রত1-বিরৃত কামের চতুর শিল্পকৌশল _সাছিত্যে 
নু জীবনদর্শনের প্রয়োজনীয়তা | .... ,*. ** পঃ ২৪৫-$৬৮। 


[ পাঁচ ] 


ম্ঘউ অঞ্যাম্জ 
কামরহত্য ও জীবনসাধন! । 

যোগস্থ কামদর্শন--আরাম বা শ্বস্তি-ইচ্ছার শ্বরূপ--আত্মলয়” 
ও আতবাবিলয়--জতিকাম ও সংঘমের স্বরূপ-«মনম্তত্বের সমর্থন-.- 
ক্রয়েডের 'ৃত্যুরত্তি? (068) [780700--উগনিষদে আদি-সৃত্যু 
সআত্মচেতনর রূপাস্তর--সমাজবিরোধী (28-800591) চেতন! 
- চেতনার প্রকৃত ম্বাভাবিকতা--সমাজতন্ত্র ওঞ্পাপ"-_-ঘোনক্রিয়ার 
শরীরতত্ব-_-শরীরতত্ব ও মনন্তন্বে “মৃতার খেল!'--পুংশুক্রকোষের 
উৎপত্তি ও স্্বীভিন্বকোষের সহিত স'যোগের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান-_ 
আধুনিক কামজীবন--17৬৩1001 [21115 ও ঝাঁৎস্যায়ন-_জরাস্তি ও 
ভরান্তধারণা--মানুষ প্রাণী হইলেও জ্ নয়-+ ব্রহ্মাচর্য স্ুল শুক্র- 
সংঘমমাত্রে নয়--নাবীর ব্রজ্গচর্যে শরীরতত্ব-_-আমুরেবদে ব্রহ্ধাচর্য-৮ 
“উ্ধারেতাঠ-তত্বের শাস্ত্ীর় ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা--নাড়ীশ্চত্র- 
পল্লাতত্বের বৈড্ঞানিকতা-_- ভবন ও ভ্যান্ঞ্রী ২--সম্পর্কের সৈধী- 
ভাব--সামঞ্ীস্যের উপায়-_'অব্রক্জ'--নারী ও নুব্া--কামনুখ 
106580%৩, ও কৃত্রিম-_মৃত্যুগর্ভ জীবনের ধারক কাম (20৪)--- 
নরমারীর প্রেমসম্পর্কের নিজস্ব মূল্য-_“ভালবাসা'র প্রকৃত অর্থস্” 
প্রাণশক্তির সত্য ও কুত্রিম ভোষণ- আত্মার আত্মশ্জন--অমন্ব 
প্রেম-নিংম্বার্থ ভালবাসা ধর্সাধনার বিশেষ সহায়-_দাম্পতা- 
জীবনের আলোচনা-- হ্বরূপ ও মূল্য-_পাশ্চাত্য গবেষণা-_সতীদ্বের 
স্বরূপ ও বিকৃতি--বিধাহ-বিচ্ছেদের মৌলিক বার্থত1---'জলা 
জন্মান্তনের সম্পর্ক”-_ বিবাহবিচ্ছেদ ও যোমার্টিক বিধাহ--পাস্চাত্যে 
প্ীতিক্রিয়।--্মাতুত ৪ মাহৃফেজ্সিক কাম ও ভারতপ্র্া-. 
মাতে (-পিতৃত্েক ) তপন্ঠা--বৈজ্ঞারিক জশিক্কার ইদ্ছিত-্ 


| ছয় | 


জীবনলক্ষ্যের আলোচনা--ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়” শান্ত ব্যক্তিধণ্ম . 
ও সমাজধণ্ম-_বান্তব বিশ্বাত্বাতা-_সর্ববশূন্ততার ছুঃসাহস-- 
হ্প্পতলহ আম 8 নুতনযুগের নৃতন ব্যাখ্যা-- নাস্তিক আস্তিকত। 
_ আধুনিক সভ্যতার শেষপ্রান্তে_জীবনবিকারের মধ্য দিয়াই 
জীবনসাধন! --্বাভীবিক' মানুষের অন্দাভাবিকতা-_ আমেরিকা ও 
রাশিয়--যৌন অনদমন ও হিট্টিরিয়া-_যৌনকামে “পাপ তত্ব 
বিবাছিত ও অবিবাতিত জীবনে ফাকি-_নাগীম্বভাবের মৌলিক 
পরিবর্তন--যৌনভালবাসার পবিরেতাবোধ লগুপ্রা়-_ন্যাভাবিক" 
ঘৌনপ্রেমে অন্াাভাবিকতার তবঝোদ্ঘাটন--অন্বাভাবিক ' কাম- 
জীবনকে স্বাভাবিক বিয়া চালাইবার চেফ্টা-_ [75100 
1113 ইত্যাদির মধোই ব্যথতাব স্বীকাত- প্রাচীন ভারতের খজু- 
বলিষ্ঠ কামজীবন _ যৌনকামের সহিত রফ| ও সভাতাব বিপর্যয়-_ 
কাম, আত্মচেতন1, আত্মাভিমান ও মায়া-_ত্রিবিধ কামসংষম 
ও বাস্তব 'জীবনবজ'-_ দেশ-জা[ত-বাষ্রশবিশ্বকলাপে জাতায় ব্রক্ষচর্য 
স্০ন্বভ্ড্য জআাল্র ভ্ম্বিহ যন ৪- ধনসাম্যবাদ (00171000- 
11807) ও গণতন্ত্রবাদ (1170019805)- দার্শনিক স্বরূপতির্ণয়” 
2801 81-এর মুলাততের আলোচনাস্পষৌগিক-দার্শনিক 
ব্যাখ্যা-_ রাশিয়ার ধনকাম-নিবাণ--সামাজিক নীতিবাদ-+ ঘোৌন- 
কামসংঘমে [,50170--ঘোনকাম-ধনকামের অসংঘমে প্রভুত্বকামের 
বিস্তার --বাস্তবধন্মে ভ্রিবিধ কামসংঘমের ভারতীয় চিন্তাধারা. 
ভারতীয় আদর্শে বিপ্লাবের স্বরূপ--ভারতীয় বাস্তবধর্ণোর 
বৈজ্ঞানি কতা--শাশ্বত সমাজধন্' ও নূতন জীবনবাদ--গণতন্রধাদের 
ৃন্প ও ইতিহাস_বাজনৈতিক ক্ষমত। ও ভোট (ড০/6)-এর 


[ সাত ] 


স্বরূপনির্ণয়-_-আধুনিক গণভন্ত্রযুগের নিদারুণ সমন্যা-- প্রকৃত গণতন্ত্র 
সম্বন্ধে 3150৬, 19888, 20500৩6 ও 7০০19৩৮-র অভিমত-_ 
মানবিক সমাজধশ্মের “বৈঠ্বিকঃ কর্টাপন্থা--নৃতন বিশ্বগণধণ্ম- 
প্রবর্তনে ভারতের নেতৃত্ব । "৮" পৃঃ ৪৩৯ ৬৮২ । 


অশ্কতস্নাক্ন্ন। পভ (২) 
আধুনিক বাস্তব ধশ্মবাদের নমুন।:******ত*০*পুই 15:82 


আন্হন্মোভ্ক্য 1 ঞঞজ্জি ক) 


আধুনিক কামসমন্যা ও বাস্তব জীবনসমশ্যার প্রশ্বোতরে 
আলোচন] *** **** ৫ ত৫০ ০৮০5৪৪০5৪55. 525৪ 5৪৪5 ৪৪৬ পৃঃ ২. ৩৮ । 
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ভ্বাকস-ভ্িবিক্ছেস্পিক্া। (10058) 


ব্যক্তি ২] গ্রন্থে নাম-পত্রান্ক 5৬৬৪৪৭৪৪৩৩৪ ৪৩৩ প্গ্‌ঃ (1)--(৬11) 


ভুমিকা 


ভারত “অমৃত'-পথের পথিক । ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রও 
সেজন্ক অমৃতের সাধনভূমি | বছ শতাব্দীর পরাধীনতার পর 
ভারগ বিধাতৃবিধানে "স্বাধীন" রাষ্ট্রে পরিণত হুয়াছে | জ্বতরাং 
জাতীয় অ্বত-সাধনার ক্ষেত্র আহ্ধ আবার উদ্ুক্ত ৷ সহত্রবগসরের 
অবহেলায় ও অকর্ধণে উর এই জাতীয় জীবনে পুনর্ধধার অমৃতের 
ফসল ফলিতে নিশ্চয়ই সুদীর্ঘ সময় লাগিবে। কিন্তু ক্ষেত্র প্রস্তুত 
করার সময় অবশ্যই আসিয়াছে | বর্তমান গ্রন্থ সেই বিরাট 
ক্ষেব্রপ্রস্ততির একটি প্রচেষ্ট মাত্র । 


অমৃতত্বের সাধনাই ধর | ধর্নের লক্ষ্য যুদ্ধিলাভ, 
শান্তিলাভ, শক্কিলাভ। কিন্তু এই মুক্তি-শাস্তি-শক্তি যে মহা- 
মুক্তি-মহাশান্তি-মহাশক্কি যাহ! দেশ-জাতি-সমাজ ও বিশ্বম'নবের 
মহাজীবনের অঙ্গীভৃত-__ তাহার প্রকাশ ভারতে বহুশতাব্দী 
ঘটে নাই। 


ভারত ধশ্ম বলিতে বুঝে “শাশ্বত ধর্ম । এই ধর্মের বাণী 
প্রাচীন ভারতের শাস্ত্র ও সাহিত্যের পাতায় পাতায় উচ্চারিত 
হইয়াছে | গৃহে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ছিল ইহার অপরিমেয় 
প্রভাব। আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও ইহাই ছিল নীতি । 1)08108 
ব৷ ধর্মীয় মতবাদ এখানে বড় কথা নয়। মগ্ুস্তুজীবনের সত্যকার 
স্বাভাবিকত1 এবং মনুষ্যত্বের পরামুক্িই ইহার আসল কথ!। 
সমগ্র ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে এই মুক্তমানবতার বেদীতে 


| খ ] 

উদ্লীত ও গ্রতিঠিত করিয়া বিশ্বমানবতার সাধনাই ছিল প্রাচীন 
ভারতের লক্ষ্য । 

কিন্ত মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসাধনার যুগ হইতে 
আরম্ত করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত দেশীয় ও বিদেশী সাম্প্র- 
দারিক ধন্মমতের প্রাবল্যই ভারতে দেখা যায় | উনবিংশ ও 
বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অনেকগুলি দেশ-জাতি-সমাজের গঠনমূলক 
ধর্্মান্বোলন দেখা দিলেও এগুলি মূলতঃ সম্প্রদায়প্রধান ৰ৷ 
প্রতিষ্ঠানগ্রধান | ইহা গত সহস্রাধিক বংসরের সাম্প্রদায়িক 
অনুবর্তনের ফল, যদিও জাতীয় ধর্মসাধনার অভিমুখিতা 
এখানে শ্রম্পষ্ট । অপর দিকে বিভিম্ন বৈদেশিক ধর্ম্মমতগুলি 
এখনও এই জাতীয় জীবনসাধনায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ধে উঠিতে 
পারে নাই । ফলে একমুখিতারর ও একভিব্ডিকতার অভাবে 
জাতীয় জীবনগঠনের কেন্দ্রে ভারতের “শাশ্বত ধন্মঃ আজিও 
প্রতিচিত হয় নাই। 

অথচ ভারতের শাশ্বত ধন্ম' বাস্তবকে লইয়া । গাহৃন্থ্য- 
নীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, 
কাম বা ভোগনীতি, মোক্ষ বা ত্যাগনীতি সমস্তই ইহার 
অন্তভূক্ত। এই বাস্তব সমাজধন্ম বা জাতীয় ধশ্মকে হারাইয়া 
ভারতের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা | বিভিন্ন সম্প্রদায়ধন্মের 
বৈশিষ্টা রক্ষা করিয়াও ভারতের এই শাশ্বত সমাজধন্্রকে বা 
জাতীয় জীবনধর্মাকে উদ্বোধিত করা সম্ভব | ভারতে দীর্ঘকাল 
ধরিয়া ইহ! সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং এখনও করিতে পারে, 
একথ। আমর! গ্রন্থমধ্যে আলোচন। করিয়াছি । ইহারই অভাবে 
আজ পর্যস্ত ভারতে ধর্ম ও পীতিকে বাদ দিয্লাই জাতিগঠনের 
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এক প্রকার প্রচে্টা চলিতেছে | কিন্তু ধর্শমব্গিত ও নীতিবঞ্জিত 
সমাজ ও রাষ্ট্র যে দেশের ও বিশ্বের কল্যাণসাধনে অক্ষম তাহ! 
সমসাময়িক ইতিহাসে পরিক্ষার হইয়া উঠিয়াছে | স্বদেশে 
5600181 9699 ব1 এহিক রাষ্ট্রের ব্যর্থতা এইখানে | 

কিন্ত তবুও ভারতের ক্ষেত্রে এই '56009197 9216 বা 
ইহুসর্ধন্ব রাষ্ট্রের কথাটি একটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করিয়াছে । 
ইহকে বল! হয় “ধম্্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র । এই 'ধর্মানিরপেক্ষ কথাটির 
অর্থ লইয়া অনেক বাদান্ুবাদের অবকাশ আছে । ইহা কি 
ধশ্মের প্রতি নিরপেক্ষতা ? অথবা ইহা সকল ধর্ন্মের গ্রৃতি 
নিরপেক্ষতা 1 বলা হইয়া থাকে ইহ। সকল ধর্শের ক্ষেত্রে 
পক্ষপাতিত্বহীনতা । অর্থাৎ, ভারতরাষ্ট্রে সব ধন্মই সমান। 
ভারত কোনও বিশেষ ধন্মমতবাদী রাষ্ট্র নয়। কথাটি শুনিতে 
ভাল, কিন্তু এটী একটি নেতিমূলক উদ্ধি মাত্র । গারত কোনও 
বিশেষ ধন্মমতবাদী না হইতে পারে, কিন্তু ধর্মবাদী অর্থাৎ 
মনুষ্তত্বনাধনায় বিশ্বাসী বটে কিনা এবং তাহ! কার্করী করিতে 
চায় কিন! ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্নটিকে এতদিন এড়াইয়! চল। 
গিয়াছে কিন্তু কালের পটপরিবর্তনে আর তাহা সম্ভব নয়। 
মনুস্যত্থসাধনার ধন্য” ভারতের জাতীয় জীবনের মূল। এই মূলকে 
উপেক্ষা করিয়া আগায় জল দিলে--নিছুক বিলায়তী রাজনীতি- 
অর্থনীতি-বিজ্ঞানের চর্চা করিলে_ জাতি বাচিবে না, ইহার 
বিচ্ছিন্নতা হুর্বলত! দুর হইবে না ॥ সাধারণ্যে 79£651090% 
139,01)801151)7791)-এর বিভিম্ন উক্তি হুইতেও ইহা বুঝ। 
যায় £-- 
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11156915610 (01156015001 16118101 02. 11)0106161)06 
10 16116870106 1006215 (1015 2 016 8100 01161161012 
15 (06 16291129000 01 0065 5001612)6 21)0 ৮৩: 
0900-8% 0016 1799 €০ 1১6 18008101290? ৮৪1102090 
21700. 2010760191660. 01015 15 1158 12962101718 ০01 
98003181157. [1 00989 110 10)621) 01051 ৬৩ 00 7901 
086 101 26115100....-...--10000006201% 01015 58০0- 
]917510 0191001)1]1 2150 2৪৮৪ 05 11706 0101)67 00100611 
01 90901911500... ,*. ০. 0106 10170 01 50019119517] ৮71)101) 
116 90010160 ও/25 11)6 06209001210 661)109] 12070 01 
5০০15818519 ...... ০" ", অর্থাৎ সেকুযুলারিজম্‌ বলিজে কখনও 
কখনও একটি ভূল ধারণা কর! হয় যে ইহা বুঝি ধন্মকে অবহেলা 
করা বা ধন্মের প্রতি ওঁদাসীম্ত। ইহার অর্থ: ধন্মের উদ্দেশ 
মহাসত্যকে লাভ করা, সেই লক্ষো পৌন্ছিবার প্রত্যেকটি পন্থার 
মূল্য স্বীকার করিতে এবং তাহ। কার্ধে পরিণত করিতে হইবে। 
ইহাই সেকুযলারিজমের অর্থ। ইহ! অর্থ এই নয় যে, আমরা 
ধন্মের ধার ধারি না...... এইকপ ধর্ননিরপেক্ষতার আশ্রয়ে 
গান্ধীজীও আমাদের সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃত ধারণ! দিয়াছিলেন.... 
যে সমান্জতম্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ। ছিল গণতান্ত্রিক ও 
নীতিধন্ম সম্মত সমাজতন্ত্র.১.... ]+ € বোম্বাই বক্তৃতা ২।১০।৬৩ ) 


ভারতরাষ্ট্রের সর্ধজনপ্রিয় দার্শনিক শ্রেসিডেন্টের এই 
ভাষা নিশ্চয় সর্্বজনগ্রাহা। এখানে আমর! দেখিতে পাই ভারত 
কোনও বিশেষ ধন্ম সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র না হইলেও মূলতঃ ধর্মবাদী 
রা অবশ্তই বটে। উচ্ছিখিত প্রসঙ্গে ভাঃ রাধাকৃষ্ণ আরও 
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বলিয়াছেন যে আমাদের ধন্মীর উদারতা আমাদের ধর্মাসাধনায় 
গভীর আগ্রহশীলতারই পরিচয় দেয় (বোম্বাই বক্তৃতা, ২১০,৬৩)। 
পুনস্চ--আমরা ঘখন সমাজতন্ত্রের কথা ধলি তখন আমর! 
নৈতিকভাবে ভাবিত জমাঁজতন্ত্রের কথাই বুঝাইতে চাই (ধা্পতি- 
ভবন বক্তা, ৩১ ১০/৬৩)। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেছ যে ভারত 
কোনও ধর্মসম্প্রদায়বাদী রাষ্ট্র না হইলেও বী'তধর্্মবাদী মগুয্যব- 
সাধনার বাষ্ট্র অবশ্যই কটে। কিন্তু তথাপি এই মনুস্যুরসাধনার 
কোনও বাবন্থাই বর্তম'ন ভাগভীয় রাষ্রে বা!সম'জ নাই ইহাই 
পরম বিস্ময়ের কথা 

ইহার কারণ কি ০ একটা কারণ গড় সহত্রাধিস্ বওসর 
ধরিয়া ভারত নান! সম্প্রদায়-ধর্র্ের সাধনার ক রয়াছে, শাশ্বত 
সমাজধন্মেব সাধন! হইতে দীর্ঘকাল [বিরত আছে। সামাজক গু 
রাষ্ট্রীয় বিপর্ষয়ই ইহার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী। আনম।নিক ষষ্ঠ 
শতাব্দী পব হইতে এই অবস্থা আমরা ইহাফেই ভাঙ্গতের 
মধাযুগীয় ধর্ম বলিয়া! অভিহিত করিযাছ বাস্তবজীবনে থে 
অসাম্প্রদায়িক ধধিবাদের, অর্থাত ত্যাগ-স যম-সত্য-ব্রক্ষচর্ষের তপ্ত 
ভারতীয় গুছ-পরি বার-সমাজ-রাষ্ট্রকে ধরিয়াছিল, তাহা! তখন হইতে 
শিধিল হইয়া এঞ্মশঃ: লোপ পাইয়াছে। তাহার পরিবর্তে দেখা 
দিয়াছে দেশী ও বিদেশী নানা বিচ্ছিল্ন সম্প্রদায়ধর্তোর ভাবপ্রধণ বৰ! 
চিন্তাপ্রবণ ব্যক্তিগত সাধনা । হাই শ্বান্খত ভাতের জাতীয় 
জীবনে এক চরম অন্যবিপ্লীব যাহা কিনারা আজ পর্যন্ত হয় নাই। 
আযুনিককালে কিছু কিছু দেশ-জাতি-সমাজেন কল্যাপকৰ “মানবীয়” 
ধর্ম প্রচার চলিডেছে বটে, কিন্তু সেগুলিশ মধ্যযুগের জেঝ উানিযা 
বিশেষ বিশেষ সা্প্রদারিক ধার! বা বিশ্বাসকে অবজম্বম বিয়াই 
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পরিচালিত । সম্প্রদায়, ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানই .সেখানে 
বড় কথা ! বৈদিক যুগ হইতে বাস্তব জীবনে যে সর্ববপুষ্ভা-মহা দত্তের 
প্রতি একলক্ষ্য আনুগত্য ভারতের সমস্ত আচার্ম-গুরুধ ফরুলকে 
একট তপন্ঠার সমাজধর্মে উদ্বুদ্ধ করিত এবং ঘে সমাজধর্দের কাছে 
পরবর্তী যুগের “অবতার” বলিয়া পুজিত মহামানবগপও মাথা নত 
করিতেন তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আজিও সম্তধ হয় নাই। ইহাঁরই 
অভাবে ভারতের জাতীয় জীবনশ্ধর্ন্মেঃ উদ্বোধন ঘটে নাই। 
ধর্ম আজিও নেহাত 711৬8651106 বা! ব্যক্তিগত, সম্প্রদ্ায়গত, 
প্রতিষ্ঠানগত ব্যাপার হইয়া আছে, [8110 ৬170৩ ঘা সামাজিক 
ও রাষ্রীর় কোনও একলক্ষ্য জাতীয় চরিব্রসাধদার মান 
(5:81)0519) স্বাপিত হয় নাই। ইহা বিশ্বের পক্ষেও এক চরম 
হূর্ভাগ্য, কারণ বিভ্রান্ত বিশ্বকে আজ বাস্তব জীবনে সত্যপথ 
দেখাইবার কথ! ভারতবর্ষেরই। দ্বিতীয় কারণ, জ্ভারভের নবলর 
শ্বাধীনত। পাশ্চাতোর শিক্ষারদীক্ষ!-রাঁজনীতি-অর্থমীতি-বিজ্ঞান 
যুগেরই একটি ফল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য রাজনী তি- 
অর্থনীতি-বিজ্ঞানের পথে জনসেবা" বা 'দেশের কান্ত” করিবার 
হববার প্রবৃত্তিই এখন বড় কথা হুইয়] দীড়াইয়াছে । দেশের দাৰিদ্রো- 
আশক্ষা-অস্থাস্থা দুর করিবার অভুাতে তাহাই এখম একমাত্র 
বাস্তব ধর্মের স্থান দখল করিয়াছে । তৃতীয় কারণ, এট্ট সেন 
ও জনকলাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর প্রতিষ্ঠঠনের সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টার 
তুলনায় রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা ও সম্পদ (1550532005) বিরাট ও অফুরহ্1 
ম্ৃতরাং 'ধন্ম' জাতীয়জীবনে একটি নিতান্ত গৌশস্থান জখিকাণ 
করিয়া আছে। চতুর্থ কারণ, একটা মহান্‌ জাতি-গঠনের জন্যে 
গোর প্ররিশ্রামের ত্যাগতপন্ত। ও তাছার, পিছনে. একটা অংক” 
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চরিত্রের সমাঁজলাধন। প্রয়োজন একথা বিশ্যৃতির তলায় তলাইয়। 
গিয়াছে । শধ্ানুকরশ যে জাতির অন্যাসিগত শ্বভাষে পরিণত 
হইয়াছে 'ভাছার এ পর্বিণতি অনিবার্ধ। সে জাতি অপরদের 
বাহিশ্ের দিফটারই নফল করে, ভিতবের পুণগুলি আয়ত করে বা। 
এক্ডন্য কমিউনিস্ট রাশিয়ার, এবং বর্তমানে চীনেরও, সমাজজীবদে, 
রাষ্রজীবনে এবং যুবজীবনে মান! কঠোকতা চারিত্রিক কৃচ্চুতাগ 
উপর যে জোর দেওয়! হইয়াছে তাহার ফ্লোমও চিন্ত ভারতীয় 
রাষ্রনীতিতে দেখিতে পাওয়1 যায় না। অগ্ীচ এই সব আধুনিক 
দেশের বাজনীতি-অর্থনীতি ও সমরনীতির  1101787717) 
(মানবিক তা+) 'অপেক্ষা শাশত ভারতের বাজনীতি-অর্থনীতি- 
সমকলীতি কত মহুত্বর ভাবে মানবধন্্ী (17017901500) ও 
বিশ্বকলযাণের জনক তাহাও কেহ অন্ুসন্ধ'ন ফকিতে আগ্রহ বোধ 
করেন না। পঞ্চম কারণ, দেশে ও বিশ্বে ধর্মের কে'নও সর্ববজন- 
গ্রছুণীয় 50848: না খাঁকায় এবং সেরূপ কোদও মানবীয় ধর্দের 
জীবন্ত এঁতিহা (05416100) কোথাও দৃষ্টিগোচর না! হওয়ায় ধশ্মকে 
জাতীর জীবনে স্থান দিবার কথা! কাহ।রও মনে উদিত হয় না । 
অখচ ইতিমধ্যে দেশের ও বিশ্বের জীবনে ছ্িছক বাঁজনীভি, 
অর্থনীতি ও বিজ্ঞানে বাভত্ব এক নিীরুণ বিপর্যয়ের চ্চা্ি 
করিয়াছে, ঘাহ! জীবনকে ভুবিবষহ ও সন্ভাতাকে বিপলন কৰিঝা 
ভুলিয়াছে। এই চরম সঙ্থট হইতে পরিজাণের একমাত্র পথ বিশ্বে 
রাজনীতি-অর্থমীতি ও বিজ্ঞানের পম্চাভে শ্রকটা খাণতববানী 
অঙগাম্প্রদারিক নীতিধর্ষের সমাজসাধন! প্রবর্তন করা। আজকাল 
রাঁজনীতি-অর্থবীতি-ধিজ্ঞামফেও অনেকটা 10138515৩ বা মানধিক 
ভাবাপক্া কারবার চেষ্টা চলিতেছে এবং উহাবই কলে গণতয়া, 
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সমাঁজভন্ত্র, সামযতন্ত্র ইত্যাদির আবির্ভাব | কিন্তু এই সব ওষধে' 
রোগ মূলে না কমিয়া বৃদ্ধিই পাইতেছে। উহার কারণ 012810819 
বা রোগনির্ণয় ঠিকভাবে হয় নাই। মানুষের সমাজধন্মী চরিত্রের 
সাধনাকে বাদ দিয়াই মনুষ্যসমাজের সমস্যা"সমাধানের চেষ্টা কর! 
হইতেছে । 

এইরূপ এক চরিত্রের স|ণনাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য । 
ত্যাগ-ংঘম-সতা-্রক্ষচর্ষের শাখত মাননধশ্মে প্রা তষ্টিত অসংখ্য 
খ'ষ-আচার্ধ, গুহ-পরিখার-সমাজ-বাই্ইকে ও দেশের অর্থনীতি 
শিক্ষানীতি-সমবনীন্ ইত্যাদি সবকিছুকে এইরূপ এক ফমাজধন্মের 
সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত ভিঞিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । বিভিন্ন 
রকমের সম্প্রদায়ধন্ম, সান্প্রণায়িক জমাক ও স্থানীয় সংস্কতির 
অন্তিহ্থপত্েও ভারতীষ সমাজজ্ঞাবন এ মানবিক সমাঞ্ধন্মের 
স"হতিতে এণ্যবদ্ধ ছিল । এমন কি বিভিন্ন সময়ে দেশের ম'ধাই 
নানা রাষ্ট্রের প্রতদ্বন্দি শা অথব। বৈদেশিক আক্রমণও দেশের এ 
সমাজ-সংহতিকে নস্ট করিতে পারে নাই--সমস্তই এক জাবক্ঠ 
সমাজধন্মের মানবিক আদর্শের মধ্যে অমন্থিত হইয়াছিল। 
মহাভারতে বিজিত 'দাস+ ভাঁতিকেও এ ধণ্মের পু সুঘোগ-স্থৃবিধ। 
দিবার কথা আছে, অপর পক্ষে ধর্্মবিরোধী আর্ই হউক আঁর 
'দস্থ্যই হউক তাহাকে শাস্তি দিবার কথাও আছে। 
সান্প্রদায়িক দৃষ্টির কোনও প্রশ্নই সেখানে নাই। 

খাষ-মুশাসিত এই অমাজ-পরিকডনাই ছিল সে যুগের 
'জ।তীয় পরিকল্পনা" । ইহাই সে যুগে 'বর্ণাশ্রম' নামে পরিচিত 
ছিল। বিভিন্ন সংস্কাবের মানুষকে তাহার শ্বভাব-স্বাধীন শচ্দ- 
* হর্দের মধ্য দিরা দেশ-জাতি-সম-রাষ সেবায় নিযুক্ত করিয়া 
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মহামুক্তির পথে পরিচালিত করাই প্রধানতঃ ছিল সে যুগের সমাজ- 
ধর্মের একমাত্র “সাধনপন্থা”। ইহারই মধ্যে জীবনের প্রারস্ত 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত তপহ্যার মধ্য দিয়া ধাপে ধাপে মনুষ্যত্বের বিকাশ- 
সাধনের একটা ক্রম ছিল। ব্রহ্গচর্যে হইত ইহার আরশু এবং 
বিশ্বাত্মবোধে হইত ইহার পরিণতি । ধর্ম এই দৃষ্টিতে মুষ্টিমেয় 
বৈরাগী সাধকদের ব্যাপার ছিল না, ইহা ছিল ব্যাপক জনগণের 
সাধনা, প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মসাধন! ছিল গণতান্ত্রিক ও 
“সম।জতান্রিক”। 

স্বদীর্ঘ কালপ্রভাবে এই সমাজধর্খ্ের গাধনা ও তপন্য মান 
হইয়। ঞ্মশঃ অন্তত হইয়। যায় এবং দেশেক বক্ষে পড়িয়া থাকে 
এক গৌরবযুগের ধ্বসন্পের মত 'জাণ্তভেদ” প্রথা । এই 
ধবংসস্পের মধো মনুষ্যুস্থের সাধনার পরিবর্তে কেবলমাত্র জন্মগত 
্রাহ্মাণত্ব ও অস্পৃশ্বতার আগাছা চারিদিকে বিস্তার লাভ করে। 
লক্ষ্য করিবার বিষর এই জাতীয় প্রাণশক্তির দারুণ অবক্ষয়ের 
যুগেই বৈদেশিক আক্রমণেও সমাজদেহ ক্ষতবিক্ষত, পযু্দস্ত হইতে 
থাকে । এই যুগেই ভারতীয় শাশ্বত ধর্ল্টের অসাম্প্রদায়িক সমাজ- 
সাধন। লোপ পাইয়! সাম্প্রদায়িক 'ছিন্দু' ধর্মের আবির্ভাব ঘটে এবং 
“ছন্ু' নামটা বিদেশী প্রদত্ত একটী খেতাব হিসাবে ব্যবহৃত হইতে 
থাকে । স্বভাবতঃই “হন্দু ধন্ম ও 'হিন্দু' সমাজ বলিতে পুর্ব্বোক্ত 
জাতিভেদা শরয়ী, সন্কীর্ণভাধন্ী সমাজ ও পৌরাণিক-স্যার্ আচার- 
অনুষ্ঠান-পুঁ্জাপদ্ধ'তকেই বুঝাইতে থাকে । ইতিমধ্যে জ্ঞানবাদ- 
ভক্তিবাদ-তন্ত্রধাদ-ঘোগবাদ ইত্যাদি দেশীয় জন্প্রদায়ধর্ম্ম, খ্রীক্টান- 
মুসলমান ইত্যাদি বিদেলীয় সান্প্রদ্দায়িক ধর্মমত এবং পৰে 
খবীষটাব-মুসলমান ধর্মের অনুকরণে কতকগুল সংস্কারপন্থী 
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উপাসক-সম্প্রদায়ও উদ্ভত হয। সুতরাং "হিন্দু ধন্ম কোনও 
হুনিদ্দিষউ ধরন নয়, ইছা ভাবতের শাশ্বত ধর্মের একটা অপভংশ 
মাত্র। আজ পর্যন্ত তাহারই জের চলিতেছে । 

ফলে এই হইয়াছে ভারতীয় সমাজজীবনে ও জাতীয় জীবনে 
আজ মানবিক চরিত্র সাধনার কোনও ধর্্দের স্থানই নাই। 
সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে তাহার কোনও চেষ্টাও কর। হয় নাই। 
কন্থু ভারতের সুপ্রাচীন জাতীয় এঁতিহ্ে ঘে একটী অসাম্প্রদায়িক 
মনুষ্যবসাধনার অমর আধর্শ বিগাজিত রহিয়াছে তাহা ভাবিয়। 
দেখার সময় আসিয়'ছে। জাতীয় ধন্মসাধনার সেই উত্সমুখ আজ 
উন্মুক্ত করিলে দেশের উমর বক্ষে যে বিশাল সত্যজীবনতোত 
প্রবাহিত হইবে তাহা দেশে ও খিশ্বে দিকে দিকে পুনরায় অমুতের 
ফসল ফলাইবে। বর্কমান গ্রন্ঠ সেই উৎসমুখ উন্মোচনেরই একটী 
প্রচেষ্টা। 

এই সমাজধম্মী মনুষ্যত্স|ধনাটা কি তাহার কথায় আমন্বা 
এখনই আমিতেছি। তৎ্পুর্বেব আরও কয়েকটা সংশয়ের শিরসন 
কৰিয়। লই । এত দীর্ঘকাল পরে এই অন্তহিত সমাজধরন্ম পুনবায় 
আবিভ়'ত হইবে কেমন করিয়। 2 -_ প্রকৃত পক্ষে এই সমজধর্মম 
, অন্তহিত হুয় নাই, অপ্রকট হইয়াছে মাত্র ভারতের শাশ্বত ধর্ণ্ম 
একটী মানবিক মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহা! একটা 
অমর এতিহা। যুগ-প্রয়োজনে ইহ! বিশ্বকল্যাণে পুনরায় আবিভূ্ত 
হইবেই। তাহ! ছাড়া ভারতীয় “হিন্দুপমাজে” জাতিভেদ ও 
অস্পৃশ্যতার কথ! বাদ দিয়া বল! ঘায় সমাজে বহু জ্ঞানী, 
পণ্ডিত ও সাধক বাক্তি এখনও প্রাচীন বর্ণাশ্রম-্যুগের মনুষ্যত্ব - 
সাধনার আদর্শটার প্রতি গভীর শ্রন্ধাণীল। প্রাচীন খুগের এই 
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উদার মনুষ্যত্বসাধনার ধারাই পরবর্তী কালে হিন্দু সমাজে একটা 
উদার. পরমতসহিফুতার জন্ম দিয়াছে, কারণ সকল সাম্প্রদ্দারিক 
ধর্পেও মনুষত্বসাধনার দিক্টীকে “হিন্দু'সমাক্ত শ্রদ্ধা করিতে 
শিখিয়াছে। স্থতরাং এই প্রাচীন সমাজধন্রের এীতিহা জাতীয় 
জীবনে অপ্রকট হইলেও আজিও ফন্তধারার ন্যায় জীবন্ত! দ্বিতীয় 
ংশয় উঠিতে পারে, ইহা! ত+ “হিন্দু'পর্শর ব্যার্বীর, স্ৃতরা: অন্যাপ্য 
সম্প্রদার ও ভারডের অমন্বয়ী জাতীয়তা ইহাকে মানগিয়। লইবে 
কেন? প্রথম কথা, ইহা ঠিক্‌ 'হিন্দু'ধ্্র প্্যাপার নয় তাহার 
আমরা পুর্ব্বেই আভাস দিয়াছ, আসলে ইহা! বিশ্বের সমস্ত 
ধন্মেরই মনুষ্যত্সাধনার মৌলিক ভাবের সহিত্ত সংযুক্ত । ছ্িভীয় 
কথা, ভারতে বদি সাম্প্রদায়িক সমন্বয় ঘটাঈটতে হয়, তাহা একটী 
অসাম্প্রদায়িক জাতীয় সমাক্ত স'ধনার ভিত্তিতেই সম্ভব এব* এরূপ 
অসাম্প্রদায়িক জাতীয় সমাজসাধনার এঁতিহ্া আমরা একমাত্র 
ভারতের প্রাচীন শাশ্বত ধর্মের মধোই পাইতে পারি । বলা বাহুল্য, 
ইছার অর্থ এই নয়ঘে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, লৌদ্ধ, জৈন, 
আপ্দবাসী ইত্যাদি সম্প্রদায়ধন্মের নিজস্য সমাজ-সংশ্কৃতির ধারা 
অব্যাছত থাকিবে না। হ্রহার অর্থ, এগুলির পাশাপাশি একটি 
গ্াতীয় সমাজ্ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক মল্ুব্ত্বসাধনার জোতও দেশে 
প্রবাহিত হুইবে ৷ প্রথমোক্তগুলি হইবে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত 
ধর্মাপাধনার ক্ষেত্র, দ্বিতীয়টা হইবে জাতীয় ধর্সাধনার ক্ষেত্র 
ঘ্বিতীয়টীকে ভিত্তি করিয়] প্রথমগ্ুলির একটা (06186100) বা 
সংযুক্তিও গঠিত হইতে পারে, ঘেমন আধুনিককালে রাজনীতি- 
অর্থনীতিএ ক্ষেত্রে কমিউজিজমের মতষাদকে কেন্দ্র করিয়া! রাশিয়ায়: 
নান! অমাজ-সংশ্কতির সমন্বয় ও সহাবস্থান জন্তব হইয়াছে'।, 
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প্রাচীনভারতে এইরূপে এক অমাভধর্মাকে কেন্দ্র করিয়া! বিভিন্ন 
সম্প্রদায়-সংক্ক্কতির সমন্বয় ও সহাবস্থান সম্তব হঙ্য়াছিল একথা 
আমরা পুর্বেবেই বলিয়াছি। আর এক কথা, ভারতের জাতীয় 
সংস্কৃতিতে বিভিন্ন দেশীষ ও বিদেশীয় ধর্ঠসম্প্রদায়েব এক এক 
বিশেষ ধারা গৃহীত হইয়াছে ইহা অনম্থীকার্ধ। বৌদ্ধধর্মের 
মনস্তাত্বিকত। ও মানবপ্রেম, জৈনধন্মের অহিংসা ও কঠোরতা, 
অইৈতবেদান্তের ভ্তানবিচার ও মায়াবাদ, শৈব-বৈষ্ণবধন্মের প্রেম- 
ভক্তিবাদ, ইস্লামের ঈশ্বরামুগতা ও সমাজসামা, গ্রীষ্টধর্ম্মের বিশ্বাস 
ও জনসেবা, যোগধন্মেব কাষাসাধনা, তন্ত্রধর্রের গুহান্ুষ্ঠান ইত্যাদি 
ইত্যাদি জাতীয় জীবনসংক্কতিতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
স্বতরাং ইহাদের সহিত ভারতের আদি শাশ্বত ধর্মের মানবিক 
সম(জসাধনার বিশিষ্ট ধারাটা যুক্ত না হইলে ভাবতের জাতীয় 
জীবনের মূলে একটা নিরাট ফাক থাকিয়া যাইতেছে । ইঞ্ছারই জন্য 
আজ পধ্যস্ত কোনও বাস্তব ধন্মসমন্বয় ব৷ জাতীয় সংগতি সম্ভব 
সন্তব হইতেছে না। জাতীয় জীবন একটা জীবন্ত 07290181, 


তাহা কোনও প্রাণাঙ্গ (৬:81 ০7%9) নির্জীব হুইয়! থাকিলে 
সমস্ত দেহটতি নির্জীব ও বিপধস্ত হইয়া থাকিবে । 


গত সহত্র বতসরে ভারতের হ্বাধীন জাতীয় জীবনের প্রশ্ন 
ছিল না বলিয়! এই সমন্বয় ও সংহতির প্রশ্নও দেখ] দেয় নাই। 
আক ন্বাধীন ভারতের বিধাতৃনি্দিষ্ট ব্রত উর্দযাপনের ভন্য এই 
প্রশ্নের সমাধানও অনিবার্ধরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। 
সুখের বিষয় এবং আশার কথা ভারতের শাশ্বত ধর্দের সমাজসাধনা 
একদিকে ঘেমন অসাম্প্রদায়িক, অপর দিকে তেমনি বাস গৃহ- 
পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি-সমরনীতি ও বিশ্বশাস্তিনীতির উপর 
শ্রতিষিত। যে কোনও নৃতজ মানবিক আদর্শবাদকে তা গ্রহণ ও 
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করিতে পারে, ঘেমন তাহা পুরাতন বিশ্বাস-খীতি-নীতি-আচার- 
অনুষ্ঠনকে বর্জনও করেতে পারে । ভারতের এই শাশ্বত ধর্মই 
একমাত্র ধর্ম যাহ! মানধমুক্তির জন্য যুগে যুগে নিজেকে পরিবপ্তিত 
করিয়। লইয়াছে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। অপর পক্ষে 
ঘদি মনে কর! হয়, বর্ধমান এহিকতার যুগে প্রাচীন যুগের এ 
মনুষ্যহপাধন! কঠিন বা! অপভ্ভব, তবে আমরা বলিব তাহ। পশ্চ।ত্য 
ধন্ধের ধারণার উপর প্রতিটিত ওভ্রাম্ত। গ্রস্থমধো সেই কথা 
প্রাতপন্ন কর! হইয়াছে । ৃ 

এই আদর্শধাদ, এ যুগের অবশ্য প্রয়োজনীয়ও বটে। 
ইহা! বহিশ্মুবী জাতীয়তাবাদের স্থলে এক অন্তত্দুখী জাতীয়তা- 
খাদেরও "আদর্শ | বিশ্বের এই চরম আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ 
ও ধবংস সম্তাবনার যুগে হার যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে । 
আধুনিক সমাজতন্ত্রের নীতি বলে সমাজের সর্ববজনের সর্ববাশীন 
স্থথ ও কল্যাণের জন্য ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। 
াঞজনৈতিক-অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণে তাহ। সম্যক সম্ভব না! হইলে 
সমাজতান্ত্রিক নীতিতে মান্গুষের মানসিক বা চারিত্রিক নিয়ন্ত্রণের 
প্রশ্নও বাদ পড়ে না। মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রকে স্তধী ও সার্থক 
করিতে গেলে যে এরূপ ব্যবস্থাও প্রয়োজন তাহ! [01900- 
£8118100৩ হুইতে [২০0085820 পর্যন্ত অনেক বাষ্ুদার্শনিক 
মনীষীরও অভিমত । ০938৩৪৮১ ধাহাকে এযুগের গণতন্ত্র, 
সমাজতন্ত্র এমনকি সাম্যতগ্ত্রের জনকও বল! যাইতে পারে, তিনি 
আদর্শ রাষ্ট্রের নাগঙ্গিক গঠনের জন্য একপ্রকার ০1৬1] 1৩11£100+ 
বানাগন্িক ধন্মের পক্ষপাতী ছিলেন। আধুনিক কমিউনিজ মও 
যে আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য মানুষের চাত্রিত্রিক উদ্নতিগ্ 
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প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছে, গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত 1৩21 ও 
[06801)0% এর কয়েকটী বিশেষ উক্তি হইতে তাহার প্রমাণ 
পাওয়1 যাইবে । 

ভারতের শাশ্বত ধন্মে মনুষ্যত্বের এই সমাজসাধনা বস্তুটা 
কি? সংক্ষেপে এখানে আমরা ভাহার উত্তর দিতেছি, কারণ 
গ্রন্থমধ্যে ইহা! বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । ইহ ত্রিবিধ 
কামের, অর্থাৎ যৌনকম, ধনকাম ও জনকাম বা প্রভৃত্বকামের 
নিয়ন্ত্রণ এবং তাহারই ভিত্তিতে পরিচালিত গৃহ, সমাজ ও রাষ্ট্রের 
দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মধ্দিয়! ক্রমবর্ধমান আনন্দ, শাস্তি, 
শক্তি ও আত্মিক স্বাধীনতার স্তরে উন্নীত হওয়! ৷ চ্মে গুহ, সমাজ 
ও রাষ্ুজীবনেরও উর্ধে এই স্বাধীনতাকে ভারতীয় অধ্য।ত্মুধিজ্তানের 
ভাষায় বল৷ হুইয়াছে “ম্বারাজ্য', বা মহামুত্তি । ইহা! কোনও 
“অবাস্তব” মধাযুগীয় রহস্যবাদী বাপার নয় পরন্ত ইহা মানুষের 
স্বাভাবিক জীবন (ধর্ম), অর্থ নোতক জীবন (অর্থ) এবং ভোগজীবন 
(কাম), এক কথায়, 'ন্্মার্থক'ম* এই ধত্রবর্গ-কে লইয়া! চরমে 
'মোক্ষ' বা “ম্বারাজ্” লাভ। একথা গ্রন্থমধ্যেও প্রতিপাদন করা 
হইরাছে। অপিচ, এই ত্রিবিধ কাম-নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়াই ষে 
মানুষের সর্বববিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক *পাপ” বা চারিত্রিক 
দোষও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাও ভারতীয় শান্্রালে।চনা-প্রসঙগে 
আভাসিত হুইয়াছে। বস্তুতঃ যৌনকাম-সংঘমের মধ্যে আলম্ডা- 
সিদ্রা-জড়তা-ব্যক্তিগত - আসক্তি-“মিথ্যা-কল্পনাবিলাস-নীচতা-আত্ম- 
কেন্দ্রিকতা-মোহ-আত্মবিশ্বাসহীনতা --কপটভা'- --দুর্ববলতা--কাপুরুষত। 
ইত্যাদি কষুদ্রবৃত্তিরও সংঘম নিহিত আছে। ধনকাম-সংঘমের মধ্যে 
স্বার্থপরতা” সন্ীর্ঘতা- লোভ- ঈর্ষা মাতসর্য-অহস্কার-ঢুরাকাত্থা-পর- 
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শোষণ ইত্যাদি দুষ্ট বুত্তিরও সংঘম নিহিত আছে। তেমনি 
জনকাম বা! প্রভুত্বকামের সংবমের মধ্যেও নিষ্ুপনতা-ক্রুবতা-হিংসা- 
ক্রোধ- মদান্ধতা-দস্ত-পারুত্য-পিশুনতা-অন্যায়কারি-পরপীড়ন ইত্যাদি 
অমানুষী বৃত্তির সংঘমও [নিহিত আছে! স্তুতরাং ত্রিবিধ 
কামসংযমের সাধন! মূলতঃ সমাজধম্মী মানবিক চরিত্রেরই সাধন! । 
মহাভারতের মতে এক দসত্য তের প্রকার ইহ! এই প্রসঙ্গে 
তাণপর্ধপুর্ণ । স্থৃতরাং ইহা মধ্যযুগীয় ভাবপ্রাবণ ব্যক্তি-সাধনা 
মাত্র নয়, ইহ] বাস্তব সমাজ-সাধনাও বটে। ইহাই প্রাচীন 
শাশ্বতর্ম্ের বৈশিষ্টা। কিন্গু এই সাধনায় এঁ ত্রিবিধ কামসংষম 
পরস্পরের সহিত অগ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এজন্য একটীকে বাদ দিয়া 
অপরগুলর জাধন এ দৃষ্টিতে মিথা ও অবাস্তব । ইহারই বন্য 
ধনকাম-প্রভুত্বকাম নিবারণের মূলে ধৌনকামকেও বাদ নিরস্ত কর! 
না হয়, তবে বুঝিতে হইবে ব্যাপারটীতে সত্যজীবনের সাধনা নাই। 
তেমনি যৌনকা ম-প্রভৃত্বকাম-নিবারণের মূলেও ঘদি ধনকাম থাকে 
তবে তাহাও একটা ব্যর্থসাধন! বুঝিতে হুইবে। ধনকাম-যৌন- 
কামেরও নিয়ন্ত্রণের মুলে প্রতুত্বকামের নিয়ন্ত্রণ প্রীয়োজন। এইভাবে 
বাস্তব জমাঁজজ্রীবনে মানুষ গড়িয়। তোলাই ছিল সে যুগের জাতীর 
চব্বত্রসাধনা। এই চা'রত্রসাধনা কেমন কারয়। প্রাচীন শিক্ষা- 
প্রণালীতে সম্ভব হইত তাহ! গ্রন্থমধো সংক্ষেপে গ্রদশিত হইয়াছে । 
ইহাই ছিল সে যুগে ধর্মেরও সংজ্ঞা, কারণ চ680120 16 বৰ! 
জনসাধারণের জীবনকে যাহ! কল্যাপ ও সমুদ্ধিতে ধারণ করিয়া 
থাকে তাহাই ধর্ম - 'ধর্্ব! ধাররতে প্রাঃ” (মহাভারত) | বাণ 
বা রাষ্ট্রপরিচালকগণের ক্ষমতাশ্রিয় কর্তৃত্বের পরিবর্থে মানবিক 
দীতির নিয়ন্ত্রণে ইহা! ছিল পুরাপুক্ি 'রিপাখলিকান্‌, আদর্শ । 
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এমন কি শান্ীয় ধর্দানীতির ক্ষেত্রেও ভারত শুদ্ধ যুক্তিবিচারের 
গুরুত্ব হ্বীকার করিয়াছে (মহাভারত, বৃহস্পতি), অশুদ্ধ, অন্ধ 
আনুগত্যের উপর জোর দেয় নাই। কালোপযোগী পরিব্তিত 
রূপে শাশ্বত ধন্মের নীতি আধুনিক যুগের ক্ষেত্রেও আজ 
প্রধোজা ও প্রযোজ্জনীয়। 

এই সমাজসাধমার মধ্য দিয়াই সেযুগের মানবধন্ী রাষ্থের 
'ন|গরিক গঠিত হইত। স্তুতবাং শিক্ষা আজিকার মত ব্যক্তিগত 
ও স্থার্থমুখী ন! হইয়া! আদর্শ সমাজমুখী ও রাষ্ট্রমুখী ছিল। এই 
ব্যাপক জাতীয় শিক্ষাকেই সেযুগে সাধারণভাবে বলা হুইত 
্রহ্ষচর্য' । 'ত্রহ্ধা অর্থে বৃহত, মুক্ত জীবন। সমগ্র সমাজ- 
জীবনের মধ্য দিয়াই এই বুছও, মুক্ত জ্ঞীবনের সাধন চপিত। 
তাহারই অনুকুল আচঝণ ও শিক্ষাসাধনাই ছিল ্রদ্ষচর্ধ' । 
ব্রহ্ম” অরে “বে?” ধরিলেও তশুকালীন সমাজ জীবনের নিয়ামক 
বেদপাঠের সহহুত গুরুগৃহের নিয়ন্ত্রিত ভ্তীবনচর্যাই ছল 'ব্রহ্ষচর্য: ৷ 
সৃতরাং এই দৃষ্টিতেও ইহা ছিল সমাজমুখী শিক্ষাসাধনা। এই 
মানবধন্মী সমাজ ও রাষ্ট্রের শিক্ষাসাধনাকে এজন্য “জাতীয় ব্রহ্ষচর্য 
সাধনা” নাম দেওয়াই সমীচীন এবং গ্রন্থমধ্যে এইভাবেই আমরা 
তাহাকে অভিহিত করিয়াছি। ইহা কোনও চন্মমপন্থী “সাধু- 
জল্্যাপী'র মুক্তিসাধনা নয়, ইহা জাতীয় জীবনসাধনার একটি 
মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী, ইহাতে অবাস্তব ব! অসস্তবও কিছু নাই। 

দেশের ও বিশ্বের বর্তমান সামাজিক ও রাগ্ত্রীয় জীবনে 
শাশ্বতধন্মের এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আক্ত অনিবার্ প্রয়োজন । 
ইছারই অভাবে নিছক রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানের আন্দোলন 
'আঙ্জ ক্রমাগত বিপর্যয়ের সি করতেছে: ইহার ফলে সর্ববদেশে 
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একটা মোহ্ভঙ্গের নৈরাশ ও ০/2010137 বা সভ্যতাবিদ্বেষ ও 
ব্যাপকভাবে দেখা দিতেছে । শীঘ্রই এমন দিন আসিবে ঘখন 
বিশ্বের 'জনমত+ একট! হ্শ্থ, মানবিক আদর্শবাদের দাবী লইয়া 
রুখিয়া ঈঈাড়াইবে । তখনই ভারতের এই শাশ্বত ধর্মের 'জাতীয় 
পরিকল্পানা' নিজ মহিমায় নূতন রূপে বিশ্বের সম্মুথে আত্মপ্রকাশ 
করিবে । আজ ভবিষ্যতের সেই অনিবার্ধ সম্ভাবনার সম্মুখীন 
হইবার প্রস্ততির সময় আসিয়াছে । বর্তধান গ্রম্থ সেই প্রস্তুতির 
উদ্দেশ্য লইয়াই রচিত 

স্থুতরাং ব্যক্তিগত স্থান্থ্যরক্ষা, 'চার্র্রসূরক্ষা, যোগসাধনা 
ইত্যদি যে সমস্ত উদ্দেশ্ট লইয়া প্রচলিত ঝক্ষচর্যসাধনার গ্রন্থাদি 
লিখিত হয়, এই গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গী তাহ! ছুইতে সম্পূর্ণ পৃথ্থক্‌। 
এরূপ ব্রহ্ষচর্যসাধনার খুঁটানাটা মিয়মপ্রণালী লইয়। ধীছার! বিশেষ 
আগ্রহান্িত তীহারা প্রচলিত অনেক গ্রন্থেই তাহ পাইতে পাবেন । 
কিন্তু বাপক, বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে আমর] এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি ঘে অতি কমসংখ্যক ব্যক্তির জীবনেই উ্ছার্দের কোনও 
কার্যকারিতা দেখা ধায়, অনেক ক্ষেত্রে একটা মানসিক প্রতিক্রিয়াও 
উপস্থিত হইতে পারে। আর ধাহাদের জীবনে কিছুবা সফলত। 
ঘটে তাহাও মধ্যযুগীয় ভাবে ভাবিত, অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্ড্রিক। সমাজ, 
জাতি বা বিশ্বের বৃহত্তর মহাজীবনের মন্ামুক্তির সহিত তাহা যুক্ত 
নয়। স্থতরাং তাহাকে ভারতীয় শাশখত ধর্দ্েন ব্রহ্ষচর্যসাধন! বলা 
যায় না। 

ব্যাপক ও বার্থক ব্রহ্ষচর্ধসাধনার জন্য ঘাহা মৌলিক 
প্রয়োজন তাহা! সমাজজীবনে ও জাতীয়জীবনে একটা “অনাসন্ত 
'কর্মাশআাত প্রবাহিত করা । এই 'অনাসক্ত কর্ণ” কোবও উদ্দে্টা- 
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হীন করা লৌকিক পরে'পকার অথবা! জন্প্রদায়ধন্্মী সকার্ধ মাত্র 
নয়। ইছা একটী 700510%৩ ঘা তত্ববাচক জীবনসত্য ও জীধন- 
নীতি। যে পরমশুন্ের মহ্াসত্যে ভারতের শাশ্বতধন্মন প্রতিষ্টিত 
ইহ! তাহারই অনুবর্ুন | মহাভারতে ব্রক্ষচর্যকে 'নিগু ৭ ব্রদ্মান্ঘরূপ' 
বল! হইয়াছে । ইহ! মধ্যযুগীয় জ্ঞানযোগের বা অছৈভর্বিচায়ের 
“নিগুণ? নয়, ইহা বৈদিক অতিবাস্তব পরমনিগুণ ধীহার মধ্যে 
তপন্যার বা আত্মলয়ের ফলে এই জগত্-জীবনের নিত্য উত্পত্তি- 
শ্থিতি-গতি। “অনাসন্ত কর্ম” জীবনের এ মুল উৎসের সহিত 
যোগৰক্ষ! করিয়! চল, যাছার ফলে বাস্তব জীবনের সব কিছুষ্ট 
পরমসমাধানের মহাসার্থকভায় পরিপুর্ণ হইয়] উঠে। ইহাই শাশ্বত 
ধর্মের “বৈজ্ঞানিক' জীবনদর্শন। এই জীবনপুর্ণতা-সাধক অনাজক্ত 
কর্ম্মের জন্য যে ত্যাগ-পন্তা-সংঘম-নিয়ন্ত্রণ তাঙাই ভারতের জাতীয় 
ব্রক্মচর্য। ইহাই প্রকৃত বিশ্বকল্যাণসাধনা । সর্ববসম্প্রদায়ের 
সকলদেশের সকল মানুষের কল্যাণ হে!ক্‌, সকলে সখী হোক্‌--- 
'সর্বেব ভক্্রাণি পশ্যন্ত, মা কশ্চিৎ ছুঃখভাক্‌ ভবেশু*_ইহাই তাহার 
অন্তরের প্রার্থন৷ । 

বৈষ্ঃ ইত্যাদি ধর্র্ে ষেমন ভক্তির লোতে ইন্দিয়সংঘম ও 
বিপুদমন দহজসাধ্য হুইয়] উঠ বলা হয়, ভারতীয় শাশ্বত ধর্মের 
নীতিতে তত্রপ আদর্শ জাতীয়জীবনের আোতে পুর্বেবাক্ত ব্রহ্ষাচর্য- 
সাধনা ব্যাপক, শ্বাভাবিক ও সহজ হুইয়! উঠে। এবং যেহেতু ইছা 
বাস্তব গৃহ-সমাজ-রাষ্টজীবনের মধ্য দিয়া পরমসত্যের জাখনা, 
দেইছেতু গৃহ-সমাজ-রা্রজীবমের একটা নূতন দার্শনক* সিদ্ধান্তও 
ইহার মধ্যে আছে। এবং শ্বভাবতঃই আধুমিক বিশ্বের যে ঝাজনীতি- 
'অর্থনীতি-বিজ্ঞান আজ ভারতের রুত্রিম জাতীয় জীবনকে প্রানি 
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কারি! পরিচালিত করিতেছে তাহাই মধ্য দিয়া পথ কাটিয়! এই নূতন 
'জীবনদর্শন'কে অগ্রসর হইতে হইবে । এরই সর্বব্যাপী অবিশ্বাসের 
যুগে এই নৃতম “জীবনদর্শন'কেও সেইজস্য নৃতন যুক্তি-বিচারে 
প্রতিচিত হুইতে হইবে । বর্তমান গ্রন্থে মহাসত্য পরমগ্ডরুতক্বের 
প্রেরণায় সেই গুরুকার্ধে হাভ দেওয়া ছুইয়াছ্ছে। ইতিপুর্ব্বে কোনও 
কোনও জাতীয় নেতা বা দেশসেবক তীহার্দের ব্যক্তিগত জীবনে 
ঘৌনকাম-সংধমমূলক ব্রহ্ষচর্ধের উপর জোর দিয়াছেন বটে, কিন্ত 
ঘৌনকাম-ধনকাম-লোককামসংঘমের জাতীয় ব্রহ্মচর্ষে প্রতিষিত 
সমাজসাধন1 ব! জাতীয় জীবন-সাধনার বিষয়ে /কছু চিন্তা করিয়াছেন 
বলির! মনে হয় না। এবং যেছেতু এইরূণ একটা 'জীবনদর্শন' 
ভারতীয় জাতির সমগ্র ইতিহাসের বিবর্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত সেজছ্য 
গ্রন্থমধ্যে এই বিবর্তনের ইতিহাসও চিত্রিত কৰা হুইয়াছে। সমগ্র 
ভাবে এই ত্রিবিধ কামনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটাকে আধুনিক জীবতত্ব 
(০:০1০৪৮). শরীরতত্ব (21059101065), মনভ্তজ (2800010£), 
রাষীতত্ব (90186081 5০15006), অর্থশান্্র (০০০1০12103), সমাজতন্ত 
(৪০০1০০£৮)১ ভারতীয় ও অভারতীয় ধর্মশান্থ (০00৩8), 
দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য (11515001ত), দর্শন ও তত্বদর্শন 
(9151198019195 ৪700 10156511055105) ইত্যাদি বিভিন্ন দিক হইতে 
দেখিয়াও মৌলিকাবে বিচার করিয়া! সিদ্ধান্তে আস হুইয়াছে। 
বিভিন্ন ভারতীয় ধন্মীয়-দর্শনের চিস্তাধার। ও তন্ত্রা্দ গুহাসাধনার 
রহুস্যও আলোচিত হুইয়াছে। তশুসছু কামসূত্র এবং বিশেষভাবে 
পাশ্টাত্য যৌনকামতত্ববিশু ফ্রয়েডভ (509), হাভলক এলিস 
(7৩1০০ 2118) ইত্যাদি পঞ্ডিতগণেন মতও মৌলিক 
দৃ্রিতে বিচান্ন করা হইয়াছে । একটা বিশ্বজনীন জীবনদর্শমের 
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ভিত্তিতেই ভারতীয় জাতীয় জীবনের শাশ্খত আদর্শ ও নীতির প্রচার- 
প্রসার-প্রতিষ্ঠ। সম্ভব বলিয়। আমরা মনে করি। মানুষের দৃর্টিভলীর 
পরিবর্তন সাধিত হইলেই নৃতন জাতিগঠন ও বিশ্বগঠনের অর্ধেক 
কাঞজই হইয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এজন্য কোনও 
বিশেষ ধন্মীয় বিশ্বাস বা মতবাদকে এখানে বড করা হয় নাই। 
জাগতিক ও আধ্যাত্মিক তবদৃষ্টিতেই সব বিচার কর!1 হুইয়াছে। 
প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি আলোচিত বিষয়গুলি এমনই ব্যাপক 
ও পরস্পর জড়িত যে সেগুলিব বিশদ আলোচন] বিঙিন্ন অধ্যায়ের 
মধ্যে ছড়াইয়া আছে । যথা, রাজনীতি ও অর্থনীতি4 নান! তথ্যঘটিত 
আলোচনা প্রথম অধ্যায় ছাডা তৃতীয় ও যষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যেও 
বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে, শরীরতত্ত ও মনস্তত্বের আলোচনাতে 
দ্বিতীয় অধ্যায় ছাড়া বষ্ঠ অধ্যায়েও বু গুরুত্বপুর্ণ তথ্য সঙ্পিবষ্ট 
হইয়াছে । 

পরেই 'জীবনদর্শন* প্রাচীন ভারতের মহাগোরবমষ যুগে 
এক বাষ্ইবাবস্থাণ দ্বার সমধিত ছিল এবং সেজন্যাই তাহা সহজে 
সম্ভব হইত, একথা ঠিক্‌। ম্থৃতরাং বর্তমান যুগে কেমন করিয় সে 
আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে এ প্রশ্ন জাগ। শ্বাভাবিক | 
তাহ ছাড়া, বর্তমান কালের জীবন নানা! দিকে লান1 ভাবে অনেক 
দু অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । এই যুগ প্রধানতঃ এহিকতা যুগ, 
আধ্যাত্মিকতার যুগ নহে। স্থতরাং সে দিক্‌ দ্িয়াও কেমন করিস 
সেই প্রাচীন যুগের আদর্শ জীবনধারা এ যুগে প্রব্িত হইতে পারে 
এ প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। তাহার উপর, এই সঙগা-পরিবর্তন্ীল ও 
ক্রমবিবর্তনশীল জগতে ভারতের বা কোনও দেশের পক্ষে তাহার 
পুরাতন যুগের কথা কোনও অগ্রগতির মনোভাব নয় বলিয়াও মনে 
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হইতে পারে । প্রশ্নগুলির যুক্তিসঙ্গত উত্ত4 এই যুগ-আন্দোলনেখ 
সাফল্যকললে জগয়ঙ্গম করা একান্ত প্রয়োজন । বাষ্ট্রশক্তি গণশক্তির 
উপর প্রতিগিত | প্রাচীন ভারতেও তাহাই ছিল । তবে এ যুগে 
গণতন্ত্রের ও রাষ্রতন্ত্রের পরিবর্তে গণধর্ন্ম ও রাজধর্ঘমই সে যুগে প্রবল 
ছিল, এবং মূলতঃ ঢুইই ছিল একই আদর্শের অন্ুবর্তী ('অমৃতের 
পথে" পঃ ১৮৫-২০০ দ্রফটবা)। বর্তমান যুগে ্বাসট্রশক্তি 1010115 
00170%-এব দ্বারা প্রভাবিত । এই 0000 ০011080177,-44 
আলোচনা-সৃত্রে চিন্তাশীল লেখক ৭7763 37০৩ এক শ্রেণীর 
মান্তুষের কথ! বলিয়াছেন ধাহার| সাক্ষাৎ রাষ্জনীতর সহিত খু 
বেশী সংশ্রিষ নহেন, অথচ ধাহারা ৭১৪00 001010-4র 
জন্মদাতা ন! হইলেও রূপদাতা। কোনও শাসকগোঠী এই রূপাফিত 
জনমতকে উপেক্ষা! করিতে পারে না (/0০06117 106100001 50155 
12 : 176-182 ভ্রষবা )। এক নতন বাস্তব সমাজধশ্ম আজও 
পরই জনমতকে এক আদর্শ নৃতনরূপে রূপায়িত করিতে পারে। 
রাজনীতির ক্ষেত্রে না আসিয়াও তাহা পরোক্ষভাবে বাষ্ট্রশক্তিকে 
প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এইরূপ সমাজশাক্তকেং 
'এ যুগে গাষ্টরসমর্থনের বিকল্পরূপে গ্রহণ কঙ্গিতে হইবে। এ যুগেও 
রাষ্রশক্তির মাগাগ্নক সর্বগাসিতা (1904112080157) যাহা পাই 
নীতিবিদদেএও পিশেষ চিম্য।র কারণ হইয়াছে ('অস্বতের পথে” 
পূ, ৬৬৭-৭৫ দ্রমটবা), তাহা+ও প্রতিকান্ব করিতে পারে এক স্থস্থ 
স্বপ্ত সমাজশক্তি,_পাষ্রশত্তি, নয়। গণতন্ত্রের নামে আধুনিক 
পাটাতিভ্ত্রের ব্যাধিরও ইহাই একমাজ প্রতিষেধক । আমাদের 
দ্বিতীয় প্রশ্নটার সম্বন্ধে বলা ধায় এষুগ এঁহুকতার যুগ হইলেও 
একটা! 417011881)197)” বা মানবিক তাঙও যুগ, নূতন সমাজধর্মের 
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প্রভাবে এই এহিকতাও আধ্যাত্মিকতা য় রূপান্তরিত হইতে পারে। 
তৃতীয় প্রশ্নটারও এখন উত্তর পাওয় যাইবে । ভারতের প্রাচীন 
সমাজধন্মের এক নবরূপায়ণের অর্থ কোনও পুরাতন যুগে ফিন্ক্িয়া 


যাওয়! নহে। 
স্থৃতরাং সবনাগ্নে সমাজে এক নুতন ও বাস্তব জীবন 


প্রবর্তিত হওয প্রয়োজন । “& 01780250 ৪০০1৩ 2170 27 
001780050 10015101721 077777005০0 1025017৩, অর্থাৎ 
'পরিবঞ্তিত সমাজ ও অপবিবন্তিত মান্য একসঙ্গে চলিতে পাবে না 
রাষ্ট্রপতির একথা খুবই সতা | 140755 737০5 গণতন্ত্রের সাফলা 
সহ্বন্ধে ললিয়াছেন ৮৮101711740 0০000৮৭0105 0153001 ০% 
৬1856 76116101% 11] 10৩ 2016 00010 অর্থাত - ধর্ম 
ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করিবে সেই প্রশ্ন এই সঙ্গে আসিয়া 
যায়” /1০06177 1060700180-হ ৬০1 1], 0: 66611 আমরা 
বলিতেছি ভারতের প্রাচীন শাশ্বহধম্ম “াবীযুগেব ধর্দ্টেব সেই 
নুতন রূপ 

ধোৌনকাম-সমস্ত।ব সমাধানকে [35৮6] 61115 আগামী 
যুগের প্রধান সমস্ত! বলিয়া! নির্দেশ কৰিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন 
যৌনক্ষীবনকে বুঝতে ন। পারিলে আমরা ভ্বীবনকেই শ্রাদ্ধ! করিতে 
শিখব না, কারণ উহাই জ্গাখনণ কেন্দ্রীয় সমস্থা। (9০% ৭001 
212৩, 0: 12 জস্টবা। 2111, ঘে অর্থেই বলুন, কথাটা 
খুবই সত্য যে যৌনকামের কোনও সঠিক দর্শন না থাকায় আজ 
মানুষও জীবনের উপরই বীতশ্রদ্ধ হইয় পড়িয়াছে। ঘৌনকাঁমই 
জীবনের কেন্দদেশে দাডাইয়া রছিয়াছে অথচ তাহার ফোনও 
যৌগিক-দার্শানক-বৈচ্ঞা নিক তন্বনিরূপণ নাই ইহাই এ যুগে 
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সর্বাপেক্ষা বড় ট্র্যাজিডি । মানত একযুগে দৈহিক মৃত্যুর সমগ্যাকে 
লইয়। চিন্তিত হইয়াছিল এবং তাহারই ভিত্তিতে স্বর্গের সাধনায় 
ব্রতী হইয় কর্মকাণ্ডের জীবনদর্শন খাড়া কক্গিয়াছিল। এ যুগের 
মানুষ দৈহিক মৃত্যুতে ততথানি ভীত নয়, কিন্তু প্রাণিক মৃত্যুই 
তাহার দুবিষহ। একটা শ্বচ্ছন্দ, স্বাধীন জাগতিক জীবনের মধোই 
সে সেই স্বর্গের আস্বাদ পাইতে চীয়। কিন্দু তাহার এই 
জাগতিক জীবনকে সাক্ষাত্ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে ধে যৌনকাঁম 
তাহার সম্বন্ধে আধ্যাত্বিক-বৈজ্ঞানিক তত্বের দিক্‌ দিয়া সে কিছুই 
জানে না। এই নিদারুণ অভাব পুরণ করিবার জন্য বর্তম'ন 
গ্রন্থে মানুষের যৌনকামজীবনের রহম্য নির্ণয়ে গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছে। ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দাবী আমাদের নাই, কিন্তু 
একটা প্রাথমিক পথণ্রন্ততির প্রচেন্টা হিসাবে ইহ! সুর্ধীজনের 
সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 

কিন্ত আমর! পুর্বেবেই বলিয়াছি যৌনকাম একটী পৃথক্‌ 
শক্তি নয়। ইহা প্রধান ও কেন্দ্রীয় হুইলেও ধনকাম ও প্রভূত্ব- 
কামের শক্তির সহিত অকঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এবং সেজন্য ত্রিবিধ 
ক।মনিয়ন্ত্রণই প্রকৃতপক্ষে জাতীয় ও বিশ্বজনীন ব্রহ্গচর্ষের সাধন1। 
এই সাধনা শুধু বাক্তিগত নছে, সামাজিক ও বার্রী়ও বটে। 
সেজছ্য সামা'জিক-রাজনৈতিক-অথ নৈতিক জীবনসমন্যার সমাঁধানও 
বর্তমান গ্রন্থের অঙ্গীভৃত হুইঝ়াছে। এই সমাধানের পথই বাস্তব 
জীবনে অমৃতত্বের পথ, এ যুগের জীবনসমহ্যার সমাধানের পথ । 
প্রাচান ভারতী শাশ্বত ধন্মের ইহ! নূতন বূপ। 

প্রাচীন ভারতীয় শাশ্বত সমাজধর্ম্বের নেতা, শিক্ষাদাতি। ও 
ও প্বিচালক ছিলেন দেশব্যাপী অজন্র খাবি ও আচার্ম। হইহারাই 
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ছিলেন জাতীয় জীবনের বপকার। বাচনিক শান্শিক্ষাদান ছাড়! 
তাহাদের তপস্যাপুত জীবনই ছিল এ জাতীয় সমাজধণ্পীসাধনা? 
মূল উৎস। আজ দেশে সেই খধিকুল নাই । কিন্তু আশার কণ। 
দেশে বন্ধু ধণ্মসম্পরদায়ের নেতা গুক-মহ1পুরুষ রহিয়াছেন। কিন্তু 
ইহ! একটা মর্মান্তিক সভা শ্বে টাহাদের অস্তিহ্থ সন্দেও জাতীয 
চরিরের টদ্ধোধন মার্ছিও ঘটে নাহই। ইহার কারণ আমা 
ঈঞ্জিপুর্বেবিই নির্দেশ কবিষাচি। এই ধণন্মসম্প্রাদায়গ্চলি এপনও 
প্রধানতঃ মধাষুগীঘ সম্পদাধ-প্রতিষ্ঠানের ভাপে তাবিত আছে। 
ধর্থ/ক্ষ'র একটা সন্মিলিজ ক্তাতীয জীবনসন্তা আজিও জন্মভূত ও 
কারকবী হয নই । কিন সর্নিনিষন্যাণ বিধানে আজ তাহাব সময 
আসিষাছে নচে কাহাব* "সাব নিস্তান নাই দশের ৭ বিশেব 
এই নিদালণ ধন্ধসঙ্কটের সমম সাম্মলিত শক্তিই একমাণ। 
পরথব্াণের পণ। হাব অর্থ বিছিনন ধণ্মসম্পদায়ে শিজস্ন ক্ষেতে 
ও বৈশিষ্ট্য থাকিবে না তাহা নঞ্চে, কিন্ত এক সমগ্টিগঅ বিরাটের 
ক্ষেত্রেও সকলকে মিলিত হইতে ভষটবে। বিচিছ্শ্নভাবে পগ্তোক 
সম্প্রদায় দেশ-জাতি-সমাঁজ-বিশ্বে উন্গারসাধন করিবে সে যুগ 
অতীত হইয়াছে । ধিখাত নিশ্ব-এতিহাসিক 77010 পৃ'০ 10100 
সত্যই বলিয়াছেন--“শ1)০ 1020৮ (0010৩ 15507000108, 
00৩ 10210 720 15 7. 9/0110-7107৩ 50018 7510৮ 01 
৪11 00৩ 010৩3, 11211011৭, 01511179116 78, হয 16112101৭ 
০6 020---মনুয্যাজ(ছ্ির দনংস হইতে পরিত্রাণের এক মাত পথ 
মানুষের সমস্ত উপজাতি, জাতি, সঙ্ভাত। ও ধর্মের একটা বিশ্বব্যাপী 
সামাজিক সংযোজন । (০0 8021৩) 2115 0121198, 
ঢ:210 ভ্রউধ্য)। নিজ নিজ গুরু-সম্পরদায়ের একনিষ্ঠ সাধক 


[য] 


হইয়াও জাতীয় জীবনধর্থোর বাস্তব ক্ষেত্রে সকলেরই মিলিত হুওয়। 
আজ সম্ভব । প্রাচীন ভাক্গতৈে তাহাই ছিল। এই ভাবমুখিতার 
কিছু নিদর্শন আমরা গ্রন্থমধ্যে দিয়াছি (পৃঃ ৮১২ দ্রউব্য)। এই 
প্রাসঙ্গে প্রশ্নোপনিষদের শেষে তরুণ শিব্যগণের গুরুবন্দনার সহিত 
দেশের খষধিধারার বন্দনাও তাশুপর্ষপুর্ণ। ইহা! সকল গুরুকে 
স্বীকারের বা শ্রদ্ধার প্রশ্নমাত্র নয় । সমগ্র গুরুত্ব ধীহাতে 
প্রতিষ্ঠিত সেট মহাসতা পরমগুরু জর্ববমিয়ন্তাঁ প্রবর্তিত জাতীয় 
জীবনধণ্ধে ইঞ1 সম্মিলিতভাবে যোগদানের কঞ্চা। 

ভারতীব শান্চে পরমগ্ডরু পরমতত্খের বন্দনার কথাও 
আছে । বলা বাহুলা “হিন্দু'্ধন্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এই মহামিলন 
সাধিত হইলে অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষেও মিলনের পথ স্থুগম 
হইবে তথ! মিলনের আহবানও সার্থক হঈবে। 

গ্রন্থে পুজ্যপাদ বিভিন্ন সাধুসন্ত-গুরুমহাপুরুষের ভাবধারা 
ও বাণীর উল্লেখ কর! হইয়াছে কারণ তাহ হইতে আমর বিশেষ 
প্রেরণা লাভ করিয়াছি । কিন্তু তথাপি ইছা! বক্তব্য ঘষে গ্রন্থের 
চিন্তাধার1, বিচার ও সিদ্ধান্ত আমাদেব নিজন্বঃ তীহাদের প্রবর্তিত 
সম্পদায় বা! সংস্থার মতামতের সহিত তাহার! সংশ্লিষ্ট নহে 

দেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধ মনীধী, দার্শনিক, বৈভ্কানিক, 
সাহিত্যিক, রা্রীনায়ক, রাষ্ীতত্মবিৎ ও লেখকের উক্তি আলোচনা- 
সূত্রে গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ঘথাস্থানে তাহ! সংশ্লিষ্ট গ্রন্ভেব 
উল্লেখসহ স্বীকৃত হইয়াছে। আমর! তীহাদের সকলের নিকট 
সরুতজ্ঞভাবে খপ শ্বীকার করিতেছি । 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থে বণিত জীবনদর্শন অদুর- 
ভবিষ্বাতে গৃহীত হওয়ার কোনও ভ্রান্ত আশা গ্রন্থকার পোষণ 


করেন না। কিন্তু অনতিদুর ভবিষ্যুতে. বিশ্বভারতকে এই জীবন- 
দর্শনের পথে আসিতে হইবে ইহা গ্রহ্কাঁদীর হুদূঢ় ও ন্চিন্তিত 
ধারণা ও বিশ্বাস। অবশ্য এই জীবনদর্শন কোথায় কেমন বাস্তবরূপ 
গ্রহণ করিবে তাহা! ভবিতব্যের হাতে । কিন্তু শাশ্বত ধর্ম্মের দেশ 
ভারতবর্ষে ইছার প্রচার.প্রতিষ্ঠা-অনুশীলমের সময় অবশ্যই 
আঙিয়াছে। ইহা সর্ববনিয়ন্তার অভিপ্রেত বলয়! আমরা বিশ্বাস 
করি। তীছারই কৃপাপ্রেরণায় এ যুগের ছুঃখবিদীর্ণ, সংশয়সমাকুল 
মরপপথধাত্রী মানবতার অমতের পথে ঘাত্র! আরত্ত হউক, এই 
প্রার্থনা । ও শম্‌। 


গ্রন্থকার। 


প্রথা আধা 
ব্লাজনীতভি ও অর্থনীতি । 


যদি প্রশ্ন কর! যায়, মানুষ কি চায়, ওবে সকলেই বলিবে, 
স্মথ-শাস্তি-শক্তি-স্বাধীনতা | কিন্ত বর্তমান কালের মানুষ মনে হয় 
আরও বেশী কিছু, বিশেষ কিছু চায় | সে যেন সর্বদাই 
স্বখ-শাস্তি-শক্তি-স্বাধীনতার উত্তেজনা পাইতে চায় । ইহার 
কারণ কি? ইহার কারণ, বর্তমান যুগে মানুষের চেতনায় এমন 
একটা বিরাট ফাক দেখ! দিয়াছে যাহার পূরণের জন্য মানুষকে 
সর্বদাই স্ুখ-শাস্তি-শক্তি-স্বাধীনতার পিছনে ছুটাছুটি করিতে 
হইতেছে । মানুষের মন যে এখন সর্বদাই এক অসুখ-অশাস্তি- 
দুর্বলতা ও বন্ধনের চাপে নিম্পেষিত হইতেছে, ইহা! তাহারই 
বহির্লক্ষণ | ইহারই গ্রতিকারের আশায় মানুষ সর্বদা রাজনীতি- 
অর্থনীতি লইয়া মত্ত হইয়। থাকিতে চায়, যেন রাজনীতি- 
অর্থনীতির হাতেই তাহার নিত্য সুখ-শাস্তি-শক্তি-ন্বাধীনতার 
টাৰিকাটী রহিয়াছে । 


মানুষের মনে আজ এক আমূল পরিবর্তন আসিয়াছে । 
পুরাতন আধ্যাত্মিক কোনও. সমাধানে সে বিশ্বাস করে 
না। তাহার কারণ, নিজের আত্মাতেই তাহার বিশ্বাম নাই । 


২ অমুতের পথে 


মনের এই আত্মহারা সর্ধগ্রাপী অভাববোধই এ যুগের প্রধান 
ব্যাধি। 


প্রচণ্ডভাবে বহিন্পুখী, বিক্ষিপ্ত মানুষের মন, আজ নিজের 
ছায়াচিত্র বাহিরে প্রক্ষেপ করিয়া তাহারই উপর চিস্তকে একাগ্র 
করিয়াছে । ফলে, সর্বদাই অন্তরের হাহাকারের উপর চলিতেছে 
জীবনের বিচিত্র খেল।। সেই খেল! দেখিয়াই মানুষ সুখ-শাস্তি- 
শত্তি-ন্বাধীনতা পাইবার কল্পনাবিলাসে মত্ত আছে । ইহাকেই 
শান্ত্রে বলিয়াছেন__''পীত্বা! মোহময়ীং প্রমোদমদিরাম্‌ উন্মত্তভূতং 
জগৎ ।” অর্থাৎ,_-“মোহময়ী প্রমোদমদিরা পান করিয়া 
জগ উন্মত্ত হইয়া আছে। ”» কি এই প্রমোদমদিরা ? সর্বদাই 
বাহা বিষয়ে “ন্কত্তি” লইয়া চলিবার উদ্দাম আকাঙ্খা ও উদ্মাদ 
প্রচেষ্টা! ইহারই তিনটি প্রধান রূপ,__কামলালসা, ধনলালস, 
প্রভৃত্বলালসা | দেহমনোবুদ্ধির সর্ধবশক্তি নিয়োগ করিয়া মানুষ 
আজ এই লালসার অনুশীলনে মাতিয়াছে | ইহাকেই সে 
আত্মানুশীলন ভাবিতেছে। এই আত্মহীন আত্মান্থশীলন এক 
নবযুগের ছিন্নমস্তা বৃত্তি! ইহা! নিজেকে নিঃশেষে নিম্পেবিত 
করিয়া নিজের রক্ত নিজেই পান করিতেছে !! কিন্তু প্রতিক্রিয়। 
সুরু হইয়াছে । মানুষ প্রতিকারের পথ খুশজিতেছে । 


বর্তমান যুগের উপযোগী নৃতন পথ ও উপায় নির্ণয়ের জন্য 
আমর! বেদ-উপনিষদ্‌-রামায়ণ-মহাভারতযুগের ভারতীয় জীবনের 
পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের ভারতীয় জীবনকে তুলনামূলকভাবে দেখি- 
বার চেষ্টা করিব। আমর! একথা বলি না৷ যে প্রাচীন যুগে সবই 


রাজনীতি ও অর্থনীতি ৩ 


ভাল ও নিখু"ত ছিল । পাধিব মানুষের জীবন চিরদিনই দৌফক্রটী- 
যুক্ত। গীতায় একথা পরিষ্কার করিয়া বল! হইয়াছে,_-“সর্বারস্তা 
হি দোষেণ ধুমেনাগ্রিরিবারৃতাঃ | ” (গীতা ১৮1৪৮ )। অর্থাৎ 
“সকল কন্মপ্রচেষ্টাই ধূমে আবুত অগ্নির মত দোষে আবৃত । * 


স্ৃতরাং বাস্তববাদী ভারতীয় ধন্ম ও সংস্কৃতির আলোচনায় 
প্রাচীনের উপর কল্পনাবিলাসের কোনই স্থান নাই । বর্তমানে 


মানুষের সভ্যতা অনেক বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহ। 
অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই | কিন্তু ইহা অবিসম্বাদী 
প্রতাক্ষ সত্য যে জীবনের মূল বিষয়টি আমরা হারাইয়াছি। 
সুতরাং, আধুনিক সভ্যতাকে সমূলে বর্জন করিয়া আমরা প্রাচীন- 
যুগে ফিরিয়া যাইতে চাই তাহা নহে, কিন্তু আমরা জীবনের 
তীব্র অভিজ্ঞতার বিচারে সেই মূল বিষয়টিকে ফিরিয়া পাইতে 
চাই । আজ বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারতযুগের ভারত- 
ধন্মের দিকে আমর! ফিরিয়া তাকাইতেছি এই জন্য যে সে যুগে 
বর্তমানের মতই বাস্তবজীবনের যাবতীয় সুখ-ছুঃখ-সংগ্রাম-সংঘষের 
ভিতরেই এমন একটি সতা বস্তুকে মানুষ ধরিয়াছিল যাহার 
ফলে নিত্য স্ুখ-শান্তি-শক্তি-ন্বাধীনতার পথে নিতা অভিযানই 
ছিল জীবন এবং এই জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল গৃহে, সমাজে ও 
রাষ্ট্রে। স্থৃতরাং সে যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি ও গাহস্থ্য- 
নীতির মধ্যে কোনও ফাক ছিল না। আজ সেই জীবনের 
সতা বস্তুটিকে আমরা ফিরিয়! পাইতে চাই। 


কেন আমর] এরূপ আশা করিতেছি ? কারণ অতি সরল। 
রিপু-ইন্দ্িয়ের অধীনতাই মানুষের জীবনকে পরাধীন, বিত্রান্ত 


৪ আমুতের পথে 


করিয়া তোলে । ইহাকেই গীতার “পরধন্ম' বলা হইয়াছে এবং 
ইহাকে “ভয়াবহঃ আখা! দেওয়া হইয়াছে । ইহাই আত্মার 
স্বাধীন আলোক আক্ছম্ন করিয। দেহচেতনার আবরক অন্ধকার 
বিস্তার করে। এই দেহচেতনাই মন। এই মনই রিপু-ইন্দ্িয়ের 
আধার। এই মনের কেন্দ্রস্থুলে যে বুদ্ধি রহিয়াছে, তাহাও এই 
রিপু ইন্ডরিয়ের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া কাজ করে। এই জন্য 
নীতা বলা হইয়াছে __“ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্তা ধিষ্ঠানমুচাতে” 
( গীতা, ৩।৪০ ) অর্থাৎ,__“ইন্ড্রিয়। মন ও বুদ্ধি, এই তিনটিই 
কামের অধিষ্ঠান |” এবং “এতৈব্বিমোহতোষ  জ্ঞানমাবৃত্য 
দেহিনম্*(গীতা,৩।৪০) । অর্থাৎ,__-“এইগুলির ছ্বারা কাম দেহধারী 
মানুষকে বিমোহিত কবে”; তাহার সতা, সহজ, জরল, স্বচ্ছ 
দুষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। তথাকথিত যুক্তিবিচার (16985017116) 
কামের প্রভাব হইতে যুক্ত নয়। সুতরাং কামাচ্ছন্ন বৃদ্ধি দিয়া 
বিচারশীল মানুষ নিজের ও অপরের উপর, তথা সমাজ, রাষ্ট্র ও 
বিশ্বের উপর অবিচারই করে । নানা ভাল কথ, ভাল মতবাদের 
ছল্পবেশে এই রাক্ষসী বৃদ্ধিবিচার মনুষ্য সমাজে বিচরণ করে। 
ইহার কবলে পড়িয়া মানুষ বাক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, 
সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, তথা বিশ্বজীবনে নানা যুক্তি- 
জাল বিস্তার করিয়! নিজের ও অপরের সর্বনাশ করে; সুখের 
নামে অন্থখ, শাস্তির নামে অশান্তি, উপকারের নামে অপকার, 
মৈত্রীর নামে বিদ্বেষ স্থট্টি করে ও বৃদ্ধি করে | বর্তমানের 
রাজনীতি, অর্থনীতি, এইভাবেই “জনকল্যাণ” সাধন 
করিতেছে । এইভাবে শিক্ষিত সভ্যমানব. আজ আত্মার 


রাজনীতি ও অর্থনীতি ৫ 


সত্য ও সারল্যর পরিবর্তে বুদ্ধির মিথ্য। ও চাতুর্য্য 
লইয়া! সগব্ধেধ বিচরণ করিতেছে | এই বিষ রাজনৈতিক 
জীবন হইতে আজ সমাজ-গৃহ-পরিবারকেও আশ্রয় করিয়াছে । 
ব্যক্তিগত জীবনেও আজ সর্বত্র [1]101080 বা কূটনৈতিক 
আচরণই প্রধান ধর্ম হইয়া দাড়াইয়াছে । ফলে রাজনীতি-অর্থ 
নীতির স্র্বিধ অগ্রগতির তলায় আজ ব্যক্তিমানব নিম্পেষিত | 
অথচ, এমনি এই রাজনীতি-অর্থনীতির সম্মোহ, ব্যক্তিমানব আজ 
এমনি আত্মবিস্মুত যে, যে শৃঙ্খল তাহাকে বাধির৷ রাখিয়াছে 
তাহাকেই সে বুকে জড়াইয়। ধরিয়াছে । তাই রাজনীতি- 
অর্থনীতিই হইয়। উঠিয়াছে আজিকার ধশ্ম । ইহাকেই গরীতায় 
বল। হইয়াছে “তামসী বুদ্ধি”, যাহা। “সব্বার্থান্‌ বিপরীতাং*5৮”-_ 
সব কিছুকেই উল্টা করিয়৷ দেখে, অসত্যকে সত্য, অধন্মকে ধন্ম 
বলিয়। মনে করে, ও প্রতিকারের উল্টাপথ ধরিয়া চলে । 


ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে ব্যক্তি ও জাতির জীবনের 
মধ্যে কোনও মৌলিক সংঘর্ষ ব৷ বিরোধিতার স্থান নাই। রাষ্ট্র বা 
রাজশক্তির সহিত বাক্তি ব সমাজের কখনও কখনও সংঘর্ষ হইতে 
পারে, কিন্তু তাহা সাময়িক। তাহার উদ্দেশ্য বিপথগামী, অধর্মা- 
চারী, অত্যাচারী রাজশক্তির পরিবর্তে আদর্শ, ধর্মপরায়ণ, 
প্রজাকল্যাণসাধক রাজশক্তিকে স্থাপিত করা । কিন্ত এই যে 
রাষ্ট্রশক্তি বা রাজশক্ি, ইহাও ব্যক্তিশত্কি ও সমাজশক্তির 
একটি অংশ মাত্র। সুতরাং ব্যক্তিজীবনে যদি মুক্তজীবনের 
আদর্শ প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে জাতীয় জীবনেও তাহ। প্রতিষ্ঠিত 
থাকিবে। প্রদঙ্গক্রমে বল! যায় যে, ইহারই জন্ঞ নিছক রাস্্ীয় 


৬ অমুতের পথে 


বা রাজনৈতিক রাজাজয় বা বিশ্বজয় ভারতীয় খষিপ্রজ্ঞার আদর্শ 
ছিল না। বিশ্বকে আধ্যসংস্কৃতিতে রূপায়িত করার আকাম! 
সেই যুগে থাকিলেও, তাহা কোনও রাজনৈতিক অর্থে প্রযোজ্য 
ছিল না। রাজন্ুয়, অশ্বমেধ ইত্যাদি যজ্ঞের মধ্য দিয়া রাজ- 
চক্রুবপ্তিত্ব লাভ রাজধর্ম্নের একটি আদর্শ হইলেও তাহ প্রধান 
আদর্শ ছিল না, সমাজধর্্মাকে রক্ষাই ছিল প্রধান দায়িত্ব । এই 
সমাজধন্ম ছিল মানুষকে প্রকৃত সুখ-শাস্তি-শক্কি-ম্বাধীনতা 
দিবার একটি বিরাট যন্ত্র। সমাজজধন্ম ছিল ব্যক্তিধর্্ম ও ব্যক্তি- 
জীবনের আদর্শের উপর প্রতিষিত। এন্ন্তয আদর্শ ব্যক্তি- 
জীবনই ছিল সব কিছুর নিয়ন্ত। । আর স্থিতপ্রজ্ঞ খধষির হাতে 
এই ব্যক্তিচেতনা গঠিত হইয়া সমাজের আদর্শরূপে বিরাজ 
করিত । | 


। এই কারণেই কালক্রমে ভারতভূমিতে ভারতীয় 
জাতীয় জীবনকে অ।দর্শরূপে গড়িয়া তোলাই প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছিল__রাজনৈতিক, ধাশ্মিক ব! সাংস্কৃতিক অর্থে পরদেশ 
জয়ের দিকে ভারতীয় জাতীয় চেতনা মনোযোগ দিবার অবসর 
পায় নাই। কিন্তু বর্তমান যুগে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিয়া 
বিশ্বে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের মহামিলন ও মহাসমন্বয়ের ভূমিকা 
ভারতবর্ধকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং দায়িত্ব এ যুগে 
আরও বিরাট ও ব্যাপক। 

পাশ্চাত্য ০:00 750০0101065" বা জনতা মনো- 
বিজ্ঞানে যে জনমনের ধারণা করা হইয়াছে তাহা! ভারতীয় 
-জনমনের আদর্শের বাহিক স্থল ছায়ামৃত্ি মাত্র । ব্যক্তি 


রাজনীতি ও অর্থনীতি ৭ 


মানুষ সেখানে জনমনের অধীন এক ক্ষুদ্র নগণ্য যান্ত্রিক অংশ। 
সেজন্য তাহা নিস্পাপ, জড়চৈতন্তময় ! তাহাতে মুক্ত 
আত্মার হ্বাধীনতা নাই। এই জড়চেতন্তময় ব্যক্তির 
বহিন্মুথী ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির শ্বাধীনতাকেই এঞ্জন্ত পাশ্চাত্য 
জগতে ব্যক্তিম্বাধীনতা নাম দেওয়া হইয়াছে । এবং 
এইব্নপ ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যই অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা তথায় নিয়ন্ত্রিত । কিন্তু ভারতীয় খষিপ্রজ্ঞায় যে 
ব্যক্তিম্বাধীনতার র্ূপ ধর! দিয়াছে, তাহা ব্যক্তিরই মধ্যে 
মহাব্যক্তির চেতনা । এই মহাচেতনাকে বল। হয় আত্ম! ৷ 


প্রত্যেক ব্যক্তির মহাচেতনাই সমাজ ও জাতীয় 
চেতনার ধারক ও বাহক। এজন্য ব্াক্তির মধ্যেই সমাজ ও 
জাতি | ব্যক্তি সমাজের অংশ নয়, সমাজই ব্যক্তির একটি 
বাহ্যিক প্রকাশ । স্মতরাং বাক্তির স্বাধীনতা লাভ হইলে সমাজ 
ও জাতীয় জীবনে সে স্বাধীনতার প্রতিফলন অবশ্যন্তাবী। সেই 
সমাজ 'ও সেই জাতিই সেই পরিমাণে স্বাধীন যাহার মধো যে 
পরিমাণে ব্যক্তির মুক্তত্বভাব প্রকাশলাভ করে | ইহাই 
ভারতীয় মতে সত্যকার জ্ঞাতীয় স্বাধীনতা । তাহা অর্থনীতি বঝ 
রাষ্ট্রনীতির দান নহে। সুতরাং তাহ! অর্থ বা! রাষ্ট্রের দাসও 
নহে। রিপুদমন ও ইন্দ্িয়সংঘমের উপরেই এই ব্যক্িস্বাধীনতার 
প্রতিষ্ঠা । ইহাই ভারতীয় জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা । 
ভারতীয় খবিদৃষ্টিতে এইরূপ ব্যক্িত্বাধীনতাই সমাজজীবনে ও 
জাতীয়জীবনে প্রকৃত মুক্তি ও অভ্যুদয় স্ুচিত করে॥। নচেং 
যুক্তির নামে বন্ধন, বিপর্যয় ও ব্যর্থতাই প্রকট হইয়া উঠে। 


৮ অম্নাতির পথে 


আত্মহীন মানুষ স্বাধীনতার নামে অর্থশক্তি ও রাষ্ট্রশক্তির অধীন 
হইয়। দ্রিন কাটায়। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আত্মহারা মানুষ 
বৃথাই আত্মন্বাতন্ত্র্যের মরীচিকার পিছনে ছুটিয়! বেড়ায় । আধুনিক 
উন্নত-অন্নন্নত সকল দেশই তাহার জান্ভ্বল্যমান উদাহরণ । 
স্মতরাং জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্কিস্বাধীনতার 
উপরেই জাতীয় স্বাধীনত।র প্রকাশ | 


আজ পৃথিবীর সব্ধত্র ব্যক্কিত্বাধীনতার সহিত জাতীয় 
স্বাধীনতার বা রাষ্ট্রশক্তির সংঘর্ষ বাধিয়াছে । গণত্ন্ত 
(1967000180৮ ), সমাজতন্ত্র ( 5০9০0191157) ) ইত্যাদি নানা 
কিছুর মধা দিয়া এই সমস্তার নানাভাবে সমাধানের চেষ্টা 
চলিতেছে । কিন্তু সমাধান সর্বদা দূরে সরিয়া যাইতেছে। 
সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যেই অব্যবস্থিত ভাব, উত্তেজনা, ভয়, 
হর্ষ, ব্যর্থতা, বিভ্রান্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রাচুয্য, যাহার 
ফলে সর্বদাই সমাজজীবনে সংঘর্ষ প্রচ্ছন্ন অথবা প্রকটাবে 
ক্রিয়া করিতেছে । আন্তর্জাতীয় (1[1)16702110179] ) ক্ষেত্রেও 
তাহাই | মানুষের ব্যক্তিগত আত্মস্থতা নাই, তা'ই জাতীয় ও 
আস্তর্জাতীয় আত্মস্থৃতারও একান্ত অভাব। অবস্থা ভ্রমশ£ই 
£সহ হইয়া উঠিয়াছে । সকলেই একটা পরিত্রাণের পথ 
খু'জিতেছে ৷ কিন্তু চিন্তাশক্তি এমন আচ্ছন্ন, দৃষ্টিবিভ্রম এমন 
অভ্যাসগত হইয়া পড়িয়াছে যে মনুষ্ীবনের সহজ, সরল: 
সত্যটী চোখে পড়িতেছে না। এই যুগব্যাপী দৃষ্টিবিভ্রম হইতে 
আজ মুক্তির সময় আসিয়াছে। এই মুক্তি মানবের আত্মদৃষির 
-মুক্তি। জাতীয় ব্রন্বচর্য্যই ইহার মূল উপায়। এই পথ গ্রহণ 
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করিলে, ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ত্রজীবন ও বিশ্বজীবন 
অনেকখানি সরল, সহজ, স্বচ্ছ, সুস্থ হইয়া উঠিবে। 


বর্তমানের রাজনীতিতে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত নাই! মত- 
বাদের অহঙ্কার ও রাজসিকতার লড়াই এখানে প্রধান বস্তা । 
দেশের সেবা, জনকল্যাণ উপলক্ষ্য মাত্র। ভারতের জনকল্যাণ 
যেকি তাহাই বা কে ভাবিতে চায়? দারিপ্র্য-অশিক্ষা-অন্বাস্থ্য 
দূর করা ও জনসাধারণের নিরাপত্তাবিধান, এ'ত প্রত্যেক রাষ্ট্র 
বা রাজশক্তির প্রাথমিক অবশ্য কর্তব্য। এই প্রাথমিক অবশ্ঠ 
কর্তব্যের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মনুষ্যত্ব গঠনের দায়িত্বই 
প্রধান বস্তু । শিক্ষিত-সম্তরাস্ত জনসাধারণ এ বিষয়ে অনবহিত, 
রাষ্ট্রও সেজন্য এ বিষয়ে উদাসীন | ফলে রাজনৈতিক উত্তেজনাই 
যেন সর্বকালের আসল বস্ত-_এইরূপ ভাবই রাষ্ট্রপরিচালকগণের 
মধ্যে তথ! জনসাধারণের মধ্যে বিরাজ করিতেছে । ইহার কারণ 
পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অন্ুকরণ। ভারতের নিজস্বতা 
ইহাতে নাই । 


ভারত বুশতাব্দীর রাজনৈতিক পরাধীনতার পর 
তাহার রাষ্ট্রশক্তি ও ধনশক্তি হারাইয়া অতি হীন, দুর্বল, 
বিপল্প জীবন যাপন করিতেছিল, স্ৃতরাং জাতীয় 
জীবনের এই প্রাথমিক বা আদিম প্রয়োজনের দিকে জনসাধারণ 
ও রাষ্ট্রনায়কদের প্রধান দৃষ্টি পড়াই ম্বাভাবিক | তাছাড়া 
পাশ্চাত্য জাতীয়দীবনের আদর্শ ও শক্তির সংস্পর্শে তাহার : 
বুশতান্দীর ঘুম ভাঙ্গিতেছে বলিয়া স্বভাবতঃই পাশ্চাত্যের 
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রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক জীবনকেই সে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ 
করিয়া চলিতেছে-_-ভারতীয় মানবধম্মের কথা বিশেষ ভাবিতে 
অবসর পায় না বা আগ্রহ বোধ করে না | তবুও স্বভাবতঃই ইহা 
ফল্তধারার চ্যায় জাতীয়জীবনে প্রবহমান | বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতাগণের 
প্রবর্তিত মানবীয় ধন্মান্দোলন ভারতরাপ্ট্রের এক পারে একটা 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও করিতেছে । সুতরাং - ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্র হইলেও ভাবত মানবধর্ম্মনরপেক্ষ নয়। কিন্তু এই মানবধণ্ম 
যেকি, সে বিষয়ে বহুশতাব্দীর অনভ্যাসবশে রাষ্ট্রীয় জীবনে 
তাহার ঠিকৃমত প্রয়োগ হইতেছে না। বুদ্ধদেব অহিংস! মন্ত্রের 
প্রচারক হইয়াও যে সেনাপতি সিংহকে ন্যায় ও মানবধন্মের 
ভিত্তিতে বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন 
সে কথা কাহারও মনে মাসে না। প্রাচীন ভারতে বেদ-উপনিষদ্‌- 
রামায়ণ-মহাভারত-মন্ুসংহিত। ইত্যাদির সর্বত্র অহিংসাকে 
মানবধর্ম্ম হিসাবে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া সত্বেও যে মানবধন্মা শরয়ী 
দেশ-জাতি-সমাজকে রক্ষা ও পালনের উদ্দেশ্যে বীরত্বের সহিত 
যুদ্ধ কর রাজশক্তি বা রাষ্ট্রশ্তির একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়। 
পরিগণিত হইত সে কথাও আজব বিশ্বৃতির মধ্যে তলাইয়। 
গিয়াছে । মানবধরন্ের আদর্শে প্রাচীন ভারতের জাতীয়জীবন 
প্রায় সহত্র বৎসর পৃথিবীর বক্ষে স্বমহিমায় তাহার জাতীয় সন্ব 
অক্ষুণ্ণ রাখিয়। বিরাজ করিয়াছিল, তাহাও কেহ ভাবিয়া দেখে 
না। এমন কি পরবন্তা কালেও নানা বৈদেশিক আক্রমণে 
ক্রমাগত পযু'দস্ত হওয়া সহেও বারে বারে ভারতীয় জাতীয়তা ও 
স্কৃতি পুনরুজ্দীবিত হইয়াছে এবং বহির্ভারতেও আত্মবিস্তার 
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করিয়াছে, ইহাও কাহারও ঢৃষ্টিপথে উদিত হয় না। আজও 
তাহার সেই ধার! চলিতেছে । এই চিরস্তন মানবধন্মের জাতীয় 
ধারাই ভারতীয় ক্দীবনের বৈশিষ্টা । ইহা মূলতঃ কোনও 
সাম্প্রদায়িক ধন্মমতবাদ প্রচারের ধারা নয়। আজ আবার 
ভারতীয় জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণ মুস্র্তে এই ধারা 
সমাজ ও রাষ্ট্রে নবধুগের প্রবর্তন করিবে । 


আজ পধ্যন্ত ভারতে যতগুলি ধন্মমত আসিয়াছে এবং 
ভারতেও যতগুলি ধন্মসন্প্রদায়ের উত্তব হইয়াছে, সকলের 
বিশেষ ধারা, যথ|__কাহারও মানবসেবাবাদ, কাহারও 
সমাজসাম্যবাদ, কাহারও জ্ঞানভক্তিবাদ, কাহারও 
অনাসক্তকর্মবাদ এই মহাজাতিগঠনের কাজে সহায়তা 
করিবে। এই স্থৃত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির গ্রাচীনতম ধারা, অর্থাৎ 
মানবধন্মের নীতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের আদর্শ একটি 
বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিবে । সেই আদর্শ ত্যাগ ও সত্যের 
আদর্শ, জ্রাতীয়জীবনে ব্রক্ষচর্যা যাহার ভিত্তি। পশু-মানবকে 
দেব-মানবে ব্ুপাস্তরিত করিয়া প্রকৃত সুখ-শাস্তি-শক্তি- 
স্বাধীনতার অধিকারী করাই ইহার নীতি । এই নীতি ও 
আদর্শকে বাদ দিয়া ভারতে মহাজাতিগঠনের কল্পনা অলীক স্বপ্ন 
মাত্র। 


সে যাহা হউক) জনকল্যাণ বস্তুটি কি 2 জনগণের 
প্রাণের চাহিদা কি? অন্ন-বন্ত্রশিক্ষা-স্থান্থ্য, এগুলি প্রাথমিক 
প্রয়োজন এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই | কিন্তু প্রাথমিক 


১২ অমুতের পথে 


প্রয়োজনের অর্থ এই নয় যে এগুলি সম্পুর্ণ না হওয়া 
প্যাস্ত জীবনের মূললক্ষ্যের গতি স্তব্ধ হইয়া থাকিবে । প্রকৃতপক্ষে 
হাজার অভাব-অনটন-অস্বাস্থ্া-অশিক্ষা-বিপদ্‌-আপদ সত্বেও 
জীবনের কোন্‌ জিনিষটা বন্ধ হইয়া থাকে ? ইহারই 
মধ্যে ধনার্জন-বংশবৃদ্ধি-খেলাধুলা-আমোদপ্রমোদ-ন্বত্যগীত-কাব্য- 
সাহিত্য ও রাজনীতির আন্দোলন সবই ত চলে! তবে কি 
জীবনের মূল জিনিষটাই বন্ধ থাকিবে 2 তাহা অসম্ভব। প্রকৃতির 
নিয়মেই তাহা কাজ করিবে । যদি ঠিক্‌ পথে প্রকাশ না পায়, 
তাহা বিপথে প্রকাশ পাইবে! এই মূল জিনিষটি মানবিকতার 
ভি্তি, ব্রহ্মচধ্য | জাতীয় জীবনে প্রকাশের পথ না পাইলে 
ইনার ৰ্যর্থশক্তি বিপথে বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে ও 
জাতীয়জীবনকে বিপর্যস্ত করিবে । সুতরাং ছুঃখ-দারিদ্রা- 
অস্বাস্থ্-অশিক্ষা ইত্যাদির অজুহাতে ইহাকে অবহেলা করা 
জাতীয় জীবনের পক্ষে মারাত্মক ভুল। বিশেষে সর্বদেশে যে 
শিক্ষিত-সন্ত্রাস্ত সমাজ নিয়স্তরের জনগণকে পরিচালিত করেন, 
ধাহারা দেশের রাজনীতি-অর্থনীতিকে বূপদান করেন, তাহারা 
ত অন-বস্ত্র-শিক্ষা স্বাস্থ্যের অভাবে একাস্ত গীড়িত নন্‌ 2 তবে 
কি কারণে তাহাদের স্তরের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবনে ভারতের 
জীবনাদর্শের সাধনা অবহেলিত, উপেক্ষিত হয় ? আসলে 
এক্ষেত্রে প্রচলিত রাজনীতির মোহ এত প্রবল যে গভীরতর 
চিন্তার কোনও আগ্রহই নাই। চিন্তা করিলে ইহারা বুঝিতে 
পারিতেন যে ভারতে জাতীয় জাগরণের জন্ত যাহা একান্ত 
প্রয়োজন তাহা হইতেছে রাজনৈতিক আন্দোলন ও অর্থ নৈতিক 


রাজনীত ও অর্থনীতি ১৩ 


পরিকল্পনার পিছ্ছনে ব্রহ্মচধ্যের ভিত্তিতে দেশব্যাগী মনুষ্যতের 
সাধনা ও শক্তির উদ্বোধন । 


আর জনসাধারণের মন্ন-বস্ত্র-শিক্ষ।-ম্বাস্থ্বোর ব্যবস্থার দোহাই 
দিয়া কি কোনও রাষ্ট্র সত্যই জনসাধারণের উপর চিরন্তন 
আধিপতা করিতে পারে? রাজনীতিবিদ মাত্রেই জানেন মানুষ 
সবই ভুলিয়া যায়, সবহ পথের পাশে ফেলিয়া যায়। এক 
চিরন্তন আন্মোপলন্ধিদ আনর্দেশ্য পথে অগ্রগতিই তাহার একমাত্র 
কাম্য । 


এজন্য দেখা যায়, সহস্র বাহক জনকল্যাণ সত্বেও রাষ্ট্রকে 
এধুগের ব্যক্তি ও জনসাধারণ সংশয়ের চক্ষেই দেখে । রাষ্ত্ীয় 
অধীনতা হইতে তাই ব্যক্তিম্বাতন্ত্য ও জনগণের স্বাধীনতাকে রক্ষা 
করার জন্য নানা রক্ষাকঝচ ও বিধি ব্যবস্থা করিতে হয় 
স্বদেশে । কেন এই স্ববিরোধ * একি শুধু রাস্ত্রশক্তির 
ন্বৈরাচার সীমাবদ্ধ করার জন্য? এক দিক্‌ দিয়া তাহা ঠিকৃ। 
কিন্ত অপর দিকে আরও বৃহত্তর সত্য হইতেছে এই যে, রাষ্ট্রেরও 
অধীনতা বা বশ্যতা মানুষ চায় না। কি ব্যগ্টিজীবনে, কি 
সমষ্টিজীবনে, মহামুক্তিই তাহার একমাত্র কাম্য বস্তু । ইহারই 
ছায়৷ আমরা দেখিতে পাই আধুনিক রাষ্ট্রীয় মতবাদে নানাভাবে 
নৈরাজ্যবাদের অথবা রাষ্ট্প্রভুত্ব ন্যনতম করার প্রবণতায় । 


ইহারই ফলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের জীবনে, বিশেষে এযুগের 
রাজনীতির খেলায়, বিরোধের ভাবই যেন স্বাভাবিক । বিদ্রোহ- 
বিপ্লবই যেন নিয়ম, শাস্তি যেন ব্যতিক্রম । রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 


১৪ অঙ্বুতির পথে 


জনগণের অস্তরাত্মা স্বাভাবিক মহামুক্তির পথ পায় না বলিয়াই 
এই বিরোধ-বিদ্রোহ-বিপ্লবকেই স্বাভাবিক বলিয় গ্রহণ করে। 
উপনিষদের খাষ অন্নের কথা ভাবিয়াছেন, অর্থের কথা ভাবিয়া- 
ছেন, তাহাদের গুরুত্বও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 
প্রধান করিয়া তোলেন নাই । মানুষের জীবনের লক্ষ্য স্বারাজ্য- 
লাভ, ইহাই তাহারা ঘোষণা করিয়াছেন, “আগ্লোতি হ্বারাজ্যম্‌ঠ 
এই মহাবাকো | বর্তমান প্রসঙ্গে উপনিষদের সম্পূর্ণ বাণীটির 
আরও তাৎপর্য রহিয়াছে বলিয়া আমরা সমস্ত মন্ত্টটি এখানে 
তুলিয়া দিলাম__“ন্থবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রন্মণি। আপ্োতি 
স্বারাজাম। আগ্লোতি মনসম্পতিম্‌ | বাকৃপতিশ্চক্ষু্পতিঃ | 
শোত্রপতিবিবজ্জানপতিঃ | এতত্বতো। ভবতি। আকাশ-শরীরং 
ব্রন্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্‌। শাস্তিসমৃদ্ধমমৃতম্‌ | ইতি 
প্রাচীনযোগ্যোপাস্ত 1” ( তৈত্তিরীয়োপনিষদ, শিক্ষাবল্লী, 
বষ্টান্থবাক, ২১৭) | অর্থাৎ ''স্ুব:, এই ব্যাহাতিরূপ 
আদিত্যে ও মহ?) এই ব্যান্নতিরূপ ব্রন্মে তিনি স্বারাজ্য 
লাভ করেন। তিনি সমস্ত নিখিল মনের আধিপত্য লাভ 
করেন। তিনি সমস্ত বাক্যের প্রভু, সমস্ত দৃষ্টির প্রভু, সমস্ত 
শ্রবপের প্রভু এবং সমস্ত বিজ্ঞানের (বুদ্ধির ) প্রভূ হন্। 
ইহা! ছাড়া তিনি এমনকি আকাশ-শরীর ব্রহ্ম 
হন, ধাহার সত্যই আত্মা, যাহার প্রাণইছই আরাম, 
বাহার মনই আনন্দ, যিনি শান্তিসমৃদ্ধ অমৃত । হে প্রাচীন- 
যোগ্য, তুমি সেইভাবে তাহার উপাসন। কর।” লক্ষ্য করিবার 
বিষয়, এখানে জীবনকে বর্জন করার, অস্বীকার করার নেতি- 


রাজনীতি ও অর্থনীতি ১৫ 


মূলক ভাব নাই; এখানে জীবনের পূর্ণতালাভের বাণীই 
ঘোষিত হইয়াছে । এই ন্বারাজ্যের পথ সত্য ও ত্যাগ, কিন্তু 
ব্রহ্মচর্ধ্যই তাহার ভিন্তি। এজন এই উপনিষদেই আমরা গুরুর 
বনু ব্রহ্মচারী লাভের জন্য আকুল আহ্বানের বাণীও শুনিতে 
পাই । পৃথিবীর তথা ভারতের বর্তমান জনজীবনে ও রাষ্ট্রে এই 
আদর্শের প্রতিষ্ঠা নাই। সেই জন্য জনজীবনে নিত্যবিরোধের 
সম্ভাবনাকে সর্ববদেশে রাষ্ট্রনায়কগণ নানা বাছিক অভাবপুরণে 
শান্ত করিতে অথবা বলপ্রয়োগে দমন করিতে নিত্য চেষ্টিত 
থাকেন। অপরদিকে জনগণও বিরোধ-ৰিতদ্রোহের মধ্যেই 
স্বারাজ্যের কল্পনা করিতে অভ্যস্ত | 


সুতরাং, সুস্থ রাজনীতির জন্য যাহ। সব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা 
সুস্থ মানবনীতি। আরণাক মানুষের সুস্থ রাজনীতি থাকিতে 
পারে না। পশু-মানবের জন্য কল্যাণ-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে 
না। পুথিবীর সব্বত্র আজ এই একই সমস্তা । জনকল্যাণ, 
ম।নবকলাযাণের নামে রাজনীতি-অর্থনীতির ধুঅজাল ! 


প্রচলিত ধন্মনতবাদে মানুষের আস্থা নাই, কারণ 
জনজীবনের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধন্ম ও ধন্মসন্প্রদায়গুলি একট! 
ভাববিলাসের আমেজ লাগাইয়া রাখিয়াছে মাত্র । উপরন্তু ধর্ম 
ও ধশ্মমতবাদের নামে মানুষের সমাজে প্রচুর সন্কীর্ণতা, স্বার্থ- 
পরতা, অহঙ্কার, দ্বন্দ-সংঘর্ষ, হিংসা-নিষ্ঠুরতা মহামারীর মত 
মনুষ্যসমাজে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। সুতরাং এই যুগ-সম্কটে আজ 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাঁটি মানবধন্মের প্রচার-গ্রতিষ্ঠা । বলা 


১৬ অমুতের পথে 


বালা, তাহা! কোনও দার্শশিক্তার ভাববিলাসের দ্বারা সম্ভব 
নয়। সগাঁনব-সমাজে আজ ব্যাপকভাবে পশুত্বের ভিত্তিকে 
বিধ্বস্ত করার আন্দোলন প্রয়োজন । এই পশুত্ের ভিত্তি, 
মানুষের যৌনকা মনসন্তেগলালসা 1 এই হুষ্টক্ষত আজ ব্যষ্টি ও 
সমষ্টির জীবনে জগতেব সর্বত্র বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে 
এবং জীবনের সব [কিছু 'প্রচেষ্টাকেই দুষিত "ও বিষাক্ত করিয়া 
র্রাখিয়াছে । এই প্রচ্ছন্ন পাপকে মনের এধো পুষিয়া রাখিয়া 
মানুষ জীবনের সর্বত্র বিষই ছড়াইতেছে । ইহারই উপর 
টাড়াইয়া আছে মানুষের বনকাস € প্রভৃত্বকাম | সুতরাং 
রাজণীতি-অর্থনতর ক্ষেত্রেও ঘুরিয়া ফিরিয়া দূষিত ধনকাম বা 
প্রভত্বকামই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে | এই পাপচক্র হইতে 
মানুষের পরিত্রাণ প্রকৃতির নিয়মেই আসিতে হইবে । 


দেশের ও বিশ্বের শাক্ষত-সন্ত্াস্ত সমাজে ও নেতসমাজে 
একটা বেশ আত্মপ্রসন্ন ভাব রাহয়াছে যেন যৌনকাম এক 
স্বাভ।বিক ব্যাপার, মন্তুষ্য্ীবনের ইহ ভিত্তি, স্রতরাং ইহাতে 
বিচলিত হইবার কিছু নাই। বাল্য-কৈশোর-যৌবনের চাঞ্চল্য 
শীঘ্ই বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈধ-অবৈধ ভোগের মধ্য দিয়! 
একটা স্থিতিলাভ করে এবং বয়স্কজীবনে ধনমান-গৃহপরিবার 
লইয়া মানুষ “ম্বাভাবিক” জীবন যাপন করিতে শিক্ষা করে। 
সেই “ম্বাভাবিক'? জীবনের উপর স্বাভাবিকভাবেই আসিয়। দেখ! 
দেয় রাজনীতি-অর্থনীতির আন্দোলন ॥ রাজনীতি-অর্থনীতির 
মধা দিয়! কি নেতৃত্বস্তরে, কি সাধারণস্তরে চলে জীবনের পরমা 


গ্রাজনীতি ও অর্গনীতি ২৭ 


তত্ির অঙ্ুসদ্ধান 1 অথচ পৃথিবীর সর্বত্রই আজকাল সাহিতো 
ও দর্শনে শোনা যায় আধুনিক মানুষের জীবনে গভীর 
*[00501801070” এর ( বিফলতার ) কথা | কিন্তু ধনী-নিরধন, 
উচ্চ-নীচ সর্ববস্তরেই এই বিফলতাবোধের মূল ষে কোথায় তাহ 
বিয়া দেখ। হয় না । বলা বাহুল্য, ইহা! আধ্যাত্মিক বৈরাগা- 
বানের বিফলতাবোধ নয়। ইহা জীবনের যুলকে অস্বীকার 
করিয়া জীবন বিস্তারের কৃত্রিম প্রচেষ্টার পরিণতি । যৌনকামকে 
জীবনের স্বাভাবিক ভিত্তি বলিয়া! বিবেচনা করা হইতেই এই 
ভয়ঙ্কর ভ্রমের উৎপত্তি | এই ভ্রমের স্বরূপ সম্বন্ধে পরবস্তা 
বিভিন্ন অধ্যায়ে জীবতত্ব-মনস্তত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচন! করা 
যাইবে । এখানে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে যৌবক্াম- 
সম্তোগের লালসাকে “ম্বাভাবি” ভাবিয়া তাহার সহিত রফ। 
করিয়া চলাতে অন্বাভাবিক জীবন ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন 
হইতে পারে না। এইরূপ অন্থ।ভাবিক জীবনই আক্জিকার 
'রাজনীতি-অর্থনীতির মুল উপাদান ॥ ব্যর্থতার কলঙ্কতিলক 
ইহার রুপালে আন্ত থাকিবেই। 


কোনও কোনও আপাত-চিন্তাশীল ব্যন্রি হয়ত বলবেন 
“মামিলাম, ইহ। অক্বাভাবিক | কিন্তু আদিম প্রবল প্রবৃত্বিকে 
সংযত্ত করা কি সম্ভব ?” এই প্রশ্নটিই আসলে অনেক সদিচ্ছা- 
সম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধিকেও বিকৃত করিয়া রাখিয়াছে । সুতরাং 
ইহার সছৃন্তর অবশ্যই প্রয়োজন | বর্তমান অধ্যায়ে ইহার 
আলোচনা অনেকটা! অগ্রাসঙ্গিককোধে জ্মামরা পরবস্তী একটি 
অধ্যায়ে- ইহার বতারগ। করিব] 


১৮ জরুতের পথে 


রাজনীতির আলোচনাস্থুত্রে যে কথাগুলি বলা হইল, 
অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সেগুলি সমান প্রযোজা | অর্থাৎ, মূল 
মানবনীতি বা মানবধন্নকে বাদ দিয়া যে কোনও অর্থনৈতিক 
পরিকল্পন। ব৷ অর্থ নৈতিক বিপ্লব আমাদের বেশী দূর লইয়া যাইতে 
পারিবে না। মূলে যেখানে ভ্রম, সেখানে বাহক উন্নতির চেষ্টায় 
ঘুরিয়া ফিরিয়। ভ্রমই আবন্তিত হইবে | অর্থ নৈতিক উন্নতির 
প্রচেষ্টায় ইহাই ঘটিতেছে | ইহা শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয়, 
পৃথিবীর সর্ববদেশের ক্ষেত্রেই সত্য । 


ধন ব৷ অর্থ মানুষের জীবনে সর্ববাধিক বাস্তব প্রয়োজন । 
যৌনকাম বাদ দিয়াও মানুষের দেহ বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে, 
কিন্তু অন্ন-বন্ত্র-খাছ্য-বাসস্থান ইত্যাদি ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা করা 
দুর্ঘট | সুতরাং এগুলি জীবনের প্রাথমিক ও অনিবার্য 
প্রয়োজন । আর জীবনের এই প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার 
সুত্রেই ধনের মূল্য এতখানি | কিন্তু একটু স্থিরভাবে চিন্ত। 
করিলেই বুঝা যায়ঃ ধন বা অর্থ তাহাদের প্রয়োজনীয়তার সীমার 
বাহিরে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। এই তুষ্ট গ্রভাবই ধন 
বা অর্থকে আশীর্ববাদের পরিবর্তে অভিশাপ করিয়া তোলে । 
ইহার ফলে স্বাভাবিক ধনলাভ বা অর্থলাভের পরিবর্তে 
অস্বাভাবিক ধনলোভ ও অর্থলোছই মানুষকে পরিচালিত করে। 
এক্ষেত্রে অধিকবিত্ত, মধ্যবিত্ত; বা অল্পবিত্ত, সকলের একই রোগ । 
সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্র এই রোগে রোগী। ইহ! গুধু ধনবান্দের 
পাশাপাশি দগ্গিদ্রদের সাহাষা দান, বা ধনতন্ত্রের পরিবর্তে 
সাম্যতস্ত্রের (00090901719 ) প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন নয় । তাহা 


রাজনীতি ও অর্থনীতি ১৯ 


একদেশদরশী সমাধান মাত্র । ধনীন্দরিদ্র সকলেই যে মানসিক 
রোগে ভোগে, তাহার স্ুস্থতাবিধান এই পথে হয় না। সেই 
রোগ হইল ধনকাম বা বিভ্তকাম । যৌনকামের মতই ইহা 
মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে | মানুষের স্বাভাবিক 
স্বাধীনতা সুতি পায় না। ধনথাকাব নাথাকা বা সকলের 
মান ধন থাকা, সেখানে আসল প্রশ্ন নয় । আসল প্রশ্ন ধনস্পৃহা 
বা! ধনে আতান্তিক তৃপ্তিবোধ । আসলে ইহা ইক্জ্িয়সপ্তোগময় 
জীবনের মধো আতান্তিক তৃপ্তিবোধেরই রাপাস্তর মাত্র। ইহা 
যৌনকামেরই সমপর্যায়ের বস্তু । ইহার ভিত্তিতে সুস্থ মানবতার 
প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । সেই জন্য সুস্থ সমাজ বা! রাষ্ট্রও ইহার উপর 
গড়িয়। উঠিতে পারে না । সুস্থ অর্থনীতির জন্য এই আদিম 
প্রবৃত্তির সংঘমন-সংশোধন আবশ্টাক | সুতরাং জাতীয় ব্রঙ্গচর্য- 
সাধনার ইহাও একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । 


যৌনকামসংযমের সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, অসহিষু 
পাঠক হয়ত এখানেও সেই প্রশ্ন করিয়া বসিবেন,__এই সব 
*সাধু-সম্নবাসীর” আদর্শ কি সাধারণ মানুষের জীবনে সম্ভব? 
ইহা কিভাবে কতদুর সম্ভব, 'এবং ভারতীয় সভ্যতা -সংস্কৃতি ইহাকে 
একদিন কিাবে সম্ভব করিয়! তুলিয়াছিল, অন্ঠান্ত অধ্যায়ে 
আমর] সে বিষয়ে কিছু আলোচন। করিব | 


বল! বাহুল্য, যৌনকামের মত এই ধনকাম বা বিত্তকাম 
মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক তথ! রাষ্ট্রীয় জীবনে "ন্বাভা- 
বিকতা"র পদবী লইয়া! বসিয়৷ আছে । ধনিকের শোষণ সমাজ 
ও রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর সন্দেহ নাই, কিন্তু ধনকামের 


২০ জনমতের পথে 


শোষণ আরও গুরুতর ও গভীরতর। ইছা ধনতগ্ত্র বা সাম্তগ্্। 
উভয়বিধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া 
মানুষের স্বাধীন সত্তাকে শোষণ করিয়া ফেলে । ফলে ব্যক্তি 
মানব তাহার আত্মাকে হারাইয়। রাষ্ট্রীয় নর্থনীতির সখের পুতুল 
হইয়! জীবন যাপন করে মাত্র । 

প্রাচীন ভারত প্রজ্ঞা যৌনকাম, ধনকাম, ও প্রভৃত্বকাম বা 
জনকামকে এই বাধির বিভিন্নরূপ বঝলিয়৷ জানিত । বৃইদারণ্যক 
উপনিষদে আমর খাবি যাজ্বক্ধের মুখে এই কথাগুলি শুনিতে 
পাই__“যা হোব পুত্রেষণ! সা বিভ্তষণা, যা বিভ্তৈধণা সা 
লোটৈষণা |” (বৃইদারণাক, 8181২২) | অর্থাং__যাহাই 
পুত্রকাম তাহাই ধনকাম, যাহা ধনকাম তাহাই লোককাম। 
পুত্রকামনা, ধনকামনা, লোককামন। একই বস্তব। প্রসঙ্গত্রমে 
ঝালয়া রাখি, কাম ও কামনাও মুলতঃ এক | এজন্য সংস্কৃত 
সাহিতো নরনারীর “প্রেম” সম্পর্কেও কাম নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । স্থষ্টির পূর্বে “এক” ৰহুরূপে জন্মিবার যে ইচ্ছা 
করিলেন, যাহার ফলে মানুষ ও জীবজস্তর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ 
সম্পর্কের আবির্ভাব ঘটল, সেই ইচ্ছাকেও “কাম'* নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে--“সোহকাময়ত'ঃ | বর্তমান প্রসঙ্গে 
আমরা লোককাম বা জনকামের সম্বন্ধে কিছু বলিব | এই 
লোককামই তাহ! যাহাকে আমর! জনপ্রিয়তা বা ইংরাজীতে 
০0181 বলি। এই বৃত্তি আসলে জনহিতৈষণ! নয়, ইহা 
জনৈষণা। [1701%1009] 757০1101080 বা ব্যষ্টি মনস্তত্ব ও 
90018] 73501001087 ব| সমষ্টি মনস্তত্বের দৃষ্টিতে এই বিষয়টির 
কামকেন্দ্রিক খরূপ আলোচনার যোগ্য । 


. বাজনীতি ও অর্থনীতি ২১ 


এখানে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বর্তমান যুগের 
রাজনৈতিক-অর্য নৈতিক জনসেবার ক্ষেত্রে এই জনকামের ক্রিয়াই 
প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহাই কিছু পরিবন্তিত আকারে 
প্রভৃত্বকামরূপে দেখ| দেয়। ইহাই আধুনিক যুগে *চ০৬৪: 
বা ক্ষমতার খেলা । আধুনিক রাজনীতিও প্রধানত: *[১0খ1 
[১০0111105” বলিয়া! আবালবুদ্ধবনিত্তার কাছে এত আগ্রহের বস্তু 
হইয়! উঠিয়াছে | পাশ্চাত্য মনীষীর দৃগ্টিতেও ব্যাপারট! 
পরিষ্কার | %2০0৬/67 00110]5, 20501016  70৬6: 
০0110]0 21050101619.” অর্থাং, “ক্ষমতা হুর্নীতি আনে, আর 
একচ্ছত্র ক্ষমত! চরম দূর্নীতির জন্ম দেয়।” ইহ! পাশ্চাত্য 
মনীষারই অবিষ্কার। এই ক্ষমতার বিকৃত ব্যবহার দূর করিবার 
জন্যই গণতন্ত্র, সাম্যতন্ত্র ইত্যাদি শামনবাবস্থার আবিষ্কার । কিন্তু 
তবুও এই বিকার পুথিবীর রাজনীতি-অর্থশীতির ক্ষেত্র হইতে 
দুরীভূত করা যায় নাই বরং উত্তরোত্তর ইহা বৃদ্ধির দিকে 
চলিয়াছে। ইহার কারণ, যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইবার চেষ্টা, 
সেই সরিষার মধোই ভূত আত্মগোপন করিয়া আছে। অর্থাৎ, 
রাজনীতি-অর্থনীতির যত বাঁধন-কষণ, রক্ষাকবচ, বিশেষ ব্যবস্থা 
সেই সমস্তই এ একই প্রভূত্বক্কাম দোষে দূষিত | বালাকাল 
হইতে নাগরিকগণের মন ও বুদ্ধি এই দৃষিত্ত আবহাওয়াতেই 
বন্ধিত হইতেছে । আর এই প্রভুত্বকামের অন্তরালে দীড়াইয়৷ 
আছে যৌনকাম ও ধনকাম। সুতরাং এই বিকৃত মনোভাবকে 
অন্তরে পোষণ করিয়া মানুষের সভাতা আর অগ্রসর হইতে 
পাগিতেছে ন। ইহার আওতায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) “ভদ্রবেশী 


২২ অনুত্তের পে 
বর্ধ্বঃত।" ছাড়া আর কিছুর স্ৃি হইতে পারে না। 


অর্থনৈতিক সাম্য ভারতের প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে একেবারে নৃতন 
কথ! নয়। কিন্তৃষে কলকারখানার যুগের বিষাক্ত ফলমরূপ 
আধুনিক 097109119 বা মূলধনতস্ত্রে আবির্ভাব, তাহা প্রাচীন 
ভারতের সমাঙ্জব্যবস্থা ও রাষ্ট্রবাবস্থার নিকট অন্ত ছিল। 
তখনকার দিনে ধনতন্ত্র ও ধনবৈষমা থাকিলেও তাহ! এত উদ্দগ্র 
ছিল না। সেজন্য এই আধুনিক ব্যাধিকে চিকিৎসা করার জন্তু 
নান৷ দাওয়াইয়ের প্রয়োজন হইয়াছে । আমেরিকা ধনতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রে, রাশিয়া! ও চীন ধনসামাবাদী শ্বৈরতন্বে ও ভারত 
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী | কিন্তু যেভাবে যেপথেই 
চিকিৎসা করা হউক, মূল সমস্ার দিকে দৃষ্টি না রাখিলে সাময়িক 
ও বাহ্যিক কিছু সুফল প্রসব করিয়া এই মব আন্দোলন আবার 
নান! জটিল সমস্তার মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে । এমন যে লোভনীয় 
রাশিয়ার ধনসাম্যবাদ, সেখানেও দিনের পর দিন ক্ষমতার ছন্দ, 
দলীয় একনায়কত্ব, এবং এমন কি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক 
জীবনের পুনরুজ্জীবনের দিকে ঝোক পড়িতেছে | জাপান 
যেমন এককালে পাশ্চাত্য শ্রমশিল্পে হাত পাকাইয়া বড় হইতে 
চাহিয়াছিল, চীনও তেমনি রাশিয়ান ধনসামাবাদের চরমপন্থী 
অনুশীলনে বড় হইতে চাহিতেছে | মূল সমাধানের অভাবে 
একদিকে সাম্য স্থাপন করিতে যাইয়। দশদিকে, মানুষে মানুষে, 
দেশে দেশে, সমাজে সমাজে, রাষ্ট্র রাষ্ট্রে বিশ্বব্যাপী বৈধম্য- 
বিরোধেরই আগুন জবলিতেছে । পাশবিক বলপ্রয়োগেই বিভিন্ন 


রাজনীতি ও অর্থনীতি ই 


রাষট্রশি নিজেদের আভাস্তরীন আত্মরক্ষা ও আন্তপ্রাতিক আত্ম" 
প্রসারে সচেষ্ট হইতেছে । 

নুতরাং এ যুগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধ-বৈষম্যের 
প্রতিবিধান করিয়া নৃতন মানবীয় সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা 
ছাঁড়া পথ নাই। এই পথে যাহা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা 
মানুষর বাক্তিদস্বার মধ্যে ষে তীব্র বিরোধ-বৈষন্য রাজ 
করিতেছে তাহার প্রভাব হাস করা । ইহ! প্রধানত: একটি 
ব্যাপক আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা । এরূপ নৃত্তন প্রচেষ্টা যে কিছু কিছু 
নান। আকারে আরস্ত ন! হইয়াছে তাহা নয় । ভারতে সব্রোদয় 
আন্দোলন, পৃথিবীর নানা স্থানে 1]. তি 4. আন্দোলন 
এবং আরও কতকথল আত্মশ্ুদ্ধভনত্তক সমাজ-রাষ্ট্র-গঠনের 
আন্দোলন নানা দেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । কিন্তু তবুও 
একথা অকপটে ও জোরের মহিত ঘোষণা করা চলে, যে আত্ম 
শুদ্ধির মূল আন্বোলন, অর্থৎ যৌনকামসযমের আন্দোলনকে 
কোথাও গ্রাধান্ত দেওয়। হয় নাঈ। উদাহরণম্বরূপ, আমাদের 
দেশেই বল! যায়, গান্ধীজীর আদর্শকে ধরিয়া যে সব কর্ম চেষ্টা 
চলিতেছে, তাহাতে তাহার আত্মশুদ্ধি ও মনুয্ত্বগঠনের যে মূল 
কথা _ব্রহ্মচর্ধ, তাহ। স্থান পায় নাই, পাইয়া থাকিলেও তাহ! 
প্রাধান্য লাভ করে নাই। গাহ্ধীজীর আন্দোলনের ভিত্তি ছিল 
আধ্যাত্মিক । কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজনৈতিক সংস্কার 
ও অর্থনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিকে তাহার ঝেক পড়ায় 
তিনি প্রধানতঃ হইয়া উঠিয়াছিলেন রাজনীতির নৃঙুন পথিকৃৎ 
দেজন্ত রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রবল প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হইবার 


৪৪ অসুতের পথে 


জন্য তাহাকে সরাসরি অহিংস সংগ্রামের আশ্রয় গ্রহণ- করিতে 
হইয়াছিল। আদর্শ মানুষের যে সমাজ ও রাষ্ট্র, তাহাকে রক্ষা 
করার জন্য যে ধর্মযুদ্ধ ব৷ ন্যায়যুদ্ধ, তাহা গাদ্ধীজীর আদর্শবাদে 
স্থান পায় নাই । ইহার কারণ সমসাময়িক পরিবেশ । 


এই সব প্রচেষ্টা যে ভ্রান্ত বা ব্যর্থ তাহা নয়। সাময়িক 
স্থযোগ-স্ুবিধার মধ্য দিয়া মানবধন্মকেও পথ কাটিয়া অগ্রসর 
হইতে হয়। কিন্তু এখানেই তাহার ইতি নয়) নৃতন যুগে 
মানব ধশ্ধের যেনৃতন প্রকাশ হইবে তাহ! সাময়িক স্থুযোগ- 
স্ববিধার উপর গড়িয়া-তোল! মানবধর্ম্নের কোনও নৃতন সংস্করণ 
নয়। তাহ শাশ্বত মানবধশ্নম এবং তাহার ভিত্তিতে গঠিত 
আদর্শ সমাজ ও রাষ্ত্ী। নূত্রন যুগের যে মানবসমাজ ও মানব- 
রাষ্ট্রের পরিকল্পনা বিশ্ববিধাতার অন্তরে জাগিয়াছে, তাহাতে 
ত্রিবিধ কামের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষাকারী মানুষের দল গড়িয়া 
তোলাই প্রথম ও প্রধান কথা। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও 
ইতিহাসে ইহার প্রচুর উপাদান আছে। সংস্কারবজ্িত ভাবে 
আজ তাহাকে নৃতন কাজে লাগাইতে হইবে। 


ইহ। একদিনে বা এক বংমরে গড়িয়া তৃলিবার কোনও 
আন্দোলন নয়। ইহা এক নৃত্তনযুগের প্রস্ততি । সম্পূর্ণভাবে 
বিশ্বনিয়ন্তার বিশেষ ইচ্ছায় আত্মসমর্পন করিয়া এই পথের সাধক 
দলকে অগ্রসর হইতে হইবে । 


সুতরাং ইতিমধ্যে প্রকৃতির নিয়মে দেশে নানা রাজনৈতিক 
অর্থ নৈতিক আন্দোলনের ধার! চলিবে না, তাহ নহে। তাহাই 


রাজনীতি ও অর্থনীতি ২৫ 


নিয়তির বাস্তব পস্থা | কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে দ্নেশ- 
ব্যাপী ব্যাপক মন্ুষ্যত্রগঠনের আন্দোলনকে ধীরে ধীরে অথচ 
দৃঢ়ভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে । ইহাই জাতীয় 
ব্রক্মচর্য আন্দোলন । 


কিন্ত যে কথা বলিতেছিলাম তাহা এই যে ভারতের 
এঁতিহ্যে অর্থনৈতিক সাম্যবাদ একেবারে নূতন কথা নয় । 
মহাভারত ও ভাগবতপুরাণে আমর! এই অপূর্ব্ব গ্লোকটি দেখিতে 
পাই £-_ 


“যাবদ্ত্রিয়েত জঠরং তাবং স্বত্ব হি দেহিনাম্‌। 
অধিকং যোইভিমগ্যেত সম্ডেনঃ দণুমহ্ণতি ॥ " 


ইহার মূল ভাবার্থ, মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসঞ্চয়ের 
অধিকার নাই | ইহা চৌর্ধবৃত্তি ও রাষ্ট্রের নিকট দগ্নীয়। 
গীতায় এই কথাই আরও একটু উচ্চস্তর হইতে ঘোষিত হইয়াছে । 
দেবশক্তির নিকট উৎসর্গ না করিয়া যাহারা মাত্র আত্মতৃপ্তির 
জন্ত ভোগ করে তাহারা চৌর্যদোষে ছষ্ট_ইহাই গ্লীতার বথা। 
কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই কথাগুলি আধুনিক ধনসাম্যবাদ 
বা কমিউনিজ মের কাছ দিয়। যাইলেও মূলত: অনেক দুরের বা 
উচ্চের কথা । কারণ, এই আদর্শবাদ মানুষের আত্মায় সাম্য. 
স্থাপনে বিশ্বাস করে ও একমাত্র তাহারই ভিত্তিতে সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্তায়বিচার সম্ভব এই কথাই 
ঘোষণা করে। সে যাহা হউক, প্রাচীন ভারতীয় এঁতিহো এই 
আত্মিক সাম্যের ভিত্তিতে স্যায়সঙ্গতভাবে ধনবণ্টনের ব্যবস্থা! ও 


২৬ অমুতের পথে 


বিধি-নিষেধের কথা মহাভারত-সংহিতাদি গ্রন্থে লিখিত 
রহিয়াছে । 


কিন্ত পূর্বেই আমরা বলিয়াছি, এবং এখানে সেই কথারই 
পুনরুক্তি করিতেছি যে এই মৌলিক মানবীয় সাম্যবাদ ( ইহাই 
সত্যকার 7 01021)19) বা মানবিকতাবাদ) একটি আদর্শ মানব- 
ধর্মী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সম্ভব । এবং সেই আদর্শসমাজ ও 
রাষ্ট্রগঠনের জন্য দীর্ঘ যুগতপন্যার প্রয়োজন । ত্রিবিধকাম,__ 
যৌনকাম, ধনকাম, ও জনকাম ব| প্রতৃত্বকামকে জয় করার পথে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই হইবে তাহার মূল নীতি । 


ব্যি ও সমষ্টির জীবনে এই কামজয়ের গ্রচেষ্টাই জাতীয় 
্র্ষচর্য আন্দোলনের মুল কথা | 


দিতীয় অধ্যায় 
জীবতত্ব ও মনভ্ত্ব ৷ 


প্রশ্ন হইতে পারে নরনারীর যৌনকাম একটি 98101081091 
ব! জীবতাত্বিক ব্যাপার, সুতরাং এ “স্বাভাৰিক' প্রবৃত্তিকে সংযম 
বা জয় কর! মানুষের সাধ্য নয়ঃ উচিতও নয়। 


এ বিষয়ে কতকগুলি মারাত্মক ভ্রম আধুনিক সমাঞ্জমনে 
বাসা বাধিয়া আছে। স্থৃতরাং সতোর উদঘাটন করিতে কিছু 
বাস্তব আলোচনার প্রয়োজন | 


যৌনকামসস্তোগ একটি 910108108] বা জীবতাত্বিক 
ব্যাপার, এ কথার তাৎপর্য্য কি 1 এইভাবে যৌনকাম চরিতার্থ 
করাকে অবাধ ছাড়পত্র দেওয়ার পিছনে ছুইটি মনোভাব ক্রিয়া 
করিতেছে । প্রথম, ইহা একটি জৈব স্বভাব ও জৈব প্রয়োজন, 
দ্বিতীয়) ইহা! 10108 বা ভরীবতত্বকর্তৃক সমধিত | এখানে 
দ্বিতীয় অংশটির কথাই আমরা প্রথমে আলোচনা করিৰ। 


মনে রাখ! উচিত যে বিজ্ঞান কত্তকগুলি প্রাকৃতিক তত্ব বা 
তথ্য আবিষ্কার করে । কিন্তু মানুষের জীবনে তাহাদের বাস্তব 
প্রয়োগ সম্পুর্ণ নির্ভর করে তাহাদের উপযোগিতার উপর। 
মানুষের নৈতিক বিচার বা নীতিবিজ্ঞান সেখানে পথ নির্দেশ 
ঝরে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে মব বৈজ্ঞানিক আণবিক 
শক্তির আবিষ্কারে বা আণবিক বোমার প্রন্ততীকরণে সহায়তা 
করিয়াছেন, তাহাদেরই অনেকে--যথা 15105610 ও 0000. 


২৮ 
অমুতের পথে 


1)6117)61--আণবিক বোমার ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। সুতরাং মানুষের জীবনে কল্যাণ কোন্‌ পথে 
তাহাই 'ম্বাভাবিকতা*র একমাত্র মাপকাঠি | প্রসঙ্গক্রমে বলা 
যায়, মানুষের জীবনকে স্বাভাবিক করার যে পথ তাহাই ভারতীয় 
এঁতিহ্যে ধর্ম নামে পরিচিত । নতুবা নবাবিষ্কৃত যে কোনও 
প্রার্কতিক ব্যাপারের পিছনে ছুটিতে মানুষকে যদ্দি উৎসাহিত করা 
হয়, তবে তাহ! সভ্যতার বিপর্য্যয় ঘটাইতে বাধা । সৌভাগাক্রমে 
কোনও দায়িত্বশীল বৈজ্ঞানিক এমন কথা বলেন না। 


এখন আধুনিক জীবতত্ব কি বলে তাহাই আমরা দেখিব 
এবং তাহাতে অবাধ কামসস্তোগের সমর্থনে কিছু আছে কিনা 
তাহা বিচার করিব । 


আধুনিক জীবতত্ব যৌনপ্রজনন সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা 
করিতেছে । শক্তিশালী অন্ুবীক্ষণের সাহায্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 
পুংজননকোষ (91১910)960920)0) ও স্ত্রীজননকোষ (0৮919) 
এর মিলন-মিশ্রুণের রীতিও নির্ণীত হইয়াছে | '0710170990109 
ও '09109' তত্বের উপর জীবদেহের গঠন গু প্রকৃতির বংশগত 
ধারা অথবা বাক্তিগত বিশিষ্টতারও নানা ব্যাখ্য। পাওয়া 
যাইতেছে। কিন্তু মানুষের অনন্ত রহস্যময় জীবনের নৈতিক ও 
আত্মিক ক্ষেত্রে জীবতত্ব অনধিকার প্রবেশ বা অনধিকার চর্চা 
করে নাই। কিন্তু আদল কথ হয়ত তাহা নয় । তাহা সম্ভবতঃ 
এই যে যৌনসঙ্গম ও যৌনপগ্রজননের ক্ষেত্রটি যখন বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তখন নরনারীর যৌনসম্পর্কের 


২৯ 
জীবতত্ব ও মনস্তত 

ব্যাপারে সংযম শালীনতা-নীতির প্রশ্ন অবাস্তর । বলা বাহুল্য 
ইসা একটি উদ্ভট যুক্তি | ইহার পিছনে জনমানসে আধুনিক 
বিজ্ঞানের মোহই ক্রিয়। করিতেছে । কিন্তু কোনও বৈজ্ঞানিকও 
সম্ভবতঃ এরূপ বিকৃত যুক্তি সমর্থন করেন না। জীবনের রহস্য- 
নির্ণয়ে ও সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ছাড়া আরও অনেক বিষ্কা” 
নিযুক্ত রহিয়াছে । বিজ্ঞান জ্নসমুদ্রের উপকূলে কয়েকটি চুড়ি 
কুড়াইতেছে মাত্র, এই চেতনায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক নম্্শির। 
কিন্তু বিজ্ঞানের :77695026 57569560151 বা “মর্যাদার সন্মোছ 
সাধারণ মাছুধকে অত্যান্ত বিল্রান্ত করে। বিজ্ঞানের নামে নীতি" 
ধর্মকে অস্বীকার করিবার প্রবৃত্তি এযুগের অন্তদ্বন্ব ও বিকৃত 

মানসিকতারই পরিচায়ক । 
জীবতত্বের নজির দিয়া কিছু করিতে বা বলিতে গেলে 
আমাদের জীবতত্বের আবিষ্কৃত তথাকে তাহার ৭০8109] 
00110105100+ বা যুক্তিসঙ্গত পরিণতি পর্যস্ত লইয়া যাইতে 
হইবে। প্রথমেই যাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা এই 
যে জীবতত্বের দৃষ্টিতে আজ মানুষ জীব হিসাবে কোনও বিশেষ 
মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত নয়। জীবতত্ব আজ জীবনের মূল 
উপাদান ও মূল রহস্য নানাভাবে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । ভ্বীবদেহ ও মনুয্যদেহ যে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষু্ 
জীবকোষ (0119) লইয়া গঠিত, তাহাদেরই মধ্যে জীবনের সমস্ত 
আদিলক্ষণ আজ পর্যাবেক্ষণ কর! হইতেছে। প্রাণী বা মানুষের অতি 
কষত্র ২977০0000৮০ 06119” বা যৌনকোষের মধ্যে জীবমের 
মূল সূত্রের সন্ধান.করা হইতেছে । এই সমস্ত যৌনকোষের জীবনে 


৩০ অন্বৃতের পথে 


চেতনা বা ইচ্ছাশভিরও লক্ষণ দেখ যাইতেছে। 41060 73106 
লিখিত ৮] 7059০1)10 15116 ০01 101010-0)1691715705 
(7105 01080 ০০7৮ 6010119171076 09012212109) 
গ্রন্থে আমর! যৌনকোষের মধ্যে যৌনপ্রেরণার কথাও শুনিতে 
পাই | £..১.-.01068 51061771900 61217591 11) 0116011106 
10591 00৬/2105 006 ০0৮18 10 708 18001509660 15 
81011726017 006 581) 58002] 11705111706 072 
01105 002 09161) 0169171510) 6০0/2105 165 16127916+ 
অথাৎ--পুরুষ-প্রাণী স্ত্রী-প্রানীর দিকে যে যৌনকামের বশে 
পরিচালিত হয়, সেইরূপ এক যৌনকামের প্রেরণাতেই এ প্রাণীর 
দেহস্থ পুংশুক্রকোষ শ্ত্রীরজ্জঃকোষের দিকে প্রজননের উদ্দেশ্যে 
অগ্রসর হয়।” এই যৌনকোষের যৌনমিলনের ও মিশ্রণের যে 
জীবন্ত চিত্র উক্ত লেখক তীহার গ্রন্থে বর্ণন! করিয়াছেন তাহা 
আরও চমকপ্রদ । বাহুলাভয়ে ও বর্তমান প্রসঙ্গে নিশ্রয়োজন- 
বোধে আমর! তাহা আর উদ্ধৃত করিলাম ন! ॥ যৌনকোষের 
জীবনই যে মুখা এবং জীব বা মানুষের জীবন যে গৌণ এবিষয়ে 
একটি প্রামাণ্য উক্তি আমরা উদ্ধুত করিতেছি । “0 0 195 
810817515, 0) 06610100861) 0 010৪ 0000 080 7৪ 
6£91060 25 ৪, 10190 0 09-70000% 1) 1১6 70100955 
০01 56161000060) ০ 06 8100119 70801 
[09 196 (006 99961)06 ০0৫ 1168. 9217016] 1306127 70৫ 
1015 10) 2. 10051061) 00 920106, “5৩ 1560 19 0109 
8885 7৪ 01 10810082000 88৪৮ 020010165 


জীবতত্ব ও মনস্ততৃ ৩১ 


0 0760105, 510006%, 10107) 2110 1001021)919910)) 
অর্থাং__চিরম বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখিলে বল! যায় যে যৌন 
বীকজপ্রকৃতির আত্মবিস্যজন বা বংশবৃদ্ধিই জীবনরহস্তের আসল 
ব্যাপার। এই ব্যাপারে গৌণ, আনুষঙ্গিক পদার্থরূপে মাত্র উদ্ভূত 
হয় জীবশরীর | 58006] 70616: এই কথাটিই চুম্বক 
আকারে বর্ণন। করিয়াছেন, “ডিম্ব - ভিন্ব স্য্টি করে, সেজন্য 
তাহা যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে, সেই পদ্ধতিটিই মুরগীর 
দেহ।” নুতরাং ইহ সুস্পষ্ট যে জীবতত্বের দৃষ্টিতে 9৩%০9115 
বা যৌনজীৰকোষগুলিই প্রকৃত জীবনের অধিকারী | তাহাদের 
সাময়িক ধারক-বাহকরুপেই স্ত্রীপুরুষের দৈহিক জীবন ব! যৌন- 
মিলনের যা কিছু গুরুত্ব। নরনারীর যৌনমিলনের কোনও নিজস্ব 
মূলা বা গুরুত্ব নাই, এবং এই দৃষ্টিতে তাহাদের সম্তানন্জনের ও 
তাহাদের সন্তানদের দৈহিক জীবনেরও কোনও নিজস্ব মূলা নাই। 
যৌনকোষের জীবনধারা রক্ষ। করাই প্রকৃতির প্রধান কাজ। 
মনে রাখা উচিত মৌলিক জীবকোষ ( এককোষ বা 
(00106110191) এক দিক্‌ দিয়া সাধারণ জীবকোবষসমষ্টি প্রাণী- 
দেহের মত মরণশীল নয়। কারণ তাহারা 8155100 বা বিভাজনের 
দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে। ন্ুতরাং জীবতত্বের দৃষ্টিতে মূল জীবন ও 
অমরত্বও কতকট আদি জীবকোষের মধোই নিহিত রহিয়াছে। 
এই দৃষ্টিতে দেহধারী স্রীপুরুষের জীবন একান্তই গৌণ ও দ্বিতীয় 
স্তরের। যৌনজীবকোষের জীবনই মুখ্য প্রথম স্তরের বন্তু। 
তবে নরনারীর যৌনকাষ একটি 13101081021” »। 
জীবতাত্বিক ( দৈব ) ব্যাপার বলিতে যদি ইহা! বুঝান হয় যে 


৩২ জমূতের পথে 


অন্তান্ত প্রাণীর জীবনে আহার-নিদ্রা-স্থাসগ্রহণ ইতাদির মত 
ইহ! জীবনধারণের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়মে অনিবার্ধা ও অবশ্য 
গ্রয়োজনীয়, তবে আমরা জোরের সহিত বলিব ভাহা নহে। 
কিছু পরেই আমরা প্রামাণ্য উদ্ধ তির সাহাহো এই কথা প্রতিপর 
করিব। 


যদি এরূপ সাধারণ যুক্তি প্রয়োগ কর! হয় যে যৌন- 
জীবকোষের সম্ভতগ্রবাহরক্ষার জন্যই প্রকৃতির নিয়মে মানুষকে 
কামের তাড়নায় ছুটিতে হইবে, তৰে তাহার উত্তর এই যে 
যৌনজীবকোষের জীবন প্রাণীজীবনের আদি উৎস হইলেও 
তাহা নিতান্ত যাস্ত্রিক জীবন মাত্র। জীবনের সেই আদি অন্ধকার 
গুহায় যে অন্ধ শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহার স্বরুপ বিজ্ঞানের 
নিকট অজ্ঞাত। জীবন যে কি বস্তু তাহাও আজ পর্যাস্ত 
জীরতত্ব বুঝিতে পারে নাই । একটি যৌনজীবকোষের স্জন- 
লীলার পার্খে অজশ্র যৌনজীবকোষের অপচয় আজিও এক 
প্রহেলিকা। এই বিপুল অন্ধকারের সম্মুখে দাড়াইয়া কেমন 
করিয়। বলা বায় যে নরনারীর অবাধ যৌন-আকর্ষণ ও যৌনমিলন 
জীবততৃসম্মত ব্যাপার ? 


আর এযুগের সন্ভা মানব কি সত্যই দ্বীকার করিষে 
ঘে নরনারী হিসাবে তাহাদের দৈহিক জীবনের ও যৌনমিলনের 
কোনও নিজন্ব মূল্য ও গুরুত্ব নাই? যদি তাহাই তাহার। মনে 
করে, তাহা হইলে তাহারা শুক্রবীজ ও রাজোবীদ্ছের অধীনস্থ যন্ 
মাত্র, ব্যস্কিত্ের মহিমা ব! মনুত্যত্ব বলিয়া তাহাদের কিছুই থাকে 
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না। সে ক্ষেত্রে মানুষ সভাত! বলিয়া যাহার বড়াই করে, 
তাহার গুহু-পরিবার-সমাজ-রাট্র-শিক্ষা তাহার প্রেমভালবাস। 
স্েহসহাস্ৃভৃতি, শিল্পকলা, দর্শনবিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতি 
ইত্যার্দিরও কোনও অর্থ থাকে না। এমন কি যে শিশুসম্তানদের 
পরম সম্পদ বলিয়া! মনে কর! হয়, তাহাদের জন্মপান-লালন- 
পালন-আনন্দবদ্ধন ও “মানুষ” কর!--সবই নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর 
ছেলেখেলামাত্র, হইয় দাড়ায় । 


কিন্তু হয়ত 'এহ বাহ”, আসল কারণ আরও গভীরে । 
সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে জীবতাত্বিক নয়, মনস্তাত্বিক। অর্থাৎ, 
এ যুগের মাছুষৈর মন এমনি নৈরাশ্ঠ-নিরানন্দে আচ্ছন্ন, সংশয়- 
অন্ত্বন্দে ছিন্নভিন্ন যে যৌনকামচরিতার্থ করার সহজ ও সুলভ 
উপায়ে সে তাহার জীবনের তীব্র বেদনাকে সব সময় ভুলিয়া 
থাকিতে চায়। সুতরাং “13101081051” বা 'জীবতাত্বিক' কথাটির 
দ্বারা একটি “বৈজ্ঞানিক' পর্দা টানিয়৷ সে তাহার অন্তরালে নিজ 
সংযমহীনঙার সমর্থন করিতে চায়। 


এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞান হিসাবে জীবতত্ব কতদুঃ সীমাবদ্ধ 
তাহাও উপলদ্ধি কর! প্রয়োজন | জীবতত্বের নান! আধুনিক 
আবিষ্ধার সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতই বিশেষ চমকপ্রদ 
এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ প্রজননবিষ্ভার মধ্য দিয়! জীবতত্ব জীব 
ও মানুষের দৈহিক জীবনে নানা মনোমত ও প্রয়োজনমত 
পরিবর্তন করার আশ। রাখে, একথ! সত্য | জীব ও মানবের 
নান! দৈহিক বিকৃতি বা ব্যাধির কারণনিণয় ও তাহাদের 
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প্রতিকারেও জীববিজ্ঞান সচেষ্ট ইহা! অনন্থীকার্ধা। কিন্তু ইহাদের 
প্রয়োগক্ষেত্র একান্তভাবেই স্থল, যান্ত্রিক, দৈহিক জীবন 
এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, জীবতত্র দৃষ্টিতে মানুষ ব। যে 
কোনও প্রাণী প্রধানতঃ জীবকোষনিমিত একটি যন্ত্র | প্রাণের 
স্বরূপ সম্বন্ধে জীবতত্ব একান্ত অজ্ঞ, মন ও আত্মার রহস্য ঢের 
দুরের কথা । অথচ এই প্রাণের ক্ষেত্রে, এমনকি দৈহিক প্রাণের 
ক্ষেত্রেই, অধাত্সবিজ্ঞান কতদূর অস্তদূর্টি লইয়! চলিতে পারে, 
তাহা ভারতের সুপ্রাচীন উপনিষদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। প্রজননক্ষেত্রের রহস্যময় বীজপদার্থ (580767) সম্বন্ধে 
বুচদারণাক উপনিষদ্‌ (৩1৭২৩) বলিতেছেন_-'যো রেতসি 
তিষ্ঠন্‌ রেতসোহস্তরঃ , যং রেতো ন বেদ; যস্ত রেতঃ শরীরম্‌ 
যে। রেতোহন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ, .-..***০*০** 
অতোহন্যাদার্তম্‌......... ।?) অর্থাৎ--'যিনি রেতোমধো বা 
করেন, রেত: হইতে পৃথকৃ, যাহাকে রেতঃ জানে না, রেতঃ 
যখহার শরীর, যিনি ভিতর হইতে রেতঃকে নিয়ন্ত্রণ করেন, 
(তিনিই তোমার আতা, অন্তর্যামী, অমৃত । .........অন্য সব 
কিছুই আর্ত ( পীভিত ).......-. ।* এতখানি সীমাবদ্ধ দৃষ্টি 
লইয়া জীববিজ্ঞান কবে কোন্‌ ম্ুদূর ভবিষ্যতে যৌনবীজতত্বের 
সমূহ রহস্য আয়ত্ব করিয়া মনের মত জীব ও মানব গড়িয়! 
তুলিবে তাহার আশায় আধুনিক যুগের সভ্য মানুষ কি হাত-পা 
গুটাইয়া। বসিয়া থাকিবে ? এরূপ অলীক কল্পনার উপর 
যৌনজীবনের তৃপ্তিলাধন কর একটি বিশেষ রকমের মাননিক 
বিকার ছাড়া আর কিছুই নয় । 
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জড়বিভ্ঞান তথ! জীববিজ্ঞান যে প্রকৃতির রহস্যময় রাজ 
অতি সামান্থ অংশ লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছে ইহা আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকমাত্রেই স্বীকার করেন। জীববিজ্ঞানের যে কোনও 
ছাত্রের নিকট ইহা স্ুৰিদিত যে জৈব জীবনের বন্ধ প্রাথমিক 
ব্যাপারও জীববিজ্ঞানের নিকট রহস্তাবৃত। জীববিজ্ঞান গ্যায়- 
সঙ্গতভাবেই তাহার জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রুকে মূলতঃ প্রাণীজগতে 
স্থুল প্রাণের বিকাশ-প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। 
যে কোনও জীবতত্ববিজ্ঞানী মানুষের মনোবুদ্ধি ও আত্মার অনন্ত 
রহুশ্ত, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে অনধিকাঁর প্রবেশ করেন না 
ও করিতে পারেন না । সুতরাং পুঃশুক্রকোষ ও স্ত্রীরজঃকোষের 
মধোই যে যৌন মিলন বা মিশ্রণের বর্ণনা আমরা পুর্রবেই দিয়াছি, 
জীবনের কোন্‌ মহান্‌ রহস্তের মহীয়ান্‌ শক্তি তাহার অন্তরালে 
ক্রিয়া করিতেছে তাহ। 131910£5 ব। জীবতত্বের জ্ঞানের সীমার 
বাহিরে, হয়ত ব1 তাহার জিজ্ঞাসারও বাহিরে । 


এখন আমরা যৌনকাম একটি 31010951081, বা 
'জীবতাত্বিক' বাপার-_-এই কথাটির পিছনে যে প্রথম ভাবটি 
ক্রিয়। করিতেছে, অর্থাৎ ইহা জৈব স্বভাব ও জৈব প্রয়োজন, 
সবতরাং স্বাভাবিক -তাহার আলোচন৷ করিব । 


যদ্দি একথা বল! হয় যে যৌনপ্রবৃত্তির সম্মুখে মানুষ জীব 
হিসাবে খুবই হুব্বল ও অসহায় তবে প্রাথমিক যুক্তি হিসাবে 
হয়ত তাহ! কতট। স্বীকার করিয়৷ লইতে পার! যায় ॥ মানুষ 
সে ক্ষেত্রে তাহার যৌনজীবনের অন্ধ যাস্ত্রিকতাকে শ্বীকার করে 
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ও ভাহাকে আয়ম্ব করিয়া তাহার উদ্ধে আত্তপ্রতিষ্ঠার প্রয়ো- 
জনীয়তাও অনুভব করে বুঝিতে হইবে । যৌনজীবনের অহঙ্কার, 
দস্ত ও তাহার অবাধ চরিতার্থতার আকাঙ্খা সেখানে থাকিতেই 
পারে না। 

কিন্ত সত্যিই মানুষ উন্নতস্তরের জীব হিসাবে যৌন- 
প্রবৃত্তির নিকট এতখানি অসহায় কিনা তাহা! স্থিরবুদ্ধিতে বিচারের 
বিষয়। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বাদ দিলেও সাধারণ 
ভ্রীবনে বিচারশীল ব্যক্তিগণের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। 
পাশ্চাত্য দেশেও মনীষীগণের মধ্যে আমরা এই কথাই 
শুনিতে পাই । "106 58821 10501)001, 585 99591191 
[10659501 2 1010170891) [0101৮615165, 115 1001 5০0 
0110019 ৪11-00/61601 009৮ 10 08.0109£ 09 
001)60]160, 8100 50191059680 210611155 10 17)019,] 
9067060) 200. [68501)” ৪. অর্থাৎ 01170860 বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের অধ্যাপক 08995161167. বলেন, 'যৌনপ্রবৃত্তি এমন 
কোনও সর্বশক্তিমান অন্ধশক্তি নয় ষে ইহাকে নৈতিক শক্তি ও 
বিচারের দ্বারা সংযত, অথবা সম্পূর্ণরূপে দমিত করা যায় না। 
৮155 8%:910018 01 01)6 10650 200 1)0109185% 2.0000176 
1510, 5955 911 [1006] 19216) 1091895507৪ 0196 
0৮8] 0011666€ 11) 1.010700109 41095 2 21] 17065 
010৬60 (008 61) 00056 17019611005 ০01 105011)065 
081) 108 606001৮615 16915090. 197 ৪, 50105 9100 
9801005 ড/111, 2100 0 50000181)% 0916 ৪৬ (0 120901)61 
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0৫ 116 ৪0 00001801010, অর্থাং__লগুনের 7২০5৪] 
০011826এর অধ্যাপক ১1 11076] 1736818 বলেন, 
'সব্বকালেই শ্রেষ্ঠ মহীয়ান্‌ ব্যক্তিগণের উদাহরণ দেখিলেই 
বুঝিতে পারা যায় যে সব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রবৃত্তিকেও 
সাফলোর সহিত বাধা দেওয়। সম্ভব, যদি ইচ্ছাশক্তিকে জোরের 
সহিত ও একাস্তিকভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং জীবনযাত্রা ও 
কাজকন্মের ধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন কর হয়।: 
[11. 2801) 1301980 লিখিত *10%/8105 11018] 
890100100 গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত । মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক 
১৪11-16517911 ৬. ১911-1700186006 গ্রন্থে সন্িবিষ্ট ] 
যৌনসস্ভোগ খুব “স্বাভাবিক” ব্যাপার ও নরনারীর দাম্পত্য- 
জীবনে ইহা! বিশেষ প্রয়োজন, এরূপ অজ্ঞান যুক্তি মারাত্মক 
ভ্রান্তির জনক | নরনারীর দাম্পত্যজীবনে দৈহিক কামের 
অসংযমই মনীষী 788107070 912৮৮ এর “11817198619 
10010111770 00 186911560  70109561061010”, অর্থাৎ 
"বিবাহিত সম্পর্ক একটা আইনের দ্বারা সমধিত গণিঙা সম্পর্ক 
ছাড়। আর কিছুই নয়” এই গ্রেষপুর্ণ উক্তিকে সম্ভব করিয়াছে । 
বস্ততঃ রিপু-ইক্দ্রিয়ের তাড়নায় স্বামী-স্রীর মিলনও '*ম্বাভাবিক” 
মিলন নয়। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, “]ু 19)051 0901816 
101) 21] (106 [0০0৬/6]1 1] 021) 00120107910 (152 96135002] 
৪0906101) ৪৮60 090/981॥ 1)11509100 2150 ৮106 19 
10101096012]. ..... [05019551096 10965 901) 1)05081)0 
8180 116 15 1)0% 11001)099511016, |] 29 180 £, 


৩৮ অন্তর পথে 


1)1066+ (5০৪ 110019 পত্রিকায় প্রকাশিত “'্রহ্মচর্য” 
বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে ), অর্থাৎ “আমার পক্ষে যতদূর জোরের 
সহিত বলা সম্ভব আমি ততদূর জোরের সহিতই ঘোষণ। 
করিতেছি ষে স্বামীন্ভ্রীর মধ্যেও ইন্দ্রিয়াসক্তি অন্বাভাবিক। 
যৌনলালঙাবজ্জিত ভালবাসা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসম্ভব নহে। 
মানুষ পশু নয়।” 


মানুষের জীবনের ব্যক্তিত্ব ব। নিজন্ব জীবনের একট 
বিশেষ খুল্যাবোধ ও গুরুত্ববোধ রহিয়াছে । পশুদের তাহ। নাই। 
সকল মানুষের ক্ষেত্রেই ইহ! সত্য, ইহার জন্ত। ধান্মিক' বা 
“সাধুসন্যাসী? হইতে হয়না। ভোগের ক্ষেত্রেও ইহা! সতা। 
স্থতরাং মানুষ হিসাবে ভোগজীবন একমাত্র মানবিক ব্যক্তিত্বের 
ভিত্তিতেই সম্ভব। এই মানবিক ব্যক্তিত্ব যেখানে ছূবর্বল, 
সেখানে পশুত্রই গ্রবল। এইরূপ পশুত্ব লইয়৷ নরনারীর 
প্রেমজীবন ব! দাম্পত্যজীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। এজন্য 
বিবাহিত জীবনেও ব্রহ্ষচর্যহীনতা একটী “অন্বাভাবিক' বৃত্তি । 
উচ্চতর আধ্যাত্মিক বা ত্যাগের জীবনে ত কথাই নাই। 


প্রকৃতির নিয়স্তরে বুঞ্ধলতা-জীবজ্ঞস্তর জীবনে যাহা 
স্বাভাবিক, প্রকৃতির উচ্চস্তরে তাহ!কেই স্বাভাবিক বলা চলেনা । 
নরনারীর যৌনমিলনকে এই ভ্রান্ত মনোভাব লইয়াই অনেক 
সময় অকারণ মহিমার উচ্চ শিখরে বসান হয়। ইহাকে 
13101098108] 1350655115 বা জৈব প্রয়োজন বলা আসলে এই 
মনোভাবেরই একটী চতুর অজুহাত। এ বিষয়ে পূর্বোক্ত 


জীবতত্ব ও মনস্তত্ব ৩৯ 


1. 7. 13017680 লিখিত গ্রন্থ হইতে আমরা আরও কয়েকটা 
উদ্ধৃতি দিতেছি | “45 10 1108 9602] 69176, 6 
855611, 0108  11766111061006 8100 1(1)8 11] 19৮6 
82105010066 0016101 ০৮6] 1. 1] 15106069521 [0 
612)]9109 (106 12117) 58081 26576, 1006 %860। 101: 
€1)616 15 100 009956101) 0 ৪, [010011010) 1) 000. 
80০017)]91151)100606 01 ড51)101) 15 100010)008,01016 
ড/111) 615161)06, 1২891] 1 15 1701 & 11660 ৪ 
৪11) 00610777100 10061) 216 [06150180680 1179 16 19” 
(137. 125091846), অর্থাৎ _-*যৌন কামনা সম্বষ্ধে আমাদের 
দৃঢ় মত এই যে বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি ইহাকে সম্পূর্ণ আয়ে 
আনিতে পারে । যৌন 'প্রয়োজন' এর পরিবর্তে যৌন 'কামন। 
কথাটী প্রয়োগ করা উচিত, কারণ এখানে এমন কোনও 
স্বাভাবিক ক্রিয়ার গ্রশ্ন নাই যাহা না করিলে জীবনধারণ 
অসম্ভব হয়। আসলে ইহা মোটেই একটী প্রয়োজন নয়; 
কিন্তু অনেকেরই এরূপ ভূল ধারণ1 1” -- (ডাক্তার [5081)96) 
অপিচ, “4 ঠ06101)১ 971655 101, 70910101156, **5/1)101) 
01161) 1)1110615 1176 1)2,00117955 ০01 20270211160 1116, 
15 (1891 (106 11750177060 109৮9 19 ৪ 0/1910 92100 
77051 108 98115960 86 81) [01109......., ০৬ 
006 ৬819 01)218,009715010 0021101 01 1083170, 7100 
016 20191617800 06109 ৬০106101), 19 210 ৪৮৩1- 
810৬/105 11)0911061006 ০0 1919 2৪.0102095.+,, 


অর্থাং__ডাক্তার 70010936 লিখিয়াছেন। “যে কাল্পনিক ধারণা 
প্রায়ই বিবাহিত জীবনের সুখশাস্তি নষ্ট করে তাহা! এই যে 
কামপ্রবৃত্তি এমন একটা অমিতক্ষমতাশালী শক্ত যাহাকে যে 
কোনও মূল্যে তৃপ্ত করিতেই হইবে । *** ১ কিন্তু মানুষের 
লক্ষণই হইল এই যে সে প্রবৃত্তির ক্ষুধা হইতে উত্তরোত্তর মুক্তি 
লাভ করিতে পারে, এবং ইহাই মানুষের বিকাশোম্মুখ বিবর্তনের 
লক্ষ্য বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। ” 1353.0575 [018551 
(569৮, 796০) পত্রিকায় জনৈক বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী 
(951৬8003 1)0%21) লিখিয়াছেন _, “0 999 610৪৮ 56% 
15 1১2,106] 7170 6০000 19 9.9 170691011081655 ৪5 1০ 58 
(026 1100195 216 00011510108 8170 011010119 .****-- 
98% 0810 06 10990611001 9170 €0০00. 07 11601010 2170 
10100 , অর্থাৎ__ 'পানীয়মাত্রেই পুষ্টিকর ও স্থুম্বাহ, এইরূপ 
কথা বল। যেমন অর্থহীন, যৌনমিলন একটি সুন্দর ও ভাল জিন্ষি 
বলাও তদ্রুপ অর্থহীন |... যৌনমিলন যেমন সুন্দর 
ও ভাল হইতে পারে, তেমনি সযুবিকা রগ্রস্ত ও পাপপূর্ণও হইতে 
পারে । বিবাহিত জীবনের সাফল্যের জন্য সস্তোষজনক 
যৌনসঙ্গম একান্ত আবশ্যক, এই ভ্রান্ত ধারণ! সম্বন্ধে তাহার 
উত্তি--]1) 10900 91100655101 10717197695 59015120601 
96009] 20101501015 816 801718৮80 1966 ০0: 1001 8 
৪]].) অর্থাং-_'বহু সার্থক বিবাহিত জীবনে মনোমত যৌন- 
সম্পর্ক হয় বনু বিলম্বে ঘটে অথবা মোটেই ঘটে না।* যৌন- 
সঙ্গম কেমন কয়িয়া নরনারীর প্ররেমসন্বন্ধকে কলুষিত ও শু 


জীবত ও মনস্তত ৪১ 


করিয়া দেয়, সে বিষয়েও তাহার উত্তি--717656 1905 10611) 
60 6%001911) ৬1526 00221691772) 81)89660 001009165-_. 
002 0109 6512,01191)170617% 01 96১০1812601591)1] 10255 
০0০0180 (10617 10৮9 19010970121 17701929560 17 
অর্থাং_-“এইবূপ বাস্তব ঘটনাবলী হইতেই বিবাহকামী প্রণয়ী- 
যুগলের জীবনের যাহা ধাধা হইয়া দাড়ায় অর্থাৎ যৌনসম্পর্ক 
স্থাপনের পর হইতে তাহাদের ভালবাস! বৃদ্ধি না পাইয়া ঠাণ্ডা 
হইয়! যায় কেন,__-এই রহস্যের উত্তর পাওয়া ষাঁয় |) নারীগণ 
যৌনসঙ্গম-্ষুধাতৃরা, এই ভ্রান্ত ধারণার বশেও পুরুষেরা অনেক 
সময় যৌনসম্পর্কের মধা দিয়া নারীর তৃপ্তিসাধন ও তাহার সহিত 
প্রেমসম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয় | এই সম্বন্ধেও উক্ত লেখক 
বলেন _-4১০০০17106 100 610৪ 1056% 5100165, 00] £. 
91070811 [10000161010 01 ৮/070610. 216 50 10161)17 96360 
699 ৪. 1201. 015630081 1619,6101)51)1]) 15 01506951776, 
অর্থাং--1756যগবেষণা অনুযায়ী ( ইহ। প্রমাণিত যে) খুব 
কম সংখাক নারীই এত তীব্র যৌনভাবাপন্না, যে যৌনসম্পর্কের 
অভাব তাহাদের কষ্টকর হইতে পারে ।* 

যৌনমিলনের অভাবে বা সংযমে মানুষের স্থাস্োর ক্ষতি 
হয় ইহ! অপর একটি মারাত্মক ভ্রান্তি ।॥ এ বিষয়েও আমর! 
পৃব্োজ্ত 11. চ. 301920র গ্রন্থ হইতে আরও কতকগুলি 
প্রামাণ্য উদ্ধৃতি দিতেছি | ৮[1)615 795 8150 ৪. 00108101. 
17005 ৫8০191911018 1557090 17 (118 [00019550915 ০01 
(109 1150108] ঘ০0165 01 0107156181018. [01015617510 


৪৭ অনৃত্ের পথে 


৪ 18৬ 98815 960 : “1109 259610101) 0108 2 01)9506 
]16 আ1]] 06 01611010181 60 (106 10681) 1655, 
800010106 10 00] 01810107009 6200967160006॥ 0) 100 
10010961010. ডা 1)9৮6 100 10)0/19086 ০ 20 
])2170) 19901011)9 0020 & 0076 200 050191 116.-০৮০০, 
8 01. ড1 15 006161076 11816 1) 09100511)8 01081 
006 00650101) 195 0206 ০019. (006 101501770% ০01 2. 1681 
71680. 40258100106 10705 102 1 ০1 003 10117) 
1101 00 9911567 0106 10660 06 10010191016) 0 0 
90000097955 19501796101, 006 100 0159 00655 2.0 
09000108109] 001)980061)065 €161)6]7 ৪90065 01 
01)101710) 99 1)9517)5 101109%/90 6161) 16103190121 02 
279901009 00106106006”, অর্থাং__“কয়েক বৎসর পূর্বে 
0১119091019 বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিভাগের অধ্যাপকমগুলী 
একবাক্যে একটি ঘোষণ। বাহির করেন | তাহা এই--'সংযম- 
ব্রহ্মচর্য্যের ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে, এরূপ উক্তি, আমাদের 
সর্বসম্মত অভিজ্ঞত! অনুসারে, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ॥ পবিত্র ও 
নৈতিক জীবন যাপনের ফলে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এরূপ কিছুই 
আমাদের জান। নাই | ' *.*.*,১, “সুতরাং ডাক্তার ৬ ইহাকে 
একটি সত্যকার অনিবার্য প্রবৃত্তি বা বাস্তব প্রয়োজন বলিয়া 
স্বীকার ন! করিয়! ঠিকই করিয়াছেন | “প্রত্যেকেই জ্বানেন যে 
পুষ্টিকর খাছ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে অথবা 
স্বাসপ্রশ্থাস বন্ধ রাখিলে তাহার পরিণাম কি দীড়ায়, কিন্তু কেহই 


ভীবতত্ব ও মন্তুত্ব ৪৩ 


চিরস্থায়ী বা সাময়িক সংযমক্ব্রন্মার্য্যের ফলে তীব্র অথব! জটিল 
কোনও শারীরিক কুফল দীড়াইয়াছে, তাহ! বলিতে পারেন না । ” 


চৈতম্যাতীত কোন্‌ পরম সতোর লীল। জড়ে, জীবে ও 
মানবে গ্রতিস্পন্দিত হয়, তাহা! একমাত্র অধ্যাত্মবিজ্ঞানের 
অধিগম্য। স্থখের বিষয় জড়ছ্গগৎ ও জীবজগতে চরমতত্বের 
অনুসন্ধান ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক জগতের তত্বের দিকেই অঙ্গুলি- 
নির্দেশ করিতেছে । [19665 [9165 এবং 90106 
অর্থাং জড়, শক্তি ও চৈতন্য ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটতর 
হইতেছে । আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণ। ও দর্শনের ক্ষেত্রে ইহ! 
অনেকখানি স্বীকৃত। 


জীবজগতের যাবতীয় "মানসিক" ক্রিয়াকে জড়বিজ্ঞানের 
সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবার একট। প্রবৃত্তি অনেক জীবতাত্বিকের 
মধো দেখ। গেলেও অন্থ অনেকে যথেষ্ট প্রমাণ সহযোগে 
ড161150 বা প্রাণবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। দর্শনের দিক্‌ 
দিয় 13015501) জড়জগতে ও জীবজগতে মুক্তচৈতন্যের লী'ল! 
গ্রকটিত করিয়াছেন। ফরাসী লেখক 41060 73166 জীব- 
জগতের অতি নিম়স্তরে অর্থাৎ স্ুক্মতম জীবকোষের মধোও চেতনা 
বা মানসিক ক্রিয়ার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন | পুংজননকোষ ও 
স্রীজননকোষের মধ্যে যৌনমিলনসদৃশ মিলনের ও মিশ্রণের কথা 
তাহার গ্রন্থ হইতে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি | শুক্রবীজ 
রজোবীজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পরই তিনি একটি কৌতৃহলজনক 
চিত্রেরও বর্ণন। দিয়াছেন ॥ ...... £]1)6 10820 701956115 ()6 


৪8৪ অনুতের পথে 


20096911006 01 ৪ 18019.06 18016, 01 0112)11)11616 901) 
৪0৮8100175 608105 00 1501916 101101905+ 5 অর্থাৎস্ 
£.....শুক্রবীজের মাথাটি একটি ক্ষ্যোতিম্মান্‌ পদার্থের আকারে 
দেখা যায়, ঠিক ষেন একটি ক্ষুদ্রাকার সুর্য রজোবীজের কেন্দ্র- 
বস্ত্র দিকে অগ্রসর হইতেছে ।' এই সামান্য চিত্রটি বৈজ্ঞানিক 
অনুবীক্ষণের তলায় দৃষ্ট, সুতরাং প্রামাণ্য | তবুও প্রচলিত 
জীবতত্বের বিচারে ইহার সুক্ষ তাৎপর্য্য গৃহীত হইতে না পারে। 
কারণ, মানুষের দৈহিক জীবনের উদ্ধে যে আত্মক জীবন 
রহিয়াছে, সেই জ্যোতির্ময় স্তরের কথা চিন্তা করা জীবতাত্বিকের 
এলাকার বাহিরে। 

মানুষের দেহমনোবুদ্ধির স্বাভাবিক সুস্থতা ও শক্তিমত্বা 
প্রধানতঃ নির্ভর করে সায়ুতন্ত্র ও মস্তিফ্ষের উপর | সুক্ষ আধ্যা- 
ত্মিক ধারণাশক্তি যাহাকে ভারতীয় শাস্ত্রে মেধা” বলা হয়, 
তাহার উৎপন্তিও অনেকখানি নির্ভর করে স্থাযুতন্ত্র ও মস্তিক্ষের 
সৃক্ম গঠন ও বিকাশের উপর 1 ইহা ছাড়া সাধারণভাবেও 
ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির সুস্থতা ও সজীবতাও অনেকাংশে সুস্থ ও সজীব 
স্ামুতন্ত্র ও মস্তিক্ষের উপর নির্ভরশীল । কিন্তু ইহ! বৈজ্ঞানিকভাবে 
স্বীকৃত যে প্রচুর যৌনজননকোষ অপব্যয়িত না হইলে ইন্দ্রিয় 
স্লাযু-মস্তিষ্ষের ন্বাভাবিক ন্ঞ্জন-সংগঠনের কাজে লাগিতে পারে 
নিম়গামী প্রজনন ( £616796101) ) ক্রিয়ার স্থলে ইহাকে 
উদ্ধগামী সংস্জন (258০7672001) ক্রিয়া বল হইয়াছে। 
ইহাই সম্ভবতঃ ভারতীয় 'উদ্ধীরেতত্বম। * সে যাহা হউক, এই 
জন (26106791101) ক্রিয়া সম্বন্ধে ডা. [.. 16 
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লিখিত সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 103012672.6107) 2100 
1২90910672,101)” (01)6 0061) 00101 ০017291)) হইতে 
আমরা কিছু অংশ উদ্ধত্ত করিতেছি । ৭88 708750)9 
590210)--09161010-91017891 2100 5৮ 0108,01)600--৮15, 
1109 211 011)67 01629105, 001] আ]) 01 06115 11) 
109৮9 0106 1709818 £9117)-09115, 019৮7) 11010) (1)6 
06919956 992. 01 1166 £ 11) 001)11)010105 5(1981703 11)60 
218 01561100650 2000 01116161719660 0 (1)6 £8175119 
01 11)6 555681005, 2170 01 000156 11) 11010161758 0091)- 
1065 6০ (1)2 101911. ৬1610015598] 01 £11)-061]5 
17010) (19917 00010 196910619,018  0010758 (01 
8৪106790190: 1706161 11800186106 190710565 
06101165 (1) 01621)9 01 (1)17 1001] 161)1610191)106 
5০0০. 01 116) 10 61)617 00951, 51051 8170 0161- 
[19661 ) অর্থাং--'অন্তান্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মত মস্তিফ- 
মেরুদণ্তীয় ও সংবেদনশীল স্বায়ুতন্ত্রও যে সব জীবকোধ দ্বারা গঠিত 
তাহার! এক সময়ের গ্রজননকোধষ, ও জীবনের গভীরতম প্রদেশ 
হইতে আহ্ৃত। নিরবচ্ছিন্ন শোতে তাহার! স্সামুতন্ত্রের গ্রস্থি- 
গুলিতে ছড়াইয়! পড়ে ও বিশিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে, এবং বিশেষ 
ভাবে মস্তিক্ষে তাহার! বিপুল পরিমাণে সর্চারিত হয়। প্রজনন- 
কোষগুলিকে এই উদ্ধগামী সংস্থজনকারী পথ হইতে বংশবৃদ্ধি 
অথব! নিছক কামচরিতার্থতার উদ্দেশ্যে নামাইয়৷ আনিলে ইন্ড্রিয়- 
গ্রাম তাহাদের প্রাণশক্তির সম্যক পরিপুত্তি হইতে বঞ্চিত হয়, 


৪৬ অমৃতের পথে 


এধং ক্রমশঃ ইহার পরিণামে তাহারা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।; 
স্থৃতরাং আধ্যাত্মিক সাধনার কথ বাদ দিলেও দেহমনের স্বাভাবিক 
স্বাস্থ্য ও সজীবতার জন্যও সংযম-ব্রহ্গচর্যোর প্রয়োজনীয়তা 
কতখানি তাহ। উপরের উদ্ধুতি হইতে বুঝা যাইবে । 
ঢ1)55101969 বা শরীরতত্বের দিকৃ দিয়! ব্রন্মচর্য্য সাধনার 
প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে আমর! ভক্ত দেশসেবক অশ্বিনীকুমার দত্তের 
'ভক্তিযোগ* পুস্তক হুইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি । “%1] 
81001189101 [01)05101051515 9£7658 01726 0069 00095 
[7901005 2010)5 ০91 101900 81067 11060 (1)6 0010)- 
[০১101017 ০1 76 9217)610.?১ অর্থাৎ--'সমস্ত বিশিষ্ট শরাীর- 
তত্ববিৎ এ বিষয়ে একমত যে রক্তের সর্বাপেক্ষা মুল্যবান অণু 
হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয় ॥ * (ডাক্তার লুই লিখিত 401)8501: 
নামক পুস্তক হইতে ) 1 পুনশ্চ 15 2 100801091-_৪. 
[010%5109109£10951 1901 0080 0176 10956 191900 11) 10106 
0০909 £965 10 10112) 0106 91912861)65 ০01 1610100100101) 
1) 0০011) 56595... 11] ৪, 00116 200 010:9117 119, 11015 
[02,666 15 78-20901)960. 1৮ 6085 10200 11)10 61) 
01001761010 [6809 60 10117) 01) ঠি1)65 1019110) 10916 
810 10105001917 1155016., অর্থাৎ_-“ইহ। চিকিংসাশাস্ত্রসম্মত 
ও শরীরতত্বসম্মত সত্য যে শরীরের সর্র্বোৎকৃষ্ট রক্ত হইতে নর ও 
নারী উভয়ের মধ্যে প্রজননের উপাদান উৎপন্ন হয় | সংযত ও 
পবিত্র জীবনে এই উপাদান পুনরায় শরীরে মিশিয়া যায়। ইহা 
রক্তের শ্রোতে ফিরিয়! গিয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তি, স্নায়ু এবং মাংস- 
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পেশী গঠনে সহায়তা করে 1৮ (ডাক্তার নিকল্স লিখিত 
1[75018110 4১1)101)10101085 গ্রন্থ হইতে )। 


বেদ-উপনিষদ্‌ ও যোগশাস্ত্রে শারীরিক ব্রহ্মচর্য্যের উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে, কারণ ইহ! হইতে এব্রঙ্মবঙ্চঃ, 
ব৷ স্বর্গীয় ওজ্জল্যা এবং ওজঃশক্তি লাভ হয় | ইহা হইতেই 
আধ্যাত্মিক ধীশক্তি বা “মেধা লাভ হয়। ইহাই মনুষ্যত্বের 
ভিত্তি। সসায়ুতে ও মস্তিষ্কে এইভাবে শক্তি সঞ্চিত না হইলে 
আধ্যাত্মিক জীবনেও উন্নতি করা অসম্ভব । এজন্ত শাস্ত্র 
বলিয়াছেন 'নায়মাত্ম। বলহীনেন লভাঃ », অর্থাৎ “'বলহীন 
আত্মাকে লাভ করিতে পারে না |? 


জীবতত্ব ও শরীরতত্বের দিক দিয়া আলোচনার স্মৃত্রে 
আমাদের এ কথাও বি/শষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে নরনারীর 
যৌন আকর্ষণ ও যৌনমিলনের মধো এমনিতেই অশুচি বলিয়! 
কিছু নাই। বরং এই আকর্ষণ ও মিলনকে ভিত্তি করিয়াই 
মনুষ্জীবনের সন্ভতপ্রবাহ ও মানবসভ্যতার বিকাশ সম্ভব 
হইয়াছে | প্রাচীনভারতীয় সামাজিক এঁতিহে যৌনকামের 
স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠ। যথেইুই স্বীকৃত ছিল। ভারতীয় অধ্যাত্মশান্ত্ে 
বন্স্থানে আমরা নিঃসঙ্কোচ যৌন আলোচন! দেখিতে পাই। কিন্তু 
তাহার একমাত্র উদ্দেশ্ট উচ্চতর মানবজীবনের বিকাশসাধন 
করা । উদাহরণন্থর্ূপ, উপনিষদের স্থানে স্থানে দৈহিক যৌন- 
মিলনকে 'যজ্ঞ'দৃষ্টিতে দেখিবার ও উপযুক্ত সন্তানের জন্ম 
দিবার পন্থা বণিত হইয়াছে । অন্ত্রাদি শাস্ত্রে যৌনজীবনের 


৪৮ অম্নতর পথে 


বিকারকেও দিব্য জীবনে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা ও সাধনাও 
রহিয়াছে । রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থে নরনারীর যৌন- 
সম্পর্কের বন্ধ বর্ণন! পাওয়। যায় । কোথাও তাহাকে ত্বণা বা 
অশ্লীল দৃষ্টিতে দেখা হয় নাই। ইহার তাৎপর্য সম্বন্ধে আমর! 
পরে যথাস্থানে আলোচন। করিব। কিন্তু এ কথ। অতি সত্য যে 
এই যৌনসম্পর্ক সেখানে দুর্বল, বিকৃত কামনার উচ্ছ আলত! 
নয় । আমরা এযুগে যে 40014] 509210)151)11639+ ব 
“নৈতিক খুঁৎখুঁতেমি'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, সে যুগে তাহার 
প্রয়োজনই ছিল না । ভারতের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ গীতাতে 
ভগবানের সত্তা ধন্মসঙ্গত যৌনকামের মধ্যেও বিদ্যমান, এ কথা 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা কর! হইয়াছে । ধর্মাবিরুদ্ধঃ কামোহন্মি 
(গীতা, ৭১১)। এন্টরূপ স্থস্থ-সংযত যৌনজীবনের উপরই মানুষের 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অনেকখানি সৌন্দর্য্য এবং 
মাধুর্য নির্ভর করে | ইহাই ভারতের 412170115 1116 বা 
পারিবারিক জীবনকে একটি আশ্রমের মধ্যাদ। দিয়াছিল । 
ব্রচ্মচধ্যই ছিল তাহার ভিত্তি। 

এখন বিষয়টি মনস্ততের দিক্‌ দিয়া দেখিবার ও বিচার 
করিবার সময় আসিয়াছে । এই ক্ষেত্রে সব্ববাগ্রেই যাহ! মনে 
আসে তাহা আধুনিক অবচেতন-মনস্তত্ব ও ফ্রয়েডীয় ফামতত্বের 
কথা। কারণ, এই মতবাদ মানুষের চিন্তাধারায় একটি আঙুল 
পরিবর্তন আনিয়াছে । সহজ কথায় বলিতে গেলে এ যুগের 
যৌনমনস্তত্ব নীতিধর্্বের রাদ্ধ্ে একটা ওলট.পালট আনিয়া 
দিয়াছে । 
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কিন্তু এক্ষেত্রেও সঙ্গ বিচারের সাহ!যো সত্ানির্ণয় করিতে 
হইবে। কাজটি এখানে আরও দুরূহ, কারণ মনস্তত্ব মন লইয়া 
কারবার করে, সুতরাং মনের মধ্যেই সংশয় ব৷ ভ্রান্তসংস্কার উৎপন্ন 
হইলে প্রতিকার সহজ হয় না । কিন্তু স্থির, নিরপেক্ষ বুদ্ধির 
সাহাযো অগ্রসর হইলে এই ভ্রান্তসংস্কারের জটাজাল হইতে মুক্ত 
হইতে পারা ঘায়। এই "স্থির, নিরপেক্ষ বুদ্ধি'কে যোগজবুদ্ধি 
বা যোগদৃষ্টি বল! যায় । অধ্যাত্মশাস্্র বলেন, “মনসম্ভ পরা 
বুদ্ধি্ষে! বুদ্ধেঃ পরতত্তর সঃ* ( গীত, ৩1৪২), অর্থাৎ--“মনের 
উপরে বুদ্ধি এবং বুদ্ধির উপর তিনি বা আত্মা ।* এই আত্মার 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি যোগজবুদ্ধি এবং উহাই যোগণৃষ্টি । কামন। 
এবং কাম যখন ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তখন 
সংযমসাধনা বা ব্রহ্গচর্যাসাধনার একমাত্র উপায় বুদ্ধিকে শুদ্ধ 
করা। এই শুদ্ববুদ্ধির দৃষ্টি লইয়! আমাদের এই আঁমন্তাটির 
সমাধান করিতে হইবে। ্‌ 


কিন্তু প্রথম কথ! এই যে, ব্যাধিচিকিংসায় যে তত্বের 
আবিষ্কার ও প্রয়োগ, তাহা ম্বাভাবিক, সুস্থ মানুষের জীবনে 
প্রযুক্ত হয় কোন্‌ যুক্তিতে 2 তাহা! ছাড়া, মানসিক ব্যাধি- 
চিকিৎসার দিক্‌ দিয়াও এই অবচেতনতত্ব ও কামতত্বের প্রয়োগে 
এমন নেক ফাক রহিয়াছে যাহাতে ইহাদিগকে নিব্বিবাদে স্বীকার 
করিয়া লওয়া চলে না । উদাহরণ স্বরূপ, নিজ্ঞণন মনের অবদমিত 
কামনাকে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার দ্বারা সজ্জান মনের স্তরে 
লইয়া আসিলে৪, মানসিক ব্যাধি সাময়িক উপশমসত্বে অনেক 
ক্ষেত্রে পুনরায় দেখ দেয় | ইহার যুক্তিযুক্ত বৈজ্ঞানিক উত্তর 


৫৪০ অম্ুতের পথে 


পাওয়া যায় না । ইহা! ছাড়া, এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি 
বিবেচ্য বিষয় রহিয়াছে । ফ্রয়েড (চ1580) মানসিক বিকারের 
চিকিৎসায় যে কামতত্বের উপর সম্যক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, 
তাহ! অন্ত অনেঞ বিখ্যাত মনস্তাত্বিঝ চিঝ্িসকের মতে অসঙগত। 
উদ্াহরণন্বরূপ, 0167, 00108 ও অন্ত অনেকে মানসিক 
বিকারের চিকিৎসায় কামতন্বের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেন 
না। যৌনকামকে তাহার! জীবনের মূলতত্ব বলিয়া স্বীকারও 
করেন লা। 


আমর! অবশ্টা এতটা যাই না । আমরা কামতত্বকে 
দৈহিক জীবনের মূলতত্ব বলিয়া! অবশ্যই স্বীকার করি। ভারতীয় 
্রচ্ঞাদৃষ্টিতে ইহ্‌। স্বীকার কর! হইয়াছে বলিয়াই কামসংযম বা 
্রহ্মচর্যযের উপর আধ্যাত্মিক জীবনসাধনার সৌধকে গড়িয়া 
তোল! হইয়াছে | ইহার উপায় বা পদ্ধতি সম্বন্ধে মত্বৈধ 
থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই 
একমত। 


কিন্ত ভারতীয় যোগদৃষ্টিতে কাম দৈহিক জীবনের মূল 
তত্ব হইলেও মানুষের উচ্চতর সত্যজীবনের মুলতত্ব নহে। 
মানুষের উচ্চতর জীবনসত্বার মূলতত্ব হইতেছে প্রেম বা 'আনন্দ*। 
কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই প্রেম বা! "আনন্দ সাধারণ দৈহিক 
জীবনের ব। জাগতিক জীবনের কোনও ভাব নয় | আধ্যাত্মিক 
জীবনে সাধারণ চেতনার যখন রূপান্তর ঘটে তখনই যে সর্বগ্রাসী, 
সর্ববাধার জীবনরনসের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাই প্রেম বা 


জিবতত্ব ও মনস্তত্ ৫৬ 


“আনন্দ | স্তুতরাং গ্রকৃত পক্ষে ইহা! একটি ভাবাতীত মহাভাব। 
তৈত্তিরীয় উপনিধদে ইহাকে 'রস' বল! হইয়াছে । “রসো বৈ 
সঃ' | বলা বাহুল্য, ইহাও কোনও প্রচপিত রস নয়, ইহ! 
পূর্র্বলিখিত রূপান্তরিত চেতনায় নিহিত সর্বগ্রাসী, সর্ধবাধার 
জীবনরস। এই “রসকে' দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন্‌ তাহার উপনিষদের 
অনুবাদে “155581708 ০1 1419+ বলিয়াছেন, ইহাই মানুষের 
উচ্চতর জীবনসত্বার মূলতত্ব | ইহাতেই মানুষ নিত্যানন্দ ও 
অভয় লাভ করে ('লব্ধানন্দী ভবতি......... অভয়ং প্রতিষ্ঠাং 
বিন্দতে? )। এই জীবনরসই স্থল প্রাণীজীবনে নিমমুখী ৰা 
অধোগামী হইয়া কামরূপে দেখা দেয়। লিঙ্গমূলে এই অধোমুখী 
রসশক্তি সঞ্চিত থাকে বলিয়া এ স্থানকে যৌগিক ভাষায় মূলাধার 
চক্র বলে | ইহাই ইতিপূর্বে লিখিত ৬. 1. [279 এর 
ভাষায় “[1)9 26915 568 01 [.108+, অর্থাৎ_-'জীবনের 
গভীরতম অবস্থানভূমি ।' এখানেই যৌনকামশক্তির উদ্ভব ও 
ক্রিয়া। এই শক্তি নিম্নমুখী হইয়া অবৈধ প্রজনন বা স্বেচ্ছা- 
চারিতায় অপব্যয়িত হয় । এখানে গ্রেমশক্তি হয় কামশি, 
আনন্দশক্তি হয় উত্তেজন1-কণ্ুয়নশক্তি | ইহাই মানুষের ও 
সর্ববজীবের দৈহিক চেতনার ভিত্তি । এখানে অন্ধভাবে 
(112001) বা বংশবৃদ্ধিক্রিয়ার ভআ্রোত বহিতে থাকে। 
ইহাকে সংযমব্রহ্ষচর্যের সাধনায় উদ্ধগামী করিলে ডা... 
[7816 এর ভাষায় 361918101) এর পরিবর্তে [38915619- 
600, অর্থাৎ আত্মবিস্থদ্রনের পরিবর্তে আত্মসংস্থজনের ক্রিয়া 
চলিতে থাকে। প্রথমটি আত্মার মৃত্যুর গতি এবং দ্ধিতীক্পটি 


৫২ অমূতের পথে 


আত্মার জীবনের গতি | শাস্ত্রে ইহাকেই বলিয়াছেন “মরণং 
বিন্দুপাতেন, জীবনং বিন্দুধারণাৎ !” দেহের মৃত্যু ও দেহের 
জীবন ইহার তুলনায় নগণ্য । এই মহামৃত্যুকে এড়াইয়া এ 
মহাজীবন লাভ করাই [7017791) 12501061010) বা মানবীয় 
অভিবাক্তির একমাত্র লক্ষা | ইহার অভ'বে মানবীয় সভ্যতা 
'[1066111861) /১1017021” বা বুদ্ধিমান্‌ পশুর সভ্যতায় পর্যবসিত 
হইতে বাধা । আধুনিক যুগে ইহাই মুল সমস্যা | 

জীবনেব এই আধ্যাত্মিক রসশক্তি যখন আধিছেোতিক বা 
জৈবস্তরে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহা এ উদ্ধশন্তির একটি 
অক্ষম অনুকরণ মাত্র । এখানে ভারতীয় অধ্যতুশান্ত্রের “বিছ্যা- 
অবিদ্য।? ইত্যাদির দার্শনিক প্রশ্ন আসিয়। পড়ে । তাহাদের 
মধ্যে না যাইয়া আমরা এইটুকু মূলসতা গ্রহণ করিতে পারি 
যে মানুষের নিতামুক্ত স্তরের আনন্দ যখন নিতাবদ্ধ স্তরে আত্ম 
প্রকাশ করে তখন তাহ প্রধানত: যৌনকামের রূপ পরিগ্রহ 
করে। এই যৌনকাম দেহমনোবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া যৌন- 
তৃপ্তির সহিত অন্থান্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকেও নেপথ্যে থাকিয়া পরি- 
চালিত করে। এজন গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন-__বহির্জগতের 
যাবতীয় ভাব, এক কথায় দৈহিক জীবনের যাবতীয় "বিষয় 
মানুষের চেতনাকে আকৃষ্ট ও আসক্ত করিয়। কামের উৎপত্তি 
ঘটায়। এই কাম হইতে ক্রোধ, মোহ, লোভ ইত্যাদি সঞ্জাত 
হয় | 'ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংস: সঙ্গস্তেযুপজ্জায়তে ৷ সঙ্গাৎ 
সঙ্জায়তে কামঃ ..১*** | ( গীতা, ২৬২ )। এই কাম মূলতঃ 
যৌনকাম হইলেও ইহ! ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়! সর্্ধবিধ কামের 


জীবতত্ব ও মনস্তত্ ৫৩ 


জনক । ইহার লক্ষণই হইতেছে সাময়িক একটু তৃপ্তিকোধ, 
তারপর আংত্মনাশের বিষক্রিয়া । “বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যক্দ- 
গ্রেহমুতোপমম্‌ ॥ পরিণামে বিষমিব-......-- ।* (গীতা __ 
১৮৩৮ ) | এই এরবষয়রস'ই উচ্চতর মানবজীবনের তথা 
অধ্যাত্জীবনের চরম পরিপন্থী | ভারতীয় লাধকদের ভাষায় 
বল৷ যায়--'্যহ1 কাম তাহা নেহি রাম”, অর্থাৎ “যেখানে কাম 
আছে, সেখানে রাম বা ঈশ্বর নাই।” আমর] অংধুনিক জীবনের 
পরিভাষায় বলিতে পারি, সেখানে মানুষের মনুয্যত্বও নাই । এই 
জ্য জৈবজীবনের ব। জাগতিক জীবনের যাবতীয় প্রবৃত্তি-_ 
য।হাদের ইংরাজীতে 117561000 বল। হয় তাহারা সকলেই 
এই একই যৌনকামের সমস্ূত্রে গ্রথত | এইজন্যই ধনকাম, 
জনকাম ব৷ প্রভৃবকাম সকলই একই কামের বিভিন্ন প্রকাশ। 


আমর! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অধোমুখী কামবৃত্তি আসলে 
উদ্দমুখী প্রেম বা আনন্দের বিকৃত প্রকাশ মাত্র । উহা! সত্য 
জীরনরসের মিথ্যা অন্থুকরণ। আদি জীবনরস যেখানে আত্মস্থ 
থাকিয়া “একোহহং বনু স্তাম্ঠ এই মহাভাব লইয়। ত্রিগুণময়ী 
প্রকৃতিতে আত্মস্জন করিয়াছেন, বিকৃত কামরস সেখানে আত্ম- 
বিচাত হইয়া এক মহ1-অভাববোধের তাড়নায় বন্ত্বের পিছনে 
ছুটাছুটি করিতেছে । ইহাই মান্থুষের জীবনে নিত্য ব্যর্থতাবোধের 
কারণ। ইহাই জৈব আত্মবিশ্বজন বা %890979001), এর মূল 
কথা। সুতরাং মমুয্যজীবনের একমাত্র সার্থকতার তৃত্তি আসিতে 
পারে এই আত্মবিস্থদনের পরিবর্তে আত্মপংস্জনের মধ্য দিয়া। 


৫৪ অমৃতের পথে 


ইহাই সত্যকার 0980৮ 4১০01৮1+ বা স্যজনক্রিয়! | 
একমাত্র ইহারই মধ্য দরিয়া জৈব মানবের মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন 
ঘটে। বলা বাহুল্য, ইহা কামবৃত্তির পরিমিত চরিতার্থতাও 
নহে, ইহ। কাম-মানসিকতারই আমূল পরিবর্তন | ইহাই 
ব্রহ্মচর্যোর ব্রত । প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইবে, এই ব্রত-উদ্বাপনের 
পর প্রাচীন ভারতে কামের সদ্বাবহারের প্রশ্ন উঠিত । ব্রক্ষচর্যা 
আশ্রমের পর গাহৃস্থ্য আশ্রম ৷ 


কিন্তু এই জীবনরসকে উদ্ধগামী করার অর্থ কোনও 
কৃত্রিম ১9019591070” বা অবদমন নয় | এই [২6119551010 
ব। অবদমন কথাটি আধুনিক ফয়েডীয় মনস্তত্বে এক বিশিষ্ট অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। ইহ৷ সামাজিক বা নৈতিক অনুশাসনের চাপে ও 
মানসিক অন্তদ্বন্বের কলে যৌনকামনাকে প্রকাশিত না৷ করিয়! 
অবচেতন বা নিজ্ৰ্পান (001,0090$01005) মনের কোঠায় সরাইয়া 
রাখাকে বুঝায় ॥ ইহার ফলে [750907, ( হিষ্টিরিয়া )- 
জাতীয় বিকার দেখা দেয় | যৌনকামনাকে এইভাবে চাপিয়। 
রাখা কিন্তু সঙ্ঞানে আত্মসংঘম করা নয় । ইহার পিছনে 
অবচেতন বা নিজ্ঞন (01007050105) মনের ক্রিয়াই প্রবল। 
এই সামান্য ব্যাপারটিও সাধারণের মধো এত অজ্ঞাত যে ইহার 
ফলে ফয়ে্ডীয় মনস্তত্ব ও সাধারণভাবে যৌনমনস্তত্বের নামে 
কামপ্রবৃত্তির ঢালা সংযম ও স্বেচ্ছাচারিতাই চারিদিকে রেওয়াজ 
হইয়া ফীড়াইয়াছে । অথচ এই ভ্রম ও উদ্ভ্রান্ত ভাবের 
ফ্যাশান' যে কত মারাত্মক তাহা! আধুনিক সমাজজীবনে নগ্ন 
বৌন-অসংঘম ও উচ্ছ্‌ লতার সহিত যাহারা পরিচিত তীহায়াই 


জীবতত্ব ও মনম্ততৃ ৫৫ 


জানেন। শুধু সমাজজীবনে নয়, আধুনিক সাহিত্যে ও দর্শনে 
পর্যান্ত ইহার প্রভাব উৎঝটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, একদিকে বহির্দেশদর্শী মার্ক সীয় সাম্যবাদ ও 
অপরদিকে অধোদেশদর্শী ফ.য়েডীয় যৌনতন্ব, ইহ্ারাই যেন 
আজ্িকার কেন্দ্রচ্যুত মানবীয় সভ্যতার নিয়ামক | বিকৃত 
কামকাঞ্চনবাদের এই মণিকাঞ্চনসংযোগের ফলে আজ গৃহে, 
সমাজে, রাষ্ট্রে মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যাবতীয় অনুষ্ঠানে ও 
প্রতিষ্ঠানে দানবীয় বীভংসতা ও উলঙ্গ ধৃষ্টতা রাজত্ব করিতেছে । 
এসব কথা আরও কিছু বিস্তারিত ভাবে আমরা 'সমাজ ও 
সংস্কৃতি' অধ্যায়ে আলোচন। করিব। 


কিন্ত যে কথা বলিতেছিলাম তাহা এই যে ফয়েডীয় 
[২611659107১ বা অবদমনের অর্থ প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দমন বা! 
'যম নয় | অসংখা সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ স্মরণাতীতকাল 
হইতে নানাভাবে প্রবৃত্তিদমন ও আত্মসংযম করিয়া চলিয়াছে 
এবং ইহারাই মনুষ্যসভ্যতাকে যুগে যুগে নানা আদর্শে দূপ দান 
করিয়াছে । মনুস্তদভাতা আজিও যেটুকু দৃঢভিত্তির উপর 
দাড়াইয়া আছে তাহ! এই স্বাভাবিক মানুষের প্রবৃত্তিদমন ব৷ 
আত্মসংযমের অবদান। 


ফয়েডীয় যৌনঞামতত্ব এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট 
আধুনিক মনস্তত্ব কোথাও [6810515 ব1 স্নায়বিক-মানসিক 
বিকার দুর করিবার জগ যৌনপ্রবৃত্তির ইচ্ছাকৃত অস্ংযম 
করিতে বলে নাই | মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবদমিত 


৫৬ অনুতের পথে 


যৌন-আকান্ধ। (1২2169560 58:02] 16916) যাহাতে 
রোগীর নিজ্জান (0010000501083) মন হইতে জ্ঞান (001- 
508083) মনে ভাসিয়। উঠে এবং রোগী সঙ্ঞানে সেটিকে লইয়া 
স্বাভাবিকভাবে চলিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থ। করা হয় | 
তথাকথিত 13,91)1655101) বা অবদমন বঙ্ছনের নামে মানসিক 
সুস্থতালাভের অজুহাতে যাহারা যৌনকামের অসংযম বা 
স্বেচ্ছাচার প্রকাশ করার পক্ষপাতী, তাহার যে কত মারাত্মক 
ভুল করে তাহ! প্রমাণ করার জন্ত আমরা একটি উদ্ধৃতি 
দিতেছি । বিখাত আধুনিক মনোবিষ্লেষক, চিকিংসক ও লেখক 
]. লে, ৮৪] 061 11001) তাহার 01)2190661 9170 1106 
[00001501005 গ্রন্থে লিখিয়।ছেন--]€ ০৪] 176 10০1191 
00 86671106 0116 0018 01 50101) [091161)5 1016161) 
7) 010511106 0161) ৬111) 01760 563:021 52015- 
80000. ট্ব০৮ 02010 ০] 061)67 01000110185 
01000096 61015 ৮61 50161010051, 001 (106 ও/1)016 
66177096701 01)617 60)0610102,] 1116 15 (০০ 061109%9 
৪100 00100101630 100 59015090010 1) ৪ 008156 
8190 61617010191 1779101067, ৬172৮ 19 1098060 15 
[108 05 11076951106 006 51019916501 00911 00115. 
01010517955, 11) 9100010 20911) 2. 18৮7 1)2117)01) 
০ €10010179.) অর্থাং_'এইজাতীয় রোগীদের (যাহারা 
যৌনকামের অবদমনের ফলে স্ায়বিক-মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ) 
. সোজাসুজি স্থুল যৌনতৃত্থির ব্যবস্থা! করিয়া রোগমুক্ত করিশার 


জীবতত্ব ও মনস্তত ৫৭ 


চেষ্টা একটি মূর্খের মত কাজ হইবে । তাহাদের মনের এন্যান্ত 
আবেগ ইহার প্রতিবন্ধক হওয়া ছাড়া তাহাদের আবেগ- 
জীবনের বিশিষ্ট ধার! এইরূপ স্থুল ও প্রাথমিক চরিতার্থতায় 
তপ্তি পাইতে পারে ন।, কারণ এ আবেগের জীবন অত্যন্ত সুক্ষ 
ও জটিল। যাহ সত্যিকার প্রয়োজন তাহা হইতেছে এই যে 
তাহাদের চেতন বা সঙ্ঞান মনের ক্ষেত্রকে এমনভাবে বিস্তৃত 
করিতে হইবে যাহাতে তাহারা তাহাদের আবেগের রাজো এক 
নৃতন সাম্য ও লামগ্রস্ত খু'জিয়া পায়......ঃ বিখাত আধুনিক 
যৌনমনস্তত্ববিৎ ও চিকিৎসকের এই উক্তি হইসে ইহা পরিষ্কার 
বুঝা যাইবে যে 76)659107 বা যৌনকামের অবদমন বর্জন 
করার নামে ও মানসিক বা স্নায়বিক বিকারমুক্তির নামে 
যৌনপ্রবৃত্তির অবাধ সম্ভোগ বৈজ্ঞানিকভাবে সমধিত নয় । 
অসুস্থ বা অন্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রেই এতদূর | ম্ুতরাং নুপ্য 
ও স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে এভাবের অজুহাতে অবাধ কাম- 
চরিতার্থ কর! নিতান্তই যুক্তিহীন, তাহার আর সন্দেহ নাই। 
প্রকারান্তরে ইহা, যে মানসিক দুর্বলতার ফলে যৌন অবদমন ও 
মানসিক-জ্লায়ৰিক বিকারাদি ঘটে, তাহাকেই ডাকিয়া আনে বা 
তাহার তীব্রতা বাড়াইয়া তোলে | সুতরাং এই বদি 
মানুষের নৈতিক ছুবর্বলতা ও মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি করিবার 
পন্থা ছাড়! আর কিছুই নয়। 

ভারতীয় যোগদৃষ্টিতে দেখিলে এইজাতীয় মনোবিকার 
বা স্নায়বিক বিকারের যূল কারণ রোগীর পূর্ববজন্মাজ্ডিত তীব্র 
এক তমোগুণ । আধুনিক মনস্তত্ব যেখানে অন্ধভাবে যুক্তির 


৫৮ অনুতের পথে 


জোড়াতালি দিয়া 47216016+ বা 'বংশগতভাৰ' বলিয়। ইহাকে 
ছাড়িয়া দেয়, ভারতীয় প্রজ্ঞাদৃষ্টি সেখানে জন্মাস্তরীন সংস্কারের 
কথা বলে। এবং যাবতীয় চারিত্রিক ুর্ববলত। বা পাপ” হইতে 
মুক্তির জন্ত মানুষের ব্যক্তিত্বকে উদ্ধদ্ধ করে । ইহাই সাধন!। 
মানুষের ব্যক্কিত্বের স্বাধীনত। ভারতীয় ধর্্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক 
অপূর্ব অবদান । এই জন্মান্তরীন তমোগুণের কোনও বিশিষ্ট 
ছরর্বলসংস্কারের বশেই মানুষের মনে নানাবিধ প্রবৃত্তির তাড়না 
বা ঘটনার আঘাত “ম্বাভাবিক' প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে বিকৃত 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে। ইহারই ফলে তথাকথিত অবদমন ও 
ন্নায়ুমনোবিকার দেখা দেয় | আধুনিক ফ্রয়েীয় ও তাহার 
সগোত্র মনস্তত্বও ইহ! স্বীকার না করিয়া পারে নাই। সভা 
মানবের সমান্ধে নানাবিধ কামনাদমন সকল মানুষকেই করিতে 
হয়, কিন্তু বন্ত “ম্বাভাবিকঝ' মানুষ ইহার ফলে অবদমন ও তাহার 
কোনও অসুস্থ প্রতিক্রয়ায় পীড়িত হয় না কেন, এ সম্বন্ধে 
ফয়েড ও তাহার সজাতীয় মনস্তাত্বিকদের চিন্তা করিতে 
হইয়াছে । পূর্বোক্ত এ. 7. 52101 77০০2 এর স্ুচিস্তিত 
গ্রন্থ হইতে আমরা পুনরায় কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা 
করিতেছি 1 গু 10550971051] 57170060075 0909]19 
০০০ ৬/1)67)07 (11916 1089 10681) 16019551010) 0176 
জয0০1৭ 50161 206০0 01010 0 0০০0 17078 116- 
00619015. 70985 1901 01111596019 00081061 105 
6৮৪৫] 09 10 1677835 001 812)0610109, 8100 ৪1৪ 11160 
7301 17601060617 01 2 %10160 0182190?  21015, 


জীবতত্ব ও মনস্তত ৫৯ 


(10910915100 60061) 60 650015110 100%/ 17551611081 
97101901775 21158, 17169010. 01500%6160 (108 1 ৮25 
[001 915/89 1108 16001895101) 0 5110706 21000610105 
0108 ৮95 1108 08,058 ০1 1001010 50/11910175. 
50019110069 (1) ৮৮০৪] ৪.00681 97111) 161901%615 
51202]] 0002.51017 ..*,.... 4৮ 9150 81500 00705106160 
00856 6৮100501241] 0101101)00905 ড/1)101) 1)9.0 10 
10 00701110 170 191)76591018, 60 08 ৪0621100096 
0065151051106 02965 01 17)61)9] 0155896, 65919201211 
01170562112. 300 102 5001) 20817001760 11013 16৬), 
1061) [0101)67 1159901£9001) 91060 01026170210 
00110091 760118 1190 5100119] 0017011065 1) 6211 
ড01001), 9/1)101) ৮66 1080 1706 19501160 11) 17901010 
00101610109 11) 12,081 116 ”, অর্থাং__'যদি অবদমন হইলেই 
হিষ্টিরিয়াজাতীয় বিকারের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় 
তাহা আরও অনেক বেশী ক্ষেত্রে ঘটিতে দেখ! যাইত। সাতার 
ফলে কি প্রত্যছই আমাদের ভিতরের আবেগ দমন করিতে হয় 
না? অনেক ক্ষেত্রেই সেগুপি কি তীব্র আকারের নয়? 
স্বৃতরাং ইহা পরিষ্কার যে মাত্র এইভাবে স্নায়ুমনোবিকারের 
লক্ষণপ্রকাশের ব্যাখা করা যায় না । ফজ্রয়েড 
দেখিলেন যে, সব সময় তীব্র আবেগদমনের ফলেই যে বিকার- 
লক্ষণ দেখা যায় তাহ! নহে। কখনও কখনও ছোটখাট ঘটন। 
হুইতেও তাহাদের উদ্ভব ঘটে। .......* ,***প্রথমে কূয়েড মনে 


৬০৩ অগৃততির পথে 


করিলেন যে শৈশবের ঘটনাবলী হইতে অস্তদ্বন্ব ও অবদমন ঘটে 
এবং তাহা হইতেই মানসিক বিকার, বিশেষতঃ হিষ্িরিয়ার 
প্রবণতা জন্মে। কিন্তু তিনি শীঘ্রই এই মত বর্জন করিলেন, 
কারণ আরও অনুসন্ধানের ফলে দেখ! গেল যে বনু স্বাভাবিক 
ব্যক্তি শৈশবে এজাতীয় অন্তর্বন্বের মধ্য দিয়! গিয়াছেন অথচ 
তাহ। হহতে তাহাদের পরবর্তী জীবনে কোনও কুফল দেখা যায় 
নাই। ইহার পর ফ.য়েডের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন-__ 
*৬/9 10105 501970958 8161)61 01020 [10616 9/25 501706- 
1101106 06001191 10 0106 01)110 91101) 1009,06 1 10)016 
911508])11916 170 076 77019569015,1016 11)611091509 ০01 
09110811] 2৮105, 0: 0086 08 00110 1790 €%0671- 
60060 2 00701110 00 91009619175 50191 (1010061) 15 
1702011)9.01010. 01659 06৮18,010105, 1101) 169,0 ০ 
17551571091 9517)1)00105, 216 001 (10616109765 [:০৮০- 
6৫ 0% ০1001)509.008  910106৯» 00৮ 21509 0৮ 
01509510079. ॥ অর্থাৎ_-“আমাদের অবশ্যই বুঝিতে হইবে 
যে শৈশবে তাহার মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার জগ্য 
সে কতকগুলি বিরুদ্ধঘটনার প্রভাবে স্ভাবত:ই অধিক প্রভাবিত 
হইয়াছিল, অথব। শৈশবে সে নিছক তাহার কল্পনার মধ্য দিয়াই 
একটি আবেগময় অন্তদ্ঘন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। সুত্তরাং 
এই সমস্ত স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম, যাহার ফলে স্বাযুমনোবিকার 
দাড়ায়, এগুলি কেবল মাত্র বাহিক ঘটনার ফলে ঘটিতে পারে 
না, রোগীর নিজন্য স্বভাবও ইহার জন্য দায়ী । * 


জীবতত্ব ও মনস্ততব ৬১ 


উপরোজ্ঞ প্রামাণ্য উদ্ধৃতি হইতে এখন পরিষ্কার বুঝা 
যাইবে যে আধুনিক মনস্তত্বের মতেই ন্মায়ুমনোবিকারের জন্য 
রোগীর বাক্তিগত স্বভাবই অনেকখানি দায়ী । ক,য়েড অবশ্য 
তাহার এই ম্বীকৃতিপত্বেও তাহার নিজন্ব ভাবধারায় চিত্ত! 
করিতেন | সেজন্য ব্যক্তিগত স্বভাব আবার কেমন করিয়া 
বাহক অবস্থার দ্বার! শিয়ন্ত্রিত হয় সেই পথেই তাহার গবেষণা 
অগ্রসর হয়। এভাবে 10120119 ১০য85110 বা শৈশবের 
কামভাব লইয়া তিনি অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন ॥ কিন্তু 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি তাহার এই অস্বাভাবিক যৌনকেক্দ্রি 
মত তাহার সমসাময়িক এবং পরবস্তাী অনেক বিখ্যাত 
মনস্তাত্বিকের পমর্থন বা স্বীকৃতি লাভ করে নাই | তাহারা ভিন্ন 
পথে স্ায়ুমনোবিকারের চিকিৎসা করিয়াও সাফল্য লাভ 
করিয়াছেন। আধুনিককালের চিন্তাধারা ও গবেষণা ফুয়েডকে 
ছাড়াইয়া অনেক দিকে অগ্রসর হইয়াছে | মানুষের ব্যক্তিত্ব, 
তাহার মনের সূক্ষ্ম ও জটিল গঠন ও অচিন্তনীয় সম্ভাবনা, এমনকি 
মানুষের “আত্মাঃর রহস্যময় সত্বার অভিমুখেও আধুনিক মনস্তত্ব 
সাহসের ও সাফল্যের সহিত পা বাড়াইতেছে | ফয়েড যেখানে 
মানুষের নিভ্রান (01000901095) মনের গভীরে কেবঙ্গ৷ অন্ধ 
প্রবৃত্তির বিশৃঙ্খল সংস্কারপুগ্জ (10) দেখিতেছিলেন, ইউং (0108) 
সেখানে একপ্রকার নিশ্চেতন বিশ্বাক্মার সন্ধান পাইলেন । 
উহাকে তিনি বলিলেন 40০011900৮5 01000105010905+ বা 
বিশ্ব-নিজর্ঞান। ফু,য়েড ও তৎপরবর্তাঁ 119019015010 বা! যাস্ত্রিক 
চিন্তাধারার যুগেও এই সব আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা এবং তাহাদের 


৬২ অমুতের পথে 


ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমরা আর একজন বিখ্যাত আধুনিক 
মনস্তাত্বিকের মত উদ্ধৃত করিতেছি | "রা [21016 0210, 
1. [)., তাহার "01000 015070106 1181) 10 27600 
গ্রন্থের নুচিস্তিত পরিশি্টে লিখিতেছেন_-'০* 55. 08108, 
0. 28170, 7, 5া010010) 8100 10021) 061)6]5 108,৮6 
00117560 00 009 006 ০01170190 170611)00 15 11)- 
088)016 0 001715 105606 (0 ৪1] 8519605 ০0 721- 
501721105,... ...১.-001)151£0%1706 110061007619 0101) 
01161191010 20010910681] 109211716 21)0 078 1110168- 
51776 001)0621) ০01 0108 7057/01)011)619015 111) 
[81161005 1)10101210)5 0065 100 5891) 10 ০8 ৪০01- 
86779]. 11191019015 11)6 210152.511)6 01558.11918.001018 
0 25211) 10091) 101) 1015 ০ 120901)9015010 
90100617776 ০01 0108 70111501958... ,.১ ১১০,১০০, 710616 219 
100109,000105 0190 0০900 6186 086161)0 1071175 010 076 
00001) 2100 (106 2.1091596 5111)6 109101180. 10117 9150 
96] 009 0106 [1600121) 176101951062101) 01 (1)6 5611 
৪.5 2) 2:556170019868 01 1156 7605 01)6 10 2700 61) 
501961680 19 11)00171091866..-. ৯০০০০০০০006 00615709000 
[00650019110159 ০1 181151005 60067161706 916 01009 
[08076 617£2806 0106 11009165001 006 7057০1)01)615- 
[01511 , অর্থাং--' ০, 0. 008, 0. [591710১0102 
এবং আরও অনেকে ইহ। দেখাইয়াছেন যে জড় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 


জীবতত্তব ও মনস্ততৃ ৬৩ 


মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি সব দিক্‌ দিয়! সুবিচার করিতে পারে 
75574 ধন্ম এবং মানমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান 
নৃতন ব্যাখ্যা এবং আধ্যাপ্তিক প্রশ্ন লইয়া মানসিক চিকিৎসকগণের 
উত্তরোত্তর বেশী আগ্রহ হঠাৎ ঘটিতেছে তাহা নহে | বিশ্ব- 
জগতের যান্ত্রিক ধারণা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মানুষের ক্রমবদ্ধমান 
অসন্তে'ষই ইহার মধ্ো প্রতিফলিত হইতেছে | ..১০০১০, এক্সপ 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে যে শয্যায় শায়িত রোগী এবং তাহার 
পার্থে উপবিষ্ট মনোবিশ্রেষণকারী চিকিৎমক উভয়েই অনুভব 
করিতেছেন যে আত্ম। সম্বন্ধে ফয়েড যে বর্ণনা! দিয়াছে ন-_ অর্থাৎ 
অ.ত্মা 1৮৪০, [0 এবং ১৪১৪ 1:5০ এইগুলির সম্বায়ে গঠিত, 
এই বর্ণনা অসম্পূর্ণ | ....*-ত* আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে চিকিৎসার 
কাজে লাগাইবার সম্ভাবন। বিষয়ে মানসিক চিকিৎসকগণ পুনরায় 
আগ্রহাথিত হইতেছেন | ফয়েডীয় অবদমনতত্বের অজুহাতে 
যাহার! উদ্‌ভ্রান্তভাবে নীতিধর্ম ও সংযমের বাঁধ ভাজিয়৷ ফেলিতে 
চান্‌ আমরা এইদিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
উদ্ধগামী জীবনরসের সার্থক পরিণতিলাভই মনুষ্যজীবনের 
লক্ষ্য, একথা আমর। পৃের্বেই বলিয়াছি | দেহাশ্রয়ে এই শুদ্ধ 
চৈতগ্যময় জীবনরস স্ুল কামশক্তিবপে আত্মপ্রকাশ করে; 
একথাও আমরা বলিয়াছি । এই অধোগামী কামচেতনা বা 
কামশত্তি দৈহিক রসাশ্রয়ে রেতঃ বা রজঃপদার্থের মধ্য দিয়া 
ক্রিয়া করে। পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই ইহা! সমানভাবে 
প্রযোজ্য | অনেকের মনে এরূপ ধে1কাও লাগিয়া থাকে যে 
আধ্যাত্মিক জীবন সুক্ষ চৈতগ্ুময় আত্মাকে লইয়া, সুতরাং স্ুল 


৬৪ অমুতের পথে 


জড়বন্ত রেতঃ বা রজঃ লইয়া তাহার উদ্ধগামিত। বা অধোগামিত। 
ঘটিবে কেন? আমরা পুরের্বেই বলিয়াছি আধুনিক বিজ্ঞানে 
জড় ও শক্তি,_19067 2200 75018, এবং আধুনিক দর্শনেও 
ভাড় ও চৈতন্ত,_-:8190051 2170 51010এর মধ্যে পার্থকা 
ক্রমশঃ দুর হইয়া যাইতেছে । এমনকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অতি 
আধুনিক যুগে জড়জগৎ ও চৈতন্তজগতের পার্থক্য সরিয়! 
যাইতেছে । 517 09086506805 তাহার [002 71050211005 
[001৮9159৪ গ্রন্থে বলিতেছেন, 41009 01৫ 00211570 ০01 
[01170 20 [00962]... 586105 1118107  €0 015- 
8090621.-১-১5010798210 50056510018] 0026681 199015106 
158] 11700 2. 08201012970  10021)116512,0101 
01 00100.+১ অর্থাৎ _'জড এবং চৈতন্তের প্রাচীন ছৈতভাব 
অন্তহিত হইবে বলিয়াই মনে হয়,......অস্তিত্ববান্‌ জড়পদার্থ 
চৈতন্চের প্রকাশ ও স্ষ্টিরূপেই দেখ! দিবে । * বিশেষত: ভারতীয় 
যোগদৃ্টিতে মন, বুদ্ধি, অহস্কারকেও দেহের মত “জড়” ভাবা! হয়, 
এবং এই সবগুলি লইয়। 'আত্মার শরীর কল্পনা করা হয়। 
স্থতরাং আত্মিক উন্নতির জন্য ব্রহ্মচর্ধয এবং ব্রহ্মচর্য্যের জন্ বীর্য্য- 
ধারণ অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। 'বীর্য্যধারণং ব্রন্ষচরধ্যম্-_ 
ইহাই পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের মত। বাচনিক ও মানসিক তপস্তার 
ন্যায় শারীরিক তপস্যাও সাধনার প্রধান অঙ্গ । সবগুলি মিলিয়। 
“তপঃ” এবং ব্রন্মচর্ধ্য ও অহিংস! শারীরিক তপঃ বঙলগিয়। বিবেচিত। 
'্রহ্মাচরধ্যমহিংস। চ শারীরং তপঃ উচ্যতে? ( গীতা ,..*৮১৭।১৪ )| 
্রহ্গচর্ধ্য অর্থে স্থুল কোনও শারীরিক ব্যাপার বুঝায় না, এজন 


ভীমতত্ব ও সমস্ত ৫ 


গীতার এই শ্লোকে অছথিংসার.মত একটি আত্মিক শুদ্ধিকে ব্র্ম- 
চর্যোর সহিত লগোত্র করা হইয়াছে । ব্রক্মচ্ধ্য যে স্ুল শরীর- 
সাধনার মত কোনও জড়সাধনা নয় তাহার আরও বহু প্রমাণ 
রহিয়াছে । বৈদাস্তিক জ্ঞানসাধনার প্রথমেই যে শমদমাদদি সাধন- 
সম্পদের প্রয়োজন হয় তাহার মধো ব্রহ্মচর্য্যের বিশিষ্ট স্থান 
রহিয়াছে । গীতাতেও ব্রক্মচর্যা বা আত্মিক জীবনরসকে উর্দগামী 
করার জন্য স্কুল, কৃত্রিম মংযমের পরিবর্তে পরমাত্মযোগের ভিত্তিতে 
সংযমকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে | 'রসবঙ্জং রসোহপ্যন্থয 
পরং দৃষ্ই1 নিবর্ততে' ( গীতা,_২৫৯ ), অর্থাৎ--'জীবনরস স্ুল 
বিষয়রস বর্জন কিয়া পরমাঝযোগে নিবৃত্তি লা করে” । 
ফ.য়েডীয় ও অন্যান্য আধুনিক যৌনমনস্তত্বের অনুগামি- 
গণের অনেকে সংযম-ব্রহ্মচর্্যকে একজাতীয় 5019110796101) বা 
অবচেতন মনের অবদামত কামবুত্তির সমাজসম্মত বহিঃপ্রকাশের 
চেষ্টা বলিয়া! মনে করিতে পারেন। ইহাদের মতে প্রথম হইতে 
শেব পর্য্যন্ত যৌনকামই একমাত্র সত্য বস্তু । তবে “সভ্যতা, 
বলিতে আমরা যাহ। বুঝি, অর্থাৎ শিল্পকলা -কাব্যসা হিত্য-দর্শনধর্ম 
ইত্যাদি, প্রকারাস্তরে তাহারা অবদমিত কামশক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। 
এইরূপ কামমূলক সভাতাকে কিন্ত গীতায় দৈবী সভ্যতা ন 
বলিয়। আস্ুরী বা রাক্ষসী সভ্যতা বলিয়াছেন । 'অপরম্পর- 
সম্ভূতং কিমন্তৎ কামহৈতুকম্‌* (গীত1, ১৬।৮)। প্রসঙ্গক্রমে বল! 
যায়) বাহিরে সব্ধবিধ “সভ্যতার আয়োজন সত্বেও এইখানেই 
বর্তমান যুগের তীব্র ব্যর্থতার কারণ নিহিত | বর্তমান সভ্যতা 
কামমূলক, দিব্যসভ্যতা প্রেমানন্দ'মূলক | এই প্রেমানন্দ ও 


৬ অমৃতের পথে 


দিবাজীবন একই কথা | ইহার জন্ত জীবনরসের উদ্ধগামিতার 
সাধন! অবশ্য প্রয়োজন | ইহাই ব্রন্মচর্যয । আমর! পূর্বেই 
বলিয়াছি আদর্শযুগের ভারতীয় সভাত! বা ভারতের সনাতন 
সংস্কৃতি কোনও দিনই এহিক ব! জাগতিক জীবনের ধনসম্পদ্‌- 
মানযশ-প্রেমগ্রণয়-যৌনগিলনকে বিকৃত চক্ষে দেখে নাই । 
যাহাকে বিকৃত ও বর্জনীয় বল! হইয়াছে তাহ! কামভিত্তিক 
জীবন। কামজয়ের ভিত্তিতেই ভারত তাহার সমাজসভ্যত| ও রাষ্ট্র 
গড়িয়! তুপিয়াছিল ও শাশ্বত ভারত বর্তমানে তাহাই চায় ও 
চিরকাল তাহাই চাহিবে | ইহা! আজ বিশ্ব্গতেরও চাহিদা। 
কে এই চাহিদ| মিটাইবে ? 


ততীয় অধ্যায় 


সমাজ ও সংস্কৃতি । 


প্রথম অধ্যায়ে রাজনীতি ও অর্থনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে 
আমর! দেখাইয়াছি যে জাতীয়জীবনের তথ বিশ্বমীনবজীবনের 
গ্রকৃত উন্নতিকল্পে ব্রশ্মচর্ধ্য বা ত্রিবিধ কামসংযম একান্ত 
প্রয়োজন | দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে অবাধ 
কামচরিতার্থতার পরিবর্তে আত্মসংযম ঝ| ব্রন্মচর্ষ্যের নীতি 
আধুনিক ভীবতত্ব ও মনস্তাত্বের বিচারেও সমথিত । বর্তমান 
অধ্যায়ে আমরা বিষয়টিকে সমাজ ও সংস্কৃতির দিক্‌ দিয়া বিচার 
করিব । 


আজিকার দিনে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক আদর্শবাদের 
কথা প্রচুর শোন যায় | কিন্ত সমাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
আদর্শবাদের কথা তেমন শোনা যায় না। সামাঞ্জিক ম্যায়" 
বিচারের কথা অবশ্ু যথেষ্ট আলোচিত হয়, কিন্তু তাহা প্রধানত: 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক আদর্শবাদেরই প্রতিধ্বনি | আধুনিক 
সমাজতন্ত্রবাদ (১০0০1211519) বা গণতন্ত্রবাদ (1)20)001809)-এর 
সহিত সমাজসামা ও সামান্জিক ন্যায়বিচারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ৷ 
প্রাচীন সমাজধর্ম ও সামাজিক প্রথ। আজ প্রাণহীন। এই 
প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে আধুনিক সাহিত্য, কাবা, দর্শনও গ্রতিবাদ- 
মুখর। এগুলি স্বভাবতঃই এযুগে জনপ্রিয় । ইহার কারণ, 
ইহার! নিগ্রাণ সমাজজীবনে নৃতন প্রাণের প্রয়োজন ঘোষণা 
করিতেছে। কিন্তু ইহাদ্রে মধ্যে অনেকাংশেই ভাঙ্গনের উত্মাদনাই 


৬৮ অমূতর পথে 


প্রবস, সতাকার কলা'ণধর্ম্ঁ, বাস্তব গঠনের অনুপ্রেরণ। নিতান্তই 
কম। এজন্য বাস্তব জীবনে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে ইহাদের কোনও 
সার্থকতা নাই । তাই সাহিত্য, কাবা, দর্শনাদি আজ অনেক 
ক্ষোত্রেই 10651150081 £1011956103 270 [01018] 
[619:81101), অর্থাং বুদ্ধির ব্যায়াম ও চিত্তের বিনোদন মাত্র 
হয়া উঠিয়াছে। এযুগের বাস্তববাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনে 
সেজন্য ইহারা রাজনীতি-অর্থনীতির পার্শচর বা অনুচররূপেই 
অনেক সময় দেখ! দিতেছে | এইখানেই আধুনিক সমাজনীতি 
ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপুল বার্থতার কারণ নিহিত । 

কিন্তু ভারতীয় আদর্শে আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান সমাজ- 
নীতি ও সংস্কৃতি জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড | রাষ্ট্রনীতি ও 
অর্থনীতি তাহারই ঝছিক ব্ুপায়ণশব্যবস্থা । মানুষের মনুষ্যুত্বই 
এই সমাজনীতি ও সংস্কৃতির ভিত্তি । মানুষের আত্মার বিকাশ- 
প্রকাশ ও মহামুক্তিই এই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য। ভারতীয় সংস্কৃতিতে 
এই মনুষ্যত্বের সাধনাই ধন্ম । গুহে-সমাজে-রাষ্ট্রে ইহকালে- 
পরকালে যাহ। মানুষের এই সতা সত্বাকে ধারণ করিয়া থাকে 
তাহাই ধরন । আচার-অন্ুষ্ঠান-রীতিনীতি-বিশ্বাসের নানা বৈচিত্রা 
দেখা দিলেও ইহার! ভারতে ধর্মের বহিরঙ্গ রূপ । অন্তরঙ্গ রূপে 
ভারত এক “আত্মার পন্মেই বিশ্বাসী | সাম্প্রদায়িক মতবাদ 
ভারতে ধর্মের মূল কথা নয়। মনুষ্যত্বের উদ্বোধক এই ভারত- 
ধর্ম আজ নিষ্প্রাণ, সেজন্য ধর্মের ভিত্তিতে লমাজগঠন ও রাষ্ট্র 
পরিচালনা আজ কল্পনারও মতীত। ধর্ম আজ নিতান্তই ব্যক্তি- 
গত ব্যাপার, ক্ষেত্র তাহার সীমাবদ্ধ, প্রভাব তাহার ম্ান। মাত্র 


সমাজ ও সংস্কৃতি ৬৯ 


কতকগুলি সম্প্রদায় ব! প্রতিষ্ঠানের মধ্য পুথক্‌ পৃথক ভাবে 
তাহার কিছু কিছু প্রাণম্পন্দন অনুভূত হয় । সমগ্র সমাজ ও 
জাতির জীবনে পূর্বোক্ত মনুযত্বের মুক্তির আদর্শ রূপ!য়িত হওয়ার 
লক্ষণ দেখা যায় না । কিন্তু এই মৌলিক দাধন। ও তপক্যাই 
ভারতের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের মুল মন্ত্র। ইহারই জন্তা আজ 
সর্ববাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় ব্রহ্মচধ্য আন্দোলনের প্রবর্তন। 
প্রসঙ্গত; ইহা বলিতে পারা যায় ষে আঙ্গ ভারতের জাতীয় 
জীবনকে যতগুপি অনাচার-কদাচার ও চারিত্রিক হীনতা কলুষিত, 
তুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, জাতীয় ব্রহ্ষচর্য্য আন্দোলনের 
মধা দিয়া মনুষ্যত্বের একলক্ষ্য সাধনাই তাহার গ্রতিকার । 
জাতীয় ব্রন্মচর্যা সাধনা_-যৌনকাম, ধনকাম ও জনকামের 
সংযম। ইঙারই ভিত্তিতে সতা, ত্যাগ, বীরত্ব, সংকল্পনিষ্ঠা, 
প্রেম ও মানবসেবার সাধনা ইহাই সব্বধন্মের মার| একথা 
আমর] “শিক্ষা ও সাধন|ঃ অধ্যায়ে কিছু সবিস্তারে আলোচনা! 
করিব। স্তুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে এইরাপ ব্রহ্মচর্যা আন্দোলনই 
নবীন ভারতের জাতীয় চরিত্র গঠনের একমাত্র পথ । 

প্রাচীন গৌরবময় যুগে শাশ্বত ভারত এই মনুষ্যুতের 
ভিত্তিতে সমাজসাধনাকে এক অপুর্ব সাফল্যে মগ্ডিত কারয়া 
তুলিয়াছিল। কালক্রমে তাহার অবনতি, বিকৃতি ও অবলুপ্তি 
ঘটিলেও তাহার সংস্কার ও স্মৃতি আজিও জাতীয় চরিত্রের 
'অবচেতনে' বিরাজমান সুনির্দিষ্ট যুগোপযোগী নৃতন পশ্থায় 
তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলাই আজ জাতিগঠনের প্রথম 
কাজ। 
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মনুষ্যত্বের ভিন্তিতে এই সমাজসাধনাই বিশ্বসভ্যতায় 
ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান | সেকালের ভাষায় ইহাই 
বর্ণাশ্রম' । এখানে পরিক্ষার বলিয়। রাখা প্রয়োজন যে আমরা 
এখানে প্রাচীন ব্্ণাশ্রমধন্মের সমর্থনে কিছু বলিতেছি ন! | 
মহাসত্যের প্রেরণায় আমাদের আভাসিত আন্দোলন কোনও 
[৪৮1৮8115 বা পুরাতন মতবাদের পুনঃপ্রবর্তনকামী আন্দোলন 
নয় । প্রাচীন ধন্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-রীতিনীতি-প্রথাবিশ্বাস 
এযুগের জীবনে অনেকখানিই অচল ও অফলপ্রস্থ। কিন্তু ভাবের 
সতা দেশকালাতীত। সুতরাং 'বর্ণাশ্রম'-সাধনার মূল ভাবসত্যটি 
আজিও সতা। অনুকূল পরিবেশে তা। নূতন আকারে আত 
প্রকাশ করিবে | ভারতের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে 
মানুষগঠনের আন্দোলনে আজ তাহ! অবশ্যই গ্রহণীয় । বিভিন্ন 
ধন্ম ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট অবদানে ভারতের জাতীয় জীবন আজ 
সমৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে । এই মহাসমন্বয়ের বিরাট যত্তক্ষেত্রে 
ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির এই মানবীয় আদর্শ ও সাধন! উপেক্ষিত 
হইলে ইহ! শিবহীন দক্ষষজ্ঞে পরিণত হইবে, ইহ! নিঃসন্দেহ | 


এখন এই বর্ণীশ্রমসাধনার মূল ভাবটি আমরা বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। ইহ আসলে একটি আধ্যাত্মিক সমাজসাধন। | সমান্ধ- 
সাধনার অর্থ কোনও সামাজিক সেবাকাধ্য (500181 ১৪1৮1০৪) 
মাত্র নয়, কোনও ধন্মমতবাদী সমাজ্গঠনও নয়। ইহা সমগ্র 
সমাঞ্জে মানুষের আত্মার মহাপ্রকাশ বা মহামুক্তির সাধনা । সেজন্য 
ইহা একদেশদর্শা নয়। দেহমনোবুদ্ধিকে লইয়। গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্ 
_ সব কিছুর মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশপ্রকাশই ইহার লক্ষ্য । 
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শৈশবকাল হইতেই মানুষের ত্রিবিধকাম, অর্থাং-_ 
যৌনকাম, ধনকাম, ও লোককামকে দমিত করিয়া মানুষকে 
পশুত্ব হইতে দেবন্ে উত্তীর্ণ করাই ইহার লক্ষ্য । পেজন্য সেকালে 
বালাকাল হইতে গুরু অথবা আচার্ধাগণের সাহচর্যো ও 
তত্ব'বধানে ভাবী ন।গরিকগণের শিক্ষা-সাধন' চলিত | এই 
গুরু এবং আচার্য্যগণ ছিলেন সমান্্রধন্মী ও রাষ্ট্রধশ্মের ধারক- 
বাহক-পরিচ'লক। হইঁহারাই ছিলেন 10119501067 01835" 
অর্থাৎ দার্শনিক শ্রেণী। ইারা “দর্শনের অধাপক' ছিলেন না, 
ইহ্থারা ছিলেন সতা জীবনদর্শনের শ্ীবন্ত মত্তি । ইহাদের 
শক্তিতে ও সংস্পর্শে সমগ্র সমাঞ্জ ও রাষ্ট্র একই মহামুক্তি 
বা [ু181৬5৮ 1:10618010)এর অভিমুখে নিতা অভিযান 
করিত । পরবর্বীকালের বা বর্তমানের মত ধর্শমসম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠ। বা পরিপুষ্টি তখনকার প্রধান লক্ষা ছিল না। 
দেশব্যাপী মানুষগঠনের মহান্‌ ব্রতে এই সব গুরু বা আচার্য্য 
আত্মনিয়োগ করিতেন। এযুগের “গ্ররু' বা 'আচার্যা, বলিতে 
আমরা বুঝি লৌকিক বিদ্যালয়ের শিক্ছাদাতা অথবা শিল্প- 
বিজ্ঞানাদিতে প্রতিভাসম্পন্ন বান্তি । সুতরাং সেযুগের দেশ- 
জাতি-সমাজ-সংগঠক গুরু ও অ-চার্যাগণের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা 
করা এখন দুরূহ । “গুরু” বা 'আচাধ্য” বলিতে আমরা এুগে 
বিভিন্ন ধর্মসম্প্রুদায় বা ধন্মপ্রতিষ্ঠানের আধ্যাত্মিক নেতাদেরও 
বুঝিয়। থাকি। বিভিন্ন মতে ও পথে মানুষকে শান্তির সন্ধান 
দেওয়া ইহাদের ব্রত | দেশ ও সমাজের কলাযাণসাধনও 
ইহাদের পরোক্ষ উদ্দেশ্ত । কিন্তু সমগ্র দেশন্জাতি-সমাজ- 


৭২ অমুতের পথে 


রাষ্ট্রকে একই ব্রন্ষঞ্জীবনের অভিমুখে পরিচালিত করিবার 
একলক্ষ্য ভাব, আদর্শ ও সাধন। সেযুগের গুরু ও আচাধ্য- 
গণকে উদ্ধদ্ধ করিত । বেদ ও উপনিষদের আত্মোপলব্ধির 
আদর্শের সহিত কতকগুলি মৌলিক নীতির অনুসরণ করিয়। 
ঠাহার! মানুষ -গড়ার কাজে হাত দিতেন | ত্যাগ, সত, সংযম, 
বীরত্ব, সংকল্পনি্ঠা, দেবা ও প্রেমঃ এই মৌলিক নীতি। ইহাই ছিল 
সে যুগের জাতীয় ব্রশ্মচর্যোর আদর্শ । সুতরাং ইহাই ছিল সে 
যুগের জাতিগঠনের ভিত্তি ও জ্বাতীয় সংস্কৃতির একা সৃত্র। প্রসঙ্গতঃ 
ভারতের জাতীয় স'হতি আনিতে গেলে ভারতীয় জাতীয় 
সংস্কৃতির প্রাচীনঠম ও শ্রেষ্ঠ অবদান এই জাতীয় ব্রহ্মচধ্য 
সাধনাকে শিক্ষার আদর্শরূপে অনুশীলন করিতে হইবে । 
বিভিন্ন ধন্মমতের পাশাপাশি এই মানবীয় ও বিজ্ঞানসম্মত মনুষ্যত্ব- 
সাধনার একামৃপক ধর্মকে আজ প্রাধান্য দিয়া প্রচার করিতে 
হইবে । অবশ্য ইহার শিক্ষা ও সাধন সে যুগের রীতি-নীতি- 
পদ্ধতি হইতে অনেকখানি পুথক্‌ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
আমরা পরে যথাস্থানে ইহার আলোচনা! করিব । 


ভারতের এই প্রাচীন গৌরবময় সংস্কৃতি ব্রহ্মামুখী 
জীবনের সাধন! ছিল বলিয়া ইহ! “ব্রাহ্মণ/সংস্কৃতি নামে পরিচিত 
হইয়াছিল । পূর্ব্বোস্ত জাতীয় ব্রন্মচর্যোর সাধনায় যাহারা সিদ্ধ 
হইয়া সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন তাহারাই ছিলেন 'ব্রাহ্মণঃ । 
কালক্রমে এই উদার জাতীয় আদর্শ প্রাণহীন হইয়া নান৷ শুঞ্ষ 
আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক বৈষম্যের পরিপোষক হইয়া 
উঠিগ়াছিল এবং তাহারই জের বর্তমানেও চলিতেছে, একথা 
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সত্য। কিন্তু এই শাশ্বত মানবীয় আদর্শ এমন এক মহাসত্যে 
প্রতিষ্ঠিত যে কালজ্রোতেও ইহার মৃত্যু নাই, আজ্জ যথাকালে 
ইহার পুনঃপ্রকাশ অবশ্যস্তাবী | 

এই বিরাট সামাঞ্ধিক ও জাতীয় দায়িত্ব উদযাপনের জন্ভ 
দেশব্যাগী বু গুরু ও গুরুকুলের সেযুগে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। 
অরণোর আশ্রম ছাড়! সম'জজীবনের মধো গুরুগৃহ গুলিই ছিল 
ছাত্র-শিষ্যদের শিক্ষাসাধনার স্থান । এইগুলিই ছিল ভারতের 
জাতীয়তার বীজভূমি | রাষ্ট্রশক্তি ও রাজন্যবর্গও এখানে মাথা 
নত করিতেন। 'মাজিকার বিদ্যাপীঠঞচলির মত কিন্তু এই জাতীয় 
শিক্ষাক্ষে গুলি র।জ। বা ধনীর দয়ার উপর নির্ভর করিত ন1। 
যৌনকামের সহিত অর্থকামকেও জয় করিয়া মানুষের মনুষ্যতব- 
প্রতিষ্ঠ। যেখানের উদ্দেশ্য সেখানে রাজা বা ধনীর গ্রভাব 
স্বীকৃত হইতে পারিত না। রাজ। বা ধনীর শ্রদ্ধানত আনুকূল্য 
স্বীকৃত হইলেও আত্মিক স্বাধীনতা (১171608] 44000010%) 
ছিল এই বিদ্ভানিকেতনগুলির প্রাণবন্ত | রাজকীয় দানগ্রহণ _ 
যথ। রাজ্রষি জনকের নিকট খাবি যাজ্ঞবন্ধ্যের গোধনগ্রহণ-_ 
রাজকীয় আনুকূল্যের কথা ন্মরণ করাইয়া দেয় | কিন্তু 
কি পরিস্থিতিতে এবং কি পরিবেশে এই দান গৃহীত হইত তাহা 
লক্ষ্য করিবার বিষয় । যাজ্ঞবন্ক্া জনককে আত্মজ্ঞান বা ত্রক্ষ- 
বিদ্যা দান করিতেছেন এবং প্রতিদানে জনক কিছু অর্থসাহায্য 
বা দক্ষিণ৷ দিতেছেন তাহা নহে, তিনি নিজেকে এবং এমনকি 
নিষ্বের সমগ্র রাজ্যই খষি যাজ্জবক্ক্যের চরণে নিবেদন করিতেছেন । 
“সোহহম্‌ ভগবতে বিদেহান্‌ দদামি, মাকাপি সহ দ্বাস্যায়েতি। 


অর্থাৎ -.'ভগবন্‌, আমি আপনার দাসরপে দেবা করিবার জন্য 
বিদেহসাজ্রাজ্য এবং নিজেকেও আপনার নিকট সমর্পন 
করিতেছি ।* ( বৃহদারণ ক, 818।২৩ )-_ইহাই জনকের উক্তি । 
অপরদিকে ইহাও বিব্চো যে এই প্রাচীন গুরু বা আচার্ধাগণ নিজ 
নিঞ্জ গৃহে বহু ছাত্রশিষ্তকে নিজবায়ে অধাপনা করিতেন । শিক্ষা- 
সমাপনান্তে ছাত্রশিষ্ঠেব পক্ষে গুরুকে সম্ভবমত উপঢৌকন প্রদানের 
রীতি থাকিলেও, ছা ত্রশিষ্যদলকে নিজ পরিবারের মত পালন করার 
রীতি ছিল। আথিক সম্পর্ক এখানে মোটেই প্রাধান্য লাভ 
করেনাই। +% 


অপরদিকে এই গুরু ও আচার্যাগণের শিক্ষাদানের আগ্রহ 
দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। অৈত্তিরীয় উপনিষদে ( শিক্ষাবল্লী, 
১1৪1২), আমর! নিম্নলিখিত অপূর্ব প্রার্থনা-মন্ত্রের সন্ধান পাই। 
আচার্যা বলিতেছেন__“'আমায়স্ত ব্রহ্মচা রিণ: স্বাহ, বিমায়ন্ত ত্রহ্মাচা- 
রিণঃ স্বাহা, প্রমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ হ্বাহা, দমায়ন্ত ত্রহ্মচারিণঃ স্বাহা, 
সমায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। ', অর্থাং_'চারিদিক্‌ হইতে ব্রহ্মচারি 
( ছাত্রশিষ্য )-গণ আমার নিকট আন্ুুক, নানাভাবে ব্রহ্ম চারিগণ 
আমার নিকট আস্মুক, প্রকুষ্টভাবে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট 
আসুক, আত্মসংযম করিয়া ব্রহ্মচারিগণ আমার ঝাছে আন্মক, 
স্বস্তির সহিত ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুক ।” কি আকুল 
আবেদন ! কি বাকুল আহ্বান [| এই সকল ব্রহ্মচারী ছাত্র 








% ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী তাহার 4001670 1770191) 
চ/00০৪.0০0] গ্রন্থে এবিষয়ে বিশদভাবে মআালোচনা করিয়াছেন । 


সমাজ ও সংস্কৃতি ৭৫ 


শিশ্যাদের দলে দলে আহ্বান করিয়া অধাত্ববাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের 
নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিয়া তাহারা যশম্বী হইতে চাহিতেন 
এবং নিজদিগকে ধনীবাক্তি অপেক্ষা সৌভাগাবান্‌ মনে করিতেন | 
ইহারও প্রমাণ, যথা__'যশো জনেহসানি স্বাহা, শ্রেয়ান্‌ বস্তসোহ- 
সানি স্বাহ।, *.....থাপঃ প্রবতাবস্তি, যথা মান! অহর্জরম্‌. এবং 
মাং ব্রহ্মচারিণঃ, ধাতরায়ন্ত সর্ববতস্ম্বাহ।......, অর্থাং_-'আমি 
যেন জনসাধারণের মধো যশস্বী হই, আমি যেন বিশেষ ধনীর 
অপেক্ষা শ্রেয়ান্‌ হই,......বারি যেমন নীচের দিকে প্রবাহিত হয়, 
মাস সকল যেমন বৎসরের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া প্রবেশ করে, 
হে বিধাতঃ, সেইরূপ ব্রহ্মচািগণ চতুদ্দিক হইতে আমার মধ্যে 
আ্মুক ..... |" ইহাই ছিল তাৎকালিক জাতিসংগঠক আচার্ধ্য- 
গণের প্রংণের আকুতি | পুথিবীর যে কোনও দেশে ছাত্রের 
জন্য গুরুর এই ব্যাকুলতা পহজে দেখিতে পাওয়৷ যাইবে না। 
বেদ-উপনিষদের মহান্‌ আধাত্মিক ধারার উত্তরাধিকারী 
সে যুগের বর্ণাশ্রমসাধনায় আমর! কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি 
যাহ এযুগের নৃতন সমাজসাধনার পক্ষে বিশেষ অনুধাবনযোগা | 
সে যুগে রিপুইক্দ্িয়ের দৈহিক জীবনকে সুসংযত করিবার জন্য 
্রন্ষচ্যাশ্রম অবশ্যবিহিত হইলেও পরবস্তঁ বিবাহিত জীবনে 
বংশরক্ষা বা প্রজ্জান্ছিও অবশ্যাকর্তব্য বলিয়া বিহিত হইত | 
যথা_তৈত্তিরীয়া উপনিষদে আমরা পাই,--_প্রজাতত্তম্‌ 
মা ব্যবচ্ছেৎসীঠ (১1১১।১), অর্থাং--“সস্তানস্থষ্টির ভ্রোতকে ছিন্ন 
করিও ন!।' পুনশ্চ--প্রজ! চ স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ* (১1৯।১), 
অর্থাং_-প্রজজান্ষ্টির সহিত বেদ-আলোচন! ও প্রচার ( অধ্যয়ন 


৭৬ অমৃতের পথে 


অধাপন ) চালাইয়া যাইতে হইবে ।£ আরও একটি লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে বেদ উপনিষদের বহুস্থানে বু মন্ত্রেই 
অন্ন, বস্ত্র, ধন, যশ, বীরসস্তান, শ্রী, জয়, ভূতি (610976110 
ব| উন্নতি), সর্ববিষয়ে কার্যাসিদ্ধির উপযুক্ত নীতি ইত্যাদির 
লৌকিক ব। এহিক প্রার্থন৷ রহিয়াছে । যথা, পূর্বলিখিত 
তৈত্তিরীয় উপনষদের মন্ত্রে আমরা এইরূপ প্রার্থনাও পাই-- 
'ভূতো ন প্রনদিতবাম্‌। * (১১১1১), অর্থাৎ--“উন্নতি-অভাদয়কে 
অবহেলা করা উচিত নয় |" অথবা-__'আবহম্তী বিতন্বানা) 
কুর্ববাণাচীরনাত্মনঃ, বাসাংসি মম গাবশ্চ, অন্নপানে চ সর্বদা, ততো 
ম শ্রিয়মাবহ -. ৮১1৮ (১181২), অর্থাৎ_“হে ভগবন্‌, তুমি তার- 
পর আমার নিকট প্রভূত বস্ত্র ও পশুসমুহ, অন্ন এবং পানীয় দ্রুত 
আনয়নকারিণী ও বদ্ধনকারিণী শ্রীকে লাভ করাও? 
কিন্তু মূল কথা সেই একই-_'অমৃতম্ত দেব, ধারণো ভূয়াসম্‌ঃ 
(১1৪1১ ), অর্থাৎ “হে দেব, আমি যেন অমৃতের ( অমৃতত্বের ) 
ধারক হই ।' এইরূপ সর্বত্র । বাল্যকৈশোরে ও যৌবনের 
প্রারস্তে এইভাবে বাস্তব, জাগতিক জীবনেই আধ্যাত্মিক সাধনার 
জন্য গুরু ও আচাধ্যগণের হাতে শিক্ষিত হইত সেযুগের ছাত্র- 


(রানার রাহা ওরা 
গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষেও এইভাবের প্রতিধ্বনি 
রহিয়াছে, যথা-- 


যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ; যত্র পার্ধো ধন্ুগ্ধরং ॥ 
তত্র শ্রীবিজয়ো৷ ভূতির্রবানীতিগ্মতিরম ॥ 


( গীতা _ ১৮1৭৮ ) 


সমাজ ও সংস্কৃতি ৭৭ 


শিষাগণ | এহিক (]60000181) ও পারত্রিক (571710051) 
জীবনের ইহ ছিল এক অপুর্ব্ব সমন্বয় । ইহাই ছিল সেযুগের 
সমাজ-সংস্কৃতির ভাষায় 'ব্রক্ষচর্ধ্যা শ্রম? ৷ ইহাই ছিল জীবনসাধনার 
প্রথম ধাপ। এই ব্রহ্মচর্ধযা শ্রমের শিক্ষা-সাধন! বাতীত সেযুগের 
গুহ-পরিবার-সমাজ-রাষ্ী কল্পনাই কর! যায় না । ইহার পর 
গঠহস্থা জীবনে স্তমংঘত ও স্থনিয়ন্ত্রিত ভোগজীবনেব মধ্য দিয়া 
ক্রমশঃ আরও উচ্চতর জীবনের প্রস্তৃতিপর্র্ব চলিত | পূর্বের 
শিক্ষাসাধনার ফলে এই ভোগজীবন মানুষের আত্মাকে কামনা- 
বাসন'র আবরণে মাচ্ছন্ন করিতে পারিত না । অধ্যাত্বিজ্ঞান- 
সম্মত ভোগের মধা দিয়া ভোগপিপাসার নিবৃত্তি ঘটাইয়া উচ্চতর 
ত্যাগ জীবনের মহিমায় মান্তরষকে উন্নীত করাই ছিল বিবাহিত 
জীবনের উদ্দ্দশ্যু | এজন সেঘুগের বিবাহিত জীবন মাত্র 
19011 1116 ছিল না, ইহ। ছিল গৃহস্থাশ্রম-_-জীবনসাধনার 
পথে দ্বিতীয় ধাপ। সাংসারিক জীবনের নানাবিধ দায়িত্ব ও করবা 
তখন বন্ধনের কারণ না হইয়! মুক্তির সাধন হইয়া উঠিত। 
ইহারই ফলে জীবনের শেষ পধ্য'য়ে বাদ্ধক্যের জরাজীর্ণ হতাশার 
পরিবর্তে দেখা যাইত মুক্ত দ্জীবনের নৃতন আনন্দ । এগাবে ভোগ 
লইয়া যাইত ত্যাগে, তাগ লইয়া যাইত অমৃতত্ের ছুয়ারে। ইহা! 
ছিল মব জগতের সহিত অমর জগতের সেতুবন্ধন । ইহাকে 
লক্ষ্য করিয়া ঈশোপনিষদে বলা হইয়াছে--'অবিষ্ায়া মৃত্যুং 
তীত্ব। বিদ্যয়ামৃতমশ,তে', অর্থাৎ _'অবিগ্ভার মধা দিয়া মৃতাকে 
উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার মধ্য দিয়া অমৃতত্ব ল'ভ ঘটে । *» এই সামান্ত 
আলোচনায় ইহ! সুস্পষ্ট হইবে যে এই যুগের ভারতীয় জীবন- 


৭৮” অন্বুৃতির পথে 


সাধনায় পরবর্তী যুগের তথাকথিত চ65510190॥ বা জীবনে 
বার্থতাবাদের কোনও স্থানই ছিল না । কিন্তু ইহা সম্ভব 
হইয়াছিল একমাত্র সেযুগের দ্রেহমনপ্রাণে দেশব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য- 
সাধনায় । আজ ভারতের ও বিশ্বের জীবনে চরম বার্থতাবোধের 
দুর্দিনে এই সাধনাই ভারতের জাতীয় জীবনে ছড়াইয়। দিতে 
হইবে | এই নৃতন জাতীয়সাধনার ম্বাভাবিক জীবনধর্ম্নকে 
পৃথিবীর মানবসমাজে বিস্তার ঝরিবার বিধিনিদ্বিষ্ট দায়িত্ব আজ 


ভারতের। 


পুনরায় আমরা মূল প্রসঙ্গে আমিতেছি । অধিকাংশের 
জীবনে গৃহ্স্থাশ্রমের সাধনাই যদিও ছিল নিয়ম, কিন্তু বিশেষ 
বাতিক্রম যে ছিল ন। তাহা নহে । অর্থাৎ বিশেষ উচ্চসংস্কার- 
সম্পন্ন শিষ্যছাত্রগণ বেদানুশীলনের সাঁহত আজীবন ব্রহ্মচর্যয- 
পালনের ব্রত গ্রহণ করিতেন | হারা ছিলেন সেযুগের 
মানদণ্ডে 495:061)6101791197 17091101105 560061005+) 
অর্থাৎ--“বিশেষ প্রতিভাবান্‌ ছাত্রঃ এবং ইহারাই দেশের ও 
সমাজের উচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মান বজায় রাখিতেন। 
ইহাদের বল। হইত “নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী?। সে যাহা হউক, 
গৃহস্থাশ্রমী একদিকে নিজ গৃহপরিবারের, অপরদিকে সমগ্র 
সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্পালনের মধ্য দিয়া ( ইহার সহিত 
সেষুগের বিশ্বাস অনুযায়ী অতিথি, দেবতা, খষি, পিতৃপুরুষ, 
এমনকি পশ্তপক্ষী ইত্যাদির প্রতিও কর্তবাপালনের মধ্যদিয়! &) 





ক ইহাকে সেযুগের পরিভাষায় বল হইত 'পঞ্চযজ্ঞ' | 





সমাজ ও সংস্কৃতি ৭৯ 


উচ্চঙর মুক্তজীবনের অধিকারী হইতেন। তখন এই স্তরের আশ্রমকে 
বল! হইত বানপ্রস্থ। ইহার পরে চরম মহামুক্ত জীবনের স্তর। 
তাহার নাম যতি-আশ্রম বা সন্নযাসাশ্রম। এই শেষ আশ্রমে 
সম্পূর্ণভাবে মানুষের বাক্তিগ, ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী জীবন নৈর্ব্যক্তিক 
ভূমাজীবন বা অমৃতজীবনে উন্নীত হইত এইখানে ঘটিত 
মন্ুবাজীবনের চরম অভিবাক্তি। এইভাবে মান্গুষের 17701510081 
ব। বাক্তিগত সত্তাকে আত্মবিকাশের মধা দিয়া 0016158] 
বা বিশ্বসত্বার স্তত্ধে পৌছাইয়া দেওয়া হইত। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই জীবনসাধনার দৃষ্টিতে বার্ধীক্যর কোনও 
অবকাশ নাই, মৃত্যারও কোনও স্থান নাই। ইহাই প্রাচীন 
ও শাশ্বত ভারতের চির-আকাঙ্খিত অমৃতত্বের সাধনা । উপ- 
শিষদের বহুস্থলেই এই 'অমৃতম্ এর জয়গান গাওয়। হইয়াছে । 
এইস্থলে আরও একটী বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে । 
তাহা এই যে ভারতের সেই আদর্শ সমাজধর্ম্ের যুগে আধ্যাত্মিক 
মুক্তিলাধনার জন্য সাধারণতঃ গৃহজ্ীবন ও সমাজজীবনকে 
বঙ্জন করার কোনও প্রশ্ন বা প্রয়োজন ছিল না। সন্াসের 
যুগ তখন দেখ! দেয় নাই। বিবেক-বৈরাগোর ক্রমবিকাশের 
সহিত মহামুক্তির সাধনা সংসারজীবনের মধা দিয়াই ধাপে ধাপে 
অগ্রসর হইত। পরবর্তী কালে এই বর্ণাশ্রমের যুগ অতীত 
হইলে দেশজাতি-সমাজরাষ্ট্-গৃহপরিবার সব কিছুকে পরিত্যাগ 
করিয়া মুক্তির সাধন৷ করার যুগ আদর্শ আবিভূতি হয়। এইরূপ 
সন্ন্যাসবাদের তীব্র প্রয়োজন পরবস্তীকালে অবশ্যই দেখ 
দিয়াছিল এবং এই নৃতন পথেই ভারতীয় সংস্কৃতি তখন তাহার 


রি অমুতের পথে 


শাশ্বত মুক্তিসাধনার বা অমৃত্তলাভের আদর্শকে বাঁচাইয়। 
রাখিয়াছিল। কিন্তু ইহা আধাত্মিক আদর্শে গঠিত শক্তিমান্‌ 
ভারতীয় সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবন তথ পারিবারিক জীবনের 
ভাঙ্গিয়া-পড়ার যুগ এবং এই দিক্‌ দিয়া ইহা! জাতীয় জীবনে 
একটা বিপরায় স্ুচিত করে | ইহার পর আমরা ভারতের 
সংস্কতিজীবনে দেখিতে পাই নিছক জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ, 
ইত্যাদির আশ্রয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ধন্মসম্প্রদায়ের 
আবির্ভাব ও বিভিন্ন সময়ে তাহাদের প্রাধান্তলাত। শক্তিশালী, 
স্বসংহত, একলক্ষা সমাজধন্ম তখন তিরোহিত হইয়াছে । 

কিন্তু বহু শতাব্দীর বিবর্তনের মধা দিয়া কালচক্র ঘুরিতে 
ঘুরিতে আবার ভারতধরন্্নকে তাহার সেই শাশ্বত জীবনধর্মের দিকে 
লইয়। যাইতেছে, আমবা তাহার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছ্ি। 
অধিকাংশ সন্প্রদায়-প্রতিষ্ঠানই আজ আধ্যাত্মিক আদর্শে সমাজ- 
জাতি-গৃহপরিবার পুন্গরঠিনের পক্ষপাতী । এই দৃষ্টিতেই আমরা 
ঝলিতেছি যে ইহা ভারতীয় মমাজ ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের 
যুগ। লক্ষা তাহার এক-সবাক্তি, সমাজ, জাতি তথ! বিশ্বের 
মহামুক্তি। উপায় তাহার এক-__ত্যাগ, সত্য, সংযম, বীরত্ব, 
ব্রহ্মা, সেবা, ও প্রেম। জ্ঞান-ভক্তি-যোগশ্কম্ম সমস্তই 
এখানে সম্মিলিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়সাধনার মধ্যে আজ 
অনেকটা এই একই মূল সুর। বিভিন্ন ধন্মপ্রতিষ্ঠান আজ 
মূলতঃ এই একই পথের পথিক। নবযুগধশ্নের আত্মপ্রকাশের 
সহিত ইহাদের একলক্ষ্যতা ও একপ্রাণত। ক্রমশঃ আরও 
নুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। কারণ সর্ধবসত্যের মূল উৎস মহাসত্য 
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আজ সক্রিয়, সর্ববসম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ সর্ব্নিয়ন্তাই আজ 
'ভারত-ভাগা-বিধাতা? | 

ভারতের সেই সুপ্রাচীন যুগে বু গুরু ও গুরুকুল 
থাকিলেও এবং তাহাদের মধো স্বাশাবিক ও স্তুস্থ প্রতিদবন্দিত। 
থাকিলেও, : এক মহান্‌ লক্ষ্যের কাছে সকলেরই নত স্বীকার 
এক অপূবর্ধ জাতীয়সংহতির সাক্ষা দেয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে 
ব্রাহ্মণ” অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ আচার্যগণের মধো এই সামাভাব ও 
জাতীয় আদর্শ আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষা- 
সমাপনাস্তে আচার্ষা ছাত্রশিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন-_'যে কে 
চাম্মঙ্ছে,য়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন গ্রস্থলিতবাম্‌ » **** 
মথ যদি তে কন্মবিচিকিংসা বা বৃত্তবিচিকৎসা ব। স্য।ৎ, যে 
তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মশিণঃ, যুক্ত। আযুক্তাঃঃ অলুঙ্ষা ধর্্মকামাঃ সা 
যথ। তে তত্র বর্তেরন্, তথা তত্র বর্তেথাঃ।, (তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ্‌--১।১১।৩,৪), অর্থাং_-“আমারের অপেক্ষা শ্রেয়; যে 
সব ব্রাহ্মণ আছেন, তাহাদিগকে শ্রাস্তিদূর করিবার জন্কা আসন 
দান করিবে ( অথবা, কোনও কথা না বলিয়া! তাহাদের 
উপদেশের সার গ্রহণ করিবে )। যদি কোথাও কখনও তোমার 
করণীয় কর্ণ বিষয়ে অথবা আচরণীয় বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
জাগে, তবে সেইন্থানে যে সব বিচারক্ষম, সদাচারসম্পন্ন, 
অপরের প্রভাবমুক্ত, অরক্ছগ্রকৃতি, ধর্মনিরত ব্রাহ্মণ আছেন 
তাহার! সেইরূপ ক্ষেত্রে যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপ 
আচরণ করিবে।' এখানে যাহা সর্ববাগ্রে আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে তাহা এই যে সমগ্রদেশবাপী একই উদ্দেশ্যে 


৮২ অমুতের পথে 


অনুপ্রাণিত বনু গুরু ও আচার্য্য না থাকিলে এবং সমগ্র 
দেশ-জাতি-সমাজের জীবনে একই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান 
না থাকিলে এরূপ উপদেশ প্রদান সম্ভব হইত না। -সমগ্র 
দেশ-জাতি-সমাজের জীবনে এই একলক্ষ্য আদর্শ ও সাধন! 
অবশ্য ম্বাভাবিকভাবেই আবিভূতি হইয়াছিল এবং বৈচিত্র্য 
সত্বেও এই মূল এক্যের নীতি সকলেরই নিকট স্বীকৃত ছিল। 
'এষ| বেদোপশিষদ্‌, এতদনুশাসনম্‌ - 1 _ইহাই বেদ-উপ 
-নিষদের সারকথ!, ইহাই মন্ুশাসন'"""*" |» প্রসঙ্গ ত্রমে বল! 
যায় আমরা ভাগবতে দেখিতে পাই ভগবান্‌ শ্রীকও নানাভাবে 
এই সমাজধন্মের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন । আঙ্ত৪ ভারত- 
ধর্মের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-সম্প্রদা়-গুরু-মহ পুরুষের মধ্ো এই 
মূল একোর বোধ ও সাধন! যে নাই তাহ। নতে, কিন্ত 
স্বাভাবিক ভাবে যথাকালে ইহার আরও সুস্প্ ও ম্ুসংহত 
প্রকাশের জন্য আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে । মহাতোর 
এই মহাপ্রকাশ ভারতে অবশ্যন্তাবী, কারণ সর্ববসম্মতভাবে ইহা 
মহাজাগরণ ও মহাসমন্বয়ের যুগ। 

বাস্তব সংসারজীবনের মধ্য দিয়া ধাপে ধাপে এই ব্রহ্মমুখী 
জীবনসাধনার প্রসঙ্গে আমাদের আর একটী বিষয়ে পরিষ্কার 
ধারণা থাক! প্রয়োজন। তাহা এই যে বর্ণাশ্রমসাধনা 
আধ্যাত্মিক জীবনবিজ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজসাধনা । সুতরাং 
বাস্তবজীবনের ভোগস্তরকে ইহাতে স্বীকার কর! হইয়াছে। 
কিন্ত ইহার আদিতে সংঘম ও অস্তেও সংযম, সংযম দিয়া ইহা 
হই দিকে টানিয়া বাধা। ন্বত্তরাং শিথিল, রিপু-পরবশ, ইন্দরিয়- 
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পরায়ণ ভোগবিলাসের কোনও অবসর ইহার মধ্যে নাই। 
ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সাধারণ মনুষ্যজীবনের 
দোষ-্রটী-ুর্র্বলতা বা স্থলন ইহার মধ্যে ঘটিবে না। মুনির 
আশ্রমের মধ্যেই ছ্যাস্ত-শকুস্তলার ছৃর্ববল প্রণয়লীলা ঘটিয়াছে । 
কিন্তু এই দুর্বলত। সেখানে স্থায়ী ভাবে স্থান পায় নাই, 
ভ্রমকে ভরমমুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে । বর্ণাশ্রমেও 
তাহাই! কিন্তু বর্ণাশ্রমমাধনার প্রসঙ্গে একথা ভাবিলে 
চরম ভ্রান্তির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে যে অসংঘত সংসারজীবনেই 
পরমতত্ব বা মহামুক্তি লাভ করা যাইবে। 'সংসার করিলে 
কি ধর্ম করা যায় না?"--প্রাকৃতবুদ্ধির প্রচলিত এই প্রশ্নের 
উত্তরে আমাদের শাস্ত্রের স্পট উত্তর-_-'না'। তপস্যাবিহীন 
রিপু-ইন্ড্রিয়পরায়ণ জীবনে সত্যকার ধশন্মদাধনা অসম্ভব। 
তাহা তীরে নোঙ্গর ফেলিয়া নৌকায় দাড় টানার মত। 
'মসংযতাত্মনা যোগো ছুপ্রাপ ইতি মে মতিঃ।' (গ্বীতা--৬1৩৬), 
অর্থাং__“অসংঘতন্বভাব বাক্তির পক্ষে যোগ দুপ্পরাপা, ইহাই 
আমার মত।” সুতরাং এই সংযমসাধনার পিছনে আছ চরম 
ত্যাগের ও বৈরাগোয় আদর্শ। এজন্য এই প্রাচীন সমাজ- 
সাধনার যুগেও নানাভাবে সংপারত্যাগ বা সন্নাসগ্রহণের প্রবণতা 
দেখ গিয়াছে। যাজ্ভবক্কোর সহসা মংসার পরিত্যাগ করিয়া 
পরব্রজ্যা গ্রহণ তাহার প্রমাণ। বহু পুর্ব হইতেই দেশে এই 
সম্যক তাগের আদর্শ বলবৎ ছিল, জনকের নিকট হাজ্জ 
বন্ধের নিয়লিখিত উক্ভিও তাহার প্রমাণ £_-এতমেব প্রব্রাজিনো 
লোকমিচ্ছস্তঃ প্রব্রজস্তি। এতদ্ধ ন্ম বৈ তত পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ 
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প্রজাং ন কাময়ন্তে। কিং গ্রজয়! করিধযামঃ, যেবাং নোহয়- 
মাত্বায়ং লোক ইতি।”, অর্থাং-৮'এই আত্ম ব্রদ্ধ )-লোক 
লা করিবার ইচ্ছাতেই প্রত্রার্জিগণ প্রত্রজ্যা গ্রহণ করেন। 
ইহা জানিতেন বলিয়াই প্রাচীন জ্ঞানিগণ সন্তানসস্ততি কামন। 
করিতেন না। (তাহার! বলিতেন ) সন্তানসন্ততি লইয়। 
আমর! কি করিব, কারণ আমরা এই আত্মা ও এই (ব্রহ্ম )- 
লোক লাভ করিয়াছি । * ( বৃহদারণাক, ৪8181২২) | সুতরাং 
ইহ] সুস্পষ্ট যে বেদ-উপনিষদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণা- 
শ্রমসাধনার যুগে পারিবারিক জীবনের মধ্য দিয়া ব্রহ্মামুখী জীবন 
বিহিত হইলেও নিছক বিষয়-সম্তোগের জীবন কখনও সমধিত 
হয় নাই। বর্ণাশ্রম ছিল মান্রষের চিত্তশুদ্ধি বা মন্তুধ্যত্বলাভের 
ক্রমসাধনা | ইন্দ্রিয়সস্তোগের সহিত রফা করিয়া চলা কখনও 
ইহার উদ্দেশ্য ছিল ন।। 


সে যুগের ব্রন্মচধধ্যাশ্রম সম্বন্ধে আর ছুই একটি অবশ্য- 
জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ 
করিব। 


পারিবারিক স্েহ-কোমল পরিবেশ ত্যাগ করিয়। ছাত্র- 
শিষাগণ বালা-কৈশোরেই গুরুগৃহবাসে অভ্যস্ত হইত | “ভৈক্ষ)' 
ব৷ (িক্ষাত্রতত ব্রন্মচারিগণের অবশ্য কর্তব্য ছিল | গ্ররুশিয্োর 
মিলিত বেদপাঠ ও বেদালোচনা পরম পবিত্র ও অবশ্যকর্তবা 
ছিল। ইহারই মধ্য দিয়া উভয়েরই আত্মজ্ঞান ব! ব্রহ্মভাৰ 
স্কুরিত ও ন্ুগ্রতিষ্ঠিত হইত। এইভাবে মহামুক্তি ব৷ ব্রহ্মবিদ্া- 
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লাভ সমাজেরও অভীম্সিত ছিল বলিয়া 'ব্রদ্গচর্ধ্যা শ্রম? 
জনসাধারণের জীবনে এতখানি আদরণীয় ছিল | এজন্য 
্রক্ষচারীকে সাদরে ও সগৌপবে ভিক্ষা” দেওয়া হইত | 
ব্র্মচারীর ভিক্ষাব্রত কোনও দারিদ্র্যের ব্রত ছিল না। তাহ! 
হইলে বেদ-উপনিষাদের বহু স্থানে এবং পরবর্তী যুগের 'ইতিহাস' 
অর্থাৎ রামায়ণ-মহা ভারতের বন্ধ স্থানে মনুষাত্বের সাধনার সহিত 
ধন, যশ, বীরসন্তান, এম্বর্যা, অভ্যুদয়েরও এত প্রার্থনা ও কথ! 
থাকিত না। প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষাব্রতের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন 
মুক্ত মানবাত্মার মহিমা প্রকাশিত হইত, অপর দিকে তেমনি 
সমাজের উপর নির্ভরত। ও সামাজিক কর্তব্যবোধ স্বতঃই জাগিয়! 
উঠিত। ইহাই ছিল সেযুগের আদর্শ 99014] 00180 বা 
সমাজ-সংযোগ । আত্মজ্ঞান লাভের মধ্য দিয়া “সর্বেবেষা- 
মভয়প্রদঃ'--'সকলের অভয়দানকারী” হওয়াই ছিল ব্রহ্মজ্ঞ 
সমাজনায়কগণের ব্রত। এই অভয়দান কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক 
উপদেশদানে সীমাবদ্ধ থাকিত না । অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক 
তথা সামাজিক সর্বক্ষেত্রে ধশন্মসঙ্গত ন্যায়বিচার ও সত্যপালনের 
সহিত বিপন্নের পরিত্রাণ, বৃত্তিহীনের বৃত্তিসন্ধান, দরিদ্রের অভাব- 
মোচন, আশ্রিতের পালন ও সমাজ-সংস্কৃতি-রাষ্ট্রকে শক্রর 
আক্রমণ হইতে রক্ষার প্রেরণ দান সবই ছিল তাহাদের কর্তবা। 
এই মহান্‌ দায়িত্ব উদ্যাপনের বীজ উণ্ত হইত কিশোর মনে 
ভ্বাতীয় সংস্কৃতির ধারক আচার্যগণের পরিচালিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে । 
সেযুগের অভিজাত ক্ষত্রিয় ও ধনাঢা বৈশ্টগণকেও ব্রন্মচর্ধযা শ্রমে 
ভিক্ষাত্রত লইতে হইত, সুতরাং ইহ] নিঃসন্দেহ ষে ব্রদ্ষচারীর 
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এই ভিদ্ষাব্রত দারিদ্রামনোবৃত্ির পরিপোষক ছিল না। 
পরবস্তী যুগে ভারতীয় সমাজ ও জাতির এম্বর্যের জদ্য 
খ্যাতিও ঈতিহাসে স্মরণীয় হইয়! আছে | প্রকৃতপক্ষে, ভিক্ষা- 
ব্রতের মধা দিয়! মন্ুষ্যত্বসাধকের ধনকাম ও জনকাম বা গ্রতৃত্ব 
-লালসাকে উন্ম,লিত করার ব্যবস্থী হইত। এইভাবে ব্রন্মচর্ধ্য- 
জীবনের পূর্ণাঙ্গতা সাধিত হইত, কারণ কেবল মাত্র যৌনকাম 
সংযম করিলেই ব্রহ্মচর্যা সম্পূর্ণ হয় তাহ! নহে | সুতরাং এই 
িক্ষাব্রতে শৈথিল্য করিলে ব্রহ্মচারীকে যৌনসংযমে শৈথিল্যের 
মতই প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত, একথ! আমরা সংহিতা গ্রন্থে 
পাই। ইহা ছাড়। ব্রহ্মাচারীকে সম্পূর্ণ আলম্ত বঙ্জন করিয়া 
গুরুর নির্দেশমত নানা সাধারণ কার্ষো অসাধারণ পরিশ্রম করিতে 
হইত । এইভাবে মহান্‌ আদর্শের সহিত একাত্মতা সাধিত 
হইত। ইহাই ছিল গুরুর আন্তুগত্য ব আচার্য সেবা ॥ এই 
সকলের সহিত সেযুগে পরমসত্যের প্রতীক অগ্নিকে নিয়ত 
জাগাইয়। রাখাও ছিল ব্রহ্মচারীর অবশ্য করণীয় কাজ । এইভাবে 
কাম-কামনা, ভোগন্দুখ-স্পৃহ৷ এবং অহঙ্কার-অভিমানকে সমূলে 
বিনষ্ট করিয়া 'আশিষ্ট, বলিষ্ঠ, দ্রটিষ্ঠ, মেধাবী" নাগরিক গঠন 
করিয়া সেযুগে জাতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা হইত | 

এখন ইহ! অনেকটা,পরিক্ষার বোঝ যাইবে ষে ব্রহ্গচর্য্যা- 
শ্রমের উদ্দেশ্য ছিল মানবীয় আদর্শে পারিবারিক, সামাজিক ও 
রাষ্্রিয় জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করা | সেজগ্ আমর! 
দেখিতে পাই এই আদর্শ জাতীর আদর্শরূপে সমগ্র জনসাধারণের 
নিকট ম্বীকৃত ছিল। জাতীয় জীবনে সমাজ-সংস্কৃতির ধারক 
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ও বাহক 'ত্রাঙ্মণ' , রক্ষক ও পালক 'ক্ষত্রিয়' এবং পরিপোষক 
“বৈশ্/'_এই তিন শ্রেণীর কমাঁকেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধা দিয়া 
যাইতে হইত | অধায়ন-অধাপন, যজন-যাজন ও দান ছিল 
'ব্রাহ্মণ' শ্রেণীর জাতীয় কর্তৃবা, অধায়ন, যন, দান ও দেশজাতি- 
সমাজ-সংস্কৃতির রক্ষা ছিল কক্ষত্রিয়শ্রেণীর জাতীয় কর্তব্য এবং 
অধায়ন, যজন, দ্রান, ও কৃষি-পশুপালন-বাণিজ্য ছিল 'বৈশ্ট' 
শ্রেণীর জাতীয় কর্তবা | সুতরাং জাতীয় জীবনে আধ্যাত্মিক 
অনুশীলন ও আত্মহ্টাগ এ তিন শ্রেণীরই সাধারণ কর্তব্য 
ছিল। এইভাবে ভারতের সংস্কৃতি দেশ-জাতি-সমাজের বিরাট 
অংশের মধ্যেই সক্রিয় ছিল। মনে রাখিতে হইবে যে অধধুনিক 
ইতিহাসে যাহাদের কৃষক-পশুপালক (01710596015 2100 
1)0705171677) বলিয়া আদমযুগের নিম্নস্তরের সভ্যমানব বলা 
হয়, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তাহাদেরও 'বৈশ্য'রূপে উচ্চস্তরের 
আধ্যাত্ম+ সভ্যতার আওতায় আনিয়। ফেলিয়াছিল এবং 
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সহিত একই সংস্কৃতির ধারকরূপে গড়িয়। 
তুলিয়াছিল। এজন্য আমরা দেখিতে পাই “দ্িজ' বলিতে সেযুগে 
শুধু ব্রাক্মণকেই বুঝাইত না, ব্রাহ্মাণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত এই তিন 
শ্রেণীকেই বুঝাইত। “দ্বিজ' শব্দের অর্থ দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণকারী । 
পিতামাতার নিকট দৈহিক জন্মগ্রহণ করিয়! ব্রন্মচর্য্যাশ্রমে গুরু 
বা আচার্যোর নিকট ইহার্দের সকলকেই দ্বিতীয়বার মন্ুয্যত্ের 
নবজ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইত | পৃথিবীর ইতিহাসে বনু *গুহা' 
সন্প্রদদায়ে 'পুরোছিত' বা ধশ্মনেতাগণের নিকট 10109801017, 
বা দীক্ষ। গ্রহণ এবং রহস্যময় আচার-অনুষ্ঠান (:0751901651) 


৮৮ অন্ুতের পথে 


ও সাধনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র দেশন্জাতি- 
সমাজাকে বাস্তুবন্রীবনে এইভাবে মন্ুষ্ত্বলাভের পথে পরিচালিত 
কর। সত্যই এক অভিনব ব্যাপার। এবং বর্তমান আলোচনায় 
ইহা অনেকট। সুস্পষ্ট হইবে যে জাতির বিরাট অংশ, অর্থাং_ 
জ্ঞানী-বিদ্বান্‌, যোদ্ধা-রাজন্ত, বণিকৃ-ব্যবসায়ী, কৃষক-পশুপালকঞ্ণ 
ইন্ছারা সকলেই জীবনের প্রারস্তে ব্রন্মচধ্যাশ্রমের শিক্ষা- 
সাধনা গ্রহণ করিতেন | ইহ! ছিল ত্তাহাদের পক্ষে 
00200101501 বা অবশ্যগ্রহণীয়। এই শিক্ষাসংস্কার লাভ না 
করিলে তাহারা সমাজে ও দেশে নিন্দার হইতেন | তাহার 
কারণ, মাত্র বিদ্বান্‌ হইলেই ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা৷ হইলেই ক্ষত্রিয় অথবা 
বাবসা-বাণিজাদ্ি করিলেই বৈশ্য হওয়া যাইত না। এই সকলের 
পিছনে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য রিপু-ইক্দ্িযদমনের মধা দিয়া 
মনুষ্যতের লাধশা! করিতে হইত । এই সাধনার সহিত সত্য 
ও ত্যাগের, সেবা ও আনুগত্যের শিক্ষা যুক্ত থাকিত | ইহাই 
ছেল জাতীয় ব্রহ্মচর্োর সাধনা | 


সমাজে আর এক শ্রেণীর জাতীয় কর্মী ছিলেন ধাহাদের 
বলা হইত 'শৃদ্র' | এই *শুদ্র' কথাটির সহিত অনেক সামাজিক 
ম্যায়বিচারের প্রশ্ন কালক্রমে জড়িত হইয়। পড়িয়াছে । বর্তমান 
গ্রন্থে বর্ণধন্ম বা তথাকথিত “জাতিভেদ' সমস্যার আলোচন৷ 





+%'কৃষিগৌরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকন্ম স্বভাবজম্ঃ ( গরীতা-__ ১৮1৪৪) 
“বৈশ্যস্ত ......কৃষিপাশুপাল্যে বণিজ্যা চ।” (কৌটিলা, অর্থশান্র 
স্*১ম গ্রুকরণ) 


সমান্ভ ও সংস্কৃতি ৮৯ 


অনেকট। অবান্তর | সেজন্য আমর! অন্থ গ্রন্থে ইহার আলোচনায় 
চেষ্টিত হইবে। এখানে শুধু ইহাই বল! প্রয়োঞ্জন যে সুদীর্ঘকালের 
প্রভাবে বর্ণধন্ন নানা বৈষম্য, সংকীর্ণতা ও দাস্তিকতার কারণ 
হইয়া উঠিলেও মুলে ইহা মানুষের স্বতাবগত জাতীয় কর্তব্য- 
বিভাগের ব্যবস্থা রূপে দেখ! (দিয়াছিল, এবং তাহার বনু প্রমাণ 
রহিয়াছে । যে ভারতীয় সংস্কৃতি সমাজের কৃষক-পশুপালক শ্রেণীর 
মানুষকেও 'দ্িজ'স্তরে তুলিয়। ধরিয়াছিল তাহ! যে এক শ্রেণীর 
মানুষকে নীচে ফেলিয়া রাখিবে ইহা অসঙ্গত কল্পনা 1% 
আসলে সর্ববদেশে, সর্ববকালে, সর্বসমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক 
থাকে যাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা স্থুল কায়িক কন্মের দিকে, স্ুঙ্ম 
মানসিক, বৌদ্ধিক বা আত্মিক অনুশীলনের দিকে নয়। এই 
কায়িক কন্মের প্রাবণতাসম্পন্ন “শুদ্র'দেরও তাংকালিক সমাজধর্ম্ 
উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্ ব্রাহ্মণ- 
কষত্রিয়-বৈশ্ঠের সহায়তা বা “পরিচধ্য।” কম্মে নিযুক্ত করিত। এ 
তিন বর্ণের মত ইহাদেরও অহঙ্ক'র ও স্বেক্ছাচারিতা বর্জন করিয়া 
আত্মিক উদ্ধগতির শিক্ষা-নাধন! গ্রহণ করিতে হইত | এ বিষয়ে 
বিশদ আলোচন। এখানে অপ্রাসঙ্গিক | 





পাস শী শিপ পাশা শস্ীীপাস্প শিস পিসী শপ শাপিপিক্পপশিশীপিশ। শশী? | পশ ০ জিদ 


৬ যদি ভারতের ইতিহাস পড়ো, তবে দেখবে__এখানে বরাবরই 
নিয়ক্জাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক জাতিকে 
উন্নত করা হয়েছেও । 


-_ম্বামী বিবেকানন্দ। 
(বাণী ও ব্লচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫ ) 


৯ ০ অথুতের পথে 


বর্ণধন্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল সকল রকম স্বাভাবিক 
প্রবতার মানুষকেই তাহাদের নিজ নিজ শ্বাভাবিক কম্মের মধা 
দিয়া আত্মজ্ঞানের অভিমুখী করিয়া তোলা | এই ্বাভাবিক 
কর্নকে' বলা হইত 'ম্বকর্ণ বা শ্যধন্মপালুন |।+ এইভাবে 
প্রাতাকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তবা পালন করিয়া আধ্যাত্মিক 
মহামুক্তি বা আতুজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতেন ॥ মনে রাখিতে 
হইবে সমাজ ও রাষ্ট্র সেযুগে এই মহামুক্তি বা আত্মজ্ঞানের 
প্রবর্তক ছিল । সেজন্ত সর্বব প্রকারের সামাজিক ও রাষ্ত্রিয় দায়িত্ব- 
কর্তব্য পালন তখন এধুগের মত গচাকুরী' বলিয়া বিবেচিত হইত 
না, তাহা ছিল “ম্বধন্মপালন* এবং পরম গৌরবময় । এই 


ী 


্বধর্্মপালনের দৃষ্টিতে বড় ছোটর ভেদ ছিল না। 


এই জাতীয়সাধনায় সকলেই ছিলেন সমানভাবে মহামুক্তির 
অধিকারী । গীতায় নিয়লিখিত ঘোষণাই তাহার প্রমাণ £__ 
যতো৷ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্ববমদং ততম্‌ | 
স্বকণ্মণ। তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ? 
(গীতা--১৮।৪৬) 


অর্থাং_-'যাহা! হইতে মনুষ্যগণের কন্মপ্রবৃত্তি আসে এবং 
যিনি সব কিছুর মধ্যেই ব্হিয়াছেন, নিজ স্বাভাবিক কন্মের 
দ্বারা তাহার পূজা! করিয়া মানুষ সিদ্ধি ( আত্মজ্ঞান বা মহামুক্কি ) 
লাভ করে। ইহু। বর্ণধন্মের আদর্শেরই প্রতিধ্বনি । স্থতরাং 
“৫০11. 15 ড0151010), অর্থাং--“কম্মই উপাসনা” একথ। 
এখানেই সম্যক্ভাবে সাথক। এই উপানন।খুলক জাতীয় কর্ম 


সমাজ ও সংস্কৃতি ৯১ 


বা] ৪0078] 1700৮৮* বিভিন্ন স্বভাবঞচণসম্পন্ন মানুষের পক্ষে 
বিভিন্নভাবে বিহিত হইয়াছিল, গীতা একথাও বলিয়াছেন। 
যথা £__ 

'ত্রাহ্মাপক্ষত্রিয়বিশাং শুড্রানাঞ্চ পরস্তপ। 

কণ্মাণি প্রবিভক্তানি ম্বভাব্প্রভবৈগুঁ ণৈঃ ॥ 

( গীতা--১৮১৪ ) 
অর্থাং-_হে পরস্তপ অর্জুন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্য এবং 
শৃত্রগণের কর্ন তাহাদের ন্বভাবসঞ্জাত গুণের ভিত্তিতেই বিভাগ 
করা হইয়াছে । 

এই নিজ নিজ 'স্বভাবগ্ূণ'-মনুযায়ী কর্মের ভিতর দিয়া 
প্রতোকে জীবনের লক্ষ্যবস্তু লাভ করিতে পারে, সুতরাং কর্মে 
ভেদ থাকিলেও মন্ুষান্থের ভেদ এখানে নাই, সকলেই এই দৃষ্টিতে 
সমান ।__ 

“ম্বে স্বে কম্মণ্যভিরতঃ সংমিদ্ধিং লভতে নর: | 

( গীতা--১৮।৪৫) 
অর্থাং-_নিঞজ নিজ স্বভাবগত কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াই মানুষ 
সংলিদ্ধি লাভ করিতে পারে ।* ইহাই ভারতের সমাজসামা। 
ইহাতে প্রাকৃতিক নিয়মকে স্বীকার করিয়া, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত 
সত্বাকে স্বীকার করিয়া, তাহার “ম্বভাব-্াধীন” কাজের মধ্য দিয়া 
প্রত্যেক মানুষকে সকলের. সহিত আত্মজ্ঞান লাভের সমান 
স্থযোগ ও সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে | ইহাই ছিল 
মে যুগের আদর্শে বাক্তিম্বাধীনতা ও সমাজসাম্যের অপূর্ব 


৯২ অমুতের পথে 


সমন্বয়। আজ্িকার যুগের কাহিনী কিন্তু সম্পূর্ণ পুথকৃ। এক 
দিকে [70110021190 বা বাক্তি-স্বাধীনতার নামে গৃহে, সমানে, 
রাষ্ট্রে এমন কি বিভিন্ন জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে সমান সুযোগ ও 
সমান অধিকারের উত্তেজনাপূর্ণ দাখী ও উদ্মাদনাপূর্ণ সংঘর্ষ, 
অপর দিকে 90901811577 বা সমাজতন্ত্রের নামে জাতীয় জীবনে 
ও আন্তর্জাতিক জীবনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামরিক 
ক্ষমতা প্রয়োগ সর্বদাই দৃষ্টিগোচর হয়। 


আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত 
কর। সম্পূর্ণ ভূল হইবে যে আমরা প্র!চীন বর্ণধর্ম্নের পুনরুজ্জীবনের 
পক্ষপাতী । আমরা পূর্বেই ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে 
প্রাচীন এই সমাজবাবস্থা ও তাহার রীতিনীতি এযুগের জীবনে 
অনেকখাশিই অচল 1 মানুষের বাষ্টি ও সমষ্টি জীবনে এই 
কয়েক সহম্ম বৎসরের ব্যবধানে বিরাট পরিবর্তনও সাধিত 
হইয়াছে | অনেক নৃতন ভাব ও চিন্তাধারা দেখা দিয়াছে, 
অনেক পুরাতন আদর্শ ও প্রথ। চিরতরে অন্তহিত হইয়াছে 
বিশেষে বিংশ শতাব্দীর এই যুগ-সন্কটে ধর্মে-দর্শনে, জ্ঞানে- 
বিজ্ঞানে, সাহিতো-শিল্পে, রাষ্ট্রেসমান্বে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে যে কোনও নৃতন আদর্শবাদকেও আজ নিবিববাদে 
মানিয়া লওয়া যায় না, পুরাতনের ত কথাই নাই | তবে কেন 
আমর! এই প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির আদর্শবাদ লইয়া 
আলোচন। করিতেছি 2 


এই প্রশ্নের উত্তর আমর! পূর্ধবেই দিয়াছি। ভারতীয় 


সমাজ ও সংস্কৃতি ৯৩ 


সংস্কৃতির অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ বাস্তব অব্দান তাহার প্রাচীন বর্ণাশ্রমের 
মধো একটি বৈজ্ঞানিক মানবীয় আদর্শ বিরাজমান যাহা! আজও 
পরিবন্তিত আকারে যুগসমস্তার সমাধানে কাজে লাগিবে | ইহা 
সত্য বে সেযুগের এই আদর্শ মূলতঃ আধ্যাত্মিক এবং এযুগের 
জীবন প্রধানত; আধিভৌতিক | সেযুগ আত্মবাদী, এুগ 
জড়বাদী; সেযুগ ত্যাগবাদী, এযুগ ভোগবাদী; সেযুগ রহস্বাদী, 
এযুগ যুক্তিবাদী; সেযুগ ধন্ম ও নীতিশাস্ত্রের যুগ, এযুগ বিজ্ঞান ও 
অর্থনীতির যুগ । এবং সব্র্বোপরি যন্ত্রবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব 
অগ্রগতিতে কয়েক হাজার বংসর আগের কথ! দূরে থাক, ছুইশত 
বসরের আগের জগংকেও আজ চিনিবার উপায় নাই | 


কিন্তু মানুষ মানুষই আছে । তাহার দেহমনোবুদ্ধির 
পিছনে তাহ!র আত্মার দৃষ্টি পুব্বের মত আজিও অনন্তের দিকে 
প্রসারিত | আজও তাহার প্রাণের বেদনাময় আকুতি 
'যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্ষ্যাম? *-ণ্ষাহাতে আমি 
অমৃতত্ব লাভ করিতে না পারিব তাহাতে আমার কি হইবে ?, 
আজও মানুষ জীবনকে ভালবাসে এবং বাঁচিতে চায়, কিন্তু অনন্ত 
অমর জীবনের আশ। ও বিশ্বাস হারাইয়া আজ সে ক্ষণস্থায়ী 
দৈহিক জীবনকেই আক্ড়াইয়। ধরিতেছে, শাশ্বত প্রেমের ধারণা 
হারাইয়া আজ সে ক্ষণিক কামের কল্পনাতেই ডুবিতে চাহিতেছে, 
'প্রাণারামং মন আনন্দম্'কে ধরিতে না পারিয়া আজ সে যাস্ত্রিক 
আরাম ও কৃত্রিম আনন্দের পিছনে ছুটাছুটি করিতেছে। ব্যর্থতার 
দাবানল দ্রাউ দাউ করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র জবলিয়া উঠিতেছে 
এবং ছড়াইয়া পড়িতেছে | মানুষের অবসন্ন অসুখী আত্মা 


৯৪ অমুতের পথে 
মরিয়া হইয়। নান! বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ নৈতিক সাজ- 
সরঞ্জামের মধা দিয়! নিজের বাবস্থা নিজেই করিতে চাহিতেছে। 
কিন্তু একট! সহজ সতা মানুষ ভূলিয়৷ যায় যে দেহমননোবুদ্ধি- 
আমিত্ব ও বাহিবির জড় জং কোনটই তাহার নিজের স্থষ্ি 
নয়। "ম্বতরাং '5811-1100102£652)61)0 বা আত্মনিয়ন্ত্রণ 
এখানে বেশী খাটিবে না, তাহাকে প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলিতে 
হইবেই। 

মনুষ্জীবনে এই প্রকৃতির নিয়মকেই বলে ধর্ম । 
সেজন্য ধমীয় মতবাদ ভারতে বড় কথ। নয় । জীবনের নিয়মকে 
জানা ও অনুসরণ কর!ই বড় কথ | প্রাচীন ভারতে এই 
জীবন-নিয়'মর দ্রষ্টাকে বলা হইত খষ | এই খষিগণের 
বিধানেই বর্ণা শ্রম গঠিত হইয়াছিল এবং ঠাহাদেরই অন্ুশাসনে 
ইহা পরিচালিত হইত । স্ত্ৃতরাং জড়জ্রগতে যেমন বিজ্ঞানের 
নিয়মকে অন্বীকার করিবার উপায় নাই, তেমনি মানুষের 
বাষি ও সমষ্টি জীবনে আত্মার নিয়মকে অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই,-করিলে_উপনিষদের ভাষায়, “মহতী বিনষ্টিঃ', অর্থাৎ 
বিপুল বিনাশ । সেজন্য জড়বাদী বা ভোগবাদী হইয়াও মানুষ 
তাহার ব্যক্তিগত ব। সামাজিক জীবনে স্বস্তিতে থাকিতে পারে না। 
জড়ের মধ্যে, ভোগের মধোও প্রাকৃতিক বিধানে সে যেন চৈতন্যের 
বন্ধনমুক্তির দিকেই ছুটিতে চায়। 

কালচক্রের আবর্তনে মানবাত্মার এই বন্ধানমুক্তির যুগ 
কিন্ত সব সময় আবিভূর্তি হয় না, ঘুরিয়া৷ ফিরিয়া যথাসময়ে 
তাহা দেখ! দেয়। বিভিন্ন দেশে ও কালে তাহ! ভিন্ন ভিন্ন রূপও 
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গ্রহণ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন ধরতিহাসিক ও 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধর্মান্দোলনগুলি এই ভাবেই দেখা 
দিয়াছে । সেগুলির দ্বারা মানবসমাছের এক একটা অন্ধকার 
দিক্‌ সহসা আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে এগুলি 
বিশ্বমানবের জীবনে প্রসার লাভ করিয়া তত ধর্সসম্প্রদায়ের 
অনুগামী মানুষের সংখ্যা! দেশে-বিদেশে বছল পরিমাণে বৃদ্ধি 
করিয়াছে । এই গুলিকেই বলে [05610612108 বা 
সম্প্রদায়তৃক্তকারী ধর্ম | বৌদ্ধধর্শ, ্রীষটধর্, ইস্লামধর্ম 
ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত । পরথিবীতে আজ এই সব ধর্শের 
অন্থগামীর সংখ্যা বিশাল। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম্ণও যে এভাবে 
আত্মপ্রসার করে নাই তাহ! নহে, নচেং বৈদিক সমাজ- 
সংস্কৃতি এতথানি প্রসার লাভ করিতে পারিত না । 


কিন্ত তবুও বলিতে হয় যে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ের 
একটা নিন্ন্য স্বভাব ও গতি ছিল যাহার এযুগের দৃষ্টিতেও 
একটা প্রয়োজন রহিয়াছে ৷ তাহা এই বর্ণাশ্রম সমাজসাধন! | 
ইহার মুল উদ্দেস্টয কোনও ধর্মতবাদের প্রচার-প্রসার নয়, 
পরস্ত একটা সমগ্র সমাজ ও জাতির জীবনে মন্ুত্যত্বের সাধনা 
ও মহামুক্তির আন্দোলন ধাপে ধাপে গড়িয়া তোলা | 
এবিষয়ে আমরা ইতিপৃর্ববেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। 
এই বৈশিষ্ট্য ভারতীয় ধর্মে এমনি প্রাধান্ঠ লাভ করিয়াছিল যে 
কালক্রমে ভারতধর্ম কোনও 70561565106 বা ধর্্াস্তরী- 
করণের আদর্শে জোর দেয় নাই, মুক্তিমার্গী মানুষগঠনের 
সাধনাই তাহার ব্রতরূপে দেখা দিয়াছিল | এই জন্তই 


৯৬ অমুতের পথে 


আমর! দেখিতে পাই পরবস্তাঁ যুগে, অর্থাৎ এঁতিহাসিক মধাযুগে 
ও আধুনিক যুগেও ভারতে যতগুলি উল্লেখযোগা ধশ্মমত বা 
ধন্মান্দোলন আবিভূতি হইয়াছে তাহার! বহির্ভারতে দলবৃদ্ধি বা 
স্বমতাবলম্বীদের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে ততখানি জোর দেয় নাই, 
যতখানি দিয়াছে মানুষের জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ও 
শান্তিগ্রতিষ্ঠার দিকে | রোমের মহামান্য বর্তমান 7১০1৪, 
০৪] ড] কেও আজ ভারতের 101) 10671696901 910171609] 
%810099, এর প্রশংসা করিতে হইয়াছে (৮৪0০9 ভাষণ, 
২০।১২।৬৪ ) 1 

বল! বানুলা, প্রত্যেক ধন্মমতের মধোই বিশ্বমানবধর্ম্বেরই 
উপাদ্দান রহিয়াছে এবং দেশে-বিদেশে সেই ধন্মমতের অনুরাগী 
মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি সেই ধন্মের সফলতারই পরিচয় দেয় | 
বিশ্বধন্মের এইরূপ প্রচার-প্রসার স্বাভাবিক এবং মানবসভ্যতার 
জন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। পরস্পর বিরোধিতা সত্বেও বৌদ্ধধর্ম, 
্রীষটধন্ম ও ইস্লামধন্ম মানুষের সভ্যতায় এক ব্যাপক আধ্যাত্মিক 
প্রভাব ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের স্থষ্ি করিয়াছে ইহ অনন্বীকার্ধ্য ৷ 
নানাভাবে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনধারাকে ইহার] সমৃদ্ধ 
করিয়াছে । পৃথিবীর বিরাট বিরাট জনসমষ্টি এই ধর্মমমতগুলির 
অনুগামী । কিন্তু তবুও বর্তমান সভ্যতার সঙ্কটে আজ সকল 
চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হয় যে পৃথিবীর সব্র্যত্র আজ 
সমুষ্যত্বের মান দ্রেত হ্রাস পাইতেছে ॥ এই বিজ্ঞান-অর্থনীতি- 
রাজনীতির যুগে বিশ্বমানবের চিন্তারাজ্যে একটা ঘোরতর বিশৃঙ্খল 
দেখ! দিয়াছে । 'পুরাতন* ধর্মীয় আদর্শেও অধিকাংশ মানুষের 
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আজ আস্থা নাই | বিশ্বমানবের গ্রহণীয় কোনও মানবিক 
আদর্শের অনুশীলন আজ সহজে চোখে পড়ে ন1। বিশ্বধন্মগুলির 
দ্বারা এক বিশ্বমানবতার আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে এরূপও বলিতে 
পারা যায় না । অপর দিকে জড়বাদী অর্থনীতির মধ্য দিয়! 
কমিউনিজ ম” বা ধনসাম্যবাদ যে বিশ্বমানবতার সৌধ গড়িতে 
যাইতেছিল, তাহাতেও বড় বড় ফাটল দেখ| দিয়াছে । 01555 
5708816, বা শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়া বিশ্বশ্রমিক সমাজ ও 
বিশ্বশ্রমিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুগতে গিয়া আজ এই মতবাদ দেশে- 
দেশে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে হিংসা ও ক্ষমতার দ্বন্দের জনক হইয়া 
উঠ্িতেছে। পৃথিবীর চারিদিকে আজ সেজন্ত। নৈরাশ্যের অন্ধকার 
ঘনীভূত। 

আজ বিশ্বমানবের শান্তি ও সমুদ্ধির জন্য এক মানবতা- 
ধর্মী আন্দোলনের সৃষ্টি হওয়! গ্রয়োজন। কিন্তু এই আন্দোলন 
কোনও ধর্মীয় বা অর্থ নৈতিকরাজনৈতিক মতবাদকে ধরিয়া 
গড়িয়া উঠিতে পারে না । আজ চাই মতবাদ নয়, মানুষ। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যদি আজ বিশ্বশান্তি ও বিশ্বসমৃদ্ধি লক্ষ্ান্থল 
হয়, তবে এমন নৃতন মানুষের স্থটি করিতে হইবে যাহার! 
মানবতাকেই সভ্যতার কেন্দ্রন্থলে স্থাপন করিবে । ভারতের 
রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃঞ্ণ তাহার একটি সাম্প্রতিক ভাষণে 
( বুধারেষ্ট বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ছাত্রসভায় ) ইউরোপীয় তরুণদের 
সম্মুখে এই কথাটিই তুলিয়। ধরিয়াছেন | তিনি বলিয়াছ্ছেন যে 
আজ উৎকট জাতীয়তাবাদের পরিবর্থে আন্তর্জাতিক মানবতার 
আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়। গ্রয়োজন এবং এই আদর্শ সার্থক করিতে 


৯৮ অধুতের পথে 


গেলে মন:সংযমন এবং আস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়! নৃতন মানুষ 
গড়িতে হইবে | 

এতক্ষণে আমরা আসল কথায় আসিতে পারিয়াছি। 
ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে কোনও ক্ষেত্রেই আজ এক 
নৃতন আদর্শ ছাড়া সভ্যতার এই মহাসঙ্কট হইতে পৃথিবীকে রক্ষা 
করা যাইবে না। এই আদর্শ হইবে জীবন্ত বিশ্বমানবতাবাদ। 
কোনও বিশেষ ধর্মবিশ্বাস বা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক বা 
অর্থনৈতিক মতের মূল্য অবশ্যই আছে ও থাকিবে, কিন্তু 
এগুলিকে সম্পুরণ (52001976170) করিবার জন্য আজ চাই 
বাস্তব জীবনে মতনিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের সাধন! ও প্রসার । ইহাই 
হইবে আজিকার বিশ্বমানবতার শিত্তি এবং এই ভিত্তিতেই আজ 
বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের, সমাজ ও সংস্কৃতির মহাসমন্য় ও মহামিলন 
ঘটিতে পারে। এমনকি রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রকৃত 
সাফল্য ও আন্তর্জাতিক সমন্বয় একমাত্র এই পথেই সম্ভব। 
আজিকার বিশ্বসমস্তার সমাধানের ইহাই চাবিকাটি । 


কিন্ত এই মানবতার ধন্ম কোনও মনগড়া ধর্ম হইতে পারে 
ন।। বাস্তব জীবনে এতিহাসিক প্রয়োজনেই ইহ! আসা চাই 
এবং এিশ্বরিক' বা মহাপ্রাকৃতিক বিধানে ও নিয়মে ইহা 
পরিচালিত হওয়৷ চাই। প্রথমটির আলোচন! আমরা ইতিপুর্ব্ব 
করিয়াছি । দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে ধর্ম- 
মতনিরপেক্ষ মানবতার সাধন। ও তাহার উপাদান প্রাচীন ভারতীয় 
বর্ণাশরমের মধ্যে রহিয়াছে । এই সমাজ-সাধন! ভারতের এক 
সুদীর্ঘ গৌরবময় যুগে সাফল্যের সহিত পরীক্ষিত ও প্রতিষ্টিত 


সমাজ ও সংস্কৃতি ৯৯ 


হুইয়াছিল। ইহারই ভিত্তিতে কয়েক সহস্র বংমর এই দেশের 
সমাঙ্জনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি স্ুপরিচালিত হইয়াছিল। 
পরবর্তিকালের বন্ত বিদেশী পর্যাটক ভারতীয় সমাজে ও রাষ্ট্রে 
জনসাধারণের চারিত্রিক উৎকর্ষের ভূয়সী গ্রশংসা করিয়াছেন 
জনজীবনে এই মানবীয় সদ্‌গুণের প্রতিষ্ঠা একদিনে বা একযুগ 
ঘটে নাই | বৈদিক ও ওপনিষদিক যুগ হইতে রামায়ণ- 
মহাভারতযুগে ও তথাকথিত এতিহাসিক যুগেও সমাজে ও রাষ্ট্রে 
এই মনুষ্ত্বনাধনার ধা! প্রবাহিত হইয়া! আসিয়াছে | এই 
0801000 বা এঁতিহ্া যে কত প্রাচীন ও কত -স্বুগ্রতিচিত 
তাহা নানাভাবে প্রমাণিত। ইহা সত্য যে এই গৌরবময় যুগের 
কোনও পরিষ্কার 'আধুনিক' ইতিহাস আমরা পাই না। তাহার 
কারণ, এই সংস্কৃতি জাগতিক বা এহিক “ইতিহাস স্ট্টি'র দিকে 
মোটেই কোক দেয় নাই। ইহার ইতিহাসের সংজ্ঞাও ইহার 
বিশিষ্ট চিন্তাধারার সাক্ষ্য দেয় ১.৮ 
ধমার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্‌। 
পুরাবৃত্বকথাযুক্তমিতিহাসঃ প্রচক্ষতে ॥ ' 

অর্থাৎ_ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের উপদেশ দেওয়ার 
জন্ক যে প্রাচীন কাহিনী তাহাকেই ইতিহাস বলে।? নৈতিক 
ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্ট এখানে সুস্পষ্ট ॥ এজন্য মানবীয় কীত্তি- 
ঘোষপার উদ্দেশ্টে স্তস্তাদিস্থাপনও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির 
অভিমত ছিল না। প্রাচীন গ্রীক লেখক 4১190 খৃষ্টপরব্বযুগের 
ভারতবামীগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন-_-"1€ 15 ৫0100679810 
0020 (06 [10019105 ৫০ 100 1981 00000006705 (0 (1)8 


১০৭ অনূতের পথে 


0850, 001 001751067 016 ৮1709 %/1)101) 8067) 1084 
71519560111, 2100. 10৩ 50085 11) 10101) 09611 
01591969206 061679690+ ' 9008011066০ 701696759 
11)৩117 [0600 ৪667 0990). অর্থাং__'আরও জানা 
যায় যে ভারতীয়গণ স্বৃতের গন্য স্মৃতিস্তস্ত রচনা করেন না, পরস্ত 
সতাহারা মান্তষের জীব্তিকালে আচরিত ধর্ন এবং সীহাদের 
স্তবগাথাকেই মৃতার পরে স্মৃতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করেন । * 
ইহাতেই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ধরা যায়! কিন্ত 
তবুও ই বর্তমানে প্রমাণিত যে সুপ্রাচীন বেদ-উপনিষদৃ-পুরাণ- 
রামায়ণ-মহ্াভারতের মধ্যে এই গৌরবময় যুগের এঁতিহাসিক 
উপাদান প্রচুর ছড়ান রহিয়াছে | ভারতযুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধের সময় হুইতে সুসম্বদ্ধ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাও অনেকদূর 
অগ্রসর হইয়াছে । বস্তুতঃ রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির 
এতিহাসিক মূল্য ভারতের ইংরাজযুগের এঁতিহাসিকগণের নিকট 
অনেকটা অস্বীকৃত হইলেও আধুনিককালে ইহা গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি 
লাভ করিয়াছে । কিন্তু সর্বাপেক্ষা অর্থপূর্ণ নিদর্শন হইতেছে 
এই যে এই যুগের প্রভাব আজিও ভারতের জাতীয় ও সামাজিক 
জীবনে ব্যাপকভাবে জীবন্ত হইয়! রহিয়াছে | 1200757 এর 
[1197 ও 0৭596 বনছকাল ইউরোগীয় সমাজজীবনে মৃত, 


কিস্তু পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত-স্মৃতি-স্ত্র ভারতীয় জীবনে 
আজিও জীবিত | 581091 [. 1. 021010051 এর গ্যায় 
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সমান্ধ ও জংস্কাতি ১৪১ 


গৌড়ামিবর্জিত ৫0101600005) হ্মধুনিক ইতিস্থাস- 
সমালোচকও তাহার “4 50৮৪৮ 01 100188) 1315001 
গ্রন্থে লিখিতেছেন-:71)6 5001807 06501190. 1) 0৪ 
1191)91017212 15 1001 95817615115 016691610% (7010) 
$01)2 1)0105 5/2 1০0-08 17. 10019, অর্থাৎ__ 
“মহাভারতে বণিত সমাজ আজিকার ভারতীয় সমাজজীবন হইতে 
মূলতঃ পৃথক্‌ নহে।' অপরদিকে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে 
সহতআ্রাধিক বৎসরের রাষ্ীয় ও সামাজিক জীবনের যে স্রসম্বদ্ধ 
ইতিহাস পাওয়৷ যাইতেছে তাহাতেও রামায়ণ-মহাভারতযুগের 
সংস্কৃতির জীবন্ত প্রভাব প্রমাণিত হয়, বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার 
বিস্তারিত আলোচন1 অসম্ভব ঞ্চ এই পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের 
মধো সর্বত্র বর্ণাশ্রমসাধনার মহিমাই ঘোষিত হইয়াছে। মন্ধু- 
সংহিতার্দি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থেও বর্ণাশ্রমের বিধিব্যবস্থা 
লিপিবদ্ধ রহিয়াছে । ইহা ছাড়৷ কৌটিলোর রাজনীতি-অর্থনীতি- 
বিষয়ক বিখ্যাত এঁতিহাসিক 'অর্থশান্ত্র'গ্রন্থেও রহিয়াছে বর্ণাশ্রমের 
আলোচনা । ্রীষ্টপুর্র্ব ও খ্রীষ্টাবর যুগের কাব্যগ্রন্থ ও দার্শনিক 
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১৪২ অমৃতের পথে 


্রন্থাদিতেও সেই একই কথা । যতগুলি ধর্মসম্প্রদায় ভারতে 
পরবর্ত্িকালে উদ্ভৃত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই বর্ণা শ্রমের 
মর্য্যাদাকে স্বীকার করিয়াছে ॥ সংস্কারপন্থীরাও প্রকারান্তরে 
ইহার স্দীর্ঘকালের প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। 


মানবতাসাধনার এই সামাজিক আদর্শকে ভারতে 
প্রাচীনকাল হইতেই "শাশ্বত ধর্ম” নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্মের সংজ্ঞা | সেজন্য 
কোনও সীমাবদ্ধ নাম, যথা__-“আর্্য' বা! “হিন্ু'__ভারতের 
জাতীয় জীবনে বা নমানসে তত স্থায়ী প্রাধান্ত লাভ করে নাই । 
কিন্ত তথাপি এই শাশ্বত ধম্মের একটি নিজস্ব বাস্তব সামাজিক রূপ 
রহিয়াছে, তাহাই বর্ণাশ্রমসাধনা। মনুষ্যত্বের সাধনার ভিত্তিতে 
মহামুক্তির সাধনাই "ভারতের শাশ্বত ধন্ম” । শাশ্বত ধর্মের 
ভিত্তিতে জাতীয় জীবনকে গঠিত ও পরিচালিত করাই ছিল 
বর্ণাশ্রমের লক্ষ্য । ন্ুুতরাং এ যুগে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের 
পর জাতীয় জীবনকে গঠিত ও সংহত করার যে চেষ্টা চলিতেছে 
তাহাতে ভারতীয় সংস্কৃতির এই জাতীয় আদর্শটিকে উপেক্ষা 
করা চলে না। 


জাতীয় জীবনে আজ ধন্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় ও সংহতি. 
গঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে । এই প্রচেষ্টা খুবই বাস্তবধন্্ী হওয়া 
প্রয়োজন, তবেই ইহ সফপ হইতে পারে । জাতীয় জীবনে 
আমরা বৌদ্ধধন্মের অহিংস! ও মানবপ্রেম। ইস্লামধর্ম্ের নিষ্ঠা 
ও সমাঞজসাম] এবং খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাস ও জনসেবার আদর্শকে 
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যেমন গ্রহণ করিয়াছি ও করিতেছি, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় 
শাশ্বতধন্মের মনুষ্যত্বনাধনার আদর্শকেও জাতীয় জীবনে আজ 
গ্রহণ করিতে হইবে | বিভিন্ন সমাজসাধনার পাশাপাশি এই 
অসাম্প্রদায়িক মাহুষগঠনের সমাজসাধনাও আজ প্রকৃতির 
নিয়মে একান্ত প্রয়োজন হঙইয়াছে | কোনও মহান আদর্শবাদ 
ছাড়া কোনও জাতি স্থায়ীভাবে উন্নতি ব! অভ্যুদয় লাভ করিতে 
পারে না। মনুষ্যত্বের ধর্মই আজ ভারতের সেই জাতীয় আদর্শ. 
বাদ। আজ পর্ধাস্ত যে এক্ষেত্রে জীবস্ত সমন্বয় সাধিত হয় নাই 
তাহার কারণ আমরা এতদিন একটি বুদ্ধিবাদী দার্শনিক উদারতা 
ও বিশ্বগুনীনতাকেই জাতীয় ধন্বের আঙগনে বসাইয়াছি । 
সমন্বয়ের আদর্শ ভারতে কিছু নৃতন কথা বা হূঃসাধ্য ব্যাপার 
নয় | বহুবিধ ধর্মের বৈচিত্র্াকে ম্বীকার করিয়াও ভারতে 
বর্ণাশ্রমলাধনার মানবীয় বাস্তব আদর্শ সামাজিক ও 
জাতীয় জীবনে সামগ্রিকভাবে বহুকাল বিরাহছ্ধিত ছিল | 
ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের সমাজসংহতির মূল রহস্য | এই 
সমাজসংহতির ভিত্তিতে এঁতিহাসিক যুগেই সহস্রাধিক বংসর 
ব্যাপিয়৷ ভারতের রাষীয় জীবনে এক শক্তির তরঙ্গ প্রবাহিত 
হইয়াছিল, তাহ! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি | এই যুগেই একদিকে 
যেমন ভারতের জাতীয়জীবনে শাস্তিসমৃদ্ধি, শিল্পকলা, স্থাপত্য 
ভাস্কর্য্। কাবাদর্শানর প্রাহ্র্ভাক ঘটিয়াছিল, অপরদিকে 
বহির্ভারতে - সুমাজ।-জ1ভ।-ইন্দোনেশিয়া-মালয়-শ্যাম -ইন্দোচীনে 
ভারতীয় রাজা স্থাপিত হইয়াছিল| এ সব দেশের বহুস্থানে 
প্রাচীন ভারতীয়, সমাজ-ংস্কৃতি, : সাহিত্য-শিল্পকল!, .. ধর্ম- 
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রীতিনীতি ও রামায়ণ-মহাভারতের প্রস্ভাবনিদর্শন, আজিও 
বিস্তমান। তবুও এরূপ বৈদেশিক রাজ্ঞান্থাপনের প্রবণতা 
জইয়া বহির্ভারতে অভিযান ভারতীয় প্রতিভার মূল লক্ষ্য 
ছিল না তাহা! আমর! পূর্ববেই বলিয্মাছি ৷ প্রাচীন বিদেশী 
লেখকের ভাষাতেই বলি, 010 056 001)6£ 13910, ও 961556 
০0110056106, 01657 995, 00755210160. 81277 1870892) 15115 
8700) 20900190105 00150095£ 027000 609 1117515 ০01 
70012, অর্থাং--'অপরপক্ষে, তাহারা ( ভাত্রতীয়ের ) বলেন 
যে স্ভায়ধ্মবোধ হইতেই কোনও ভারতীয় নরপপতি ভারতের 
বাহিরে রাজাজয়ের চেষ্টা করেন নাই | *--(42519)1 ইহ 
আলেক্জাগ্ডারের ভারত্-আক্রমণের সমসাময়িক কালের কথা । 
ষে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির কথা আমরা বলিতেছি 
এখানে তাহারই স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । 


পুনরায় বলিয়। রাখি যে প্রাচীন বর্ণাশ্রমসাধনার পক্ষসমর্থন 
*্মআমাদের উদ্দেখ্ট নয় ॥। আমরা যে এতিছাসিক ও “ইতিগাস'- 
পূর্ব্বযুগের আলোচন! করিয়াছি তখন বর্ণাশ্রম যে একটি নির্দিষ্ট 
ব্ূপে সব সময় বিভ্ভমান ছিল তাছাও নয় | তাহার মধ্যে 
যাবতীয় আমর্শবান্দের মত নান। প্রটাও যে ছিল না একথাও 
মর] বলি না। কিন্তু তথাপি একথা সত্য যে এ সনস্রাধিকধর্ষ- 
ব্যাপী জাতীয় জীবনের ইতিহাসে একটি মমুযাত্বসাথনায় 
আদর্শ ও “ধণ্ম' ভারতীয় অমাজজীধনে শ্বীরুত ছিল | উহা 
ভারতের জাতীয় একোর ও আত্মবিশ্বাসের ফুল সুত্র--তাহায় 
জাতীয় আদর্শবাদ । আজ এই জাতীয় আদর্শের মূলনীতির 
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উপযোগিতাই আমাদের প্রতিপাগ্ বিষয় । 

ভারতের জাতীয় জীবনে বৌদ্ধধর্মের মানবপ্রেম ও 
অহিংসার আদর্শ, প্রীষ্টরর্্ের বিশ্বাস ও মানবসেবার আদর্শ, 
মুসলমানধর্সের নিষ্ঠা ও সমাজসামোর আদর্শ আমরা 
জাতীয়জীবনে গ্রহণ করিয়াছি ও করিতেছি একথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। কিন্তু ভারতীয় “শান্ত ধর্দা” বা “হিন্দুর্ঘের ফোন্‌ 
অবদান খআমর। জাতীয় জীবনে গ্রহণ করিঝ ') মাত্র দার্শনিক 
উদারতা ও বিশ্বজনীনতা! এই অব্দান হইতে পায়ে না । সকল 
ধর্শেরই নিজন্ব দার্শনিক উদারতা ও বিশ্বজনীনতার আদর্শ আছে। 
তবে ভারতীয় শাশ্বত ধর্মের বিশিষ্ট অবদান কি ? বর্ণাশ্রমের 
জাতীয় মনুযাত্বসাধনাই তাহার বিশিষ্ট অবদান | দার্শনিক 
উদারতা ও বিশ্বজনীনতার আদর্শ প্রচারের যুগ অতীত হুইয়াছে। 
ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে-"সমযোপয়োগী ধর্মান্দোলনের 
প্রবর্তক রামানন্দ-কবীর-নানকের যুগে-ইহার এঁতিহাসিক 
প্রয়োজন ছিল | ইস্লামধন্মের অভিনব সংঘাতে আত্মস্থ 
খাকিবার উপায় হিসাবে ভারতীয় শাখ্বতধর্পের ক্ষেত্রে ইছ। যুগ- 
প্রয়োজনেই প্রচারিত হইয়াছিল | উনবিংশ-শতাব্দীর 
নযজাগরণের হুগে পাশ্চাত্য সভাত। ও স্ীষটধর্তের প্রবল প্রভাবের 
বম্দুখেও আত্মস্থ থাক্ষিবার দহ্য 'এক উদ্দার ধর্শসমন্বয়ের মন্ত 
ভারতীয় সমাজে প্রচার ক্ষরিবার প্রয়োজন 'ছিল। কিন্তু আজিকার 
নূতন পরিস্ধিষ্িতে, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সমবায়ে নৃতন'জাতীয় 
আীবনগঠনের পরিকল্পনার শৃগে, জী অধ্যযুশীয় দারশনিকতার :জের 
টানদিয়। লাভ হইবে না । অগ্ষচ অভ্যাসবশে আমর! ভোহাই 
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করিয়া চলিয়াছি। আমরা ভারতের বাস্তব সমাজধর্ম ও সংস্কৃতিকে 
বাদ দিয়! চলিয়াছি, এজন সমস্ত সমন্বয়প্রচেষ্টা বার্থ হইতেছে। 
আমরা সমন্বয় চাই কোথায়? নিশ্চয় দার্শনিকতা বা ব্যক্তিগত 
ধামিকতার ক্ষেত্রে নয়) পরন্ত সামাজিক ও জাতীয় জীবনের বাস্তব 
ক্ষেত্রে। ন্তরাং বিভিন্ন ধর্মের দার্শনিক একা প্রতিপন্ন করিয়া 
অথবা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে স্বাভাবিক আদান-প্রদানের 
নঞ্জির দেখাইয়া ভারতের বিশাল সামাজিক জীবনে ও রাধীয় 
জীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটান যাইবে না| বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও 
মুসলমান সমাজধর্মের সহিত ভারতীয় সমাজধর্মের - সমস্বয়সাধনাই 
তাহার একমাত্র বাস্তব পস্থা । আর ব্ণাশ্রমই ভারতের সেই 
সমাজধর্ম । 

বু শতাব্দীর নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক 
বিবর্তনের মধ্য দিয়! চলিবার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম-সমাজ- 
সাধনার মধ্য যথেষ্ট পরিবর্তন ও বিপর্যয় ঘটিয়াছে এবং কালক্রমে 
ইহা একটি প্রাণহীন জাতীয় আদর্শের স্মতিমাত্রে পর্যবসিত 
হইয়াছে, ইহ! এতিহাসিক সত্য । সমস্ত আদর্শবাদেরই এভাবে 
“মৃতু” ঘটে, ইহ ইতিহাসপাঠে জান! যায়। কিন্তু আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি ভারতের এই সমাজসাধনার প্রতি মৃতুহীন শ্রন্ধা 
আজিও জাতীয় মনের অবচেতনে অনির্বাণ দীপশিখার সায় 
জ্বলিতেছে। এই আদর্শ আত্মিক আদর্শ বলিয়া অমর । এজন 
ইহার জীর্ণ কঙ্কালকেও ভারতীয় “হিন্'মমাজ আক্ড়াইয়। ধরিয়া 
আছে। নানাভাবে ইহার বাহক সংস্কার ও পরিবর্তনের চেষ্টা 
হইয়।ছে, কিন্তু সমাজজীবনে তাহাতে ব্যাপক কোনও সাফল্য 
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দেখা দেয় নাই । ভারতীয় হিন্দু'সমাজ তাহার প্রাচীন সমাজ- 
ধর্মের মূলনীতির পুনজ্জাগরণের আশায় অপেক্ষা করিয়া আছে 
ত্ঞাতসারে নয়," অভ্ঞাতসারে। - 1806-01)0078501005' বা 
জাতীয় মনের নিজ্ঞানস্তরে | 


কি সেই মূল নীতি? ব্রন্ছচর্যাসাধনায় ভিত্তিতে ব্যক্তিগত 
ও পারিবারিক জীবনগঠন এবং 'ম্বকর্্ম'-সাধনার ভিত্তিতে 
সামাজিক ও রাষ্তরীয় জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য পবিত্র ব্রতজ্ঞানে 
উদ্যাপন-_এই ছুইটি সেই মূল নীতি | এবিষয়ে কিছু বিশদ 
আলোচন! আমরা ইতিপূর্বে করিয়াছি | প্রাচীন বর্ণাশ্রমের 
রীতি-নীতি-আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মবিশ্বাস সমাজে পুনর্জাগরিত 
করিবার যুগ ইহা! নয়, তাহ! বর্তমান যৃগপরিবেশে সম্ভব ব৷ 
বাঞ্চনীয়ও নয়। কিন্তু ভারতের সমাজজীবনে ও জাতীয়জীবনে 
আজ পূর্বোক্ত ছুইটি 'বিজ্ঞানসম্মত' ও ধর্মসম্মত? মনুসবত্বসাধনার 
সময় ও গ্রয়োক্ষন আসিয়াছে। ভারতের জাতীয় জীবনে বিভিন্ন 
সমাজধর্মের মূল মানবিক যে নীতিগুলি গৃহীত হওয়ার কথা 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাদের মধো ভারতীয় 'হিন্দু'সমাজ- 
ধর্মের এই ছুইটি মূল নীতিকে গ্রহণ না করিলে সমাজসমহবয়। 
ধর্মসমন্বয়, জ্বাতীয় সংহতি ও জাতীয়তার নবজাগরণ সুদূরপরাহত। 


আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে প্রথম হইতেই 
গীতার আদর্শ ও সাধনার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হইয়াছে । 
লোকমান্ত তিগক, গ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা! গান্ধী এবং আরও অনেকে 
গীভার সাধনাকেই জাতীয় জীবনসাধনায় রূপাস্তরিত করিতে 


৩৮ অমুতর পথে 


নানাভাবে প্রয়াসী হন। কিন্তু ইহা! অবিসম্বাদী সতা যে জাতীয় 
জীবনে বা সমাঞজজীবনে গীতার সাধনা নাড়। দিতে পারে নাই। 
তাহার কারণ গীতার কন্মযোগের আদর্শ ব্যাপকভাবে কাধ্াকরী 
হইতে গেলে যে অনুকূল সামাজিক ও রাষ্তরীয় পরিবেশের প্রয়োজন 
তাহ! আজিও ভারতে প্রবন্তিত হয় নাই । গীত! মহাভারতের 
ভীষ্পর্বেরধের অন্তর্গত এবং সমগ্র মহাভারতের মধ্যে সমাজে ও 
রাষ্ট্রে ধর্মাসংস্থাপনের কথাই ধ্বনিত-প্রতিধ্ধনিত হইয়াছে । এই 
ধন্মসংস্কাপন কোনও সাল্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার নয়, তাহার 
ইঙ্গিত আমর! পূর্বের্বই দিয়াছি | ইহা “শাশ্বত ধর্ম এবং এই 
শাশ্বত ধর্মের মূল কথা ব্রন্াচ্যয ও ন্বকর্মাসাধনা। কিন্তু অনুকূল 
সামাজিক ও রাস্্রীয় পরিবেশেই এই সাধন! সার্থক হইতে পারে। 
এন্ন্ গীতার মধ্যেও রাষ্ীয় ও সামাজিক জীবনে ধর্ম্রক্ষার্থে যুদ্ধ 
করার স্ৃত্রেই কণ্মযোগের শিক্ষা দেওয়! হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে 
“লোকসংগ্রহ* কথাটও তাৎপর্ধপূর্ণভাবে গীতায় ব্যবহৃত 
হইয়াছে । লোকসংগ্রহের অর্থ জনসাধারণকে পারিবারিক, 
সামাজিক ও জাতীয় ধর্মপালনে যথাবিহিত নিরত রাখ।। 
জুতরাং এই সমাজধন্মের ও জাতীয় ধর্মের আদর্শকে বাদ দিয়া 
গীতার কন্মযোগের আদর্শ গ্রচার একটি অবাস্তব পরিণতি লাভ 
করিতে বাধ্য । কাধ্যত: হইয়াছেও তাহাই। 

ভারত আজ যুগোপযোগীভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের 
আদশ' গ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু এই ধন্মনিরপেক্ষতার অর্থ 
অধাশ্মিকতা নয়, ইহা অনেক দেশনেতা ও বছ দেশহিতৈষী 
মনীষী উল্লেখ করিয়াছেন । আমরা ধর্মীয় মতবাধকে বর্জন 


সমাজ ও সংস্কৃতি ১০৯ 


করিতে চাই কিন্তু মনুষাত্বসাধনার 'ধর্নকে অবগ্ঠই বর্জন. করিতে, 
চাই না ও পারিনা? আমাদের "আদর্শ শুধু 'কিলাতী! ফল্যাণ- 
রাষ্ট্র (৮1919. 90966) নয়, আমরা চাই 'নিজন্য আদর্শ 
কল্যাণরাষ্ট্র। 


স্থৃতরাং সমস্যা হইতেছে কেমন করিয়া ভারতের নিজন্য 
আদর্শ কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা যায় । সমাজতস্ (5001911510) 
ব! গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (09170001911 9001911517)) আজ 
আমাদের গ্জাতীয় রাষ্ট্রনীতির আদর্শ । কিন্তু ইহার মধ্যে কেমন 
করিয়া, ভারতের মানবতার আদর্শকে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়। 
যাইতে পারে তাহাই প্রশ্ন | আমরা ধর্মীয় গৌড়ামি বর্জন 
করিয়া যন্ত্রবিজ্ঞান (6501001085) -এর সহায়তায় একটি সখা | 
ও সমৃদ্ধ আধুনিক জাতিতে পরিণত হইতে চাই | কিন্তু এই' 
এঁহিক অভাদয়ের সহিত আমরা ভারতের শাশ্বত আধ্যাত্মিক 
সম্প্দ্‌ ও তাহার সংস্কৃতির অভ্যাদয়কেও নিশ্চয় যুক্ত করিতে 
চাই। ভারতের অবিসম্বাদী মহান্‌ নেতা শ্রীজহরলাল নেহরু 
বলিয়৷ছেন__ 
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জাগতিক'সমৃদ্ধির জন্যও. আমি ভারতের আদর্শধাদ, ভারতের 


১১৪ অনুতের পথে 

মন্ান্‌ চিন্তাধারাকে বিনিময় করিতে চাহিনা। আমরা ছুইটিকেই 
কেন লাপ্ত করিতে পারিব ন! তাহা! আমি বুঝি না । আমি 
আপনাদের সকলকেই এট বিপুল অভিযানে যোগদান করিতে 
আহ্বান জানাই । *_₹ (মাহুরাই জনসভার বক্তৃতা, ৫ই অক্টোবর, 
১৯৬৩) | জাতীয়জীবনে এহিক উন্নতির জন্ত আজ আমাদের 
প্রশংসনীয় ও সাফল্যমগ্ডিত প্রচেষ্ট। চলিতেছে । কিন্তু “ভারতের 
আদর্শবাদ ও মহান্‌ চিন্তাধারাকে' জাতীয়জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
চেষ্টা কোথায় ঃ আমরা ইহ] প্রতিপন্ন করিয়াছি যে ভারতের 
চিরস্তন সমাজধন্মের এতিহা ও অবদানকে বাদ দিয়া ইহা! গড়িতে 
যাওয়! পগুশ্রম মাত্র । দেশে ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার বিশেষ অভাব 
নাই, বিভিন্ন সম্প্রদায়তুক্ত নরনারীগণকে আধ্যাত্মিক আশ! ও 
সাস্বনা দিবার ধর্মমত বা প্রতিষ্ঠানেরও নিশ্চয় অভাব নাই। 
কিন্তু সমগ্র জাতীয় জীবনকে মনুষ্যত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার 
সুসংহত প্রচেষ্টা ব। সাধনা কেথায় ? মহাত্মা গান্ধী এ পথে 
পা বাড়াইয়াছিলেন; এ জন্ত তিনি সাহস ও বীরত্বের সহিত 
সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাকে তাহার জীবন সাধনায় ও জাতীয় 
জীবনসাধনায় প্রধান স্থান দিয়াছিলেন | তিনি স্পষ্টই 
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সমাজ ও সংস্কৃতি ১১১ 


0 288. ... - [61510 21], অর্থাৎ “আমার মহাত্মানামের 
কোনও মূল্য নাই | ইহা আমার বাহক কাধ্যাবলীর-_ আমার 
রাজনীতিচর্চার__ফলশ্রুতি এবং ইহ আমার জীবনের সামান্যতম 

ংশ, সুতরাং অস্থায়ী । যাহার মূলা চিরস্থায়ী তাহা আমার 
সত্য, অহিংস ও ত্রন্মচর্যাকে অবশ্থ-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে কর! 
এবং ইহাই আমার জীবনের সতাকার ও প্রধান অংশ । **"* ইহাই 
আমার সর্বস্ব ।£ (5০০) [11019 পত্রিকা, পূর্বব-লিখিত গ্রন্থ, 
পৃষ্ঠা ৬৭) এই কথাগুলি হইতে পরিষ্কার বুঝ! যায় গান্ধীজী 
জীবনসাধনায় ভারতীয় সমাজধর্ন ও সংস্কৃতির কয়েকটি প্রধান 
নীতিকে সমাকৃভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু এই নীতিগুলিও 
ভারতীয় সমাজধশ্মের ভিত্তিতে প্রযুক্ত হয় নাই । পরন্ত গান্ধীজীর 
মহান্‌ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে সমাজ-সংস্কারের মনোভাবে 
প্রযুক্ত হইয়াছে । তাহারই জন্য ফল আশানুরূপ হয় নাই ও 
নান। জটলতার স্থষ্টি হইয়াছে, ইহ। অবিসম্কাদী সতা। অহিংস 
__অর্থং স্বার্থপরভাবে পরগীড়ন না কর! এবং সব্ববজীবে আত্ম 
সমজ্ঞান__ইহা৷ ভারতীয় সমাজধশ্মেরই নীতি । বেদ-উপনিষদ্- 
রামায়ণ-মহাভারতের সর্বত্র এই আহংস।কে ধন্মনাধনার একটা 
প্রধান অঙ্গরূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে । কিন্তু ভারতীয় সমাজধণ্মে 
কষত্রিয়ের যুদ্ধ করাকেও অহিংসাধন্মের অনুকূল মনে করা হইয়াছে । 
এজছ্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অহিংসার বিশেষ প্রশংসা থাকিলেও 
অঙ্ছুনকে ক্ষত্রিয়োচিত সংগ্রামে উদ্ধদ্ধ করা হইয়াছে ৷ বুদ্ধদেবও 
অহিংসাবাদী হইয়াও সেনাপতি সিংহকে স্ায়যুদ্ধ করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন। (0106 99509] 01139001993 7201 ০9105, 


১৬১২ অথুতের পথে 


ভিক্ষু শীলভদ্রকৃত অনুবাদ 'বুদ্ধবাণী” পুঃ ১১৯।১২১)। কিন্তু 
গান্ধীজীর নীতিও ্তায়যুদ্ধের বিরোধী নহে, ।তাহা ইদানীং ভারত- 
রাষ্ট্রের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ও তরুণ সৈম্যদলের বীরত্বপুর্ণ সংগ্রাম ও বিজয়- 
লাভে প্রমাণিত হইয়াছে । আমর! বলিব এখানে বর্ণাশ্রমসাধনার 
কত্রিয়-আদর্শেরই পুনরাবির্ভাব ঘটিতেছে | ঠিক এমনই ভাবে 
দেশে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ-আদর্শ, বৈশ্ট-আদর্শ ও শুদ্র-আদর্শেরও 
পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে | মনে রাখিতে হইবে জাতীয়জীবনে 
আমর! বিভিন্ন সংস্কার-সম্পন্ন মানুষের কর্মজীবনের আদর্শের কথা 
বলিতেছি, জাতিবিভাগের কথা বলিতেছি না । ব্রাহ্মণ-আদর্শ-__ 
টারত্রবান্ সর্ধ্বত্যাগী, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন সমাজরাষ্্র-উপদেষ্টাদের 
মধ্যে পুনরাবিভূত হইবে ॥ বৈশ্য-আদর্শ_দেশ-জাতি-সমাজের 
কল্যাণে স্ায়সঙ্গত ধনাঙ্জন ও ধনবৃদ্ধির মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
করিবে | মনুসংহিতায় বৈশ্বা-আদর্শ নিম্নরূপে বর্দিত হইয়াছে__ 

ধর্মেণ চ ভ্রব্যবিদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্‌ যন্তমূত্তমমূ। 

দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতান!নল্লমেব প্রযতুতঃ ॥ 

---( ৯/৩৩৩ ) 
অর্থাৎ-- বৈগ্ঠু ধর্মসঙ্গতভাবে ধনবৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্ট৷ করিবেন। 
এবং সকল মানুষকে ও জীবকে অন্নদান করিতেও বিশেষভাবে 
চেষ্টিত থাকিবেন। ” প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারা যায় যে এরূপ 
সমাজধন্ম গ্রতিচিত হইলে 9626-01)211 বা! রাষ্ট্রদাক্ষিণ্য 
অথবা 00115100770) বা জনসেবার জন্য পৃথক্‌ প্রতিষ্ঠানাদিরও 
বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। সমগ্র সমাজই হইয়! উাঠ জনসেবার 
'আশ্রম | এই গসঙ্গে সংহিতা গ্রন্থে আদর্শ গৃহস্থগণের প্রয়োজনের 


মম? ও সংস্কৃতি ১১৩ 


অতিরিক্ত সঞ্চয়ের নিষেধও লক্ষণীয় | তারপর শুদ্র-আদর্শ-_ 
সৎসঙ্গ-সংসেবার দ্বার! নিম়স্বভাব হইতে উচ্চম্বভাব মানুষে পরিণত 
ইওয়ার সমাজসাধনা । মন্ুুসংহিতায় বলা হইয়াছে-_ 

শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রযুরবাগনহংকৃতঃ | 

ব্রাহ্মণাগ্ভা শ্রয়ো৷ নিতামুৎকৃষ্টাং জাতিমন্খ তে ॥? 

(৯1৩৩৫ ) 

অর্থাং__উংকৃষ্টচরিত্রের সেবাপরায়ণ, নম্ভাষী, পবিত্র, অহঙ্কার- 
বজ্দিত, তিন দ্বিজস্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট শুদ্র উৎকৃষ্ট জাতির মানুষে 
পরিণত হুন্‌ “| 


এই চার প্রকৃতির মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশী সাধনার উপরই 
বর্ণাশ্রমের আদর্শ গ্রতিষ্িত। সব্ধ্বকালে সর্ধদেশে মানুষ এই চার 
স্বাভাবিক শ্রেণীতে বিভক্ত । স্তবতরাং ইহা একটী সমাজবিজ্ঞান 
(১০9০1091925) ও মনোবিজ্ঞান (95501,9198%)-সম্মত ব্যাপার । 
আমরা এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই জিনিষটাকে দেখিতেছি। বর্ণাশ্রম 
বলিতে ষে 09566-57962100) বা জাতিভেদ প্রথার কথা ভাব। হয়, 
আমর! তাহার কথা মোটেই আলোচনা করিতেছিনা ৷ জাতিধশ্ম- 
নিবিবশেষে বিভিন্ন-সংস্কারসম্পন্ন মানুষের মনুষ্যত্ববিকাশের প্রশ্থই 
আমাদের আলোচ্য । সুতরাং এই চারপ্রকার স্ঘভাবসংস্কার লইয়া 
সকলেই যাহাতে দেশজাতিরাষ্ট্রের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে 
পারেন এবং তাহারই মধ্য দিয় মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ নিজ ও 
পারিবারিক জীবনে লাভ করিতে পারেন তাহারই জন্য বর্ণাশ্রমের 
মূলনীতি ছুইটা সমাজে ও জাতীয় জ্রীবনে গ্রহণীয় । অবশ্য ইহার 


১১৪ অন্নৃতের পথে 


বাস্তব রূপায়ণ সময়সাপেক্ষ এবং সমস্তাসম্কুল। কিন্তু আদর্শ গৃহীত 
হইলে সমাজই অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও প্রয়োজনমত সমাধান বাহির 
করিয়া লইবে | কিন্তু শ্রেষটস্থানীয় সমাজসাধকগণকে সংহতভাবে 
এই কাজে অগ্রণী হইতে হইবে । জনসাধারণ তখনই সেপথে 
অনুসরণ করিবে | গীতায় বল! হইয়াছে_- 

'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্রদেবেতরোজনঃ । 

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্ততে ॥ 


এ বিষয়ে উদ্দারধন্মমমতাবলম্বী ও ভারতের জাতীয় অভুাদ্য়ের 
অন্যতম পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দের কথাও স্মরণে রাখার মত। 
স্বামীজী বলিয়াছেন-_ “জাতিবিভাগ কখনও যেতে পারেনা, তবে 
মাঝে মাঝে একে নৃতন ছ্াচে ঢালতে হবে, “পুথিবীতে এমন 
কোনও দেশ নেই, যেখানে জাত নেই 1? --(শ্বামী বিবেকানন্দের 
বাণী ও রচনা, ৯ম খগ্,পৃঃ ৪৬৬, ৪৬৪) | ন্বামীজী বর্তমান 
জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কিরূপ তীব্র বিরোধী ছিলেন তাহা 
আমরা জানি। সুতরাং তাহার এই উক্তির অর্থ বিশেষভাবে 
অনুধাবনযোগ্য । আমরা এখানে যে চার প্রকার মানবিক 
আদর্শ-সাধনার কথা বলিতেছি তাহার সহিত প্রাচীন জন্মগত 
জাতিবিভাগ প্রথার কোনও সাঞ্ষাৎ সংশ্রব নাই । আমরা মূলনীতি 
ও আদর্শের কথা বলিতেছি | 


কিন্ত এই মানবধন্মী সমাজসাধনার মূল ব্রন্ষচর্য্যসাধনা | 
পুনশ্চ ইহ! জাতীয় ত্র্বচর্য্যসাধনা, ব্যক্তিগত ব্রহ্মচর্য্যসাধনা নয়। 
সুতরাং ভারতীয় সমাজধর্নই ইহার ভিত্বিভূমি | 


সমাজ ও সংস্কৃতি ১১৫ 


ভারতীয় জাতির আত্মবিস্মৃতিজনিত ব্রহ্মচরধ্যহীনতাকে 
আমর! কিন্তু চাপ দিয়। চলিতেছি | ফলে জাতীয় জীবনের সর্বত্র 
যে চারিত্রিক বিকার ও উন্মার্গগামিতা উৎকট ভাবে আত্গ্রকাশ 
করিতেছে তাহার সম্মুখীন না হইয়া আমরা রাজনীতি-অর্থনীতির 
মধ্যেই মুখ লুকাইয়া থাকিতে চাহিতেছি। গাচ্ধীজীর ব্রহ্মচর্যাকেও 
আমর! তাহার ব্যক্তিগত, প্রকৃতিগত প্রবণত! বলিয়৷ হয়ত ব্যাখ্য। 
করিয়৷ উড়াইয়! দিতেছি । তাহার অন্ুগামিগণ যে সব আন্দো- 
লনের মধ্য দিয়! নৃতন জাতিগঠনের কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন 
সেখানেও ব্রন্মচর্যের কোনও বিশিষ্ট স্থান বর্তমানে আছে বলিয়! 
শোন! যায়না ॥ ইহার প্রত্যক্ষ কারণ এই যে ব্রহ্মচ্যকে আমরা 
ব্যাক্তিগত আদর্শরূপেই বুঝিতে শিখিয়াছি, “জাতীয় ব্রহ্ষচর্য্য' যে 
কি বস্তু, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজসাধনায় ইহার বাস্তব রূপ কি, 
এ বিষয়ে আমরা চিন্তা করি নাই। ফলে আমরা এখনও পশ্চিমী 
দেশগুলির ভাবদাসত্ব করিতেছি | অথচ আমরা রাষ্ট্রহিসাবে 
জগংসভায় এক নিজস্ব মানবতার আদর্শ লইয়া চলিতে চাহিতেছি । 
এই অসামগ্জস্তের আশু প্রতিকার প্রয়োজন । 


্রন্বচর্য্যসাধনাকে ভারতীয় সমাজধর্মের অঙ্গীভূতরূপে 
আমর। দেখিতে বা বুঝিতে শিখি নাই | এই জাতীয় ব্রহ্ষচর্য্য- 
সাধন। যে কত স্বাভাবিক আদর্শ তাহাও আমরা ভাবিতে শিখি 
নাই। আমর! পরবর্তী অধ্যায়ে “শিক্ষা ও সাধনার আলোচনা 
প্রসঙ্গে ইহার তত্বনিরূপণে চেষ্টিত হইব। কিন্তু এ কথা দিবা- 
লোকের ম্তায় সুস্পষ্ট যে ভারতের এই শ্বাশ্বত এ্রতিহাকে অস্বীকার 
করিয়৷ ভারতীয় জাতিগঠন একট। ব্যর্থ ও অলীক কল্পন! । 


১১৬ অমুতের পথে 


এই ব্রহ্ষচর্যা ও ব্বকর্সসাধনার আদর্শ ভারতীয় “হিন্লু*- 
সমাজধন্মর যূল আদর্শ । কিন্তু ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও 
নাই। বৌদ্ধ সমাজধন্ম্ের মানবপ্রেম ও অহিংসা, খৃষ্টান সমাজধন্মের 
জনসেবা! ও বিশ্বাস, ইস্লাম সমাজধর্শের নিষ্ঠা ও সমাজসাম্য 
যেমন সাম্প্রদায়িক নয়, ইহাও তাহাই । সুতরাং ভারতের শ্বাশ্বত 
সমাজধরন্মের এই যূল নীতি আজ নিঃসন্কোচে গ্রহণীয়। প্রসঙ্গ- 
বিশেষে স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন__'এখন কেবল [0516৮ 
(0081) (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে । প্রথমে 
এরূপে সমস্ত হিন্দু জাতটাকে তৃলতে হবে, তারপর জগতটাকে 
তুলতে হবে। ' --( স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা-_৯ম খণ্ড, 
পৃঃ ১৭৬ )। 

ভারতকে আজ তাহার বিশ্বজনীন সমাজধর্মের আদর্শে 
গঠিত করিয়া মমগ্র বিশ্বে এক নূতন মানবতাবাদী জাতীয়তাবাদ 
প্রচার করিতে হইবে। 

এতক্ষণ আমর! ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির মূল আদর্শবাদের 
দিক আলোচনা! করিলাম । উপসংহারে আমর! কিছু প্রামাণ্য 
উদ্ধৃতি দিয়া দেখাইতে চাই যে প্রাচীন এই আদর্শবাদের যুগে 
ভারতের সাধারণ সমাজ্জজীবন আজ্িকার মতই আনন্দমুখী ছিল। 
পার্থক্যের মধ্যে, তখনকার সমাজজীবনের আনন্দ ছিল অনেক- 
খালি ন্বাভাবিক, সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত এবং এই সাংসারিক আনন্দ- 
কোলাহলের পশ্চাতে সমগ্র সমাজের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল আত্মিক 
জীবনের মহামুক্তির উপর | রামায়ণে অযোধ্যানগরীর বর্ণনা 
এইরূপ-- . 


সমাজ ও সংস্কৃতি ১১৭ 


তিস্মিন্‌ পুরবরে হ্ষ্টা ধর্মাত্বানো বহুশ্রুতাঃ | 

নরাস্তৃষ্ট1। ধনৈঃ স্ৈঃ শ্বৈরলুব্ধা সত্যবাদিনঃ ॥ 

কামী বা ন কদর্ষে বা নৃশংস: পুরুষঃ ক্কচিৎ । 

রং শকামযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্‌ ন চ নাস্তিকঃ॥ 

সব্রে নরাশ্চ নার্য্যশ্চ ধন্মশীলাঃ স্থসংযতা:। * 
অর্থাং-_“সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে মানুষেরা মনের আনন্দে থাকিত। 
সকলেই নিজ্জ নিজ কর্তৃবারত ও শান্তরজ্ব ছিল | সকলেই নিজ 
নিজ ধনে তুষ্ট, অলোভী ও সত্যবাদী ছিল। অযোধ্যায় কামুক, 
কদর্ধ্যস্বভাব, বৃশংস, অশিক্ষিত, ধন্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তি দেখ! ফাইত 
না। .*..*-*সমস্ত নর ও নারী ধন্মশীল ও জিতেজ্দিয় ছিল। 

»( রামায়ণ, আদ্দিকাণ্ড, ৬1৬, ৮, ৯) 

প্রাচীন ভারতের সমাজজীবনের এই বর্ণনা যে কাল্পনিক নয় 
তাহ! বিদেশী পর্যটক ব৷ রাঞ্দূতগণের সাক্ষ্য হইতে বহুলাংশে 
প্রমাণিত হয়। আরদিকাণ্ডেরই পঞ্চম সর্গে পুনরায় আমর! পাই 
__বন্ুরত্বাদিশোভিত আকাশচুম্বী অট্রাপিকার বর্ণনা, সুন্দর জল- 
সিঞ্চিত রাজপথ, উপবন ( আধুনিক 62100) , সুপরিকল্িত 
গৃহসন্নিবেশ ও সুমজ্দিত বাজার (আধুনিক [০/0-[19101)11)5), 
বধূনাটক সংঘ অর্থাৎ মহিলাদের নিজন্ব অভিনয়মঞ্চ বা নাটঢ- 
শালা ও সম্মেলনগৃহ € আধুনিক 1480195+ ০18৮ ) ইত্যাদির 
কথা। প্রাচীন সমাজ্জজীবনের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকুমুদ 
মুখাণি লিখিয়াছেন__“এই যুগের ভাস্বর্য্যে জীবনের আহলাদপূর্ণ 
দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যেও জীবনের হাল্কা দিকের 
প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া! যায়। নৃত্য-গীত-বা্-অভিনয় ছাড়া 


১১৮ অমৃতের পথে 


“ভশড়া ( আধুনিক 'কমিক' ), ও অনুকরণ-শিল্পী ( আধুনিক 
'ক্যারিকেচার'-প্রদর্শনকারী ) ইত্যাদির দ্বারা আমোদপ্রমোদ- 
দ্রানের ব্যবস্থা ছিল | -..-----. ঘরের ভিতরের (]109007) খেল 
ও খোল! মাঠের (096০০০07) খেলার অনেক উল্লেখ পাওয়া 
যায় । ......... দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে মুগয়া ( শিকার ), 
রথের দৌড়-প্রতিদ্ন্দিতা (3,8০০), তীরধন্থুকের প্রতিযোগিতা, 
মল্লযুদ্ধ (কুস্তি), মুগ্টিযুদ্ধ ( বক্সিং )-........প্রমোদ-মেলার 
অনুষ্ঠানে_-যাহাদের সে যুগে উৎসব', টি দহার, নামে 
অভিহিত করা হইত--আমোদপ্রমোদের সহিত নান! সুস্থাহু 
খাবারের ও উত্তেজক পানীয়ের ব্যবস্থা থাকিত...*** . *এরূপ 
জনসন্মেলন ছাড়াও অনেক সময় মাংসজাতীয় সুম্বাহ খাছ স্বচ্ছন্দ 
ব্ব্ৃত হইত | --(10156015 200 00160160186 
[00190 7১60019, 13109780158, ৬1008, 13112520, ৬০1 1] 
হইতে সংগৃহীত ও অনৃদ্দিত, পৃঃ ৫৭৯ )। বলা বাহুল্য এরূপ 
বর্ণন। আধুনিক যুগের 'পার্টি' (৮270)-র কথা স্মরণ করাইয়া 
দেয়। 

অথচ এই সমস্ত স্বাভাবিক আনন্দোচ্ছল জীবনলীলার 
পশ্চাতে ছিল দৈহিক জীবনের ক্ষুত্রতার চিন্তা এবং মৃত্যুর উর্ধে 
অমৃতলে'কে উত্তরণের আকুল আকাম্মা ও প্রচেষ্টা ।॥ ভারতের 
ইতিহাস এই উদ্ধমুখী আকাহ্খ। ও প্রচেষ্টারই ইতিহাস | 
বেদ-উপনিষদ্-সংহিতা-রামায়ণ-মহাভারতে তাহারই নিদর্শন | 


১৩১০৬ 


চতুর্ধ অধ্যায় 
ব্যট্িশিক্ষা ও সমস্তিসাধনা । 


জাতীয় ত্র্মচর্্যসাধনার অনুকূলে আমর! বিভিন্ন দিক্‌ 
দিয়া বিষয়টির সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি । ইহার কারণ, 
ব্যক্তিগত সাধকের ব্রন্চর্যাসাধন! ও জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা 
কতকট। পৃথক্‌ বস্তু । আমরা গ্রস্থের ভূমিকায় ও বিভিন্ন অধ্যায়ের 
মধোও ইহার কিছু ইঙিত দিয়াছি। এই পার্থক্যজ্ঞান না থাকা- 
তেই ব্রন্মচর্যাবিষয়ক কোনও আলোচন! ব্যক্তিগত সাধনার 
দষ্টিতেই দেখ! হয়, সে জন্য অধিকাংশ তরুণ ও বয়স্কদের 
জীবনে, বিশেষে এই সংশয়বাদিতা ও আদশত্রষ্টতার যুগে, ইহা 
বিশেষ কোনও রেখাপাত করে না, বরং প্রতিক্রিয়ামূলক (199০- 
00027) বিরোধী ভাবই জাগাইয়া তুলে | কিন্তু যেহেতু 
আমাদের প্রতিপাগ্য বিষয় একটি জাতীয় ও সামাজিক আদর্শ 
বাদ, সেজন্য ইহার বাস্তব শিক্ষা ও সাধনার আলোচনা করিবার 
পর্বে সমাজমানসে দীর্ঘকাল-সঞ্চিত পুষ্তীভূত বিরুদ্ধ-স্কারকে 
(0191001093) সর্বাগ্রে দূর করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে 
হইয়াছে। 


একটি কথ। প্রথমেই পরিষ্কারভাবে বলিয়! রাখা প্রয়োজন 
যে জাতীয়সাঁধনা বা সমাজসাধনা বলিতে আমরা কোনও 
লৌকিক জীবনের প্ল্যান'-রূপায়ণের কথা বলিতেছি না। আমরা 
একান্তিকভাবে বিশ্বাস করি যে এ যুগ আধ্যাত্মিক মহাজাগরণের 


১২০ অমুতের পথে 


যুগ এবং এযুগে ব্যাপক আধ্যাত্মিকজীবন বা শাস্তি-শক্তি-মুক্তি- 
লাঙের জীবন প্রবন্তিত করাই বিধিনিদ্দিষ্ট আদর্শ পন্থা | যুগ- 
যুগব্যাগী প্রাকৃতিক নিয়মে উত্থানপতনের মধ্য দিয়! শাশ্বত ভারত 
তাহার মহামুক্তির লীলা প্রকটিত করিতেছে। বৈদিক যজ্জানুষ্ঠান- 
যুগের ও উপনিষদের আত্মান্ুসন্ধানযুগের পর সমগ্রভারতে এক 
মহান্‌ জাতীয় জীবনের আোত প্রবাহিত হয়। রামায়ণ-মহাভারতে 
তাহারই বিরাট চিত্র, গীতায় তাহারই মন্ত্র-_জ্ঞানভক্তিসমন্থিত 
মহান্‌ কর্মযোগের সাধনা । কিন্তু এই জাতীয় সাধনার ভিত্তিরূপে 
ছিল জাতীয় ত্রহ্মচর্ষ্যের জীবনসাধনা, সে কথা আমরা পূর্বেই 
আলোচন। করিয়াছি । এই বিরাট জাতীয়সাধনা সহআধিক 
বৎসর ব্যাপিয়া একদিকে উপনিষদের আত্মজ্ঞানসাধন। ও অপর- 
দিকে পাশুপত-ভাগবতধর্ট্ের ( শৈববৈষব ) ভক্তিমতের সাধনাকে 
সঙ্গে লইয়াই অগ্রসর হইয়াছিল, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
ইহা! ছাড়া বৌদ্ধ-জৈন-আজ্ীবিক ইত্যাদি নান! সংস্কারপন্থী 
ধর্্মান্দোলনকেও ধীরে ধীরে নিজের অঙ্গীভূত করিয়াছিল এ 
শাশ্বত ভারতধর্দের অভিযান | পরে সমাজ-রাষ্ট্রজাতীয়তার 
ধর্ম কালক্রমে মন্দীভূত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ার সঙ্কটকালে আমর! 
পর্ধ্যায়ক্রমে পাইয়াছি সমাজ-জাতীয়তা-রাষ্ট্রাদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন 
নিছক জ্ঞানবার্দী ধন্মান্দোলন (শ্রীগস্করাচার্যা) ও নিছক ভক্কিবাদী 
ধন্মান্দোলন ( শ্রীরামানুজ-মধ্ব-বল্লাভ চৈত্ত গ্রভৃতি ) ॥ সন্ত্র 
বংসরের জাতীয় অবনতির যুগে এই ধর্মান্দোলনগুলিই ভারতের 
শাশ্বত আত্মার মহাপ্রকাশরূপে দেখ! দিয়াছিল | উনবিশি- 
বিংশশতাবীর জাতীয় নবজাগরণের যুগে আমরা পুনরায় জ্ঞান- 


শিক্ষা ও সাধন! ১২১ 


ভক্তিসমন্বিত কর্মযোগ-সাধনার আদর্শের উপর জোর দিয়াছি, 
কিন্ত সমাজধর্মের শিথিল ভিত্তির উপর গীতার মহাজীবনের সৌধ 
গড়িয়া তোল। সম্ভব হয় নাই, সে কথা আমরা পুব্রধেই বলিয়াছি। 
সেজন্য গীতার মহাসাধনার ভিত্তিরপে সমাজধন্মকে গড়িয়া 
তোলাই আজ আমাদের লক্ষা এবং জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ- 
প্রসার তাহারই ভূমিকা । সুতরাং এই জাত্বীয় সাধনা এ যুগের 
আধ্যাত্মিক মহামুক্তিরই সাধনা । 


এখন এই জাতীয় ব্রন্মচর্য্যসাধনার হ্বরূপ কি এবং ইহার 
শিক্ষা-সাধনাই বা কিরূপ সেই বাস্তব নীতির আলোচনায় 
আমরা আসিয়া পৌছিয়াছি। বল! বাহুল্য ইহাতে তত্বালোচনা 
অপেক্ষা বাস্তব সমস্যা ও বাস্তব নীতির কথাই বিাশষভাবে 
স্থান পাইবে । আর একটি কথ! ম্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন । 
তাহা এই যে, এই শাশ্বত ভারতের আদর্শবাদ কেবল তরুণ. 
সম্প্রদায়ের জন্য নহে। ইহা! বয়স্ক ও প্রবীনদের জন্যও । 
বন্ততঃপক্ষে ইহা আবালবৃদ্ধ নরনারী সকলেরই জন্য এবং গৃহ- 
সমাজ-রাষ্ট্রসীবনের সমস্ত কর্মক্ষেত্রেই ইহা সমান প্রয়োজন । 
সর্বত্র গীতার জ্ঞানভক্তিমূলক কন্মষোগের আদর্শ স্বীকৃত হইলে 
তাহার উপায় হিসাবে ইহ! সর্বত্র কাধ্যকরী হইতে পারে। 
অপরদিকে এই জাতীয় ব্রহ্মচর্যের আদর্শ জাতীয়জীবনে কার্য)করী 
হইলে তবেই গীতার সাধনাদর্শ সফল হইতে পারে। স্তুতরাং 
জাতীয় জীবনের এই ধর্মসাধনায় কোনও দ্িকই অবহেলার নয়। 
কোনও দিকে ফাক থাকিলেই সব দিকেই তাহা শিথিলতা র সৃষ্টি 
করিবে, কারণ ইহ! সমস্ত সমাজের সম্মিলিত সাধন। | 


১২২ অনুতের পথে 


এই শিক্ষা ও সাধনাকে বাস্তবধন্মী করিতে হইলে 
অনর্থক আকাশচুম্বী আদর্শ ও উপদেশের কথ না বলিয়।৷ ইহাকে 
বর্তমান যুগের বাস্তব সমস্তাসমাধানের ভিত্তিতে রচিত করিতে 
হইবে । ইহাই হইবে ভাবীকালের নুচন! । 


জাতীয় ব্রন্মচর্য্যসাধনার ছুইটি দিক্‌-_একটি সমাজগত ও 
অপরটি ব্যক্তিগত | এই ছুইটি দিকৃ পরস্পরের পরিপূরক | 
প্রথমে আমরা ইহার সমাজগত দিকৃটির আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতেছি। কারণ সমাজসাধনাই এখানে ব্যক্তিসাধনার ভিত্তি। 


সামাজিক গোষ্ঠীজীবনের প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে 
[20119 1,166 ব। পারিবারিক জীবনের উপর । বস্ততঃ পারি- 
বারিক জীবনই সামাজিক ও জাতীয় জীবনের মূল 091 বা 
একক । আর সমাঞ্জ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় বিধিব্যবস্থ। ও কার্ধ্য- 
প্রণালীও এই পারিবারিক জীবনের সহায়তার জন্তই পরিকল্িত। 
এজন্য ভারতীয় শান্ত্রে গৃহকে ও গৃহস্থাশ্রমকে অত্যন্ত উচ্চে স্থান 
দেওয়া হইয়াছে । মনুসংহিতায় বল হইয়াছে _ 


“যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তান্তে সর্ধ্বজস্তবঃ | 
তথা গৃহস্থমাশ্রিতা ব্তস্তে সর্ব আশ্রমাঃ॥ * 


(৩৭৭ ) 
অর্থাৎ_'যেমন প্রাণবায়ুকে অবলম্বন করিয়। সমস্ত জীব বাঁচিয়া 
থাকে তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত আশ্রম (ব্রহ্মচারী, 
বানপ্রন্থ ও যতি) জীবিত থাকে।” হুতরাং এখানে আমরা দেখিতে 


ব্যটটিশিক্ষ! ও সমষ্িসাধন। ১২৩ 


পাই যে গৃহস্থজীবনকে সমাজজীবনের কেন্দ্রে স্থাপন কর! হইয়াছে । 
এজগ্য পরবর্তাঁ প্লোকে বল৷ হইয়াছে__“তম্মাজোষ্ঠাশ্রমো গৃহী” 
অর্থাৎ__“সেই কারণে গৃহীর জীবনই শ্রেষ্ঠ আশ্রমের অস্তভূর্তি 1? 
শুধুমাত্র অল্নাদি দান করিয়৷ অন্যান্ত আশ্রমকে পালন করার জন্য 
গৃহস্থের এই প্রাধান্য ও গৌরব নহে, পরস্তু 'জ্ঞানেণান্নেন', অর্থাৎ 
জ্ঞানবিতরণে বা সমাজে জ্ঞানের প্রমারসাধনে সহায়তা করার 
জন্চও বটে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় সেকালের সমাজ- 
জীবনের ও জাতীয়জীবনের 001016 বা সংস্কৃতি অর্থাৎ 
বেদজ্ঞান-বিস্তারের মহান্‌ দায়িত্ব ছিল গ্ৃহস্থগণের উপর | 
ব্রক্মচারী, বানপ্রস্থী ও ষতিগণের মাধ্যমে গৃহীগণের ব্যবস্থাপনায় 
ও আনুকুলো ইহা সাধিত হইত | সুতরাং মূল কথা এই যে 
জাতীয় জীবনের ০81607€ বা সংস্কৃতি ও আদর্শকে ধারণ-পোষণ- 
প্রসারণ কর৷ ভারতীয় [80011 1.1 বা পারিবারিক জীবনের 
অন্ঠতম আদর্শ | কিন্তু কয়জন 1910011/ 127) বা গৃহপরিবারী 
মানুষ আজ এই গৌরবের দাবী করিতে পারেন, অথবা কয়জন 
এই লক্ষোর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন ? অবশ্যই কথা উঠিতে 
পারে বর্তমানে ভারতের জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতি বলিতে কিছু 
নাই, সে কারণ গৃহীগণ কিভাবে তাহার আনুকূল্য করিতে 
পারেন 1? সংস্কৃতি বলিতে এখন নৃত্যগীত-সিনেমা-জলসাকেই 
বুঝাইয়! থাকে এবং এই তরল সংস্কৃতির আম্ুকুল্য ষে দেশবাসী 
প্রয়োজনাতিরিক্তভাবেই করিয়া থাকেন তাহা এই সমস্ত অনুষ্ঠানে 
ও ব্যবসায়ে অর্থব্যয়ের ও অর্থাগমের পরিমাণ হইতেই সুচিত হয়। 
তবে এতট। হতাশ হইবার কারণ নাই | নৃত্যগীত, অভিনয় ও 


১২৪ অগুতের পথে 


'সমান্জ' অর্থাৎ 010 1716 বা সম্মিলিত আমোদ-আহলাদ সে 
যুগেওছিল, ইহার বনু নিদর্শন রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ইতিহাসে, 
ৰাতস্তায়নের কামশাস্ত্রে, এমনকি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী* ব্যাকরণের 
মধোও পাওয়া যায়। (10019 25 16100711170 72091101 
-স্ড, 5. 855815219 লিখিত গ্রন্থ দ্েষ্ঠব্য )। কিন্তু সেকালে 
এইগুলিকে জাতীয় চিত্তবিনোদনরূপেই গ্রহণ করা হইত, জাতীয় 
জীবনের গুরুত্ব বা গৌরব ইহাদের মধ্যে নিহিত ছিল না | 
বস্ততঃপক্ষে “সংস্কৃতি” বলিয়া কোনও কথ! সেযুগের জাতীয় 
জীবনের ও সমাজজীবনের আদর্শের গ্োতকরূপে শোনা যাইত 
না। 001976-অর্থে “সংস্কৃতি কথাটি নেহাৎ আধুনিক কালের 
উদ্ভাবন। ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে যাহাকে চিরদিন বুঝাইয়াছ্ছে 
তাহ। মানুষের মন্ুষ্যহলাভ ও মুক্তির সাধনা ব৷ ধর্ম | উদ্দেশ্য 
তাহার সুমহান্‌, গুরুত্ব তাহার সুগভীর ॥ এখন জীবনের সে 
মহত্বও নাই, সে গুরুত্বও নাই, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে। অবশ্ট কিছু আশার কথা৷ এই যে এখনও অনেক গৃহস্থ 
বিভিন্ন মহাত্মাগণের নিকট 'সাধন* গ্রহণ করিয়া অথবা বিভিন্ন 
ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অনুগামী হইয়। সাধ্যমত ধরন্মসাধনার চেষ্টা করেন, 
বিভিন্ন আশ্রমাদিতে ও সেবাকার্ধে অর্থসাহায্যও করিয়! থাকেন। 
ইহ। অবশ্ুই ভারতীয় ধর্মসংস্কতির আংশিক আনুকূল্য এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশব্যাপী যেখানে অনাচার-কদদাচার-অধর্ম 
স্বেস্ছাচারিতার বান ডাকিতেছে সেখানে এই ব্যক্তিগত সাধনা ও 
সেবাকার্ধো সহায়তার জাতীয় ও সামাজিক যূলা কতটুকু তাহ! 
চিন্তা করিবার বিষয়। ইহ! যে এই নৈরাম্টপূর্ণ আবহাওয়ায় 


বাষ্টিশিক্ষ৷ ও সমগ্টিসাধন! ১২৫ 


স্মাশার লক্ষণ এ বিষয়ে অবশ্ঠই সন্দেহ নাই। এবং জাতীয় মনে 
যে আধাত্বিক ভাব এখনও অন্ত:সলিল। ধারায় প্রবাহিত হইতেছে 
ইহা তাহারই লক্ষণ । কিন্তু ভারতীয় আদর্শে গৃহস্থজীবন শুধুমাত্র 
ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মসাধনার জন্ত নহে, তাহ! সমাজ ও জাতির 
জীবনের আধ্যাত্মিক ধারার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত .। 
সমাজজীবনে ভারতের শাশ্বত ধর্শমসংস্কৃতির আদর্শ প্রতিষিত ও 
প্রসারিত করা--ইহাও ভারতীয় গৃহস্থজীবনের অন্যতম দায়িস্ব- 
কর্তব্য । কিন্তু জুদীর্ঘকালের প্রভাবে এই সমাজধন্মের প্রায় 
বিলোপ ঘটিয়াছে বল। যায় । সেজন্য জাতীয় ও সামাজিক 
জীবনের পুনর্জাগরণের এই যুগে এ সমাজধর্ম্নের পুনঃগ্রবর্তন 
অনিবার্ধারূপে প্রয়োজন। ভারতীয় অধ্যাত্বশান্ত্র যদি মানিতে 
হয় তবে বলিতে হইবে ভারতীয় গৃহস্থের জীবনে ধর্মসাধন শুধু 
ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, পরস্ত তাহ! সমাজধন্মের ধারক-বাহকরূপে 
দেশ-জাতি-সমাজের সেবার মধ্য দিয়! মহামুক্তির সাধনা । কিন্তু 
এরূপ আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য দেশে প্রথমেই ব্যষ্টি ও সমষ্টির 
্ীবনে মনুষ্যত্বের সাধনা-__যাহ! ভারতীয় শাশ্বত ধর্মের মূলনীতি 
__-তাহার পুনঃপ্রতিা প্রয়োজন | এবং ইহার জন্য সর্বাগ্রে 


প্রয়োঞ্জন জাতীয় ব্রহ্ষচর্ষযের পুনরুছোধন এবং পারিবারিক 
জীবনের পুনরগঠিন । 'অবিপ্ুতব্রন্মচর্যো। গৃহস্থাশ্রমমাবসেং?, 
অর্থাৎ__'ব্রহ্ষচর্ধ্য হইতে অবিচাত থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ 
করিবে ।” ইহাই মন্ুসংহিতার বিধান ( ৩া২ )। পুনশ্চ-. 
স সন্ধার্ধ্যঃ প্রযত্েন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা। | 
নুখঞ্চেহেচ্ছত। নিত্যং যোহধার্য্যো হ্ধলেক্দ্িয়ে; ॥ 
- (৩৭৯ ) 


১২৬ অমৃতের পথে 


অর্থাৎ__“(যেহেতু গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ আশ্রম, সেইহেতু) এই গৃহস্থা- 
শ্রমের আদর্শ বিশেষ যত্বের সহিত প্রতিপালনীয়, কারণ ইহাতে 
পরজীবনে অক্ষয় হ্বর্গ যেমন লাভ কর! যাইতে পারে, তেমনি ইহ- 
জীবনেও সর্ববদ। সুখভোগ কর] যাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের 
ইন্ড্রিয়সংযম নাই তাহারা এই আশ্রমধন্ম পালন করিতে 
অক্ষম |” অক্ষয় হ্বর্গে এযুগে অনেকেরই বিশ্বাস থাকিবার কথা 
নয়, কিন্ত এই জীবনেই সব সময় আনন্দ-স্থখসস্ভোগ কে না 
চায়? ভারতীয় শাশ্বত ধর্মে তাহারও উপায় নির্ণীত হইয়াছে । 


এ যুগের সংসারজীবনে গ্রাকৃত সখের আমন্মাদ লাই 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। ইহা! কোনও সন্ন্যাসীর বৈরাগোর 
অর্থে বল! হইতেছে না, অন্নবস্ত্রের সমস্যার দিক্‌ দিয়াও বলা 
হইতেছে না | ইছা বলা হইতেছে মানুষের সুখসস্তোগের 
উপযুক্ত দৈহিক-মানসিক অবস্থার দিক্‌ দিয়াই। ভারতীয় শাশ্বত 
ধর্ম সকল মানুষকে 'বৈরাগী” বানাইতে চায় না, মানুষকে সংসায় 
জীবনেও সুখী করিতে চায়। সমাজধর্ণকে হারাইয়া আমর এই 
সহজ সত্যটিকেও হারাইয়াছি । সেজন্য ধর্মের সহিত এখন 
পারিবারিক, সামাঞ্জিক ও জাতীয় জীবনের কোনও বাস্তব 
সম্পর্কই নাই। পথে-ঘাটে সর্বত্র তাই অবিশ্বাসের খেদোক্তি 
( অথবা শ্লেষোক্তি ?) শোন। যায়, “সংসার জীবনে কি ধর্ম করা 
যায়?” ভারতীয় ধর্মশান্ত্রের উল্লিখিত উত্তি তাহারই উত্তর । 
নখশাস্তিবজ্দিভ পারিবারিক জীখনে ইহা কি এক পরম আশা ও 
আশ্বাসের বাণী নয় ? 


বাষ্টিশিক্ষা ও সমগ্টিসাধনা ১২৭ 


প্রশ্ন উঠিবে এযুগের গৃহস্থজীবনে কি ব্রন্চর্ধ্য পালন করা৷ 
সম্ভব? আমর! পূর্ধ্বেই বলিয়াছি আমরা এখানে সংসারত্যাগী 
বৈরাগীর ব্যক্তিগত ব্রহ্মচর্যাসাধনার কথা আলোচন। করিতেছি 
না। আমর] জাতীয় জীবনে বাস্তব ব্রহ্মচর্যোর আদর্শ ও সাধনার 
কথাই বলিতেছি। কিন্তু সে কথা বাদ দিয়াও বলা যায় যে ইহা 
সম্ভব-অসম্তবের প্রশ্ন নয়। ইহা অনিবার্য নিয়মের বা প্রয়োজনের 
প্রশ্ন । যদি সংসারজীবনেও স্ুখভোগ করিতে হয় তবে ইন্দ্রিয়- 
সংযম ব৷ ব্রহ্মচর্ষোর একান্ত প্রয়োজন, ইহাই ভারতীয় সমাজধন্ের 
অভ্ান্ত নির্দেশ । উহাই সংসারস্থখের একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ 
নাই। হাঞ্জার বিত্ভান-রাজনীতি-অর্থনীতির ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের 
মধ্য দরিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । কারণ, প্রকৃত সখের আন্মাদ 
বন্ত্রসস্তারের সহিত দেহমনের যোগাতার উপর নির্ভর করে। 
এক দেহমনের যোগ্যতা স্থষ্টি করাই জাতীয় ব্রহ্মচধ্যের উদ্দেশ্টয। 
ইহাই সেজন্থ এযুগের 'জীবন যন্ত্রণা' ও 77050786100 বা বার্থ- 
মানসিকতার একমাত্র প্রতিকার । স্তুতরাং এই উপায়কে আজ 
অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে । আসলে ইহা ম্ুখসম্ভতোগের 
জন কষ্টম্বীকার ও অভ্যাসের প্রশ্ন । সংসারে কোন্‌ ভাল জিনিষ 
বিনা আয়াসে ও অভাাসে পাওয়া যায় 8 এধুগের নৃতন নীতিতে 
ইক্্িয়সস্তোগের উদগাত৷ বিখ্যাত চিন্তানায়ক শ্রীবান্রাও রাসেল 
(397৮500 0055911) তাহার 11517156 ৪190 1101915 
গ্রন্থের উপসংহারে লিখিতেছেন। “1176 ৭:০০৮/০৪ 61386 [ 
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১২৮ অনুতের পথে 


০0100710191 000111)6.+, অর্থাৎ_-"আমি যে মতবাদ 
প্রচার করিতে চাই তাহা উচ্ছঙ্খপতার মতবাদ নহে; ইহাতে 
সমাজে প্রচলিত মতবাদের প্রায় সমপরিমাণ আত্মসংযমের 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে | * রাসেল মহাশয় অবশ্য এখানে 
অগ্তরূপ সংযগের কথ! বলিতেছেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার 
অভিপ্রেত আদর্শের সিদ্ধির জন্য কষ্টম্বীকার ও অভ্যাসের 
প্রয়োজনীয়তা তিনি অন্বীকার করিতে পারেন নাই । 


পারিবারিক জীবনে বর্তমানে যে নিদারুণ পরিস্থিতি 
বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আমরা সে বিষয়ে সকলকেই 
গুরুত্বপূর্ণভাবে চিন্তা করিতে বলি । এমন পরিবার ও পারি- 
বাঞঝিক জীবন হূর্লভ যেখানে চরম বিপর্যয় ও মোহভঙ্গের কাহিনী 
নিতা শুনিতে না হয়। ইহা ব্যতিক্রম নয়, ইহাই যেন নিয়ম। 
শিক্ষিত-সন্ত্ান্ত পরিবারে যদি ইহ! নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া 
উঠে, তবে দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ করিবার এত 
চেষ্টা জাতীয় জীবনে কোন্‌ সার্থকতা আনিবে £ জনসাধারণ 
কোন্‌ আদর্শকে দেখিয়া উদ্ধদ্ধ হইবে 1 অগ্পবস্ত্রের সমস্যা 
মিটাইতে আমরা স্তায়সঙগতভাবেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। 
কিন্তু অন্ন-বস্ত্র যাহাদের আছে এমন লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবনে 
যে মনুষ্যত্ের তৃভিক্ষ ও পাশবিক উলঙ্গতা দেখ! দিয়াছে তাহার 
প্রতিকারে তৎপর ন৷ হইলে ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তা কোন্‌ 
খাতে গিয়। পড়িবে কে বলিতে পারে ? 


পশ্চিমের সভ্য ও সমৃদ্ধ দেশগুলিতে আঞ্জ পারিবারিক ও 


ব্ষটিশিক্ষ। ও সমগ্টিসাধনা ১২৯ 


সামাজিক জীবনের চরম বিপর্যয় দেখ! দিয়াছে । যে কোনও 
সমাজচিস্তাশীল লেখকের বই পড়িলে এবং সংবাদপত্রাদির পাত! 
উল্টাইলে অথবা আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত পরিচিত 
হইলেই ইহ! বুঝিতে বাকী থাকে না । ভারতের সমাজজীবন ও 
পারিবারিক জীবন হয়ত ক্রমশ: ইহারই অনুকরণ করিতে 
চাহিবে। কিন্তু নবঙ্জাগ্রত ভারতকে যদি বিশ্বে নবযুগের পথিকৃৎ 
হইতে হয় তাহ! হইলে পশ্চিমের এই অদ্ধ গলিতে ঢুকিয়! তাহার 
কিলাভ হইবে? ভারত রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন হইয়াছে, 
কিন্তু পাশ্চাত্যের ভাবদাসত্ব ভারতে আজও সমানে চলিতেছে, 
হয়ত ব৷ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাল জিনিষের প্রাচাস্পাশ্চাতা নাই 
একথা সত্য । আবার প্রয়োজন কোনও আইন মানে না একথাও 
সত্য। কিন্তু এই ঢুইটি ফাকের মধা দিয়াই আজ সমাজে, দেশে 
ও পারিবারিক জীবনে হুড়,হুড়, করিয়া উদ্ভ্রান্ত পশ্চিমী ভাব ও 
রীতি প্রবেশ করিতেছে, বলিবার কেহ নাই | সমগ্র দেশের 
আবালবৃদ্ধবনিতা৷ আদর্শের দিক দিয়া আজ নিতান্তই অভিভাবক- 
হীন ও অসহায়। 


পারিবারিক জীবনে যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা।-স্বার্থপরত-দস্ত- 
কপটতা-ওঁদ্ধত্যের রাজত্ব প্রতিচিত হইয়াছে, তাহাতে তাহার 
সার্থকত! ধুলিসাং হইতে চলিয়াছে। পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব 
ও মহিমার কথ! ঘোষণ! করা হয় কিন্তু এই ভাঙ্গনের আ্োতের 
সম্মুথে আজ আমরা ভাসিয়া যাইতে | ব্যক্তিগত ধর্্মসাধনা 
যে পারিবারিক জীবনে নাই তাহ! নয়, কিন্তু যৌনকামসম্পর্কই যে 


১৩০ অমৃতের পথে 


যুগে মানুষের ধর্ম" বলিয়া নিবিবচারে স্বীকৃত, যে যুগে কামজ 
সম্তানেরই দিকে দিকে প্রাহুূর্তাব, সে যুগে ব্যক্কিগত ধর্দসাধনার 
বালির বাধ এই যৌনমানসিকতার জলোচ্ছসকে কেমন করিয়া 
রোধ করিবে 2? প্রচলিত ধন্মগুলি আজ এই জন্যই সমাজজীবনে 
এক প্রকার পঙ্গু হইয়া আছে। ইহারই ফলে সামাজিক জীবনের 
সর্বত্র আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে ইন্ড্রিম়পরায়ণতা-স্বার্থপরতা- 
দস্ত কপটতা-ওদ্ধতোর উৎকট প্রাবলা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
মানুষের স্বার্থপরত।-দস্ত-কপটত।-ওদ্ধত্য অবশ্য একমাত্র যৌন- 
কামের অসংযমের উপরই নির্ভর করে না, কিস্তু তবুও একথা সত্য 
যে উভয়ের মধ্যে একটি নিবিড় আধার-আধেয় সম্পর্ক রহিয়াছে । 
বস্তুত; যৌনকামপরায়ণতা একটি চরম আত্মকেন্ট্রিক বৃত্তি, এজন্ঠ 
যাবতীর সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি ইহারই মধো বাসা বাধিয়। থাকে | 
এ বিষয়ে প্রাক-কথিত |]. 120] 1397620র গ্রন্থে যে তীব্র 
সমালোচনা রহিয়াছে আমরা তাহার কিছু অংশ তুলিয়া দিতেছি । 
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810 ৪. 59/170101-.........+ অর্থাং_-'যে সমাজসংহতি জাতির 
অন্তর্গত ব্যক্তিদের একত্বের বন্ধনে মিলিত করে এবং এক এক 
জাতির বাহিরেও সমগ্র মানৰজাতিকে একত্ব দান করে, সেই 


১৩২ অমৃতের পথে 


সমাজজসংহতি সহজেই সমস্ত বাধার প্রাচীর, এমনকি গুপ্ত প্রকো- 
্টের প্রাচীর পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে এবং ( যে ঘৌনপ্রণয় ও 
যৌনমিলনের) ক্রিয়াটিকে একান্তই ব্যক্তিগত গোপনীয় ব্যাপার 
ভাবা হয় তাহাকে সমাজজীবনের বন্ধদূরবর্তা কার্যাপরম্পরার 
সহিত ভয়ঙ্কর যোগশ্ত্রে গ্রথিত করে। ইহার ফলে এ সমাজ- 
জীবন বিপর্যাস্ত হয় । ইচ্ছায় ব অনিচ্ছায় যে ভাবেই হউক, যে 
ব্যক্তি খুশীমত অথব! নিরর্থক যৌনসম্পর্কের অধিকার দাবী করে 
অথবা যে নিছক আত্মস্খের জন্য প্রকৃতিদত্ত গ্রজজননশক্তিকে 
যথেস্ছ বাবহার করিতে চায় সে সমাজে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার 
বীজ ছড়াইয়াদেয় । আমাদের স্থার্থপরত্কা এবং অবিশ্বস্ততার 
দরুণ সমাজের বিধিবাবস্থা গুলিতে বিকৃতি ঘটিলেও এ সব ক্ষেত্রে 
এখন ইহ। ধরিয়। লওয়া হয় যে প্রতোক ব্যক্তি তাহার যৌন- 
প্রবুত্তি চরিতার্থ করার মধো যে সামাজিক দায়িত্ব রহিয়াছে তাহ: 
সদিচ্ছা-গ্রণোরদিত হইয়াই স্বীকার করিয়া লইবে । এইরূপ 
স্বীকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই মমাজ তাহার শ্রম ও সম্পত্তি, 
পারিশ্রমিক ও উত্তরাধিকার, কর ও সামরিক দায়িত্ব-কর্তবয, 
ভোটাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা ইতাদি অসংখা বিধিব্যবস্থা 
গড়িয়! তুলিয়াছে। এই (সামাজিক) দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিতে 
এই ভাবে অস্বীকার করিয়। এ ব্যক্তি সমস্ত কিছুকে এক সাপটে 
লণ্ডভণ্ড করিয়া দ্রেয়। সমাজজীবন যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার 
উপর গুতিষ্টিত সেই ব্যক্তি তাহার মূল ধরিয়াই টান দেয় এবং 
অন্ত সকলের বোঝ! ভারী করে বলিয়া সে শোষক, পরজীবী, 
তস্কর এবং প্রবঞ্চকের বেশী কিছু নয়।' (--পৃ২৭) 


ব্যঠিশিক্ষা। ও সমষ্টিলাধন। ১৩৩ 


এইখানেই যৌনকেক্দ্িক সভ্যতার চরম বি | এই 
যৌন ন্বেচ্ছাচারের জন্তই আধুনিক যুগে যাবতীয় সমাজবিরোধী 
অপরাধপ্রবণত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সন্ত্রান্ত-ইতর সর্ববশ্রেণীর 
মানুষের মধ্যে দ্রুত প্রবল হইয়৷ উঠিতেছে । ইহাই রাক্ষসী বা! 
আম্ুরী বৃত্তি বলিয়। গীতায় বণিত হইয়াছে । গ্লীতার বর্ণনা এত 
হুবহু এযুগের সঙ্গে মিলিয়া যায় যে আমর! কিছু দীর্ঘ উদ্ধৃতি 
দেওয়। প্রয়োজন বোধ করিতেছি । __ 


“অসত্যমপ্রতিষন্তে জগদাহুরনীস্বরম্‌। 
অপরম্পরসম্ভতং কিমন্তাৎ কামহৈভুকম্‌ ॥ 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানো হল্বৃদ্ধয়ঃ | 
প্রভবস্ত্য গ্রকণ্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ 
কামমাশ্রিতা ছুম্পুরং দস্তমানমদান্থিতাঃ | 
মোহাদ্গৃহীত্বাসদগ্রাহান্‌ প্রবর্তৃস্তেহশুচিত্র ভাঃ ॥ 
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ | 
কামোপভোগপরম! এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥ 
আশাপাশশতৈর্র্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ | 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্থায়েনার্থসঞ্চয্লান্‌॥ 
ইদমছ্য ময়ালন্ধমিমং প্রাঞ্নো মনোরথম্‌। 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যুতি পুনরধনম্‌॥ 

অসৌ ময় হতঃ শক্রহ'নিষ্যে চাপরানপি । 
ঈশ্বরোহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সুখী ॥ 
আতঢ্যোহভিজনবানম্মি কোহন্যোস্তি সদৃশো ময়া । 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ 


১৩৪ অসুতের পথে 


অনেকচিত্তবিভ্রান্ত। মোহজালসমাবৃতা | 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নরকেহশুচো ॥ 

( গীতা, ১৬৮-১৬ ) 
অর্থাৎ__'ইহারা ( আস্মরপ্রকৃতির লোকের! ) বলে যে এই জগৎ 
সত্যহীন এবং ধর্মমপ্রতিষ্ঠাহীন, ইহ] স্ত্রীপুরুষের মিলন হইতে 
উদ্ভূত, কামসস্তোগই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্ট, ইহার ঈশ্বর ব৷ 
নিয়ন্তা বলিয়! কিছু নাই, এই জগৎ এইরূপ ছাড়। আর কিছুই 
নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়া এই নষ্টমতি, অন্লবৃদ্ধি, 
উগ্রকর্মমা, অমঙ্গল-স্জনকারা ব্যক্তিগণ জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভৃত 
হয়॥। ছুস্পুরণীয় কামকে আশ্রয় করিয়া দস্ত-মান-মদযুক্ত হইয়া, 
নানা অসৎ উপায়ে কামকাঞ্চনাদিলাভের হুরাশায় অপবিত্র সংকল্প 
লইয়া তাহারা কন্মে প্রবৃত্ত হয় | সীমাহীন দুশ্চিন্তা লইয়। 
তাহার আমরণ কাল কাটায়, কাম উপভোগ করাকেই তাহারা 
পরম বস্তু বলিয়া মনে করে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার! শত- 
শত আশাপাশে বধ হইয়! সর্ধবদ1 কামী ও ক্রোধী জীবন যাপন 
করে এবং কামভোগের জন্ত অসৎ উপায়ে অর্থসঞ্চয় করিতে 
চেষ্টিত হয়। আজ ইহা লাভ করিলাম, এই আকাঙ্গিত বস্তব 
পরে লাভ করিব; এই ধন আমার আছে, পুনরায় এই ধন 
আমার হইবে; অমুক শক্রক্ে হত করিয়াছি, অন্যদেরও পরে 
হত করিব; আমি সকলের উপরে (প্রভু ), আমি ভোগম্থ লাভ 
করিতেছি, আমার সাফল্য লাভ হইয়াছে, আমি শক্তিশালী, 
আমি সুখভোগ করিতেছি, আমি ধনী, আমি অভিজাত ( উচ্চ- 
বংশজাত ), আমার সমান আর কে আছে ? _-আমি বড় বড় 


ব্ণিশিক্ষ। ও সমট্টিসাধনা ১৩৫ 


কাজ করিব ( যজ্ঞ করিব ), আমি লোককে দান করিব, আমি 
আমোদ করিব,_এইর্নুপ অজ্ঞান ধারণার বশবর্তা হইয়া, বহুবিধ 
চিন্তায় বিভ্রান্ত হইয়া, মোহজালে আস্ছন্ন এবং বিবিধ কামভোগে 
আসক্ত হইয়া ইহার! কদর্য্য নরকে ( হীন জীবনে) পতিত হয় । 
পাঠক লক্ষা করিবেন গীতার এই সুদীর্ঘ বর্ণনায় এযুগের মনুষ্ু- 
সমাজের চিত্র কেমন ফুটিয় উঠিয়াছো । ইহাও লক্ষ্য করিবেন 
যে এই কয়টি গ্লোকের মধ্যে আমরা যে ত্রিবিধ কামের কথা 
বলিয়াছি, অর্থাং__যৌনকাম, ধনকাম ও লোককাম (মান, 
প্রভূত্ব), তাহা কতবার উক্ত হইয়াছে | সব্র্বোপরি ইহা লক্ষ্য 
করিবেন যে এই আস্থরিক, অর্থাৎ অমানুষিক জীবনের গোড়া" 
তেই যৌনকামের প্রাবলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 

প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলিয়া রাখি যে এধুগের নিছক 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের 
সমাজ ও সভাতাকে সুস্থ করার যাবতীয় প্রচেষ্ট। যে ব্যর্থ হইতে 
বাধ্য, এ পথে দুর্নীতি দূর করা যে অসম্ভব,_উপরের উদ্ধৃতি 
হইতে ইহাই প্রমাণিত হইবে। 

পারিবারিক জীবনকে যদি আমর! অস্বীকার করিতে পারি- 
তাম তাহা হইলে কোনও কথা ছিলন।। সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জগতের 
ভঙ্গিয়।-পড়। পারিবারিক জীবনের যাবতীয় বুট পরিণতির জন্চ 
আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে | পাশ্চাতা জগতে পারি- 
বারিক জীবন ষে ভীষণভাবে ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছ্থে তাহ! মনীষী 
চ610800 [059611-এর নিম্নলিখিত উক্তি হইতে বেশ ধারণা 


১৩৬ অমুতের পথে 


করা যায়-- +....-০-০। 21) 01019095116 7700৮617861) 1095 
69:21) [01906, 01011] 1106 19100115110) 61506 65. 
6977) 0110 1055 108001069 ৪. 1778178 91)900৮৮ ০01 
ড/1)8 1 775. , অর্থাং_-'"* একটা বিপরীত আন্দোলন 
সংঘটিত হইয়াছে যাহার ফলে পাশ্চাত্য জগতে পারিবারিক 
জীবন পূর্বে যাহা ছিল তাহার ছায়ামাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।' 
€( 11971117050 2100 81012.15, 705. 227) ইহার পর 
এ একই গ্রন্থে শ্রীরাসেল যখন বিবাহিত দম্পতীর, বিশেষে 
বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে স্বাধীনভাবে মনোমত বনু পর-পুরুষের 
সঙ্গে যৌনসঙ্গম এবং 00005061016 বা জন্মনিরোধের উপায়- 
অবলম্বনে সে সব ক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম বন্ধ করিবার প্রস্তাব 
করিতেছেন এবং এই উপায়েই আধুনিক বিবাহিত দম্পতীর 
প্রণয়জীবন সুখী হইবে এই 'নৃতন নীতিবাদ' ( 6৬ 
11075]105 ) প্রচার কারতেছেন,__ তখন ভারতের বিবাহিত 
নরনারী এতট। ( এমন কি মতবাদ হিসাবেও ) হজম করিতে 
পারিবেন কিন! ভাবিয়া দেখা দরকার । পাশ্চাতে) ছেলে. 
মেয়ে বয়স্ক হইলেই পিতামাতার সহিত পৃথক থাকিবার রীতি 
ও রেওয়াজ টীাড়াইয়াছে এবং অজত্্র বয়স্ক-নরনারী জীবনের 
শেষ পর্যন্ত পারিবারিক পরি“বশহীন নিঃসঙ্গ জীবনের বোবা 
বহিতেও অভ্যন্ত হইয়াছেন_ এই সমস্ত কি ভারতীয় ধাতে 
সহা হইবে ? আমরা কি সত্যই এই সব চাই ? আসলে 
আমাদের পাশ্চাত্য অনুকরণও খুবই হাল্কা! ও ভাসা-ভাস! 
জিনিফ। এজন্। যে সব পরিবারে নানাবিধ পশ্চিমী রীতি-নীতি, 


ব্টটিশিক্ষা ও সমষ্িসাধন ১৩৭ 


আদব-কায়দ। ঢুকিয়াছে সেখানেও পারিবারিক জীবন নানাসূৃত্রে 
নানাভাবে পূর্ধরবেরই আচার-অনুষ্ঠানের জের টানিয়৷ চলিয়াছে 
এবং পারিবারিক জীবনে বিকৃতি আসিলেও সম্পর্কের আকর্ষণ 
এখনও সমানে বজায় আছে । সুতরাং পারিবারিক জীবন উঠিয়া 
যাওয়ার সম্ভাবনা ভারতে কম ইহা এক প্রকার ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে । বিশেষে পাশ্চাত্য দেশের ও অন্তান্ত প্রাচীন 
সভ্য দেশের সহিত ভারতের একট! মৌলিক পার্থকা রহিয়াছে 
তাহ। অন্বীকার করা যায় না। তাহা এই যে ভারতের প্রাচীন 
সংস্কতি আজিও জীবন্ত এবং ইহাই পারিবারিক জীবনে কোনও 
গুরুতর স্থায়ী পরিবর্তনে শেষ পর্যাস্ত বাধ! দিবে । 


অথচ আমাদের জাতীয় জীবনের মুল কেন্দ্র এই পারি- 
বারিক জীবনকে সুস্থ-সংযত-ন্বা ঠাবিক রাখিবার কোনও শিক্ষা 
ব। সাধন। নাই । আব 1)017)29010 ১০11)০০ ব! গার্হস্থ্যবিজ্ঞান 
বলিতে মাত্র আধুনিক পদ্ধতিতে রাধাবাড়া, স্বাস্থারক্ষা, শিশু- 
পালন, হিসাবপত্র-রাখা ইত্যা্দিকেই বুঝায় । অধুনা চ9101]) 
[১1910171076 বা পরিবার-নিয়ন্ত্রণ বলিতে কেবল কৃত্রিম উপায়ে 
গর্ভনিরোধকেই বুঝাইয়! থাকে। গৃহস্থ-বিজ্ঞান যে একটি মানব- 
বিজ্ঞান এবং পরিবার-নিয়ন্ত্রণ ধে এক প্রকার আত্মনিয়ন্ত্রণ একথা 
কেহ ভাবে না। আজ এই আদর্শ ও নীতিগুচলির জন্য আমাদের 
একমাত্র ব্যক্তিগত সদিচ্ছা ও সামাজিক রীতিনীতির উপরই নির্ভর 
করিতে হয়। কিন্তু এই সদিচ্ছা! ও রীতিনীতিও আজ অ্রিয়মান। 
সেজন্য এগুলির প্রভাবে যে রিপুস্ইন্দ্রিয়ের সংযম পারিবারিক 


১৩৮ মমুতের পথে 


জীবনে সাধিত হইত তাহা আজ নিরর্বাপিতপ্রায় । এইরূপ অব- 
স্থায় যাহা হইবার তাহাই হইতেছে । যৌন-অসংযমের প্রাবল্য 
ও স্বার্থপরতা -ওঁদ্ধত্য-কপটতার প্রকোপ পারিবারিক জীবনকে 
আচ্ছন্ন করিয়া সমাজজীবনেও দ্রেত তাহার প্রভাব ধিস্তার করি- 
তেছে। আন্মরিকতার আজ অবাধ রাজত্ব । 


পাশ্চাতা দেশে ইহা অনেকট] “ধাতু-সহ' তাহা আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ও পরিবার এখনও 
প্রাচীন নীতির জের টানিয়া চলিয়াছে এবং ভবিষাতেও চলিবে 
তাহার আভাসও আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি । ম্ুতরাং ভারতীয় 
সমাজহিতৈষীদের এই পারিবারিক সমস্যার বিষয়ে চিন্তা করা 
প্রয়োজন | 


যুগের স্রোতে এই সমস্যা হয়ত আরও বাড়িবে | কিন্তু 
তবুও একটা প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে দেখ৷ দিবে ইহা সুনিশ্চিত ॥ 
আমরা তথাকথিত প্রাচীনপন্থী “গোড়া” প্রতিক্রিয়ার কথ! বলি- 
তেছ্ি না | প্রাচীনপন্থী গোৌড়ামে বা 000587৮2,051)-এর 
মধ একট। সনাতন-মূলামানরক্ষার সপগ্রচেষ্টা থাকিলেও নৃতন 
যুগের নূতন পরিবেশকে অন্বীকার করায় তাহ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ 
হইয়। দাড়ায় । আজ একদিকে আধুনিক স্বেচ্ছাচারিতা এবং 
অপরদিকে প্রাচীন সংরক্ষণশীলতা, এই দোটানায় পড়িয়া সমাজ- 
জীবন বিপর্ষাস্ত ও বিভ্রান্ত । গৃহে-পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে ছুর্নীতি 
ও উচ্ছ খঘলতার বিষময় পরিণাম আরও প্রকট ও উৎকট আকার 
ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষ পরিত্রাণের পথ খুঁজিবে। 


ব্যষ্টিশিক্ষা। ও সমগ্িসাধনা ১৩৯ 


তখনি হইবে নবধুগের স্ুত্রপাত । তখন শাশ্বত মানবতার আদর্শের 
উত্তরাধিকারী ভারতের মানুষ চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে এক 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি আসিয়! ঠাড়াইবে | সে মহা" 
পরিবর্তন এক নৃতন্৷ মানবগঠনের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ । 


কিন্ত সমস্ত সার্থক বিপ্লবেরই পিছনে সুদীর্ঘ প্রস্তুতির 
প্রয়োজন থাকে | বহুজনের আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদান সেই 
বিপ্লবের পথ সুগম করিয়া দেয় এবং ৰ্প্রৰ যখন আসে তখন 
তাহার আদর্শ ও নীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করে। 
কিন্ত যে মানবধর্মা ভাবী মহাবিপ্লবযুগের কথ! আমরা বলিতেছি 
তাহ! রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক বিপ্লব নয়ঃ তাহ! মানবনৈতিক 
বিগ্লব| এদেশে নান। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরীক্ষা-্নিরীক্ষার 
পর এক মানবনৈতিক আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতে 
বাধ্য । ত্যাগ ও আত্মবলিদানের প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে আরও 
গভীরতর | বাহিরের উত্তেজনা-উন্মাদনায় নয় অন্তরের আত্ম- 
বিশ্বাসে ও আত্মপ্রশাস্তিতে ইহার প্রতিষ্ঠা । একদিনের দৈহিক 
মৃত্যুবরণের প্রস্তুতি নয়, প্রতিদিনের তপস্যার আত্মান্ততি হইবে 
ইহার লক্ষণ। এই ভাবীযুগের বিপ্লবসাধনায় সমাজের সর্বক্ষেত্রে 
আত্মত্যাগী মানুষের প্রয়োজন | পারিবারিক জীবনও তাহার 
বাতিক্রম নয় ॥ বরঞ্চ পারিবারিক জীবনই হইবে এই বিপ্বের 
বীজভূমি। নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত, সংগঠিত ও পরিচালিত 
পারিবারিক জীবনেই আমরা ভবিষ্যৎ ভারতের নৃতন বিপ্লবীদের 
সন্ধান পাইব। এইকর্রপ বিপ্লবীদের লক্ষা করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছিলেন- “তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত | ” 


১৪৪ অমুতের পথে 


স্ততরাং ভারতে পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব আজ কত 
গভীর ও সুদূরপ্রসারী তাহা! সহজেই অনুমেয় । এই জাতীয় 
দায়িত্ব আন্ড সর্ব্বনিয়ন্তার ন্যস্ত দায়িত্ব । এই দায়িত্ব উদ্যাপনের 
মধ্যেই আজ পারিবারিক জীবনের মহামুক্তির সাধন! । গরত্যেকটি 
পিতামাতা, স্বামীন্ত্রী, ভ্রাতাভগ্রী, পুত্রকম্তাকে আজ নৃতনযুগের 
সমাজধর্মসাধনার ও জাতীয় আদর্শবাদের এই রহস্য বুঝিতে 
হইবে। এই নূতন সাধনার মূল ব্রহ্মচধ্য, কাণ্ড সত্য, শাখা- 
প্রশাখা ত্যাগ, ফুল ও অমৃত ফল মহামুক্তি । ইহাই এযুগের 
জাতীয় জীবনের আধ্যাত্মিক মহীরুহ | 


ুতরাং পারিবারিক জীবনের গোড়াতেই আজ সংযম- 
্রহ্মচর্ধোর প্রতিষ্ঠা অনিবার্ধারূপে প্রয়োজন । মূল ব্যতীত যেমন 
কাণ্ড দাড়াইতে পারে না ও শাখা-প্রশাখা বিস্তারলাভ করিতে 
পারে ন।, ব্রন্মচধ্যবাতীত সেইরূপ সত্যও দীড়াইতে পারে না, 
তাগও প্রসার লাভ করিতে পারে না । রাজনীতি-অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা নানাভাবে ত্যাগ ও কষ্টম্বীকারের কথা 
শুনিয়া থাকি। ইহাও তপস্যা বিশেষ | কিন্তু ইহার পিছনে 
আত্মসংযমের প্রেরণ। অনেক সময় থাকে না। এরূপ তপস্থা। ও 
কণ্ম রাজসিক। 


'যৎ তু কামেগ্স,ন! কর্ম সাহস্কারেণ খা পুনঃ | 
ক্রিয়তে বনুলায়াসং তদ্রাজসমুপাহাতম্‌ ॥ * 
-( গীতা, ১৮২৪ ) 
অর্থাং_“ষে কর্ম কামেগ্দ, ব্যক্তির দ্বারা অহস্কারবশে এবং বন্ধ 


ব্যগিশিক্ষা' ও সমগ্িসাধনা ১৪১ 


ক্রেশ সহা করিয়। করা হয় তাহাকে রাজসিক কন্ম বলে ।? 
'সংকারমানপূজার্থং তপো দস্ভেন চৈব যৎ। 
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসংচলমঞ্জবম্‌ ॥? 
--( ধী, ১৭১৮ ) 
অর্থাৎ-_'লোকের প্রশংসা, সম্মান, পৃজ্ঞা পাইবার জন্য যে তপস্তা। 
দাস্তিকতার সহিত কর! হয় তাহা রাজসিক, অস্থির ও অঞ্রব।। 


এইনপ তপস্তার পিছনে থাকে 'লোক-কাম' এবং তাহা- 
রও পশ্চাতে আছে ধনকাম ও যৌনকাম | ইহাই আস্রিক 
জীবনের মূল, যাহার কথা আমর! শ্রীমদ্দ্লীতার দৃষ্টিতে পূর্বেই 
আলোচন। করিয়াছি । 


সৃতরাং জাতীয় জীবনে সত্যপ্রতিষ্ঠ ত্যাগের আদর্শ গ্রসার 
করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন ব্রন্মচর্য্ের | 


এ, যুগে ব্রন্ষচর্ধোর মহান্‌ উদগাতা আচার্য স্বামী 
প্রণবানন্দজীর কামসংঘমের উপায় সম্বন্ধে একটি বাণী আছে। 
তিনি বলিয়াছেন--'নেহমায়া-মমতা-ভালবাসাকে অবলম্বন 
করিয়াই মানুষের মনে কামভাবের উদয় হয়। * বলা বাহুল্য এই 
তীক্ষু উক্তিটির মধো সন্ন্যাসীর জীবনে কামসংযমের উপায়ই নিত 
হইয়াছে । কিন্ত কামতত্বের মূল সম্বন্ধে এই আর্ধ উক্তিটির মধ্যে 
পারিবারিক জীবনেরও নীতিনিদ্ধারণের ইঙ্গিত রহিয়াছে | 
পারিবারিক জীবন প্রধানতঃ ন্েহ-মায়া-মমতা-ভালবাসার উপরই 
প্রতিচিত। কিন্তু এই ন্েহ-মায়।-মমতা-ভালবাসার বিকার হষ্- 
তেই বিকৃত যৌনকামের উদ্ভব ঘটে। অপরপক্ষে এরূপ যৌনকাম 
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যেখানে অবাধ প্রশ্রয়লা করে সেখানে স্েহ-মায়।-মমত! 
ভালবাসাও বিকার-গ্রস্ত হইতে বাধ্য । এই জন্ভই যৌনকামের 
সংযমকে সর্র্বকালে মর্বদেশে সর্ববধন্মে পবিত্রতা, নাম দেওয়! 
হইয়াছে । এই পবিত্রতা ব্যতিরেকে সংসারজীবন ব্যর্থতার 
প্রহসনে পরিণত হইতে বাধ্য । হৃর্ভাগাক্রমে আঞজ সভাজগতের 
ঘরে ঘরে এবং আত্মবিস্মৃত ভারতেরও বন্ধ ঘরে এই ব্যর্থতার বিকট 
প্রহসনই চলিতেছে । 


সুতরাং আজ ভারতীয় পারিবারিক জীবনের পুনর্গঠনের 
উদ্দেশে প্রথমেই যাহ! প্রয়োজন তাহা! নেহ-মায়।-মমতা- 
ভালবাস! ও প্রেমপ্রণয়ের সহিত যৌনকামের সংশুদ্ধি। এখনই 
আমরা এরূপ কোনও ব্যাপক সংযমসাধন! আশ। করিতে পারি 
না। কিন্তু চোখ খুলিয়া দেখিবার, চিন্তা করিবার ও চেষ্টা 
করিবার সময় অবশ্যই আসিয়াছে । 


দাম্পত্যজীবনে স্বাধীন যৌনবিলাসের রীতি ও *মনোভাবৰ 
ভারতের সমাজজীবন ও জাতীয়জীবনের আদর্শের ধবংসসাধক 
ইহা ভারত্তপ্রমিক সকলকেই আজ উপলব্ধি করিতে হইবে। 
ভারতীয় যৌন-পবিভ্রতার আদর্শের ব্যতিক্রম ভারতীয় সংস্কৃতিরই 
অমর্ধযাদ! ও সেজন্য জাতীয় অপরাধ | বিবাহিত জীবন একটি 
নিছক ব্যক্তিগত (1152,06) ব্যাপার নয়, ইহার ভাবধারা 
সমাঞজজীবন ও জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করে, সুতরাং ইহার 
সামাজিক ও জাতীয় গুরুত্ব রহিয়াছে ইহা আজ জোর গলায় 
দৃঢ়ভাবে প্রচার করার দিন আসিয়াছে । 731700-000001 বা 
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জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি প্রবন্তিত করিয়া আমর। প্রকারান্তরে দাম্পত্য- 
জীবনে সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্বের কথা স্বীকার করিয়া 
লইয়াছি। 

জাতীয় জীবনে দৈহিক খান্যাভাবের অনিবার্য আশঙ্কায় 
আমরা বিবাহিত জীবনে সন্তানপ্রজননকে সীমাবদ্ধ করিতেছি । 
কিন্ত জাতীয় জীবনে যে নৈতিক ছু্ভতিক্ষ ব্যাপকভাবে দেখা 
দিয়াছে তাহার প্রতিকারে যদ্দি বিবাহিত জীবনে যৌন-কামনাকে 
সংযত করার প্রয়োজন থাকে তবে তাহাতে আমর! পরাজথ 
কেনঃ ভারতের জাতীয় আদর্শের স্বার্থেই, জাতীয় সংস্কৃতিকে 
রক্ষা করিবার প্রয়োজনেই আজ আমাদের নৈতিক জীবনের 
ক্ষেত্রেও জাতি হিসাবে বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে | ইহার 
জন্যও সমাজে এক নৃতনতর ও উচ্চতর পারিঝারিক জীবনাদর্শ 
পরিকল্পন! (7'90011% 1116-1064] চ১191)10106) অবশ্যই গ্রহণ 
করিতে হইবে। 

হয়ত নৈতিক জীবনে মানুষের মত বাঁচিবার কথা এখন 
জাতির মাথায় আসে না। ইহার অবশ্য একটা কারণও রহিয়াছে । 
ব্যক্তিগতভাবে নীতিধর্মের অনুশীলন যে অল্পবিস্তর দেশে নাই 
তাহ! নহে। কিন্তু আমর। পৃর্বেই দেখাইয়াছি কেমন করিয়৷ 
প্রায় সহত্র বংসর আমরা সমাজধর্নকে ধীরে ধীরে হারাইয়াছি। 
সেজন্য জাতীয় জীবনে নীতিধর্মের অনুশীলন আমাদের কাছে আজ 
একটা 'ফাক। কথা+ মাত্র । এবং ইদানীং পশ্চিমী দেশের প্রভাবে 
আমরা এক নূতন নীতিধন্মের শিক্ষালাভ করিয়াছি; তাহ। রাজ- 
নীতি, অর্থনীতি ও জড়বিজ্ঞাননীতি | পৃথিবীব্যাপী আজ. 
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ইহাদের প্রভাব; সুতরাং আমরাও সকলের দেখাদেখি আমাদের 
সমাজজীবনকে ও জাতীয়জীবনকে এ একই ছীাচে ঢালিতে উঠিয়। 
পড়িয়া! লাগিয়াছি। ইহা অবশ্থ কতকট! ন্বাভাবিক, কারণ সহত্র 
বতসরের মৃতকল্প সমাজ ও জাতি এইভাবে এক নুতন প্রাণের 
স্পর্শে নড়িয়া উঠিতেছে | কিন্তু স্থায়ীভাবে ও স্বাভাবিকভাবে 
বাঁচিয়। উঠিতে হইলে ভারতকে ক্রমশঃ তাহার নিজের পথই 
ধরিতে হইবে । প্রসঙ্গক্রমে এখানে আমাদের কিছু জাতীয় ও 
নামাজিক আদর্শবাদের তত্ব আলোচনা করিতে হইতেছে, কারণ 
জ্লাতীয় ব্রন্মচধ্য আন্দোলনে পারিবারিক, রাষ্থীয়, প্রাতিষ্ঠানিক 
ও বাক্তিগত দায়িত্বকর্তব্যের কথায় আসিতে হইবে। 


পাশ্চাত্য দেশেও আজ দেখি অল্পবিস্তর অর্থনৈতিক 
স্বস্থল $ ও রাজনৈতিক স্বাধীনত। থাকা সত্বেও কতদিকে গভীর 
জাবনব্যর্৫থতা মানুষকে অহরহ বাথিত করিতেছে । তাহার 
প্রমাণ সমসাময়িক ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাই- 
তেছে। আমেরিকার মত শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী জাতির জীবনেও 
আজ সামাজিক আদর্শবাদের কথা শুনিতে পাই । আমেরিকার 
বর্তমান (১৯৬৬) প্রেসিডেপ্ট 14100010 7 0 01)10901 বলিতে- 
ছেন--'4 61990 09001 19 0708 10101) 1016905 & 
67820 09০9019. 4 87820 020118 90%] 1906 (0017) 
০211) 2170 [0০561 1000 10108 2 9001960 /18101. 
91015 00910 (০ 0108 101101955 ০0 (10617 £6101005, 
অর্থাং_- “যে জাতি মহান্‌ গণদেবতার উদ্ভব ঘটায় তাহাকেই 
মহান্‌ জাতি বল! যাইতে পারে । ধন ব! ক্ষমতা! ( রাজনৈতিক ) 
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হইতে মহান গণদেবতার উদ্ভব হয় না? পরস্ত যে সমাজ 
জাতীয় প্রতিভার উন্মেষে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে, সেই সমাজ 
হইতেই তাহার উত্তৰ ঘটে ।' -(0, 5. 00127693 বক্তৃতা, 
১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৬)। শ্রীযুক্ত জন্সন এক এক জ্বাতির নিজস্ব 
সমাজসংস্কৃতির উপর যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা 
তিনি কোন প্রাচীন আধ্যাত্মিক অর্থে করেন নাই বটে, কিন্তু 
এই অর্থনীতি-রাজনীতির যুগে এই সমান্ত্সংস্কৃতির কথা ভাবিয়া 
দেখার মত! 


প্রশ্ন উঠিতে পারে আমেরিকার ত কোন প্রাচীন 
সমাজসংস্কৃতি নাই, রাশিয়ারও তাই । জাপান, চীন, মিশর 
সকলেই ত আজ পুরাতনকে বিসর্জন দিয়া সম্পূর্ণ নৃতন 
সংস্কৃতি লইয়া চলিতেছে | কথা হয়ত অনেকট! নত্য | 
কিন্ত তবুও এ কথা আরও সত যে ভারতের প্রাচীন জাতীয় 
প্রতিভায় এমন কিছু রহিয়াছে যাহ! শাশ্বত মানবধন্মা বলিয়া 
অমর। কালপ্রাবে যুগে যুগে তাহার পরিবর্তন হইলেও 
পরিবর্জন সম্ভব নয়। পশ্চিমী কমিউনিজমের সমর্থকগণ 
“সংস্কৃতির অগ্রগতি? নাম দিয়া ভারতীয় প্রাচীন সংস্কতিকে 
আধুনিক অর্থনৈতিক রাজনীতির ছাঁচে ঢালিবার স্বপ্ন দেখিতে 
পারেন, কিন্তু ভারতীয় সমাজসংস্কৃতির আধ্যাত্মিক মূল এত 
গভীরে যে তাহাকে উন্ম,লিত করিবার ছুরাকাঙ্থা ব্যর্থ হইতে 
বাধ্য। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার বিশ্ব-কমিউনিজ.মের এককালীন 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী 1. টব. [২০ পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্র ও 
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রাষ্্রীয় ক্ষমতার উপর কতখানি বিশ্বাস হারাইয়া জনকল্যাণের 
নৃতন মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও ৰিশেষ বিবেচনার 
অপেক্ষা রাখে। 

কিন্তু তবুও এই নির্মম বাস্তব সত্যকে আদ্র স্বীকার 
করিতে হইবে যে ভারতের জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে তাহার 
নিজন্ব সমাজপ্রতিভা বুকাল মৃতকল্প হইয়৷ আছে। গতান্ু- 
গতিক পুরাতনের উপর নৃতনের বাহক চাকচিক্যই আজ 
ভারতীয় সমাজের রূপ | পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে-গ্রতিষ্ঠানে, 
ব্ষ্টি ও সমষ্টির জীবনে আজ অন্ধ অন্ত:সারশৃন্ত পরান্ু- 
করণবৃত্তিই প্রবল | এই উদ্দাম পরানুকরণবৃত্তি আমাদের 
জাতীয় মনের অপরিণত ( 01106810160 ) অবস্থারই 
গ্োতক। এই অবস্থ৷ যে জাতীয় জীবনের পক্ষে কতদূর মারাত্মক 
তাহ। বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-সুভাষচন্দ্রের বনু 
উক্তিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে । * 


** “আমাদর এখনও জগতের সভাতা-ভাগারে ফিছু দেবার আছে, 
তাই আমরা বেঁচে আছি।» -ম্বামী বিবেকানন্দ । 
ভোরতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি মরে যায়নি । ছু* বা তিন 
হাজার বছরের আগেকার পূর্ববপুরুষের ন্যায় আজও আমাদর মুলত একই 
চিন্তা, একই জীবনাদর্শ... -_নেতাজী সুভাষচন্দ্র । 


«এ কথ। নিশ্চয় জানবেন ভাব্রতের একটা বিশেষ প্রকৃতি, ধিশেষ 
শক্তি, বিশেষ সতা আছে, সেইটের পরিপূর্ণ ধিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক 
হাবেঃ ভারত ব্রক্ষা পাবে ।” --রবীন্দরনাথ (গোরা )। 

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও শ্রীঅব্রধিন্দের আদর্শ স্ুবিদিত। 
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ভারতে ইতিপূর্বে যতগুলি দেশপ্রেমমূলক আন্দোলন 
দেখা দিয়াছে সেগুলি সবই মূলতঃ এক আত্মিক ও নৈতিক 
আদর্শবাদের দ্বার! অন্ুপ্রাণিত। ফল যে আশানুরূপ হয় নাই 
তাহার কারণ আন্দোলনের গ্রবর্তকগণের নৈতিক ও আত্মিক 
বিশ্বাম জাতির প্রাণে ততখানি সঞ্চারিত হয় নাই। তাহ ছাড়া 
স্থল জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে অর্থনীতি-রাজনীতির 
আন্দোলনই দেশের মনকে আচ্ছন্ন করিয়! রাখিয়াছে। দারিদ্র 
অন্নাভাব-মশিক্ষা-মন্যাস্থ্য ইত্যাদিই যে জীবনের প্রাথমিক 
অনিবাধ) সমন্য। এবং ইহাদের সমাধানব্যতীত জাতীয় জীবনের 
উচ্চতর নৈতিক সমস্যার সমাধান সুদুরপরাহত একথা অতি সত্য । 
কিন্তু এই যুক্তির পিছনে একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি কাজ করি- 
তেছে। তাহা এই যে দৈহিক জীবন ও আত্মিক জীবন, 
জাগতিক প্রয়োজন ও নৈতিক প্রয়োজন পৃথক্‌ বস্তু । কিন্তু তাহা 
সতা নহে। প্রকৃত নৈতিক উন্নতি, দৈহিক ও জাগতিক উন্নতির 
সহায়ক; অপরপক্ষে প্রকৃত দৈহিক ও জাগতিক উন্নতিও নৈতিক 
উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। 


প্রাচীন ভারত কোনও দিন এই বাস্তবকে অবহেল। করে 
নাই, তাহ! আমর ইতিপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রামাণ্য উদ্ধৃতি. 
সহযোগে দেখাইয়াছি । মধাযুগের পতনোন্ুখ আর্হাওয়ায় 
একটা চিন্তার ও ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু 
প্রাচীন ভারতের মানবতাবাদ আবার সমাজ ও জাতির জীবনে 
তাহার আসন করিয়া লইবার জন্তু গ্রস্তত হইতেছে, তাহার 


১৪৮ অমৃতের পথে 


কথাও আমর! পুর্বে আলোচনা করিয়াছি । ভারতের নব- 
জাতীয়তাবাদ তাহারই সুচনা । রবীন্দ্রনাথের আদর্শ হ্বদেশপ্রেমিক 
নায়ক গোরাকে 'অনস্তের দিক হইতে একটি মুক্ত নির্মল আলোক 
আসিয়৷ এই ভারতবর্ষকে সর্বত্র যেন জোতির্নয় করিয়া' দেখাইত। 
5728 গোরা তাহার হ্বদেশের সমস্ত হুঃখ-ুর্গাতি-হুর্বলতা৷ ভেদ 
করিয়াও একট! মহৎ সতা পদার্থকে প্রতাক্ষবৎ দেখিতে পাইত ॥ * 
এই আত্মিক আদর্শবাদ ছাড়! ভারতের ভারতত্বই থাকে না । 


স্বতরাং আজ ভারতের 9600181 ব। এহিক উন্নতির 
একাস্তিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র 11319] বা নৈতিক আন্দো- 
লনের একান্ত প্রয়োজন । নচেৎ পশ্চিমের দেশগুলি যে ব্যর্থতার 
ঘূ্ণাবর্তে পড়িয়া পাক খাইতেছে আমার্দেরও সেই অবস্থা হইবে। 
পরস্ত আমর! জাতীয় স্বধশ্মকে হারাইয়।৷ আরও হীন দুর্দশায় 
পতিত হুইব। সুতরাং ভারতের জাতীয় জীবনের মূল মানবিক 
আদর্শকে অটুট রাখিয়৷ আমাদের যাবতীয় যুগোপযোগী সংস্কার- 
সাধন করিতে হইবে। 


সমাজ ও জাতির জীবনে নরনারীর প্রেমসম্পর্ক এবং 
পারিবারিক জীবন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় | এইখানে 
ভারতের মানবিক আদর্শের শ্রদ্ধাপূর্ণ গবেষণা-আলোচনা-গ্রচার- 
পরিকল্পন। প্রয়োজন। বর্তমানের সামাজিক ওলট-পালটের দিনে 
এই কর্ণাপদ্ধতির প্রবর্তনে বিলম্ব কর! চলে না। 


প্রসঙ্গভ্রমে বলিয়। রাখি যে প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতি-নীতি ও 
অনুষ্ঠান পদ্ধতি এখনও বন বজায় রাখিতে হইবে এমন কোনও 
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কথ! নাই। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নরনারীর প্রেমসম্পর্ক ও 
পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নমনীয়তা (6311110) ও 
বৈচিত্রোর সমাবেশ রহিয়াছে । কিন্তু তথাপি মূল রিপু-ইন্তিয়- 
সংঘমের ও পবিত্রতার প্রয়োজনীয়তা সেখানে সর্ববাদিসম্মত 
নীতি । বিশ্ববাগী এই ভাঙ্গনের দিনে ভারতকেই এই মৌলিক 
জীবননীতি ধরিয়া থাকিতে ও বিশ্বে গ্রচার করিতে হইবে। 


বিবাহিত জীবনে ও পারিবারিক জীবনে এই মহান্‌ জাতীয় 
আদর্শ সম্বন্ধে বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু আলো- 
চনা করিতেছি । 


১) বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য যৌনকামের লীল'বিলাস 
নয় ইহা জানিয়াও যেন আজ আমরা ইহ! ভুলিয়া আছি । যৌন- 
মিলনের “আনন্দই যদি উদ্দেশ্য হইত তাই হুইলে পারিবারিক 
জীবন বা বিবাহিত জীবনের ছাপ দিবার প্রয়োজন কি থাকিত ? 
ইহার সমর্থনে শাস্ত্রীয় উক্তির প্রয়োজন হয় না। সাধারণ জ্ঞানের 
বিচারেই প্রতিপন্ন হয় যে বিবাহিত জীবনের অর্থ যৌনজীবন নয়। 
যৌনভিত্তিক প্রেম গ্রণয়ও বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্া হইতে পারে 
না । যৌন স্বাধীনতার চরমবাদী সমর্থক বার্টাণ্ড রামেলও 
বলিতে বাধ্য হইয়াছেন--119111986 15 50107601)1776 12)019 
98110105 11)910 01) [91685016 01 (৬/0 [0601)16 110 6201) 
01115 00101021)7) 1 15 20 11051100101) ড01)101), 
01019060) 005 ০৮ ৮056 76 £1565 1156 6০ 01)110767)) 
10105 1021 01 6108 10010)9.06 €93078 ০ 900161। 


১৫০ অমৃতের পথে 


৪1)0 1)8.5 21] 1120100162)02 51610017)6 191 10650120 
006 7081501021 166117785 01 6106 1039800 ৪170 (1) 
ড/109+ 
--(115111566 200 1001915, 6. 63) 
অর্থাং_-“বিবাহ কেবলমাত্র ছুটি ব্যক্তির পরস্পরের সাল্লিধ্যে 
আনন্দলাভ মাত্র নয়, ইহা তাহ! অপেক্ষা অনেক গুরুতর একটি 
ব্যাপার; ইহা এমন একটি প্রতিষ্ঠান ( প্রথা ) যাহ। সম্তানস্জনের 
কারণে সমাজের গভীর গঠনব্যবস্থার অঙ্গীভূত, এবং স্বামী-স্ত্রীর 
ব্যক্তিগত ভাবসম্পর্কের বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার গুরু 
বিস্তৃত। * 
সম্তানন্থজনের সামাজিক গুরুত্বের কথায় পরে আসিতেছি, 
কিন্তু বাত্তিগত কামতৃপ্তিকেই যেখানে বড় করিয়া দেখা হয় এবং 
তাহাকেই দাম্পত্যজীবনের “ভালবাসা” বল! হয়, সেখানে 
বিবাহিত জীবনের গুরত্বাবাধ কেমন করিয়া আসিতে পারে? 
সেজন্য প্রথমেই যাহ। অনিবার্যযরূপে প্রয়োজন তাহ! যৌনপ্রবৃত্তির 
উপর তীব্র সংযমের প্রভাব | বর্তমানে বিবাহের পূর্বের 
যমত্রন্মাচর্ধ্যশিক্ষার অভাবে এরপ প্রভাব এমনি খুব আশ! কর! 
যায় ন।। 
কিন্তু নাম্যঃ পন্থাঃ ॥ মানুষকে মানুষ হইতে গেলে 
মনঃসংযমই তাহার একমাত্র পথ। স্বতরাং বিবাহিত পারিবারিক 
জীবনেই আজ মনুষ্যত্বের সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। 


লক্ষ্য করিবার বিষয় ভারতীয় শাস্ত্রে বিবাহিত জীবন 
এবং সন্তানস্জন একটি পবিভ্র কর্তব্যরূপেই বর্দিত হুইয়ান্ধে। 


ব্স্টিশিক্ষা ও সমষ্টিসাধনা ১৫১ 


এই কর্তব্য সমাজধন্ম ও জাতীয়ধর্শেরই অন্তর্গত | সম্ভত- 
প্রবাহকে রক্ষা ক'রে বলিয়াই সন্তান | 


গ্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ স্ষ্টাঃ সন্তানাথণঞ্চ মানবাঃ। 
তস্মাং সাধারণো ধর্ম: শ্রুতৌ পত্বা। সহোদিতঃ ॥, 
»-( মনু” ৯৯৬) 

অর্থাংস- “সম্তানহ্জনের ভন্ত পুরুষ ও গর্ভধারণের জন্য 
স্ত্রী স্থষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সন্তানশ্ৃজনের ম্যায় সমস্ত ধর্্া- 
কার্য্যই পত্বীর সহিত করণীয়, বেদে একসপ বল! হইয়াছে ।' 
মনে রাখিতে হইবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্শের অর্থ খুবই 
ব্যাপক। একদিকে সনাতন ব৷ শান্ত ধর্ম, অপরদিকে 
দেশ-জাতি-সমাজের জীবনে তাহারই “আচার বা আচরণ ॥ 
সেজন্য জাতীয় জীবনে আচরণীয় নীতিও ধন্ম | মহাভারতে 
কুস্তী বলিতেছেন__ 


* নমো ধন্মায় মহতে ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ, 

--( উদ্যোগপবর্ধ ১৩৭1৯ ) 
অর্থাৎ__ মহান্‌ ধর্মকে প্রণাম, যিনি প্রজাসাধারণকে (01110) 
ধারণ করেন।' ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত | সুতরাং জাতীয় 
জীবনের সন্ততপ্রবাহকে রক্ষা করার গুরুতর ধাম্মিক দায়িত্ব 
লইয়াই বিবাহ | এই জাতীয় জীবনরক্ষা শুধু হস্তপদধারী 
কতকগুলি জীবস্থছি নয়, পরস্ত প্রকৃত মানুষন্থঘ্টি। এই 
মানুষন্থষ্টির জন্য প্রাচীন শাস্ত্রে গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া 
অনেকগুলি সংস্কারের মধ্য দিয়া পশুকল্প মানবশিশুকে দেবকল্প 


১৫২ অমৃতের পথে 


আর্ধামানবে পরিণত করা হইত । এই সংস্কারের অর্থ 
[5:008399 ০0£ 10961010160 বা উন্নয়নের পদ্ধতি । এই 
সংস্কারের অভাবেই আর্ধা মানব অসংস্কত প্রাকৃত মানবের স্তরে 
থাকিয়া যাইত ॥ শিশুকাল হইতে উপনয়ন, গুরুগৃহে বাস, 
তপস্তা। ও ব্রহ্ষচর্যযাদিই ছিল এই সব সংস্কারের মূল কথা। 
সুতরাং প্রকৃত মানুযস্থর্টি এবং প্রকৃত মামুষের সমাজন্থষ্টি 
করাই ছিল সম্তানপ্রঞ্ননের লক্ষ্য ॥ এই জন্যই ইহ! ছিল 
একটা পবিত্র কর্তবা। কিন্তু ইহ! সহজেই বুঝিতে পার! যায় 
যে রিপুদমন ও ইন্ড্রিয়সংযমের আদর্শ ব্যতীত এই পবিত্র 
কর্তব্যের কোনও সামাজিক পরিবেশই সৃষ্ট হইতে পারে 
না, সুতরাং সেক্ষেত্রে যৌনমিলনের পবিত্র উদ্দেশ্টের কোনও 
প্রশ্নই উঠে না। 


কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি আমরা এক মানবিক মহা- 
বিপ্লবের যুগসদ্ধিক্ষণে আসিয়৷ দীড়াইয়াছি। সেজন্য সমাজে 
এরূপ ধর্মের পরিবেশন্থষ্টির বিরাট দায়ি আজ পারিবারিক 
জীবনের উপর বত্তিয়াছে। আজ '্রহ্ষচর্ধ্য-বিষ্ভালয়” খুলিয়া 
কতকগুলি ছেলেকে প্রাচীন আদর্শে গঠিত করিবার তুঃসাধা 
প্রচেষ্টা করা অপেক্ষা পারিবারিক জীবনকেই নূতন আদর্শে 
গঠিত করা সমধিক প্রয়োজন, কারণ আমরা পুররবেই বলিয়াছি 
আদর্শ পারিবারিক জীবনই হইবে এযুগের জাতীয় ব্রহ্মাচর্য্যের 
বীজভূমি। সুতরাং নবজ্জীতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হুইয়াই আজ পারিবারিক জীবনে সংযম-ব্রহ্মাচর্যের আদর্শকে 
গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার জন্ু) 'জাতীয় পারিবারিক জীবন 


ব্যষ্টিশিক্ষ! ও সমগিসাধনা ১৫৩ 


ংগঠন'-এর মত কর্মপন্ধতি অবলম্বন করিয়া সহরে সহরে 
ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক প্রচারের বাবস্থা, সাহিত্যপুস্তকাদি বিতরণের 
ব্যবস্থা, নিয়মিত আলোচন!কেন্দ্র-স্থাপনেতর ব্যবস্থা! করিতে 
হইবে। সব্রোপরি সভ্যসভ্যাগণের মধ্যে এ বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প 
সংস্কারের প্রচেষ্টা নীতিগতভাবে চালাইভে হুইবে। 

যৌনকামের বেদীমূলে নিজেদের মনুষ্যত্য ও ব্যক্তিত্বের 
মহিমা বলি দিয়া, যৌনসম্ভোগকেই জীবনের স্বাভাবিক উদ্দেশ্য 
জ্ঞান করিয়! গৃহস্থ নরনারী যে ইন্দ্রিয়জীবনের দাসে পরিণত, 
সেই নিদারুণ অবস্থা হইতে ইহাদের উঠিভে হইবে এবং 
অন্যদের উঠাইতে হইবে। ইন্দ্রিয়স্খসর্ববন্তাই আজ পারি- 
বারিক জীবনে আবালবুদ্ধ সকলের মধো অলিখিত গোপন 
চুক্তির মত কাজ করিতেছে । এই গোপনচুক্িকে আজ নাকচ 
করিতে হইবে । প্রাচীন ভারতের অমর খবধি-মহুধিগণের 
অভিপ্রেত জ্ঞান করিয়া ইাদিগকে এই নূতন জাতিগঠনের 
কাজে ব্রতী হইতে হইবে। 

বিবাহিত জীবনে সংযম-্রদ্ষচর্যা অস্স্ভব বলিয়া বিবেচিত 
হইবার কিছুই নাই | একমাত্র প্রয়োজন একটি মহৎ দিব্য 
জাতীয়তার আদর্শকে অনুদরণ করিয়। রূপায়িত করার সংকল্প ॥ 
ইহা! এযুগে ভারত-ভাগ্যবিধাতা সর্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত কাজ 
সুতরাং যে সব পরিবারে অল্পবিস্তর ধর্মকার্য্য ও ধর্মসাধনা চলি. 
তেছে তাহাদের এই যুগধর্মসাধনার ত্রতে সংঘবদ্ধ হইয়া অগ্রসর 
হইতে হইবে । এই সমাজসাধনার ধর্ম বেদ-উপনিষদ্‌-পুরাণ- 
স্বতি-রামায়ণ-মহা ভারতের ধর্মাসাধনা, সুতরাং এই যুগসন্ধিক্ষণে 


১৫৪ অমৃতের পথে 


সর্ববনিয়স্তার এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ না৷ করিলে অধশ্মাচরণের ফলে 
ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনার মধ্যেও বিরাট ফাক থাকিয়া যাইবে। 
যাহ! হউক শাস্ত্রে যে অসম্ভব কিছু কথ! নাই তাহার প্রমাণ, মনু 
বলিয়াছেন-” 


'ধাতুকালাভিগামী স্যাৎ শ্বদারনিরতঃ সদ! | 
পর্ব্ববর্জং ব্রক্জে চ্চৈনাং তদ্ত্রতো। রতিকামায়া ॥ 
(৫৪৫) 


অর্থাং_'পর্বদা পরম্ত্রীসম্পর্ক বর্জন করিয়া খাতুকালে পর্বদিন 
( অমাবস্তা-পৃণিমাদি পবিশ্র দিন) বাদ দিয়া ভার্য্যার গ্রীতির 
উদেস্টে রতিকামনায় নিজস্ত্রীর সহিত মিলিত হইবে |? এখানে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় পরক্ত্রী বিষয়ে চিত্তচাঞ্চল্যনিরোধের 
বিধান। আজকাল 'বিদ্রোহী' মনোভাব লইয়া অনেক বক্তা- 
লেখক-সংস্কারককে বলিতে শোন। যায় যে স্ত্রীলোকের বেল। 
পরপুরুষ সম্বন্ধে সতীত্বধশ্মে নানা বাধানিষেধ কিন্তু পুরুষেরা 
স্বাধীন। একথা যে কত ভ্রান্ত, শাস্ত্রের এই উক্তি হইতেই তাহা 
বোধগম্য হইবে। ইহা! ছাড়া “তদৃত্রত ও 'রতিকামাযয়া” কথা 
হুইটির মধ্যে স্ত্রীর গ্রীতিসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! চলিতে 
নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে । এখানেও ভারতীয় শাস্ত্রের ব্যবস্থ। 
কত স্বাভাবিক তাহ! লক্ষ্য করিবার বিষয় । আধুনিক কালে 
একটা প্রচলিত অভিযোগ এই যে বিবাহিত যৌনসঙ্গমে নারীর 
স্বাভাবিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা খুবই উপেক্ষিত ॥ উল্লিখিত শ্লোক সে 
মনোভাবেরও বিরোধী। 


ব্যগিশিক্ষ! ও সমষ্টিসাধনা ১৫৫ 


খতৃকালীন যোল রাত্রির মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি এবং 
একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি বাদ দিয়া দশরাত্রি স্বামীন্ত্রীর মিলন 
শান্ত্রসম্মতভাবে স্বাভাবিক | ইহার উপরে ধফাঁহারা আরও 
নংযমের মধ্য দিয়া বিবাহিত জীবনেই ব্রহ্মচারী হইয়। থাকিতে 
চান্‌ তাহাদের পক্ষেও শাস্ত্রীয় বিধান রহিয়াছে__ 


'নিন্দ্যাস্বষ্টান্ চান্তানু স্িয়ো রাত্রিষু বর্জয়ন্‌ । 
ব্রহ্মচাধ্যেব ভবতি যত্রতত্রাশ্রমে বসন্‌ & ' 
(মনু, ৩1৫৯ ) 


অর্থাং-_'(পুর্বলিখিত ) বর্জনীয় ছয়রাত্রি এবং অন্য ঘষে কোনও 
আটরাত্রি ( অর্থাৎ ষোল রাত্রির মধ্যে মোট চৌদ্দ রাত্রি) বাদ 
দিয়া ( মাত্র ছুই রাত্রি ) মিলিত হইলে যে কোনও (বান- 
প্রস্থাদি ) আশ্রমবাসীর পক্ষেও ব্রহ্মচারী হইয়াই থাক। হয় ॥ 


এই সমস্ত বিধান হইতে বুঝা যাইবে ভারতীয় সংযম 
শান্তর কত 1219500 বা! স্থিতিস্থাপক এবং কত স্বাভাবিক। 
আমরা শাস্ত্রীয় বিধানগুলি তুলিয়া ধরিলাম এই জন্য নয় যে হুবহু 
এ বিধান মতই সকলকে চলিতে হইবে । হইলে ভাল হইত 
কিন বলিতে পারি ন1, কিন্তু এতখানি পরিবপ্তিত ও পরিবর্তমান 
সমাজে উহ নিশ্চয় স্বাভাবিক নয় | কিন্তু আক্ষরিকভাবে 
শাস্ত্রীয় বিধান রক্ষা! করা [0177৮ বা ঠাটের দিক্‌ দিয়া 
হয়ত ঠিক হুইতে পারে, কিন্তু '51716 বা ভাবের দিক্‌ দিয়া 
নয়। মহাভারতের শীস্তিপর্ধ্র ভীম্মদেব যুধিষ্টিরকে ধর্ম্মনির্ণয় 
বিষয়ে কেবলমাত্র শাস্ত্রের কথার উপর নির্ভর না করিয়া বিশুদ্ধ 


১৫৬ অনুতের পথে 


যুক্তিবিচারের সহিত বাস্তব অবস্থা বিবেচনা কয়িয়া ধর্ম ও শান্তর" 
বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্টু নির্ণয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং 
গৃহস্থজীবনে সংযম-ব্রন্মচর্যের মূল উদ্দেশ্য ও ভাব বুঝিয়। 
সকলেই যুগপরিবেশ-অন্ুযায়ী ইহার সাধনায় ব্রতী হইতে 
পারেন। মুলকথ! আদর্শটিকে একটি ভারতীয় সমাজধণ্মের 
ব৷ জাতীয়ধন্মের অঙ্গরূপে দেখা এবং নিছক আত্মস্থখের ভাব 
লইয়! যৌনসঙ্গম প্রবৃত্ত ন। হওয়। | এজন্য উল্লিখিত বিধানগুলির 
সহিত এমন বিধানও রহিয়াছে ( যথা__মহাভারত, শাস্তিপর্ক্ 
২৬৯ অধ্যায়) যে খতুকাল বাতীত ন্য সময়ে স্বীয় পত়্ীতে ও 
সঙ্গত হওয়া! চলে না। খতুকালে বিধিনিষেধের নিয়ম পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে | 

পিতামাতা ব৷ স্থামীস্ত্রী এই সংযম ও পবিত্র চরিত্রের 
অভ্যাম ও আচরণ না করিলে এযুগের সন্তানদের জীবনে 
তাহ প্রতিফলিত হওয়। অসস্ভব।| ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 
কিছু বুঝেনা এইরূপ একটা কাল্পনিক মনোভাব লইয়৷ চলার 
ফলেও বছ শিশুর যৌনজীবন ও ভবিষ্যৎ চরিত্র বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আধুনিক শৈশব-বালা-কৈশোরের যৌনমনস্তত্ব 
এ বিয়য়ে অনেকের চোখ খুলিয়া দিতে পারিৰে। কিন্ত 
আধুনিক মনস্তত যেখানে চারিদিকে অন্ধকার দেখে ভারতীয় 
শান্ত্রসংস্কৃতি সেখানে আশার উজ্জ্বল আলে প্রকাশিত করে। 
পিতামাতা এবং বয়স্কদের যৌনজীবনে অসংযমের প্রভাবে ছেলে- 
মেয়েরা বাল্যকাল হইতে নান গুপ্ত অসংযমের হাত হইতে 
আত্মরক্ষা করার কোনও প্রেরণ! পায় না। জীবনের গোড়াতেই 
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এই আদর্শের বিপর্যায় ভবিষ্ততে তাহাদের সংশয়বাদী 
(5০6706081) ও আদর্শবদ্ধেষী (০01091) করিয়া! তোলে। 
সমাজ ও সভ্যতার প্রতি একটা মৌলিক অশ্রদ্ধাবোধই তাহাদের 
স্বভাবগত হইয়! দ্াড়ায়। এ যুগের সভাতায় সর্ধদেশে কিশোর 
ও তরুণদের অনেকসময় তীব্র বিদ্রোহগ্রবণতার ইহাই কারণ 
কিনা কে বলিবে 2 বয়স্ক ও প্রবীণ নরনারী যেখানে 
নিজেদের চরিত্রমহিমা ও পদমর্ধ্যাদাকে “৪1১0109%5" ( স্বেচ্ছায় 
পরিত্যাগ ) করেন সেখানে সমাজমনস্তত্বের নিগৃঢ় নিয়মানু- 
সারেই কিশোর-তরুণেরা সেস্থান অধিকার করিবে । ইহাই 
অনেকক্ষেত্রে এযুগের 195920118 [018০090165 710 06111). 
01161)00- বা! শৈশবের অকালপক্কতা ও অপরাধপ্রবণতার 
মূলে থাক বিচিত্র নয়। 


আজকাল একটা সহজ সমালোচনা করা হয় যে 
ছেলেমেয়ের! শিক্ষক-থরুজন ইত্যাদিকে মানে না। কিস্তু জীবনের 
যে তরল ও হাল্ক। দিক্টায় তাহারা বিভ্রান্ত হয় তাহারই স্রোতে 
শিক্ষকগুরুজনেরা ভাপিয়া চলিয়াছেন দেখিলে কোন্‌ ছেলেমেয়ে 
তাহাদের কাছে আন্তরিক মাথা নত করিতে পারে? যৌন- 
আবেদনপূর্ণ সাহিত্য-সিনেমা-থিয়েটার-নৃত্যগীত ইত্যাদিতে বয়স্ক 
গুরুজনের। একাস্ত লঘুজ্জনের মত আচরণ করিয়া ছেলেমেয়ে- 
দের সমপর্য্যায়ে নামিয়া, অনেক সময় তাহাদের লইয়াই, এসব 
উপভোগ করেন । তখন “তদা নাশংসে' ছাড়া আর কিছু 
বলিবার থাকিতে পারে কি? ইহার ফলে আজ কিরূপ 
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'ন্বখী পরিবার, গঠিত হইতেছে তাহার নমুনা ঘরে ঘরে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে। 


শিশু ও কিশোরদের লইয়া বয়স্ক অভিভাবকেরা যে 
চরম আদর-আব্দারের চব্বিশ ঘণ্ট1| অভিনয় করেন তাহাতে 
তাহাদের অবদমিত কামকামনার তৃপ্তি হয়ত যথেষ্টই ঘটে, 
কিন্ত শিশু ও কিশোরদের চরিত্র যে ইহাতে কতখানি ক্ষতি. 
গ্রস্ত হয় তাহ! ভবিষাতে ইহাদের হাতে আশাভঙ্গ না-হওয়। 
পর্য্যন্ত কোনও অভিভাবক বুঝিতে পারেন ন। ॥ আধুনিক যৌন- 
মনস্তত্ব শৈশব এবং কৈশোরের কামবৃত্তি--পিতামাতা, ভ্রাতা- 
ভগ্রী ও বয়স্কদের আদর-সোহাগে কতখানি উত্তেজিত হয় 
তাহার উদ্ঘাটন করিয়া একদিকে কল্যাণনাধনই করিয়াছে । 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজসাধনা কিন্তু কয়েকসহত্র বংসর 
পূর্ধ্বেই এই মূলতন্ব অবগত হইয়৷ আদর্শ মানুষগঠনের জন্য 
শৈশব-কৈশোরের সন্ধিস্থলেই ভাবী নাগরিকদের পিতামাতা 
ভ্রাতাভগ্নীর আদর-সোহাগের স্বার্থপর বিলাসক্ষেত্র হইতে সরাইয়া 
সংযতচরিত্র আচার্য্যের ব্যক্তিত্বের সম্মুখে তাহাদের উপনীত 
করিত। ইহাকেই সেযুগে বলা হইত “উপনয়ন'। আজ 
পাশ্চাত্য মনস্তত্ব যখন পিতামাত)-পুত্রকম্া-ভ্রাতাভগ্নী ইত্যাদি 
সকলের মধ্যেই পরস্পর এক যৌনকামের সম্পর্ক প্রমাণ 
করিতেছে, তখন আমরা তাহ! সাগ্রহে এক অপুর্ব আবফ্ষার 
বলিয়। গ্রহণ করিতেছি । ফল? সবকিছু সাংসারিক সম্পর্ককে 
কুংসিংৃষ্টিতে দেখার আত্মনাশী বৃত্তি! অথচ কয়েকসহত্র 


ব্যষ্টিশিক্ষা ও সমষ্টিসাধন। ১৫৯ 


বসর পুর্বে যখন ভাগতের খাষি বলিয়াছিলেন-_ 


* মাত্রা ম্বত্র! ছৃহিত্রা বা ন বিবিস্তাসনো ভবেৎ । 
বলবান্‌ ইন্দড্িয়গ্রামে। বিদ্বাংসমপি কর্ধতি ॥" 


অর্থাং__“মাতা-ভগ্নী-কন্তার সহিত্তও বিবিক্তভাবে আসীন হইবেনা, 
কারণ ইন্দ্রিয়গণ এমনি বলবান্‌ যে বিদ্বান লোককেও অভিভূত 
করে।') তখন আমরা সে কথা প্রাচীনের কুরুচি বলিয়া অবজ্ঞার 
দৃষ্টিতে দেখিয়াছি । অথচ এই প্রাচীনের দৃষ্টি আধুনিকের 
মত দুর্নাতির নৈরাশ্ট ন। জাগাইয়। বাস্তব নীতিধশ্ম-সাধনারই পথ 
দেখাইয়াছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাবিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর 
প্রতি পুনরায় আজব আমাদের শ্রদ্ধার দৃষ্টি অনুশীলন করিতে 
হইবে । 


নারীর সতীত্ব ও পাতিত্রত্য ভারতীয় পারিবারিক 
জীবনের একটি স্তস্ত। এই স্তস্ভেরও আজ 'ভিৎ' আল্গ। করা 
হইতেছে, নানা পশ্চিমী মতবাদের বিচারহীন অনুকরণে | 
বিবাহিত পুরুষের সংযমত্রন্মনর্ষোর শ্তায় বিবাহিতা নারীরও পাতি- 
ব্রত ও সতীত্ব একটি বিশিষ্ট ভারতীয় আদর্শ | প্রশ্ন উঠিতে 
পারে স্বামীর একাধিক স্ত্রীগ্রহণে শাস্ত্রীয় আপত্তি না থাকিলেও 
ত্রীর বেলা এই একনিষ্ঠার প্রশ্ন কেন? ইহার ম্পষ্ট উত্তর এই যে 
স্ত্রী থাকিতে পুনরায় কামস্তোগের ইচ্ছায় অন্ত এক বা একাধিক 
্ত্রীগ্রহণ ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন লাভ করে নাই | তাহার 
প্রমাণ আমরা পাই পুব্রোক্ত মহাভারতের শাস্তিপবের্ধবর ২৬৯ 
অধ্যায়ের মধ্যেই যেখানে স্পষ্ট ভাষায় বল। হইয়াছে যে 'ষে 
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ব্যক্তি একপত্বী সত্বে সম্ভোগার্থে অন্থ কামিনীর পাণিগ্রহণ...... 
না করেন, ত্তাহারই উপস্থঘ্ধার পরিরক্ষিত হয়। ...... যিনি (উহা) 
রক্ষা করিতে না পারেন তীহার সমুদয় কার্ধ্যই নিক্ষল হয়। তিনি 
তপন্তা, যজ্ঞ বা শরীর দ্বারা কোনও ফলই লাভ করিতে সমর্থ হুন্‌ 
না ।” (মূলানুবাদ, কালীগ্রসম্প সিংহ ) | এখানে লক্ষা 
করিব।র বিষয়, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সে যুগে প্রচলিত থাকিলেও 
এক স্ত্রীই সম্ভবতঃ ছিল "[)01]া)' বা স্বাভাবিক মান । এজন্য 
রাজা দশরথের তিন পত্বী থাকিলে স্বয়ং রামচন্দ্র এক ধন্মপত্বী 
সীতা ছাড়! দ্বিতীয় পাণিগ্রহণ করেন নাই; এমন কি যজ্ঞকার্যের 
জন্য লীতার অভাবে ন্বর্ণসীতা নিম্মাণ করাইয়। যঙ্ঞনিষ্পন্ন 
করিয়াছিলেন বলিয়াই কথিত আছে। সে যাহা হুউক, এক বা 
একাধিক পত্ীগ্রহণ-- এই উভয়ক্ষেত্রে যাহা মূল লক্ষ্য ও আদর্শ 
তাহা যৌনসম্ভোগের লালসাবজ্ন, এ বিষয়ে রামায়ণ-মহাভারত- 
পুরাণে দ্বিমত নাই । 


এজন্য সন্তানগ্রজনানর পবিত্র ধামিক উদ্দেশে রাজা 
দশরথ বিরাট যজ্ঞসম্পাদন করিয়াছিলেন, সগর রাজাও ছুই পত্তী 
সহ হিমালয় পর্বতে যাইয়। তপস্থায় ব্রতী হইয়াছিলেন । বংশ- 
রক্ষা শুধু যৌনবিলাসের একটি পরিণাম ছিল না, তাহা ছিল 
সাক্ষাংভাবে একটি তপস্যামূলক ধর্মকার্য্য | 


এ যুগে জনসংখা! কমাইবার জন্য জন্মনিরোধের ব্যাপক 
প্রচলন সত্বেও যৌনকামসংবমের গভীর প্রয়োজনীয়তা ও পিত্ত 
কর্তবা তিলমাত্র লঘু হয়নাই | জদ্মনিরোধকে একটি আপং- 
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কালীন উপায় বা 'আপন্র্মা-রূপে গণা করিলে ইহার বিকৃত 
পরিণাম অনেকাংশে হাস পাইতে পারে । গ্রয়োজনমত ও 
মনোমত গুণসম্পন্ন পুত্র ব। কন্তার জন্মদান অথব। গর্ভনিরোধের 
জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষর্দে আমরা কতকগুলি প্রক্রিয়ার কথা 
দেখিতে পাই-_-( ৬৪ )। কিন্তু সেখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয় 
খেয়ালখুশীমত অসংযত যৌনসঙ্গমকে স্থান দেওয়া হয় নাই। 
পরস্ত সমগ্র ব্যাপারটিকে একটি পবিত্র যক্তীয় দৃষ্টিতে দেখিতে 
বল! হইয়াছে। এইক্সপ জ্ঞান লইয়া যৌনমিলন না করিলে 
মানুষের চরম অধোগতি হয় একথা সেখানে স্পষ্ট বল! হইয়াছে। 
অপরপক্ষে এই পবিত্র দৃষ্টিতে যৌনমিলনে 'বাজপেয়' যজ্ঞের 
মহান ফল লাভ হইয়া থাকে তাহাও বল। হইয়াছে । 
ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্‌ এবিষয়ে নিয়লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন_ 
“11087 11101006 6৮6.) 10৮৪-০1191775 10 00122196] &. 
৮/010021) [0 51610 1081 109৮0, 01791170510 [01656101 
০0180619010) 01 10111781621 0000 ড/1)676 0691190, 
10560 1)916 01) 11005719066 170061%6 15 00107117210, 
00006 00012] 010201515905 £ 78 322), অর্থাৎ-_ 
'এ (প্রক্রিয়া) গুলির মধ্যে বশীকরণ, গর্ভনিরোধ অথবা 
ইচ্ছামত গর্ভন্জনের মন্ত্রাদিও আছে ॥ কিন্তু এই ব্যাপারেও 
জ্ঞানলাভের ( মনুস্যহথ লাভের ) উদ্দেশ্যই বলীয়ান্‌।* বর্তমান 
যুগের কৃত্রিম জন্মনিরোধের সহিত ইহার ত্বর্গ-নরক বা আকাশ- 
পাতাল প্রভেদ সহজেই বোধগম্য হয় । সে যাহা হউক ইহা 
31700-090৮0] ব| কৃত্রিম জন্মনিরোধের যুগ বলিয়৷ অবাধ 


১৬২ অমুতের পথে 


যৌন-অসংযমের হুজুগে মাতিবার কোনও ম্যায়সঙ্গত কারণ 
আছে বলিয়। মনে করি না। 


নরনারীর বিবাহিত জীবনে পুরুষের সংযম ও নারীর সতীত্ব 
ছইটি অমূলা রত্ব | জীধনসমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে মন্ুযাত্বের 
এই দুইটা বিরাট আলোকস্তস্ত | আমর কি অন্ধ উদ্মত্ততার 
আবেগে ভারতের এই ছুইটি চিরন্তন আলোকবণ্তিকাকে নিভাইয়। 
দিব? সভ্যতায় তাহ। হইলে আরথাকিবে কি? এমন কি 
পাশ্চাত্য জগতেও ধ্বংসোন্থুখ পারিবারিক জীবনের সম্মুখে 
দাড়াইয়া অনেকেই এই মৌলিক আদর্শের কথা চিন্তা করিতে- 
ভেন। 4106 01011511810 1910011 15 0108 £110 01 006 
6 1)161)87 01৮11129101) 01 6106 ি016......--০, 1106 
0106 ০1101210951 11001901021)06 101 8৪1) 61779 ৪110 10 
৪]] 18901010515 [72071] 1516. (07106 45060 0 
11717) 12100 010172,6019, 01 [₹61151010 2170 7(1)105 : 2৮. 
727) অর্থাং--খ্রীষ্টীয় পরিবারই ভবিষাতের আরও উচ্চতর 
সভ্যতার বীঞ্। ......... সর্বকালে স্বজাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ ধন্ত হইতেছে পারিবারিক জীবন।” সুতরাং কি প্রাচ্য 
কি পাশ্চাত্য, মতের অমিল এ বিষয়ে কোথাও নাই। কিন্তু তবুও 
সমগ্র পাশ্চাত্য, এমনকি সমগ্র পৃথিবীতে দ্রত এই আদর্শ 
ধ্বসিয়৷ পড়িতেছে | কারণ এই আদর্শের প্রাসাদকে ধরিয়া 
রাখিবার মত দৃঢ় ভিত্তি কোথাও নাই । খ্রীষ্টান ধর্পে মধ্যযুগে 
সল্লাসী সাধকদের জীবনে 008500 2110 0811)800 অর্থাং 
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পবিভ্রত! এবং কৌমার্য্যের যথেষ্ট অনুশীলন হইয়। থাকিলেও সমগ্র 
সমাজের ভিত্তিরাপে ব্রন্মচর্যের আদর্শ ও সাধন! প্রবপ্তিত হয় 
নাই । কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষই সেই দেশ যেখানে সমাজ- 
সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গরূপে যৌনসংষম ব। ব্রহ্ষচর্য্যের সাধনাকে 
খষর। স্থাপিত করিয়া! গিয়ান্ধেন ॥ স্মুগরাং আজ সভ্যতার 
যুগসঙ্কটে ভারতেরই ইহ! বিধাতৃনিদ্দিষ্ট 'মিশন' বা সুমহান্‌ 
দায়িত্ব । স্বামী বিবেকানন্দের অনেক আদর্শবাণী হইতেই আমর! 
জাতীচ্জীবনে প্রেরণ লাভ করিয়া থাকি। ভারতীয় বিবাহিত! 
নারীর সতীতেের ও পাতিব্রত্যের আদর্শ সীতার সম্বন্ধে ও তাহার 
বাণী আমাদের অবশ্য স্মরণে রাখ উচিত । ম্বামীজী বলিয়াছেন 
_-আমি জানি যে-জাতি সীতা চরিত্র স্থষ্টি করিয়াছে-- এ চরিত্র 
যদি কাল্পনিকও হয় তথাপি স্বীকার করিতে হইবে, নায়ী জাতির 
উপর সেই জাতির যেরূপ শ্রদ্ধা, জগতে তাহার তুলন! নাই। * 
অপিচ, “আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গড়িয়া! তুলিবার 
যে-সকল চেষ্টা হইতেছে সেগুলির মধ্যে যদ্দি সীতাচরিত্রের 
আদর্শ হইতে ভরষ্ট করিবার চেষ্ট/ থাকে, তবে সেগুলি বিফল 
হইবে ।” --( বাণী ও রচনা; ৯-৪৮৯, ৫-১৪৯ ) 


পারিবারিক জীবনে যৌনকামসর্ধ্বন্যতার পরিণামে পুরুষের 
স্বাভাবিক পৌরুষ ও নারীর ম্বাভাবিক নারীত্বেরও একাত্ত অভাব 
ঘটিতেছে। সংষমহীন পুরুষ অনেক সময় স্বামীরূপে উচ্ছ ল- 
উৎপীড়ক হইর় উঠে একথা যেমন সত্য, অপরদিকে সংযমহীন! 
নারীর প্রভাবে বনু স্বামী পৌরুষহীন জীবনযাপন করিতে বাধ্য 
হয় একথাও সমান সত্যা। পূর্বের্বাক্ত উপনিষদের প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে 


১৬৪ অমুতের পথে 


বল! হইয়াছে_-'বাহারা এইরপ জানিয়। ( যৌনমিলনের যজ্ঞতত্ব 
জানিয়া ) যৌনদঙ্গম করে তাহারা স্ত্রীগণের স্কৃতকে লাভ করে, 
অপরপক্ষে যাহারা এই জ্ঞান বিনা যৌনসঙ্গম করে তাহাদের 
স্ুকৃতকে স্ত্রীগণ হরণ করিয়া লয়। ' --( বৃহ্দারণাক, ৬।৪।৩) 
নারীজীবনের প্রধান বস্ত প্রেম । প্রেমের প্রধান গুণ হইতেছে 
প্রিয়কে পরিপুরণ কর! । ন্ুতরাং নারীশক্তি যদি পুরুষশক্তির 
পূর্ণ তাসম্পাদনে সহায়ক হইতে পারে তাহাই নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ 
কৃতিত্ব ও গৌরব। সুস্তরাং যৌনমিলনের ক্ষেত্রে পুরুষ যদি নারীর 
সুকৃতকে লাভ করে তাহাই স্বাভাবিক ও সুন্দর | কিন্তু নাপী 
যদি পুরুষের ম্ুকৃতকে হরণ করে তবে তাহা উভয়ের পক্ষেই 
মারাত্মক। উপনিষদের উদ্ধ.তিটির দ্বিতীয় অংশে সেই মারাত্মক 
সম্ভতাবনারই আশঙ্কা কর! হইয়াছে । বল! বান্তলা ইহার জন্য 
স্ত্রী অপেক্ষা সংযসশক্তিহীন পুরুষই সমধিক দায়ী | এই সংযম- 
হীন কামপরতন্্ব জীবনই আজ দাম্পত্যজীবনে ঘোরতর বিপর্যায়ের 
কারণ হুইয়াছে। 

্ত্ীষ্বাধীনতার যুগ যে আজ স্ত্রীপ্রাধান্তের যুগে পরিণত 
হইয়াছে ইহারও মুলে পুরুষের সংযমশক্তিবিহীন পৌরুষহীনতা 
কতখানি বিদ্যমান তাহাও বিশেষভাবে বিবেচা | স্ত্রীস্বাধীনতা 
ও স্ত্ীমর্ধযাদ। ভারতে কিছু নৃতন কথা নয় । যে পর্দাপ্রথা সয়া- 
ইয়া আমর! একটা নবজীবনের উল্লাস বোধ করিতেছি সে 
পর্দাপ্রথাও ভারতের প্রাচীনকালে বিশেষ প্রচলিত ছিল না । 
বিদুষী, জ্ঞানবতী, বীধ্যবতী সত্রীলোকও প্রাচীন ভারতের সমাজ- 
জীবনের অচ্ছে্ অংশ ছিল । রামায়ণ-মহাভারতের পাতায় 
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পাতায় তাহার স্বাক্ষর আছে। কিন্তু সংযমী, পৃতচরিত্র, পৌরুষ 
সম্পন্ন পুরুষের পাশেই নারীর স্বাধীনতা ও মর্ধ্যাদ! শোভ! পায়, 
বর্তমান সমাজ এই সহজ সত্যটিকে উপেক্ষা করিয়া বিপর্ধায় 
ডাকিয়৷ আনিতেছে। 


২) যে কারণেই হোক্‌ ভারতীয় “হিন্দ' পরিবারে এখনও 
বৈধব্যের সমস্যা জাগিয়। রহিয়াছে | পরিণত বয়সে বিবাহ 
হওয়ার দরুণ বালবিধবার সমস্যা এখন অবশ্টু অনেকটা! কম। 
তথাপি সহরে এবং গ্রামাঞ্চলে বহুগৃহস্থেই বৈধবাব্রতধারিণীদের 
সাক্ষাৎ মিলিবে 1 আত্্ীয়ম্বজনের বাড়ীতে ইহার! কতকট। 
সম্মানের ও নিরাপত্তার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু সমাজে যখন 
সংঘমের বাঁধ গ্তগ্র এবং অসংবত পারিবারিক ও সামাজিক 
পরিবেশে ঘখন তাহাদের জীবন কাটে তখন ভারতীয় বৈধবোর 
সাধন ও আদর্শ বজায় রাখা একটি ছুরূহু সমস্যা 


বৈধব্যের সমস্যা আজ নৃতন নয় এবং ইহার পক্ষে-বিপক্ষে 
অনেক যুক্তিতর্ক ও সামাজিক আন্দোলনও হইয়াছে | আমর! 
সে প্রশ্নের মধো যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না । তাহার 
কারণ, চিরবৈধব্য বা বিধবার পুনবিববাহ ঘাহাই হউক না কেন, 
আমাদের মূল প্রতিপান্ভ বিষয় সংযম-ব্রন্ষচর্য্যের অবস্ঠপ্রয়োজ- 
নীয়তা, এবং বিবাহিতা, অবিবাহিত! ব! পুনবিববাহিতা, সর্ব্বক্ষেত্রেই 
ইহার গুরুত্ব সমান | হিন্দুধর্্মশান্ত্রে বিধবার পুনধিববাহ যে 
ক্ষেত্রবিশেষে অচুমোদিভ তাহার প্রমাণ নারদসংহিতা, পরাশর 
সংহিত! ইত্যাদিতে রহিয়াছে | কিন্তু তথাপি ইছ। সত্য থে 


১৬৬ অমৃতের পথে 


যৌনজীবনের সংযমপবিভ্রতা ও বিবাহিত জীবনে আত্মিক মিলন- 
সাধনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এবূপ একটি প্রথ। ভারতীয় সমাজে 
প্রচলিত হইয়াছে | মন্ুুলংহিতায় বিধবার জীবনসাধনাকে 
আঙীবন ব্রহ্মাচারীর জীবনসাধনার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 
যথা £-- 

“অনেকানি সহত্রাণি কুমারত্ব্রহ্মচারিণাম্‌ | 

দিবং গতানি বিপ্রাণামকৃত্বা কুলসম্তুতিম্‌ ॥ 

মতে ভর্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা | 

্ব্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণ; ॥ 

- (মন্তু, ৫1১৫৯-৬০ ) 
অর্থাং--“বন্ছু সহত্্র চিরকুমার ব্রহ্মচারী বিপ্র বংশরক্ষার জন্য 
সস্তানস্থত্টি না করিয়াই দিব্লোক ( ম্বর্স) প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
সেইরূপ স্বামীর মৃত্যুর পর সাধবী স্ত্রী অপুত্রা হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য 
গ্রতিষ্টিত৷ থাকিয়া এ ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। 
বল! বাহুল্য বৈধব্যের সাধনার ইহা অপেক্ষা উচ্চতর প্রশংস। 
হইতে পারে ন।। : এ 


কিন্তু তথাপি ইহা! একটি রূঢ সত্য যে সমগ্র সমীজে এই 
আদর্শের ব্যাপক প্রসারের পিছনে নান। সমস্তাও পুণ্তীভূত হইয়া 
উঠিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ও 
বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের পর হইতে অনেক শিক্ষিত-সন্তরান্ত 
ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মদমাজজের ম্যায় সংস্কারবাদী সমাজের অনেকে 
কার্যত; বিধবাবিবাহ দিয়াছেন ব৷ করিয়াছেন । কিন্তু ত্াহাদদেরও 


বাষ্টিশিক্ষ। ও সমষ্টিসাধন। ১৬৭ 


মধ্যে সকলেই যে ইহাতে সমান উত্সাহবোধ করিয়াছেন তাহা 
নহে, কারণ, যেমন তাহাদের মধো তেমনি পাশ্চাত্য দেশেও, বন্ধ 
মহিল! ম্বামীর ন্মৃতি ও জীবনধারা লইয়া চলিতেই অধিকতর 
তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন। হয়ত ইহার মধ্যে নারীন্মভাবের একটি 
উচ্চত্তর প্রবণতাই পরিস্ফুট হইয়াছে! অপর দিকে বঙ্কিমচন্দ্র- 
রবীন্দ্রনাথ-শরতচন্দ্র ইত্যাদি প্রসিদ্ধ লেখকগণের উপন্তাসে 
বিধবার জীবনের মানবিক দিকৃটি সহানুভূতির সহিত চিত্রিত 
হইয়াছে । বনুগুহে বিধবাগণ লাঞ্িতা ও সমাজে অনেকক্ষেত্রে 
'অমঙ্গল চিহ্ন রূপে পরিগণিত! ইহাও নিষ্ঠুর সতা। আবার মানুষের 
যেমন ভালমন্দ আছে, বিধবারও তেমনি ভালমন্দ আছে। বিধবার 
সংবম-ব্রক্মচর্যা যে সামাজিক বিধানেই পাধিত হইয়া যাইবে 
তাহাও সম্ভব নয়। তরুণী বিধবাদের চরিত্ররক্ষা একটি কঠিন 
সমস্থ ॥ কিন্তু তরুণী সধবাদের ক্ষেত্রেও এ সমন্যা কম নয়, 
বিধবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইহা অন্ততঃ সাময়িকভাবে প্রকট 
হইয়। উঠে এই মাত্র | কিন্তু সব্র্বোপরি মনে রাখা দরকার, 
ভারতীয় আদর্শে কি সধবা কি বিধবা! সকলেরই ক্ষেত্রে যৌন- 
জীবনের সংঘমসাধনা একটি বিরাট মানবীয় আদর্শ! এবং সকল 
মানধীয় আদর্শের সাধনাই পাপের বা অমনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে একটি 
সংগ্রামের মত। এই সংগ্রামে জয়-পরাজয়, বাচা-মর। সুনিশ্চিত; 
কিন্তু উচ্চ আদর্শের মহিম। তাহাতে ক্ষুপ্ন হয় না । %])0081) 
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ড2]118/- (127)09010109019, 01 [২6115101) ৪100 1211)105 
--ড০। ড, 68. 727), অর্থাৎ _“যদিও শ্রেষ্ঠ সামাজিক প্রথা- 
গুলি বিকৃত হইলে এবং স্মপরিচালিত না৷ হইলে সহাজই খুব 
ক্ষতিকর হুইয়া৷ পড়িতে পায়ে, তথাপি তাহাতে তাহাদের 
স্বাভাবিক মূল্য কমিয়া যায় না।* বৈধব্য নানা সমস্তাসমাকুল 
হইলেও এবং বিধবাদের সীমায়িত পুনধ্বিবাহ প্রচলিত হইলেও 
বিধবার সংযত জীবনের উচ্চ আদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতিতে অম্লান 
হইয়া থাকিবে। সুতরাং “ভারতীয়সমাজ সংগঠন আন্দোলন'-এর 
মধ্যে বৈধব্যের আদর্শরক্ষ।র ব্যবস্থ। একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থন অধি- 
কার করিবে। আধুনিক যুগে অনেক বিধব। লেখাপড়া শিখিয়া 
শিক্ষিত! কুমারীদের মতই সসম্মানে ভ্রীবন যাপন করিতেছেন 
এবং পরিবারের অনেকের সহায়তাও করিতেছেন | মধ্যবিত্ত 
এবং অল্পবিত্ত সমাজেও ইহাদের যাহাতে গলগ্রহ হইয় চলিতে না 
হয় অথবা চতুর আত্মীয়ন্যজন কিছু দয়া দেখায় ইাদের অসহায় 
অবস্থার সুযোগ লইয়া শোষণ করিতে ন! পারে তাহার প্রতি 
সঙ্জাগ দৃষ্টি রাখ। সমাজের সঙ্ঘবন্ধ নেতৃত্বের অব্য কর্তব্য । 
ভারতীয় রাষ্ট্রেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব থাকা উচিত | কিন্তু সব 
কিছুর উপরে বড় প্রশ্ন হইল, এই পবিত্র প্রথাটিকে বাচাইয়া 
রাখিলে মাত্র হইবে না। ইহার মধ্যে নবজীবনের প্রাণ সঞ্চার 
করিতে হইবে ॥ সংযম-্রক্মচর্য্ের অনুকূল পরিবেশ-স্থ্টি ও 
প্রয়োজনীয় শিক্ষ।-সাধনার ব্যাপক ব্যবস্থা থাক অবস্ঠ প্রয়ো- 
জন। দেশে শিক্ষিত ব্রক্মচারিণীগণের আশ্রম-মঠজাতীয় প্রতিষ্ঠান 
বৃদ্ধি পাওয়৷ দরকার এবং সঙ্সাসিনী করম্মীগণের অন্যতম দায়িত্ব 


বাণ্তিশিক্ষ। ও সমষ্টিসাধনা ১৬৯ 


হওয়া উচিত সহরে ও গ্রামাঞ্চলে বিধবাগণের মধ্যে আদর্শ শিক্ষা- 
সাধনার ব্যবস্থ(! করা। ভারতে “হিন্দু বিধবার সংখ্যা অনেক। 
ইহাদের মধো ফাহার! কার্যযক্ষম ও বিশেষে সন্তানহীন। ্ঠাহারা 
উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা পাইলে ও সংগঠিত হইলে পাশ্চাত) 
41005 21)0 5156615,দের মত এক বিরাট আদর্শ সমাজ-সেবিকা 
দলে পরিণত হইতে পারেন এবং ভারতে আদর্শ সমাজ ও জাতি- 
গঠনের কার্ষে আত্মনিয়োগ করিয়া সম্মান ও গৌরব অর্জন 
করিতে পারেন | বর্তমানে ইহাদের অতি সামান্য ভগ্নাংশকে 
নার্স অথব। জন্মনিয়ন্ত্রণ-প্রচারিকা ইতাদি রূপে কাজে লাগাইবার 
যে চেষ্টা তাহা এ আদর্শ হইতে বহু দুরে। 


৩) বিধবা-সমন্ার মতই গুরুত্বপূর্ণ সমন্যা হইতেছে 
অবিবাহিত! কুমারীজীবনের সমস্যা | এখানেও বালিকাকাল 
হইতে যৌনসংঘম ও পবিত্রতার শিক্ষাসাধন! প্রবন্তিত হওয়া 
একান্ত প্রয়োজন । কুমারীদের বিবাহের সমস্য আজকাল তত 
চিন্তার কথ! নয়, কারণ বয়স্ক! কুমারীদের বিবাহ এখন প্রচলিত। 
তাড়ান্থড়। করিয়। যে-সে পাত্রে কন্তাদ্দান সব সময় ভারতীয় ধর্ম 
সম্মতও ছিল না। শাস্ত্রীয় উক্তিই তাহার প্রমাণ-__ 

কামমামরণাৎ তিষ্টেদৃগুহে কণ্চর্তমতালি | 
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেতত, গুণহীনায় কহিচিৎ ॥ * 
(মনত ৯।৮৯) 
অর্থাং__ খাতুমতী হইয়াও ক্যা আমরণ গৃহে বাস কর! ভাল, 
তথাপি কখনও তাহাকে গুণহীন ব্যক্তির হাতে সমর্পন করা ঠিক্‌ 


১৭০ অনুতের পথে 


নয় ।* যথাসময়ে বিবাহ সম্ভব হইয়া না উঠিলে কন্যা 
উপযুক্ত সদৃশ পতি নিজেই বরণ করিতে পারেন, শাস্ত্রে এ 
ব্যবস্থাও আছে-_বিন্দেত সদৃশং পতিম্‌” ( এ ৯৯,), ইহাতে 
কোনও পাপও হয় না__-'নৈনঃ কিঞঝ্দিবাপ্পোতি” (৯৯১)। 
স্থতরাং এযুগে পরিবন্তিত সামাজিক পরিবেশে কুমারীগণের দীর্ঘ- 
কাল অবিবাহিত থাকা এবং স্বুবিধামত নিজেই পত্তিবরণ করা 
শাস্ত্রীয় ভাবেই সমর্থন করা যাইতে পারে । ইহা ছাড়া ভারতীয় 
শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে, যাহাতে গান্ধার্র্ব- 
বিবাহ ( আজকালকার 1,০৮৪ |17711956 ) পর্য্যন্ত স্থান 
পাইয়াছে। কিন্তু ইহাকে স্বাভাবিক বিবাহের পর্যায়ে ফেলিলেও 
কামোৎপন্ন ও যৌনমিলনেচ্ছাসম্ভূত ( 'মৈথুন্ঃ কামসম্ভবঃ' ) 
বলিয়৷ বর্ণনা করা হইয়াছে । চারি প্রকার আদর্শবিহীন বিবাহের 
মধ্যে ইহা! একটি, কারণ-_ 
“ইতরেধু তু শিষ্টেযু নৃশংসানৃত বাদিনঃ । 
জায়ন্তে হুবিববাহেষু ব্রন্মধর্মাদ্বিষঃ সুতাঃ ॥ 
-(৩৪১) 
অর্থাং__'অবশিষ্ট চারি প্রকার ( আন্ুর, গাদ্ধরর্ধ, রাক্ষস ও 
পৈশাচ ) বিবাহে বৃশংসপ্রকৃতি, মিথ্যাবাদী, ব্রহ্গধর্ম-বিদ্বেষী 
পুত্রনকল জন্মগ্রহণ করে। * মনে রাখিতে হুইবে বর্তমানে সমাজে 
যে কন্তা-সম্প্রদানের বিবাহ প্রচলিত তাহ! দেখিতে অনেকটা 
ব্রাহ্ম বিবাহের মত মনে হইলেও তাহা! অর্থঘটিত বিবাহ, 
সেজন্ তাহা মূলতঃ উল্লিখিত “আস্থুর' শ্রেণীতেই পড়ে । দেশে, 
সমাজে, রাষ্ট্রে এবং পৃথিবীতে এই সব আদর্শবিহীন বিবাহের 


বাষ্টিশিক্ষা ও সমষ্টিসাধন। ১৭১ 


প্রাচুর্যোর ফলেই উক্তপ্রকার ক্রুরম্বভাব মিথ্যাচারী, মনুয্যুত্বের 
আদর্শবিরোধী মনুষদকল ব্যাপকভাবে জন্ম গ্রহণ করিতেছে 
কিনা, তাহা আধুনিক দেশহিতৈষী বা বিশ্বহিতৈষী সমাজবিজ্ঞানী- 
দের বিবেচা। 


অনিন্দিত চারিপ্রকার (ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ধ ও প্রাজাপত্য ) 
বিবাহের লক্ষণই হইল সেগুলি সমাজের কল্যাণজনক 
যজ্ঞাদ্ি কর্মের সহিত যুক্ত, বর সেখানে “শ্রুতশীলবান্* অর্থাং 
সংযমাদিসমন্থিত, চরিত্রবান ও বেদজ্ঞানসম্পন্ন ইত্যাদি। স্বেচ্ছা 
চারিতার সেখানে স্থান নাই, অহঙ্কার-কাপটা-দস্ত বনুদুরের 
কথা। অবশ্য এক্ধপ অনিন্দিত শ্রেষ্ঠ বিবাহই যে পূর্র্বকালে 
সব সময় সব ক্ষেত্রে হইত তাহা নয়, কিন্তু ইহাই ছিল 
সমাজের শ্রেষ্ঠ 151৭1 51270810 বা নৈতিক মানদগ্ু। 


নারীজাতির শিক্ষাসাধনা ও সম্মান ছিল সেযুগে খুব 
উপরে । কতথলি নারী-ঝধষি ও ব্রক্গাবার্িনী প্রাচীন ভারতের 
সমাজ ও জাতীয় জীবনকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন ভাবিলে 
স্তস্তিত হইতে হয়। নারীপ্রগতি আজ পাশ্চাতোর নিকট 
শিখিতে হইতেছে, তাহার কারণ আমাদের জাতীয় আদর্শের 
সমাজ ও রাষ্ট্র আজ সহস্রাধিক বংসর ভগ্রদশায় পড়িয়া 
আছে। 'কণ্ঠাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়। প্রযতুৃত;', অর্থাংস্" 
, “কম্তাকেও যত্বসহকারে পালন ও শিক্ষাদান করিতে হইবে' 
ইহা প্রাচীন ভারতের কথা । বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬1৪।১৭) 
পণ্ডিত কন্যা” লাভ করিবার জণ্ত বিশেষ প্রক্রিয়াও বিহিত 


১৭২ অমৃতের পথে 


হইয়াছে । দেশে ও সমাজে পণ্ডিতা কণ্যাদের গৌরব না 
থাকিলে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইত না। বৈদিক ও তং- 
পরবন্তাঁ যুগে কুমারীগণও ব্রন্থচ্যাব্রত লইয়া! শাস্তরচর্চার মধা 
দিয়! ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া! পরিগণিত হইতেন। এব' এইভাবে 
উপযুক্ত গুণসম্পন ব্রহ্মবাদী বর লাভ করিতেন। রামায়ণে সীত! 
ও কৌশল্যার চরিত্র এবং মহাভারতে দ্রৌপদী এবং কুস্তীর চরিত্র 
যে কোনও আধুনিক যুগের সুশিক্ষিত, জ্ঞানবতী. ব্াক্তিতসম্পন্না 
মহিলাকে হার মানাইবে | ইহাদের শান্ত্রজ্ঞান, সপ্রতিভতা, 
বাস্তববুদ্ধি ও সর্বোপরি ধন্মবোধ যে কোনও দেশের যে কোনও 
কালের সভাসমাঞ্জের গৌরব। ভারতীয় মহিলার উচ্চ সামাজিক 
বা রাষ্ট্রীয় দায়িতপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠাও অসস্তব ছিল না । 
রামায়ণেই গ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকালে স্বয়ং মহধি বশিষ্ঠ সীতা- 
দেবীকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন 
( অযোধ্যাকাণ্, ৩৭২৪ )। মহাভারতে জ্রৌপদীর রাঞ্জনীতি ও 
অন্থান্থ নীতিশাস্ত্রের জ্ঞান বিস্ময়কর । কিন্তু সর্বোপরি বিষ্ময়কর 
সে যুগের নারীগণের ব্যক্তিত্ব । কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের রহস্য কি? 
স্পসমগ্র জীবনব্যাপী তীব্র সংযমবোধ এবং যৌন পবিভ্র- 
তার মধ্য দিয়া একনিষ্ঠ সত্যজীবনের সাধনা | রামায়ণ 
তেঞ্জন্বিনী সীত। বনবাসেও মনেপ্রাণে শ্রীরামচন্দ্রের অন্ুগামিনী। 
ইহ! কোনও ভাবপ্রবণ ম্বামীগ্রীতির কথ নয়, ইহ1 সংযতজীবনের 
নিচার কথ। | ইহাই ভারতীয় জাতীয়জীবনে নারীর আদর্শ। 
দাম্পত্যপ্রেমে এই ত্যাগের পরাকাষ্ঠার মূলে ছিল এক অদম্য 


বাষ্টিশিক্ষা। ও সমট্টিসাধন। ১৭৩ 


অটুট সংযমের শক্তি । কৃত্তিবাসের রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে সীতাদেবী 
বলিতেছেন-- 

'বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে। 

স্পর্শ নাহি করিয়াছি পুরুষ ছাওয়ালে। 


বাল্িকীর রামায়ণে সীতাদেবী শ্রীরা মচন্দ্রকে বলিতেছেন.” 


'ন ত্বহং মনস। ত্বন্তং দ্রষ্টাম্মি তদূতেহনঘ । 
বয় রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্তা। কুলপাংসনী ॥? 

--( অযোধ্যাকাণ্ড, ৩০1৭ ) 
অর্থাং__-'হে পাপবঞ্জিত, আমি কুলপাংসনী নারীর মত এমন কি 
মনে মনেও তোম।-ছাড়া অন্য পুরুষকে দর্শন করি না, মুতরাং 
আমি তোমার সহিতই যাইব |” সীতাদেবী বিবাহপুবের্ব যে 
কৌমার্যাব্রতধারিণী ছিলেন, অর্থাৎ তাহার সংযমক্ত্রহ্গচর্য্যকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন তাহারও কথা তিনি বলিয়াছেন__ 

্বয়স্ত ভার্ধ্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুবিতাং সতীম্‌ ।* 
মানসিক পবিত্রতা ও নিষ্ঠা রক্ষা করিবার জগ্য দৈহিক পবিত্রতারও 
সাধন! প্রয়োজন | ভারতীয় নারী-আদর্শের এই দৈহিক 
পবিত্রতারক্ষার সংস্কার পাশ্চাত্য নারীর প্রশংসাকারী স্বামী 
বিবেকানন্দেরও বিশেষ প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করিয়াছে। 
মতী হওয়ার অর্থ শুধু একটি স্বামীকে লইয়৷ সহজ 'ম্বামী-সেবা' 
কর৷ ও খাওয়া-পরা-আমোদ-আহ্লাদের স্বার্থপর ইত্দ্রিয়পরতন্ত্ 
জীবনযাপন করা নয়। 'ন্ত্রীপুরুষের ভগবং-লক্ষা হইলে তাহারা 
সতী ও সং। যথার্থ সতী অতি দুর্লভ | সতী হইলে তবে 


১৭৪ অনুতের পথে 


পল্তিব্রতা'-__( শ্রী শ্রীবিজয়কষ্ণ গোস্বামী, শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ, ৫ম 
খণ্ড, পূঃ ১৯১ )। আজকাল সতীত্বের ঠাট্‌ মাত্র আছে, সেজন্ 
সভীত্বে এযুগে নরনারীর বিশেষ আস্থাও নাই | ভারতীয় 
সতীত্বের আদর্শ কিন্তু নারাচরিত্রের সংযমব্রহ্চর্য্যমূলক ব্যক্তিত্বের 
তেজ ও প্রেমের নিষ্ঠা। ইহাই শাশ্বত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
জাতীয় আদর্শ। অবশ্য এই সতীত্বের আদর্শের সহিত অঙ্গালী- 
ভাবে জড়িত সংযম-ব্রহ্ষচধ্যপরায়ণ সং-পুরুষের আদর্শ | 
সং-লোক বলিতে এখন বুঝায় “ভালমানুষ' কিন্তু রামায়ণেই 
মহাসতী৷ সীতাদেবীর পার্থ আমরা যে সং-পুরুষকে দেখিতে পাই 
তিনি মহাতেন্ন্ী শ্রীরামচন্দ্র যাহার সম্বন্ধে রামায়ণে বহুবার 
জিতেন্দ্িয় ও অনঘ ( পাপশুন্ত ) কথ ছুইটি প্রযুক্ত হইয়াছে । 
পৌরাণিক সাবিত্রীর পাশে সত্যবানের আদর্শও স্মরণীয় | 
“সাবিত্রী” ও 'সত্যবান্‌: নাম হুইটিও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । 


কুমারী জীবনেই এই নারীত্বের মহান আদর্শ অধিগত 
হওয়া দরকার কিন্তু প্রায় কোনও পরিবারেই আজ সে শিক্ষা- 
লাভ সহজ নয় | নারীশিক্ষার বিগ্ভালয়-মহাবিদ্যালয়ে ত নয়ই। 
হাজার হাজার কুমারী আজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডিগ্রীলাভ করি- 
তেছে। কিন্তু নারীচরিত্রের কোনও শিক্ষাই সেখানে দেওয়া 
হয় না, সম্ভবও নয় । এখনকার বিপুল স্ত্রীশিক্ষা হয় চাকরীর 
জন্য, না হয় বিবাহ পর্য্যন্ত অপেক্ষার জন্য ॥ যেমন পুরুষদের 
ক্ষেত্রে তেমনি নারীদের ক্ষেত্রেও আদর্শ শিক্ষার কোনও বালাই 
নাই, আদর্শ জাতিগঠনের শিক্ষা ত ঢের দূরের কথা | ন্ুতরাং 
সমাজের বিবেকসম্পন্ন, সদিচ্ছাপরায়ণ অংশকেই আজ সঙ্ববন্ধ- 


ব্য্টিশিক্ষ। ও সমষ্টিসাধন! ১৭৫ 


ভাবে নারীচক্িত্রের এই জাতীয় আদর্শকে ধ্বংসের হাত হইতে 
রক্ষার ও প্রচার-প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে | 


পাশ্চাত্যদেশে আজ নারীত্বের ও কুমারীত্বের আদর্শ অত্যন্ত 
শি্নস্তরে নামিয়। আসিয়াছে । এই দ্রুত অবনতির কারণ পারি- 
বারিক জীবনের বিপর্যায় এবং মাধারণভাবে ধর্মনীতিতে আশ্বাস 
ও রাজনীতি-মর্থনীতির উন্মাদনা | পুরুষের সহিত সমান 
অধিকারই যেন এক পরমকামা। কি উদ্দেশ্যে সমান অধিকার 
তাহার প্রশ্ন যেন অবাস্তর। পুরুষ ও নারী উভয়েই যে আজ 
আদর্শবিচাত এই সহজ সত্যটি এই সব প্রগতির আন্দোলনের 
তলায় চাপা পড়িয়। থাকিতেছে । ফলে চতুদ্দিকেই হুর্গীতির 
চিত্র। বার্রণাণ্ড রাসেল বলিয়াছে ন--01 09910 (61701171515 
৪18 110 101)8817 90 91150101005 89 61)8 16100117155 01 
01709 219 988০ 10 ০011211 1) ৮1095 ০01 10061), 
(1069 251. 1901)61 (1076 ও1)2 15 10917016660 (0 1761) 
91)8]1 09 [96117011660 2150 10 (1)900, [10617 [0180- 
0899015 90061) 90119115 1 10181 912,৬67, ৩/1)019- 
2.9 11069 5661. 60108116511) 129012.1 0680010.% অর্থাৎ___ 
“আধুনিক স্্রীস্বাধীনতাবাদিনীগণ ত্রিশ বৎসর পৃর্রবের আন্দোলন- 
কারিণীদের মত পুরুষের পাপাচার নিবারণ করিবার জঙগ্য 
তেমন আগ্রহান্বিতা নেন | তাহারা বরং ইহাই চাহেন যে 
পুরুষদের যে ( পাপাচরণের ) স্বাধীনত। দেওয়া হয় ভাহাদেরও 
তা দেওয়া হউক । ইহাদের পূর্ব্বধন্তিনীগণ চাহিতেন সমান 
নৈতিক বাধনকষণ, আর ইহার! চাহেন সমান নৈতিক স্বাধীনত! 


১৭৩ অসুতের পথে 


(স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার ) | 112171968 ৪1) 7001815 
গ্রন্থের আর একটি চমকগ্রুদ উক্তি এইরাপ--৬1 7097 
€15 01 1597১909916 19102011195 10859 062580 (০0 (10111 
16 9/0101) ৮/1)1]6 10 71658156 (10617 17009752100 
70010 10610) 13)51980 01 $0017)8 91) 09616 ৮7101 
10105060659, 109৮9 1020 29105 $/11) 61115 ০01 009 
1070 11010, 16 00060 51518 11019619015 ৬০৪1৭ 
ড151) (9 1781170.- (726 224), অর্থাৎ-_“সম্তাস্ত পরিবারের 
বহু বু তরুণী তাহাদের ধধণ্ম' (কুমারীত্ব) রক্ষা করা আর 
প্রয়োজন মনে করে না, এৰং যুবকের! বেস্টাসংসর্গের পরিবর্তে 
এমন মেয়েদের সঙ্গে প্রণয়ব্যাপারে লিপ্ত হয় যাহাদের তাহার! 
ধন থাকিলে বিবাহ করিতে চাহিত। ? শ্রীরাসেল ঘে উদ্দেশ্থেই 
এই উক্তি করুন ইহ। হইতে বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকার 
সমাজে কুমারীদের মধ্যে যৌন অসংযমের প্রবল স্রোত যেভাবে 
বহিতে সুরু করিয়াছে তাহার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় । 
এই শ্রোত ভারতীয় সমাজে ক্রুত ভাঙ্গন ধরাইবে ইহ! এক 
গ্রকার সুনিশ্চিত | একমাত্র প্রতিকার, সমাজের ্থন্থমস্তিফ 
ব্যক্তিগণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা । ভারতে আদর্শ 
সমাজ ও নৃত্তন জাতিগঠনের জন্ত ইহার অনিবা্ধ্য প্রয়োজন । 
স্ত্রীক্ষাধীনতার নামে স্ত্রীপ্রাধান্তের যুগের কথা এবং তাহার 
অন্বাভাবিকতার কথা আমর! ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । স্ত্্ী 
বা পুরুষ কাহারও স্বাধীনতাই ক্ষতিকর নহে যদি তাহা সংযমের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । কিন্ত অদংঘমের ভ্রোতে যখন উভয়ে 


বাষ্টিশিক্ষ।! ও সমষ্টিসাধন! ১৭৭ 


স্বেচ্ছায় ভাসিতে সুরু করে, তখন পুরুষ তাহার পৌরুষ এবং নারী 
তাহার নারীত্ব হারায় | ফলে পরস্পর পরস্পরের জীবনে 
অতৃত্তির বোঝাই বাড়াইয়। দেয়। এইক্পপ নিপ্রেম, অস্বাভাবিক 
জীধনে ন্বভাবতঃই নারীশক্তি পুরুষশক্তির উপর গৃহে, পরিবারে, 
সমাজে সর্বত্র প্রাধান্য বিস্তার করিয়া একট] অনৈসগ্সিক 
প্রভৃত্বপিপাসার চরিতার্থতা লাভ করে। এক প্রকার উৎকট তৃণ্তি 
ইহাতে অবশ্টুই আছে, কিন্তু ইহাতে নারী বা পুরুষ কাহারও 
অন্তরের স্বাভাবিক পরিত্ৃপ্তি নাই। অঞ্চচ পশ্চিমের দেখাদেখি 
আমর উন্মার্দের মত এই পরিস্থিতিকেও সাগ্রহে বরণ করিয়া 
দেশের প্রগতির সৃচন! করিতেছি ভাবিতেছ্ি ॥ খাস্‌ আমেরিকায় 
এই স্ত্রীপ্রাধান্য কি যন্ত্রনাদায়ক অবস্থার স্যপ্টি করিয়াছে তাহা 
নিম্নলিখিত উদ্ধতি হইতে বুঝা যাইবে--07. 0০51)02 
1316191, 701601710-01016£ 01 (2 1170611756101791 
0008102] 0 50017] 75701)196 2170. 10115060101 ৪, 
[,010001) 17109191621, 520 11) 21) 11)051516%/ 10102 
[01099199175 2100 ড/010081) 216 (18৪ 10901 01 17705 
/17591109109” 60900193, 70101080 ড/010081) 216 
011186 (1)8 41778110270 ১০০1০0,...... 130 ৬1891) 10061) 
06০01009 6০০:-209০00155--111:9 41091109819 50 01061) 
0০--106 ড/0100610 10256 7)00)1118 €০ 1001. 00 ০. 
916 (1061) 10680012095 0101)91005 2100 1702/069 (1) 00217 
81011209, 45106 51955 16 6106 ড1)016 41009110910 
০০196 15 11) 481)661,--৮(/৯- 37 5200825 2065025, 


১৭৮ অনুঃতর পথে 


0911) 40011) 2969), অর্থাৎ_লামাজিক মনোবিকার- 
চিকিৎস! বিষয়ে আন্তর্জীতিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও একটি 
লগুন হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ )991)07 1319767 এক 
সাক্ষাতকার প্রসঙ্গে বলয়াছেন এশ্বর্ধ্য এবং নারীই আমেরিকার 
অধিকাংশ অশান্তির মূল । আমেরিকান নারীরাই আমেরিকান 
সমাজকে শাসন করিতেছে | ৮১১৮, কিন্ত পুরুষেরা যখন 
পৌরুষহীন হয়, যেমন আমেরিকায় প্রায়ই ঘটে, তখন নারীর 
আর কোন আশাভরসার স্থান থাকে না । সে তখন অসুখী 
হইয়। পড়ে এবং পুরুষকে ও অসুখী করে ।? তিনি মনে করেন 
«সমগ্র আমেরিকান সমাজ আজ বিপন্ন |" 


কুমারী মেয়েরা এখন দলে দলে স্কুল-কলেজে পড়িতেছে। 
বাপক স্ত্রীশিক্ষার গ্রচলন ভারতে দুই-তিন সহস্র বৎসর পুবেবও 
ছিল | নচেৎ পাণিনির বাকরণেও 'াত্রীশাল।” বা (1715, 
10516] এর উল্লেখ থাকিত না ( $07৮/918) | বনু রৃতিষ্ঠা- 
নেই সহশিক্ষা চলিতেছে । ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াও অবশ্য 
ভারতে একেব'রে নৃতন কথা নয়। প্রাচীন ভারতে ইহারও 
প্রচলন ছিল | ছেলেমেয়েদের মধো কখনও কখনও কিছু 
গোলযোগও হয়ত ঘে ন! ঘটিত তাহা নহে | নিন্দনীয় ছাত্রদের 
মধ্যে একশ্রেণীকে বল! হত “কুমারীদাক্ষা£”, অর্থাৎ যাহার৷ 
সহপাঠিনী। ছাত্রীদের সহিত মিশিৰার সুযোগের আশায় শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে ভন্তি হইত । কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই সব 
হাল্কা ভাব ও নৈতিক আদর্শ হইতে চ্যুতি ব্যতিক্রম, নিয়ম 
নয়। সংযমপবিস্্রতার তপস্ত৷ লইয়। বিচ্যান্থুশীলনই ছিল নিয়ম ! 


ব্যট্টিশিক্ষা ও সমস্টিসাধন। ১৭৯ 


শিক্ষিত। স্কুল-কলেজে পড়া কুমারীদের লইয়া নানা 
হাল্‌্ক! সমালোচন। সাধারণের মধ্য প্রচলিত এবং সাহিতোও 
প্রতিফলিত ॥ কি ছেলেদের সহিত, কি মেয়েদের সহিত 
শিক্ষাদানমৃত্রে যাহারা মিশিয়াছেন তাহাবাই জানেন এটি কেমন 
একটি কল্পনার বাড়াবাড়ি । আসলে ছাত্র ছাত্রী সমানভাবে 
আজ অসহায়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপ্রদ আদর্শ তাহাদের 
কাছে তুলিয়া ধরিবার লোকের একাস্ত অভাব | সুতরাং রুচি- 
বিকৃতি ও বুদ্ধিবিকৃতি খুবই স্বাভাবিক। 

বিধবাদের লইয়া যেমন বিরাট সমাজসেবিকাদল গঠনের 
কথ। আমর! বলিয়াছি, কুমারীদের লইয়াও সেইর্প বাহিনীগঠন 
একটি আদর্শ পরিকল্পনা । এখন আমর! মেয়েদের ঘ. 0.0. 
দল স্কুল-কলেজে গড়িতে সুরু করিয়াছি, ইহ। নিশ্চয় অগ্রগতির 
এক ধাপ। কিন্তু অতঃপর আমাদের এক কার্যকরী পন্থায় 
ভারতীয় আদরে কুমারী-সেবিকাদল গঠন করিতে হইবে যাহার! 
নিজেদের জীবনগঠনের সহিত ভারতীয় সমাঞজসংগঠন ও সমাঞজ- 
সেবার ব্রত লইবে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীদের অস্ত্রশিক্ষা 
ব। মামরিক শিক্ষা অজ্ঞাত ছিল না। পত্ঞ্জলি "শাক্তিকী' বা 
বর্শাধারিণী নারীদের উল্লেখ করিয়াছেন | অন্ত্রস্ভিতা নারী- 
বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলেও শিকারাদিতে রাজার অনুগামিনী 
হইতে শোন। যাঁয়। 'অর্থশান্ত্রে' রাজার সশস্ত্র দেহরক্ষিণীদের 
কথাও আছে-- (6. 11952000081, 12156017 200 
091056 0৫ 006 1100190 7201918, 13, ৬. 8০ ০1 11) | 
তাহ। ছাড়া বীরপুত্রের জননী বীররমণীগণের কাহিনী রামায়ণ. 


১৮৩ অমৃতের - পথে 


মহাভারতাদিতে বথেষ্টই দৃষ্টিগোচর হুয়। সুতরাং এই প্রাচীন 
এঁতিহা লইয়। যুগোপযোগী পরিবেশে নারীদের কিছু “সামরিক' 
শিক্ষাদান অশোভন বা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তবুও একথা 
বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল 
পারিবারিক জীবনে ভারতীয় আদর্শে জননী, ভার্ষা।, ভগিনী ও 
কম্যার দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করাই কুমারীদের জীবনের লক্ষ্য 
হওয়া উচিত। পুত্র, পতি, ভ্রাতা ও পিতার পার্থে দাড়াইয়া 
নারীশক্তি জাতীয় জীবনের ও আন্তর্জাতীয় জীবনের রাজনীতি- 
অর্থনীতি-শিক্ষানীতি-সমাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক কিছু 
কল্যাণজনক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। 

[0150106 বা বিবাহ-বিচ্ছেদ আজ পৃথিবীর সর্বত্রই 
্বীকুত ও প্রচলিত। ভারতেও ইহার দ্রুত প্রচলন ঘটিতেছে। 
ইহার পরিণতি যে কোথায় তাহা কেহই বলিতে পারে না। 
প্রাচীন ভারতীয় সমাজধন্মে কতকগুলি কারণে স্ত্রীপরিত্যাগ 
এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে স্বামীপরিত্যাগ যে অপ্রচলিত ছিল তাহ! 
নহে । নারদসংহিতা, পরাশরসংহিত। ইত্যার্দি তাহার প্রমাণ । 
এই সমাজব্যবস্থার জের আমরা প্রায় ৫০০ বৎসর পৃব্রের 
শ্রীচেতশ্তযুগের একটি উক্তির মধ্যেও দেখিতে পাই | বাসুদেব 
সার্ববভৌম শ্রীচৈতগ্দেবকে হ্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া জামাতার 
অন্যায় বাবহ'রে বীতশ্রদ্ধ হইয়! বলিতেছেন-__ 

'যাঠীকে কহ ছাড়ুক সেহ হইল পতিত । 
পতিত হইলে ভর্তা তাজিতে উচিত ॥ ; 
্৮( শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, মধ্যলীলা। ১৫1৯৬) 


ব্যষটিশিক্ষ! ও সমগ্িসাধন! ১৮১ 


কিন্তু সর্বত্রই লক্ষা করিবার বিষয় কোনও স্বার্থপর কামনা, 
বাসনার তাড়নায় পতিপত্বীতভ্যাগ ভারতীয় সমাজধর্ন কোনও দিন 
সমর্থন করে নাই। এজন্য একদিকে দেখি দ্র্দশাপল্ন স্বামীর 
প্রতিও প্রেমের নিষ্ঠার কথা (মন্ুসংহিতা, ৫1১৫৪), অপরদিকে 
দেখি অকারণ পত্জীত্যাগ করিয়। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে রাজদণ্ড- 
প্রয়োগের বিধান (যাঞ্বঙ্কযাসংহিতা, ১1৭৬) | ইহা ছাড়া 
'অধিবিননা* অর্থ, পূর্ব্বপর্িণীতা অথচ পরিত্যক্তা স্ত্রীকে দ্বিতীয় 
দারপরিগ্রহের পরও পূর্ব দান, মান, ভরণ-পোষণ করিবার 
বিধান ভারতীয় ধন্মবাবস্থায় এক অপূর্ব মানবিকতার নিদর্শন, 
(বাঞ্জবন্কাসংহিত1, ১1৭৪ দ্রষ্টবা ) | সে যাহ! হউক, বিবাহ- 
বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে ছুইটি বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হুইবে | 
প্রথম, পাশ্চাত্যজগতে বিবাহবিচ্ছেদের ভয়াবহ পরিণতি, যাহার 
ফলে বিবাহ সেখানে ছেলেখেলায় পরিণত হইয়াছে, এবং দ্বিতীয়, 
বিবাহিত জীবনের আধ্যাত্মিক প্রেম-মিলনের আদর্শ, যাহ! বাদ 
দিলে ভারতীয় সমাজসংক্কৃতির মূল ছেদন কর] হয়। এই গুসঙ্গে 
স্বামী বিবেকানন্দের উদ্াত্তকণ্ঠের বাণী আমাদের অন্ুপ্রেরণ! 
জোগাইবে--“হে ভারত, ভূলিও ন। তোমার বিবাহ, তোমার ধন, 
তোমার জীবন ইন্জ্রিয়ন্খেরস্নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্ঘ নহে. 
-( শ্বদেশমন্ত্র, স্বামী বিবেকানন্দ )। 

্রীীয় সমাজে ও ধর্মে স্থামীন্ত্রীর মিলনকে ঈশ্বরবিহিতত 

বলিয়া বিশ্বাস করা হইত এবং প্রত যীশুপ্রীষ্ট বিবাহবিচ্ছেদের 
ঘোর বিরোধী ছিলেন_-ইহা৷ সর্বজনবিদিত | কিন্তু পূর্বেই 
বলিয়াছি দাম্পত্য জীবনের এই নিষ্ঠা বজায় রাখিবার মত 


১৮২ অমুডের পথে 


সামাজিক শিক্ষাসাধনা পাশ্চাত্য জগতে নাই। সেজগ্ গ্রীনতীয় 
দেশগুলিতেই আজ এত বিবাহবিচ্ছেদের ছড়াছড়ি । ভারতের 
সমাজধন্ম পুনঃপ্রবন্তিত হইলে ভারতে ও বহিবিশ্বে এ আদর্শের 
পুনঃগ্রৃতিষ্ঠা সম্ভব | 

কিন্তু একথ। অতি সত্য যে বিবাহিত জীবনের এবং 
নরনারীর প্রেমমিলিত জীবনের এই সুমহান্‌ দায়িত্ব ও উচ্চ 
আদর্শ ব্যগ্টিজীবনে কোনও জীবন্ত সাড়া জাগাইতে পারিবে না, 
যে পর্য্য্ত ভগ্রজীর্ণ ভারতের জাতীয়জীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ীয়- 
জীবন একই আধ্যাত্মিক আদর্শের নুরে নৃতন করিয়া বাঁধা না 
হয়। কারণ সমাজধন্ম রাষট্রধর্ম্নের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । 


নরনারীর প্রেমসম্পর্ক এবং দাম্পত্যজীবনের সুত্রে আমরা 
'গ্রাচীন' ভারতের কথা অনেকবার ঝলিলাম। কিন্তু এই “প্রাচীন, 
ভারত আধুনিক মানদণ্ডেই কত সুসভ্য, মাজিতরুচি, শিল্প- 
কলায় হমৃদ্ধ, বিভ্তবান ও বীধ্যবান্‌ ছিল তাহা আধুনিক 
এঁতিহাসিকর্দের বিবরণ হইতে এবং প্রাচীন গ্রীক-্চৈনিকাদি 
পর্যটকদের লিপি হইতেও সংগ্রহ কর যাইতে পারে ॥ সুতরাং 
নরনারীর জীবনে প্রেমগ্রণয়, লীলাবিলাস, ঢারুকল।, ও এঁহিক 
নৃখস্বাচ্ছন্দোর কোনও স্থান ছিল না একথা সত্য নয় । প্রাচীন 
ও “গুপ্ত? যুগের সাহিত্য ও শিল্পকলাই তাহার প্রমাণ | 


রাষ্ট্র (5:56) :-- 
সামাজিক গোষ্ঠীজীবনের দ্বিতীয় এক রূপ 9686 বা রাষ্ট্র 
এবং এই রাষ্ট্রের 30%8007)60% ব1 শাসব্যবস্থা । বর্তমান যুগে 


বাষ্টিশিক্ষা ও সমগ্রিসাধন। ১৮৩ 


অল্পবিস্তর সমাজতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্রবাদ সকল রাষ্ট্রেই স্বীকৃত, 
ভারতেও তাহাই ॥ 


এই রাজনৈতিক কাঠামোর বিষয়ে আমর! প্রথম অধ্যায়ে 
রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রসঙ্গে কিছু আলোচন! করিয়াছি । 
এখানে বাস্তবক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় জীবনে জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য আন্দোলনের 
কি সার্থকত। থাকিতে পারে তারই আমরা আলোচন! করিব। 


এ যুগ “1০211 5791972, যা দলীয় রাজনীতির যুগ। 
জাতির জীবনে বিভিন্ন আশা-আকাহ্থাকে প্রকাশ করিযার অন্ত 
বিভিন্ন দলের উৎপত্তি । এই সব দলের মধো যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
তাহাই সরকার গঠন ও পরিচালন! করে । ন্বৃতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের আশা-আকাঙ্খাই জাতীয় সরকারের রূপ গ্রহণ করে । 
সংখ্যালত্িষ্ঠদের জগ্/ থাকে বিশেষ সংরক্ষণ-ব্যবন্থা। | বিরোধী 
দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের, অর্থাং সরকারের ম্েচ্ছাচারিত। বা 
একদেশদণিতার সংশোধনে ব। গ্রতিরোধে সহায়তা ধরে ॥ 
দেশের সংবিধান সাধারণ ভাবে রাষ্ট্রের মুূলকে দৃঢ় করিয়া 
রাখে । নীতির দিক্‌ দিয়া এই সব ব্যবস্থায় ক্রুটার কিছুই 
নাই। ইহাই গণতন্ত্র। দেশের সম্পদূকে জনসাধারণের কল্যাণে 
লাগাইবায় ইচ্ছ! ও ব্যবস্থাই মোটামুটি সমাজত্্র। নীতির দিক্‌ 
দিয়া ইহাও ক্রটিমুক্ত। 


কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমর! কি দেখিতে পাই 1 সংক্ষেপে 
বলিতে গেলে, জনসমাজের অস্ফুট বা অর্ধস্ফুট চাহিদাকে কেন্্র 
করিয়। বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতায় দলাদলি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ 


১৮৪ গনুতের পথে 


সরকারী দলেরও নিজ ক্ষমত! বজায় রাখিধার জাপ্রাণ চেষ্ট। ব 
অপচেষ্ট। | ফলে জনসাধারণের চাহিদা বা আশা-আকাঙ্ধার 
অজুহাতে প্রত্যেক দল এবং দলীয় সভ্য-সমর্থকগণ একগ্াক'র 
প্রবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করেন যাহাকে আমরা বণিয়াছি 
“লোককাম' বা প্রভুত্ব-পিপাসা । আধুনিক মনস্তত্বেও যে পৰ 
আদিম প্রবৃত্তি মানুষের মনকে আন্দোলিত করে তাহার মধ্যে 
41105011006 01 7995895101)+ ও 11779617900 ০01 10609. 
010 অর্থাৎ, অপরকে আত্মসাৎ করিবার প্রবৃৰ্তি, এবং অপরের 
সঙ্গে লড়াই করিবার প্রবৃত্তি দুইটি মুখ্য বৃত্তি | এই হই প্রবৃত্তি 
£[,0% 01 70০1 বা ক্ষমতাপ্রিয়তার রূপে দেখ! দেয়। 
এবং মূলত: ইহা %56% [090170 বা ধৌনকাম এবং 5611 
16881017068 [05000 বা অহম্মন্ততাবৃত্তির সহিত সংযুক্ত। 
অতি-আধুনিক মনস্তত্ব-অনুযায়ী আবার এসকলের পিছনে ক্রিয়া 
করে ৭0016710110 0070015য বা হীনম্মন্ততা বৃত্তি এবং 
তাহাও আবার চরিতার্থত৷ লাভ করে 590151)' বা পরগপীডন. 
বৃত্তি রপে। একথাও অবশ্য সত্য যে এই মব আদিম বৃত্তি ব 
ভাব লইয়াই নান! মানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া মানুষের নানা 
“স্বাভাবিক" ইচ্ছ।, অনুভূতি, আবেগ ইত্যাদি বিবপ্তিত হয় এবং 
ইহারাই নানাভাবে “সভ্য"' মানবের রাষ্ট্র-সমাজ-সাহিত্যা-শিল্প- 
কলার জীবন গড়িয়! তোলে । 

কিন্তু তবুও মূলে একটি বিরাট প্রশ্ন থাকিয়। যায়। তাহ 
এই যে এই সন্ত প্রবৃত্তি, ভাব ও আবেগ 'দংস্কৃত' বা পরি- 
শোধিত ন। হইলে যে “সভ্য মানুষ বা 'সভ্য' সমাজের আবির্ভাব 


বাতিশিক্ষা ও সমহিলাধনা ১৮৫ 


ঘটে তাহাতে প্রচ্ছন্ন বর্ধরত্তা ও হিংস্র পাশবিকতাই ক্রিয়া 
করিতে থাকে । রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই 'ভর্বেশী বর্ধবরত।' বলিয়। 
পঙ্ষশয্যাশায়ী অতিকায় জীবের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 
ইহাই আধুনিক সভ্যতার থার্থতার মূলে লুক্কায়িত রহিয়াছে । 
বিগত কয়েক শতাব্দীর সাহিতো ও দর্শনে এই ব্যর্থতার নৈরাশ্বই 
প্রতিফলিত হইয়াছে । ইহাই এযুগের মানুষের 09710191201 
বৰ মনুষ্যুদেষিতার জনক । 


রাষ্ট্রক্ষেত্রে এই সব আদিম প্রবৃত্তির ক্রিয়া কত প্রবল 
তাহ। এযুগের রাজনীতির ধারা লক্ষ্য ঝরিলেই বুঝিতে পার! 
যায়। 10101077905 বা কূটনৈতিক চাতুরীই এযুগে রাষট্র- 
নীতির যূলমন্ত্র। ইহাকে ৮০11০ নামেও অভিহিত কর! হয় 
এবং এই রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা আজ গণজীবনে এত সহজে 
প্রভাব বিস্তার করে যে সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনেও আজ 
ক্ষণে ক্ষণে 'পলিলি'র কথা শুনিতে পাওয়া যায়। 


প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আদর্শ মানবধর্মী রাজনীতিতে কি 
এসব কিছুই থাকিবে না, অথবা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রে কি ইহার 
কিছুই ছিল না?) উত্তর-_-অবশ্টুই থাকিবে এবং অবশ্যই ছিল। 
কিন্তু একট! বিরাট ও মৌলিক পার্থক্য সেখানে নজরে পড়ে। 


আমর৷ “সমাজ-সংস্কৃতি অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি 
কেমন করিয়। ত্যাগী ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা! ক্ষত্রিয় ও ব্যবসায়ী বৈশ্ঠট-_ 
সমাজের ও রাষ্ট্রের এই বিরাট তিন শ্রেণীকেই নিজ নিজ কর্ম, 
ক্ষেত্রে মানব. সমাজসেবক ও রাষ্্রসেবকে পরিণত হইতে 


১৮৬ অম্ৃতের পথে 


হইত। চাতুর্ব্বপ্যের চতুর্থ বর্ণ শুদ্র সম্বন্ধেও এ একই বাবস্থা 
বিহিত হইয়াছিল, তাহাও আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা 
করিয়ান্টি। গ্রসঙ্গক্রমে এখানে বল! যায় যে শুদ্রও সচ্চরিস্র 
হইলে সমাজে প্রশংসনীয়, এব: ব্রহ্গচর্য্য-গাহন্থ্য-সঙ্ল্যাসাদি 

স্কার ও যজ্ঞাদিতে অধিকারী হুইতেন এরূপ বিধানও সংহিতা- 
মহাভারতাদি গ্রন্থে রহিয়াছে (মনু, ১০।১২৭, ১২৮, মহাভারত 
শাস্তিপবর্ব ৬০; ৬৩1১২১ ১৩১ ১৮৮) 1 “সমাজসেবক” ও রাষ্ট্র 
সেবক" এই ছুইটি কথা আজকাল এতই গ্রচলিত যে সে যুগের 
প্রসঙ্গে যখন এই শবগুলির বাবহার করা হয়, তখন কিছু 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন ॥ বস্ততঃ সেযুগে সমাজসেবক ও রাষ্ট্রসেবক 
বলিয়! কোনও কথাও প্রচলিত ছিল ন1; কারণ, দেশের সমগ্র 
জনসাধারণ এক মানবধর্শের নিয়মে ও অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়। 
সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা করিত। ইহাই ছিল সেযুগের ৮0110 
০] বা লোকহিতকর কাধ্য ( শাস্তিপবর্ব, ১৯১৮ )। এই 
শাশ্বত মানবধন্মী আজিকার কোনও 1২9116100 বা সম্প্রদায়ধশ্ম 
নয়, অথব। জ্ঞান, ভক্তি ব1 তন্ত্র ইত্যাদি মতবাদের কোনও বিচ্ছিন্ন 
ধর্মচর্চাও নয় ॥ ইহা ছিল দেশ-্রাতি-সমাজ-রাষ্ট্র ও গৃহ- 
পরিবারের যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্কে আধ্যাত্মিক মুক্তজীবন ব৷ 
মহাজীখনের নিয়মে প্রতিপালন করা । স্ুতরাং ইহ! সমাজ ও 
রাষ্ট্রের বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না | ত্যাগ, ব্রহ্ষচর্য্য, 
সত্য, বীরত, মনুষ্যত্ব, দয়া, অহিংস, অনাসক্ত কর্ম ও যাগযজ্ঞা- 
দির মধ্য দিয়৷ মানুষের জীবনকে মহাজীবনের সহিত যুক্ত করাই 
ছিল এই ধর্মের রূপ । সমস্ত দেশবাসীকে এই ধর্দমসাধনার জন্তা 


ব্যটিশিক্ষা ও সমস্রিসাধনা ১৮৭ 


ধাপে ধাপে শিক্ষাদান করিয়া সমগ্িসাধনার জন্য প্রস্তত করা 
হইত। স্তরাং সেকালের রাষ্ট্রও ছিল ধর্ণারাস্ট্র | যুন্ধক্ষে রও 
ছিল ধর্মক্ষেত্র। ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষিপশুপালন, কায়িক শ্রম 
ইত্যাদি সবই ছিল ধর্ম্মসাধনা, সংক্ষেপে যাহাকে বলা হইত 
ত্বধন্ম। এবং এই ব্যবস্থার মধ্য দিয় দলে দলে মানুষ প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া পরমজ্ঞান বা! মহামুক্তির পথে অগ্রসর হইত। 
এ সব কথাও আমর! ইতিপুবের কিছু আলোচন! করিয়াছি। 
মহাভারতের শাস্তিপবের্ধ রাজধর্শের বু আলোচন! 
রহিয়াছে | কি রামায়ণ-মহাভারতে, কি কৌটিল্যের 'অর্থশান্ত্রে' 
আমর! যে রাজধর্মের পরিচয় পাই তাহ! শক্তিমন্‌, প্রভুত্ব- 
পরায়ণ, বিজ্ধিগীযু শত্রদমনকারী, গ্রজাকল্যাণব্রতী, দেশরক্ষক 
রাজার মধ্ো মৃ্তিমান্‌ হুইয়া উঠে। সুতরাং এ যুগের পরি- 
ভাষায় প্রথমেই আমরা একটা প্রশ্রের সম্মুখীন হইতেছি-_ 
1,০6৪ ০ 1£0%/81” ব। প্রতৃত্বপিপাসার রাজশক্তির মধ্যে 
স্থান কতখানি? বল! বাহুলা, ভারতীয় শাস্ত্রে প্রভূত্বশক্তি 
ক্ষাত্রধন্মের বা রাজধশ্মের একটি প্রধান অঙ্গরূপেই বনিত হইয়াছে । 
শ্রীমদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা পাই_ ক্ষাত্রধর্মের 
কয়েকটা গুণের মধ্য বীরত্ব (শৌর্য) এবং 'ঈশ্বরভাব' বা 
প্রভৃত্বভাবের কথ।। কিন্তু এই গ্রভৃত্বের ভাব ও প্রতৃত্বপিপাস। 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্ত। রাষ্ট্রের শাসনদণ্ড পরিচালনার উপযুক্ত 
শক্তিমান্‌ ব্যক্তিত্বকে বল! হইয়াছে নঈশ্বরভাব+। কিন্তু ইহা 
যে ক্ষমতাপ্রিয়তা বা [,0৮৪ ০ 1৯০%/০: নয় তাহা বন্ধ 
শাস্ত্রের মর্দাবাণী অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়। প্রথমতঃ, 


১৮৮  অনৃতের পথে 


সেযুগে রাজার অভিষেক-ব্যাপারে ও রাজকার্ধ্য-পরিচালনায় 
আদর্শ মানবতার প্রতিমৃত্তি ব্রাহ্মণদের প্রাধান্ত স্বীকৃত ছিল। 
প্রজাসাধারণের ইচ্ছাও ছিল বিশেষ বলবৎ । নিম্নলিখিত 
উক্তি তাহার প্রমাণ £__ 


* দাতারং সংবিভক্তারং মার্দীবোপগতং শুচিম্‌। 
অসস্তাক্তমনুয্যু্ তং জন: কুর্বধতে নৃপম্‌ ॥” 

--( শাস্তিপর্ব্, ৯৩ অধ্যায় ) 
অর্থাং-_'ধিনি দাতা, ন্যায়সঙ্গত ধনবণ্টনকারী, ওদ্ধত্য্থীন, 
পবিভ্রন্ঘভাব, এবং কোনও অবস্থাতেই প্রজাদের ত্যাগ করেন 
না, তাহাকেই লোকে রাজা! মনোনীত করে।” দ্বিতীয়তঃ 
দেশজাতিসমাজের জীবনে যাবতীয় কাজের মত রাষ্ট্রপরিচালনার 
কাধা বা রাজকার্্যও ছিল একটি প্রধান ধন্মকার্ধায । এই 
ধর্মকাধ্যবাদের মূলকথ! ছিল ন্বধর্মপালনের ভিত্তিতে প্রজা 
পালন এবং এই উদ্দেশ্টে রজাদণ্ডের প্রয়োগ । এজপ্। রাজার 
শামন কার্ধযকেও অনেক সময় যজ্ঞের সহিত তুলন! কর! হইয়াছ। 

- (৯৮ অধ্যায়) 


রাজনীতিতে চরনিয়োগ, আত্মহুর্বল তা গোপন, শক্রতুর্র্ধবল- 
তার সন্ধান, ভেদনীতি, নির্মমভাবে শক্রদলন, ইত্যাদির প্রয়োগ 
বিছিত হইলেও, রাজনীতি ছিল ধর্ম্মনীতি। অগ্চায়যুদ্ধ নিষেধ, 
এবং রাষ্টরক্ষেত্রে ম্তায় ও সত্যকে ধরিয়া চলিবার নির্দেশ 
হইতে মানবিকতার আদর্শ বোধগম্য হয়। মানবকল্যাণের 
জন্চ শক্রদমনের উদ্দে্টেই সেকালের রাজনীতিতে প্রয়োজন- 


বাঠিশিক্ষা ও সমন্টিসাধনা ১৮৯- 


মত 'কুটনীতি' বা “০11০5” প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু 
স্বার্থপর ভাবে কূটনীতির প্রয়োগ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি মানিয়৷ 
লয় নাই। এজন্য পররাজ্য জয় করিয়া রাজচক্রবর্তা হওয়। রাজার 
আদর্শ হইলেও নিছক ন্থার্থপরতা, দস্ত ও অধর্ম্ের আশ্রয়ে 
পররাজাজয়কে ভারত কোনও দিন নৈতিক স্বীকৃতি দেয় নাই। 
মহাভারতের শাস্তিপর্ধেব ৯৬ অধ্যায়ে (চিত্রশাল1 প্রকাশন, পুণ।) 
আমর! পাই _ 
'নাধর্্বেণ মহীং জেতুং লিগ্সেত জগতীপতিঃ। 
আধন্মযুক্রে! বিজয় হাঞ্জবোহম্বগ্্য এব্চ। 
সর্ধ্ববিদ্যাতিরেকেণ জয়মিচ্ছেন্মহীপতিঃ | 
ন মায়য়া ন দস্তেন য ইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মবনঃ ॥' 
অর্থাংস“অধন্মানুলারে বিজয়বাসন। করা নরপতির কদাপি 
কর্তবা নহে 1:৮৮ অধন্মানুসারে জয়লাভ নিতান্ত নিন্দনীয় 
ও অকিঞচিৎকর। "7": ভূপালগণের বিজয়বাসন! ফর1 কর্তব্য 
বটে, কিন্তু যিনি আপনার মঙ্গল কামনা! করেন, তিনি মায়। 
বা! দর্পসহকারে জয়লাভের চেষ্টা করিবেন না |, 
(কালী প্রসন্ন সিংহেয় অনুবাদ ) 


গ্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এই মানবিক আদর্শ ভারতের 
ইতিহাসে গ্রতিপালিত হইলেও ভারাতর জাতীয় সংস্কৃতি ও 
জাতীয় জীবনের বিরোধীশক্তির দমন-উৎসাপনের যে আদর্শ 
বেগশ্রামায়ণ-মহাভারতে রহিয়াছে তাহা সমান ভাবে কার্য- 
করী হয় নাই। যাহা হউক উদ্ধতি হইতেবুঝা যায় হে 
দস্ত-দর্প-অহস্কার-অধর্্মমূলক ক্ষমতাপ্রিয়ত৷ ভারতের রাজধর্ছে 


১৯৯ অমুতের পথে 


ছিল না। শুধু পররাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে নয়, স্বরাষ্ট্র জোর- 
জবরদস্তি করিয়। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা রাজধন্মে বিশেষ 
নিন্দনীয় ছিল । মহাভারতে শাস্তিপর্ধ্বে ৯২ অধ্যায়ে আমর! 
পাই-_ 


অধন্মদশরশ যে। রাজ। বলাদেব প্রবর্ততে। 
ক্ষিপ্রমেবাপযাতোহস্মাহুভৌ প্রথমমধ্যমৌ ॥ 


অসংপাপিষ্ঠসচিবে৷ বধ্যো লোকস্য ধন্মহা। 

অর্থানামননুষ্ঠাতা কামচারী বিকথন:ঃ। 

অপি সর্ধবাং মহীং লব ক্ষিপ্রমেৰ বিনশ্যাতি ॥ 

অর্থাৎ_-“যে অধাম্মিক রাজা বলপ্রকাশপূর্ধক ফললাভের 

চেষ্ট। করেন, তাহার ধন্মঃ অর্থ, উভয়ই অবিলম্বে ধ্বংস 
হয়া যায়। যে ধর্মঘাতক নরপতি পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর বশবত্বী 
হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি সকলের বধ্য | *****" গৰিত, 
কার্ধ্যানুষ্ঠান-পরাজ্ুখ, যথেচ্ছাচারী ভূপতি এই অথগুভূমগ্ডলের 
একাধিপতি হইলেও অচিরাৎ কালকবলে নিপতিত হয়েন।: 
(পূর্বোক্ত অনুবাদ )। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এখানে 
অধন্্মাচারী ক্ষমতাপ্রিয় রাজাকে বধ করিবারও বিধান দেওয়। 
হইয়াছে । রাজাকে বিতাড়িত ব৷ ক্ষমতাচ্যুত করার নিদর্শনও 
প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না । কিন্তু আদর্শপরায়ণ 
রাজাকে দেবতার সহিতও তুলন। করা হইয়াছে এবং দস্থ্য- 
দলনে, শক্রবিনাশে, অন্তায়কারীর দগুবিধানে রাজাকে কঠোর 
হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । ধর্মসঙ্গত যুদ্ধে বীরত্বের 


বাটটিশিক্ষ! ও সমগ্িসাধন| ১৯১ 


সহিত প্রাণদানকে প্রঙ্জাপালনের ন্যায় রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম বল! 
হইয়াছে -( অধ্যায় ৬০, ৬৮, ৮৯, ৯১১ ৯৭১ ৯৮) ১২১)। 


অপিচ নৈসগিক কারণে কোনও য়ক্ষতি ঘটিলে 
রাজাকে দায়ী করা চলেনা: এরূপ ন্যায়সঙ্গত সমর্থনও 
রাজাকে দেওয়া হইয়াছে (শান্তিপরর্ব) । আবার অধর্ম।- 
চারী গ্রজ্জাগণের বিদ্রোহকেও প্রাচীন ভারতে স্বীকৃতি দেওয়! 
হয় নাই। বস্তুতঃ, কি রাজ কি প্রজা। কাহারও ক্ষেত্রে 
এযুগের মত রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্ব করার ছুনাঁতি সে 
যুগে স্থান পায় নাই। ধর্মই ছিল উভয়ের নিয়ন্তা | 
এজন্য শাস্তিপবের্ধে ৯০ অধ্যায়ে আমরা এমন উক্তিও পাই-- 


ধর্মে ব্ধতি বধাস্তি সর্ধভূৃতানি সর্ব্বদা।" 


অর্থাং--ধন্্ম পরিবন্ধিত হইলে সমস্ত গ্রজা পরিবন্ধিত 
হয়| এজন্য অধর্ন্মাচারী প্রজাগণ বিদ্রোহী হইলেও দেশে 
সর্ধ্ববর্ণের জনসাধারণকে ধন্মাচরণ দ্বারা 'ব্রহ্মবল' ও ক্ষাত্র- 
শক্তির পুনঃগ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইতে বল! হইয়াছে। 
পদানেন তপস। যজ্ঞৈরদ্রোহেণ দমেন চ। 
ব্রাহ্মণগ্রমুখ। বর্ণাঃ ক্ষেমমিচ্ছেমুরাত্মনঃ ॥ 
রাজ্ঞোহপি ক্গীয়মাণস্ ব্রদ্বৈবাহু: পরায়ণম্‌॥ 
-(শাস্তিপর্র্, ৭৮ অধ্যায় ) 
অর্থাং_- “এ সময় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমুদ্ায় বর্ণ দান, 
তপস্তা, যজ্র, অদ্রোহ ও দমগ্ডণ দ্বারা আপন আপন মঙ্গল- 
চেষ্টা করিবেন | রাজার ক্ষয়দশ। উপস্থিত হইলে ব্রহ্গাবলই 


১৯২ জমুতের পথে 


একমাত্র আশ্রয় ।” সুত্তরাং রাষ্ট্রবিশ্ঙ্খলার সময়ে সদিচ্ছাপয়ায়ণ 
মানবধধর্ণে বিশ্বাসী জনগণই ভারতে কল্যাণরাষ্ট্র স্থাপনের 
মূলশক্তি । বর্তমান যুগেও যখন রাষ্ট্রশক্তি বা 305610- 
[06170 ও প্রজাশভি বা ৮৪৮1০ নানাস্থত্রে চিরন্তন ক্ষমতার 
দ্বন্দ লিপ্ত তখন সর্ধত্র যে অকল্যাণ ও অশান্তির ঢেউ 
নিরস্তর প্রবাহিত ইইতেছে--তাহাকে নিরস্ত করিতে গেলে 
দেশেয় সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষদের মমু্ত্বসাধনার মধ্য দিয়া সুস্থ 
স্বাভাবিক রাষ্ট্রবাবস্থা ফিরাইয়া! আন! ছাড়া গত্যন্তর নাই। 
আজ 7১811 59167) বা দলীয় রাজনীতিকে স্বীকার করিয়া 
আমর৷ পাশ্চাতা 1060700120 বা গণতন্ত্রের আলেয়ার পিছনে 
ছুটিতেছি। কিন্ত দেশে ও বিশ্বে যে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যায় বারে 
বারে দেখ! দিতেছে তাহার হাত হইতে ভারতরাষ্ট্রকে ও বিশ্বকে 
মুক্ত করিতে গেলে মানবধর্ণ্গ্রতিষ্ঠ পাষ্ট্রবাদের প্রয়োজন এবং 
উহা একমাত্র মানবধন্ম্াদর্শে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের মধ্য হইতেই 
আবির্ভূত হইতে পারে। এজন্য দেশব্যাপী মনুষ্যত্বের উদ্বোধক 
জাতীয় ত্রহ্ষমচর্য্য আন্দোলন অনিবাধ্যরূপে প্রয়োজন, যাহার 
সহায়ে গণজীবনে ও রাষ্ট্রত্সীবনে যৌনকাম, ধনকাম ও জনকাম 
ব৷ প্রভুত্বকামের বিষাক্ত প্রভাব বিদুরিত কর! সম্ভব হইবে। 


এয়প রাষ্ট্রে ধনলাভ, ধনবৃদ্ধি, সাংসারিক ম্বখন্থাচ্ছন্দ্য, 
এমনকি ভোগন্ুখ থাকিবে না৷ এমন অলীক কল্পনা ধাহার। করেন 
তাহার! ভারতের ইতিহান এবং বেদ-উপনিষদূ-রামায়ণ-মহা ভারত” 
. পুরাশ-স্মতিশাস্ত্রের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ বলিতে হইবে। ভাকতীয় 
রাষ্ট্র গ্রধানতঃ ত্রিবর্গগাধনের জন্যই, অর্থাং ধর্ণা, অর্থ ও কাম 


ধাড়িশিক্ষ। ও সমভ্িসাধন। ১৯৩ 


স্টায়সঙ্গতভাবে ভোগের জগ্ভই বিহিত হইয়াছিল । ধনহীনতাকে 
এজন যথেষ্ট নিন্দা করা হইয়াছে এবং আপংকালে যে কোনও 
উপায়ে ধনাহরণও আপদ্ধন্ম হিসাবে সমধিত হইয়াছে (অধ্যায় 
১৩০, ১৩৪)। মবশ্ট সর্ধেধোপরি ছিল মোক্ষ বা মহামুক্তির আদর্শ । 
এরুপ রাষ্ট্রে সকলের সুখন্বাচ্ছন্দ্য ও সুষম ধনবণ্টনের ব্যবস্থা 
থাকিবেনা ইহাও অন্ঞতার কল্পনা! মাত্র । প্রথম অধ্যায়ে এবিষয়ে 
আমর! কিছু আলোচন! করিয়াছি | মহাভারতে রাজধর্মানুশাস- 
নের স্থানে স্থানে আমর৷ যে *সংবিভাগ' ব৷ ম্তায়সঙ্গত ধনবণ্টনের 
নীতির কথ! শুনিতে পাই-__তাহ। এধুগের 'ধনসাম্যবাদ' ন! 
হইতে পারে, কিন্তু তাহা সেযুগের পরিবেশে ও আদর্শে রাজনীতি 
ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মানবধর্মের ভিত্তিতে সাম্যের নীতি নুচিত 
করে এবিষয়ে সন্দেহ নাই (অধ্যায় ৬৯, ৯১, ৯৩)। ইহ! ছাড়া 
প্রাচীন ভারতের নীতিশাস্ত্রে যাহাতে ধর্মনীতি, রাজনীতি, 
অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি ইত্যাদি হামস্ত বাস্তবজীবন- 
নীতির বিরাট্‌ সমবায় ঘটিয়াছিল _তাহার মধ্যে 'অভূৃত বাক্তির 
ভরণপোষণ? অর্থাৎ বেকারের কর্মসংস্থানও একটি বিশেষ 
কর্তব্যরূপে ন্বীকৃত হইয়াছিল | শ্রীমদ্ভাগবতেও রাজাকে 
প্রঞ্জাগণের জীবিকার সংস্থানকর্তা বল! হইয়াছে (৪২১২২ )। 
প্রজ! ব। জনসাধারণের প্রতি রাজ। বা! রাষ্ট্রের দায়িত্ববোধ 
এত গভীর ছিল যে তাহা এযুগের গণতন্ত্রের মধোও 
বিস্ময়ের বস্ত্ । কোনও প্রজার ধন টুরি গেলে এবং 
তাহার পুনরুদ্ধার সম্ভব না৷ হইলে রাজ! বা রাষ্ট্রই এ প্রজ্জাকে 
এ ধন দিতে বাধা ছিলেন ( অধ্যায় ৭৫) | এন্স্য রাজকোষ 


১৯৪ অমুতের পথে 


হইতে দেওয়া সম্ভব না হইলে এ ধন ধনী বণিকৃদের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইত | ম্ুতরাং দেশে ধনী থাকিলেও 
শোষক ধনতন্ত্রী ছিল ন৷ ইহা! বুঝ। যায় । ধনবান্‌ ব্যক্তির 
ধানিক, তপন্বী ও সত্যনিষ্ঠ হওয়াই ছিল নিয়ম ( অধ্যায় ৮৮ )। 
ধনার্জনকারী বৈশ্টের ধর্মনিষ্ঠার কথ। আমর! মনুসংহিতা হইতে 
দেখাইয়াছি। হারীতসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পাই 
ধনিক বৈশ্ট-শ্রেণী প্রভৃত্বকাম। যৌনকাম ও ধনকামের প্রভাব 
হইতে মুক্ত থাকিবেন। জনসাধারণের প্রতি সমাজ “৭. রাষ্ট্রের 
দায়িতশীলতার এগুলি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এমনিভাবে নিরপেক্ষ" 
বিচারে দেখা যাইবে মানবধর্মহীন আধুনিক রাজনীতি-অর্থনীতি 
নানা সমস্যাসমাধানের নামে যে হৈ-হিল্লোড় স্থপ্টি করিয়া এযুগে 
বিশ্বমানবের জীবনে হ্বিবষহ বিপর্ষ্যয় ঘনাইয়! তুলিতেছে, 
তাহার স্থায়ী, সুস্থ প্রতিকার ভারতীয় মানবধর্মরাষ্ট্রের আদর্শেই 
সুচারুরূপে সব দিক্‌ দিয়া সম্ভব । আমরা "সমাজ-সংস্কৃতি 
অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে এই ধর্নরাষ্ট্রের আদর্শ এযুগের 
উপযোগী ভাবে পরিবন্তিত আকারে গ্রহণ করিতে হইবে, 
কারণ কোনও ধায় আচার-অনুষ্ঠান-মতবাদ এখানে আসল 
কথা নয়। এই দৃষ্টিতে ইহা মানবধর্মবাদী নূতন ভারতরাষ্ট্রের 
উপযোগী রাই্বাদ | প্রসঙ্গত্রমে ইহা উল্লেখ কর একান্ত 
প্রয়োজন যে মহাত্মা গান্ধীর গ্রবপ্তিত ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শ প্রধানত; 
ধর্মবাদী ও নীতিবাদী হইলেও আঙ্জ পর্য্যন্ত এই মানবরর্মরাষ্ট্রের 
আদর্শকে জাতির সম্মুখে স্পষ্টভাবে স্থাপন না করাতেই নবীন 
ভারতের জাতীয় জীবনে যাবতীয় গোলযোগ-বিশুঙ্খলার সৃ্টি 


বাঠিশিক্ষ। ও সমন্তিসাধন। ১৯৫ 


হঈতেছে। সাম্প্রদায়িকতার অমূলক ভীতির কুসংন্কারে ভারত- 
রাষ্ট্রের সতা আদর্শকে চাপ] দিবার ঘে প্রচেষ্টা তাহা! কোনক্রমেই 
সমর্থনযোগ্য নয়, করণ ইহ! অপত্য ও অবাস্তব, এবং জাতির 
শাশ্বত এতিহোর সহিত সম্পর্কচ্যুত। 


দেশের ধনসম্পদ্‌-বৃদ্ধি, দারিদ্রাদুরীকরণ, বিস্তবান্‌ ও 
বলবানের 15%10168010 বা শোষণ হইতে দুর্বল ও দরিদ্র 
জনগণ রক্ষ। করা এ সবই ভারতীয় রান্তরধর্ণে কোনও 
নৃতন কথ। নয়। এঞগুলি রাষ্ট্রের গ্রাথমিক ও অবস্টপালনীয় 
ধর্ণ ছিল। দেশে ধনাগম ও ধনবৃদ্ধি ও প্রজাসাধারণের স্তবখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধিও ভারতীয় রাষ্ট্রের চিরদিনের স্বীকৃত আদর্শ | 
শাস্তিপর্ধেধ ৯০ অধ্যায়ে এমন কথাও পাই-- 

ধিনাৎ অবতি ধন্মোহি ধারণাদেতি নিশ্চয়ঃ। 


অর্থাং_ 'ধনাগম ও ধনবৃদ্ধি করে বলিয়াই ধর্মের ধর্ণনাম 
নির্দিষ্ট হইয়াছে ।” কিন্তু এই ধনবৃদ্ধি সমাঞ্জের এক বিশেষ 
শ্রেণীর বিশেষ স্বধর্ন ব। জাতীয় কর্তব্য মাত্র ছিল। তাহা 
ন্যায়সঙ্গত ভাবে অব্রিত ও জনকল্াণে ব্যয়িত হওয়ার নীতিও 
আমর! পুরবের্বই আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং ধনকে যথেষ্ট 
পরিমাণে স্বীকার করিয়াও তাহার বিষাক্ত প্রন্তাব সেযূগে 
ছড়াইয়া৷ পড়িতে দেওয়া হয় নাই, স্বার্থপর ধনসঞ্য় ছিল 
রাষট্রধর্মবিরোধী । অথচ এই আদর্শের ভিত্তিতেই গ্রীক-শক-হুন- 
পাঠান-মোগল ইত্যাদির আক্রমণযুগেও ভারত কত এশ্ব্যযশালী 
ও নুখস্বাচ্ছন্দাপূণণ দেশ ছিল ইতিহাস ও বিদেশী পর্যাটক. 


১৯৬ অমৃতের পথে 


গণের বিবরণ তাহার সাক্ষা দেয়! অদহায় এবং তুর্ববলদের 
ন%010109610) বা শোষণ নিরস্ত করাও ভারতীয় রাজধর্নের 
অবশ্যকর্তব্য ছিল। ৯১ অধ্যায়ে আমর! পাই-__ 


'বিমানিতে। হতঃ তরু ্স্বাতারং চেন্ন বিন্দতি। 
অমানুষকৃতস্তত্র দণ্ড]! হস্তি নরাধিপম্‌ ॥' 
অর্থাং-: “অবমানিত, আহত ও আর্ত বাক্তি যদি রাজার কাছে 
পরিন্রাণের উপায় না পায় তবে অমানুষী দৈব দণ্ডে দ্বপতিকে 
নিহত করে। ছুর্র্বল, অনশনরিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সংবিভাগ 
বা ন্যায়সঙ্গত অন্নাদিবণ্টনও রাজধর্নের অঙ্গীভূত ছিল। 


'সংবিভজা যদা! ভূড্ক্তে নৃপতিহূর্বান্নরান্‌। 

তদ। ভবস্তি বলিনঃ স রাজ্ঞো ধর্ণ উচ্যতে ॥' 
(৯১ অধ্যায়) 
অর্থাং--'রাজা যখন দুর্বল প্রজাগণকে সংবিভাগ বা ন্যায়সঙ্গত 
অন্নাদদিবণ্টন দ্বারা সেবা করিয়া নিজে ভোজন করেন এবং 
তুর্বলের৷ বল লাভ করে, তখনি রাজধর্ম প্রতিপালিত হয়। 
অপরদিকে লোভী রাঞ্জকর্মচারীগণের ছ্বার1 প্রন্জা-উৎগীড়নও 
সেযুগের দৃষ্টি এড়ায় নাই__এমনি সৃক্ষ ও সম্যগদরশা ছিল 
রাষ্ট্রর্মের ব্যবস্থা ( অধ্যায় ৮৯, ৯১ ) | সাধারণ- 
ভাবে সে যুগে দেশে দারিত্র্য ও ছুপ্তিক্ষ অনেক কম থাকিলেও _ 
অসহায় প্রজ্জাগণের সেবা রাষ্ট্রের অন্থতম কর্তব্য ছিল। মহ” 
ভারতের বিরাটপর্বধে ১৮শ অধ্যায়ে আমর! পাই-_'যুধি্টির 
রাষ্ট্রমধ্যে অন্ধ, বৃদ্ধ, অনাথ, বালক ইত্যাদি হরবস্থাগ্রস্ত লোক- 


ব্যষ্টিশিক্ষা ও সমষ্টিসাধন! ১৯৭ 


দের সর্ধ্বদ। প্রতিপালন করিতেন।+ (কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) 
কিন্ত এইসব দৈহিক অভাবমোচন ছাড়া রাজাকে দেশের 
জনসাধারণের স্বভাব-চরিত্র শুদ্ধ করার দিকে বিশেষ অবহিত 
হইতে হইত। উক্ত ৯১ অধ্যায়ে আর একটি শ্লোক এইরূপ-_ 


“তেষাং যঃ ক্ষত্রিয়ে! বেদ বন্ত্রাণামিব শোধনম্‌। 
শীলদো ষান্বিনিহর্ত,ং স পিতা স প্রজাপতি 


অর্থাৎ _'তাহাদের মধ্যে যে ক্ষত্রিয় লোকের চরিত্রদোষ সংশোধন 
করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ রাজা ও প্রজাগণের পিতা । ' পুনশ্চ, 
এ অধ্যায়েই বল! হইয়াছে যে উচ্ছ জ্বল, অর্থলোভী, পশুতুল্য 
মানুষের! শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ধর্মের দ্বারাই নীতির পথে পরিচালিত 
হয়। রাজা শিজে সুনীতিপরায়ণ চরিত্রবান না হইলে ইহা 
অসম্ভব । সেইজন্য ক্ষত্রিয়ধর্মে জিতেক্দ্রিয়তা ও চরিত্রবস্তার প্রাধান্ত 
রাজধর্মানুশাসন অধ্যায়ের সর্বত্র সূচিত হইয়াছে । কিন্তু রাষ্ট্র 
নায়ক ও রাষ্টশাসক তথা রাজনীতিচর্চাকারী “দেশসেবক-দের 
মধ্যে আদ মনুষ্যত্বের শিক্ষাসাধনা কোথায়? আজ আমর! 
কথায় কথায় সম্রাট অশোকের গুণগান করি, ভারতরাষট্রের শীল- 
মোহর হিসাবে অশোকস্তন্ভের 'ধর্্চক্র'ই আজ গৃহীত হইয়াছে। 
অথচ সম্রাট অশোক ভারতের চিরস্তন এতিহোর অন্ুসরণেই 
কেমন করিয়া নিজে সপরিবারে ধর্মাচরণ করিয়া প্রজাসাধারণের 
মধ্য ধরশ্মপ্রচার করিয়া প্রজাগণের চারিত্রিক উৎকর্ষলাধনে 
তৎপর ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত শিলালিপি হইতে বুঝা যাইবে-- 


এতৎ চ অন্তৎ চ বনবিধং ধর্মাচরণং বন্ধিতম্‌। বর্ধয়িস্ততি 


১৯৮ অসুতের পথে 


চ এব দেবানাং প্রিয় প্রিয়দশর রাজা ইদং ধর্মচরণম্‌ | পুত্রা চ 
কে নপ্তারঃ চ প্রনপ্তারঃ চ দেবানাং প্রিয়স্য প্রিয়দশিনঃ রাজ্রঃ 
প্রবদ্ধয়িষ্যস্তি চ এব ধর্মমচরণং ইদং যাবকল্পং ধর্মে শীলে চ স্থিত 
ধশ্মং অনুশাসিত্যস্তি। এতৎ হি শ্রেষ্ঠং ধর্ম যত ধর্ম্মান্ুশাসনম্‌ ॥ 
ধন্মচরণং অপি চন ভবতি অশীলম্ত | '_-(1০০1: 70100 1৮, 
450121) 11050110010705, 750. 101. 2, 051135858,) 


( বাংল? অনুবাদ )_ “ইহ! এবং অগ্যান্ত বছবিধ ধশ্মাচরণ 
বন্ধিত হইয়াছে । দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শা ধম্মের আচরণ 
বুদ্ধি করিবার চেষ্ট! করিবেন । দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দশির 
পুত্রগণ, পৌব্রগণ এবং প্রপৌত্রগণ কল্লাস্ত পর্ধাস্ত ধর্মের আচরণ 
বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং ধর্মে ও শীলে ( নৈতিক 
আচরণে ) স্থির হইয়া ধশ্ম অনুশাসন করিবেন । কারণ, যাহাকে 
ধন্মান্ুশাসন (ধন্মশিক্ষাদান) বলে তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং নৈতিক 
চরিত্রহীন বাক্তির পক্ষে ধর্মাচরণ সম্ভব নয় । * ভারতের রাষ্ত্রশক্তি 
আন্ত 9908181 অর্থাৎ এহিক উন্নতির জন্তই বদ্ধপরিকর ॥ কিন্তু 
একট। মহান্‌ জাতিকে পুনর্গঠিত করিতে গেলে তাহার চিরন্তন 
মানবধর্মপ্রতিভাকে ক্ষুণ করিয়া কি তাহ] সম্ভব? আজ ভারতী- 
য়েরা, স্বাধীন হুইয়া, বিলাতী ছাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি 
এবং তাহারই অনুগামী সমাজবাবস্থা ও সমাজনীতিরই প্রচলন 
করিতেছেন, ইহা একাস্ত পদ্দিতাপের বিষয় | ইহাতে ভবিষ্যতে 
কোনও জাতীয় মহাজাগরণ ও মহাসংহতির আশা কর। যায় ন|। 
আমরা এরূপ আশ! করি না যে এখনই এক মানবীয় ধর্মনীতির 
আদর্শে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হইবে, সে 


বাণ্টিশিক্ষা ও সমষ্ঠি সাধন! ১৯৯ 


কার্ষপন্ধতি অবশ্যই নান! জটিলতায় সমাকীর্ণ। কিন্ত পৃরণবেই 
'আমরা বলিয়াছি ভারতীয় সমাজধর্ম্নের মহাজাগরণের যুগ 
'আসিয়াছে। বহু বৎসরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়াই তাহার পথ প্রস্তুত হইবে। কিন্তু তথাপি সেই ভাবী মহা- 
জাগরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আস্ত ভাবিবার, বুঝিবার ও 
পথ প্রস্কত করিবারও সময় আসিয়াছে । এই পথ রাজনীতি- 
তর্থনীতিরই পথ নহে, ইহা জাতীয় জীবনের মূলে সমাজবধর্মম- 
চেতনার পুনজগরণের পথ । 


'স্বাধীনতা” লাভের পর হইতে আমরা সম্পূর্ণ বৈদেশিক 
রাজনীন্তি - অর্থনীতি - ধনতন্ত্র - গণতন্ত্র - সনাজ্তন্ত্র-সামাতন্ত্রেরই 
মন্্ুলরণ করিয়। চলিয়াছি । বৈদেশিক সংঘাতে যে নব জাগরণ 
আপিয়াছে তাহাতে ইহা স্বাভাবিক | এযুগে পশ্চিমের রাজনীতি 
মর্থনীতি-বিজ্ঞানের আন্দোলনকে বাদ দিয়া চলার গুশ্বই উঠেনা। 
বিল্ত ইহারই মধ্য দিয় ক্রমশঃ ভারতের নিজন্ব সমাজধর্ম-প্রতিভার 
পুনকজ্জীবন ঘটাইতে হহবে। গুসঙ্গক্রমে বলা যায় ভারতের 
সংবিধানে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবাদ হইতে সংগৃহীত সানা-ন্ায়-ন্বাধীনতার 
ধু কথা থাকিলেও কোনও নিজন্ব মৌলিক মানবীয় নীতিসাধনার 
কথানাই। অথচ রাশিয়ার সংবিধান সমাজকল্যাণে স্বার্থতাগী 
শ্রমের মর্ধ্াদা এক নূতন ও অবশ্যপালনীয় নীতিবাদরূণে যথেষ্ট 
কজ্োরের সহিত ঘোষণা করিয়াছে । ভারত এখনও তাহার শাশ্বত 
ধন্মের নিজন্ব নীতিবাদ খুঞ্জিয়া পায় নাষ। 


২০ অমুতের পথে 


ভবিষ্যতের ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বে যে দিন এক 
মানবিক চরিত্রসাধনার সমাজধন্মী অনিবার্ধরূপে প্রয়োজনীয় 
হইয়া উঠিবে--যে সমাজধর্্ন অন্তরের "বৈজ্ঞানিক সংঘমে তথা 
বাহিরের রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক নিয়ন্থণে স্প্রতিষ্ঠিত__-সেইদিন 
মানবধন্ক্রী ভারতীয় রাজনীতির সংযত খ্নদ্ধ চরিত্র সাধনার আদর্ণ 
নৃতনরূপে আবিভূ্তি হইবে । জ্ঞাতীয় ব্রন্মচর্যসাধনার তাহাও 
হইবে অঙ্গীভূত। দেশসেবক-রাষ্ট্রসেবক তথা জনসাধারণকেও 
তখন তাহার অনুশীলনে অবহিত হইতে হইবে, কারণ রাজধর্মম 


ও প্রজাধন্মন পরম্পরের অন্ুপূরক । 


কৌটীলোর অর্থশাস্ত্ে রাজ! বা রাষ্ট্রশাসকের চরিব্রসাধনায় 
বার্তা ( অর্থনীতি ), আন্বক্ষিকী ( দর্শন ও ন্যায শাস্স ), 
দণ্ডনীতি ( রাজনীতি ) ইত্যাদি বিগ্যাশিক্ষার সহিত রিপু-ঈন্ড্িয় 
ভয় ও “বুদ্ধ ( প্রাজ্ঞ ) * সেবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে_ 
“বি্যাবিনয় * হেতুরিন্দ্রিযজয: কামক্রোধলো ভমানমদহর্ধতাগাৎ- 
কাধ:। - - কৃতনং হি শান্ত্রমিদমিক্িয় জয়ঃ।+(অর্থশান্ত্র, ২য় অধ্যায়, 
ওয় প্রকরণ)। ইহা! জাতীয় ব্রহ্মচধ্যেরই চরিব্রসাধনা । মহা- 
ভারতে শান্তিপর্েবও ইহার বর্ণনা আছে। প্রজ্ারগ্তকতা আজ- 
কালকার জনপ্রিয়তা বা 93৩18110 নহে। এজন ধর্মমনিষ্ঠ, 
সত্প্রতিষ্ঠ হইতে হয় ( অধ্যায় ৫৬, ৮৪)। নস্ৃতরাং সে 
যুগের রাজনীতি ছিল মনুযাত্বপাধনার নীতি -রাজা ও প্রজা 


ব্ষ্টিশিক্ষা ও সমষ্টি সাধন! ২০১ 


যাহার সংসাধক। মানুষ হিসাবে রাজায়-প্রজ্জায় তেদ নাই__ 

একথাও আমরা সে যুগে শুনিতে পাই (অধ্যায় ৮৯)। প্রজা- 

গণের রাষ্ট্রের উপর প্রভাবের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এমনকি 

ভূতাদের প্রতিও সঙ্গত সম্মীনদানের বিধান আছে (অধায় ৮৭, 

৯১)। রাষ্ট্রে বা সমাজে ধনতান্ত্রিক পু'জিবাদের গ্রশ্বই ছিল না । 
রাষ্ট্র ও সমা.জর নিয়ন্তা 'ত্রাহ্মণশ্রেণীর ধর্মই ছিল ধনসঞ্চয়বর্জন 

(মনু, অধ্যায় ৪), "ক্ষত্রিয় শাসকশ্রেনীর ধন্ম ছিল রাষ্ট্রক্লল্যাণে 

ধনব্যয় ও মন্তায় ধনসঞ্চষের নিবারণ যাজ্জবন্ধ্যসংহিতা, ১ | ৩৩৭ 

_-৪১), বৈশ্য" বাবসায়ী শ্রেণীর ধন্ম ছিল ধনপ্রতৃত্বত্যাগ (হারীত 

সংহিতা, ২ | ৭৮৮) এবং ধর শ্রমিকশ্রেনীরও ধর্ম ছিল ধন- 

লোভবজ্জিত দ্বিজাতিদের কাজে নাহাযা করা। বেকার শুর্রের 

বৃন্তধাবস্থ দ্বিজ্জাতির অবশ্যকরণীয় ছিল। এই স্বাভাবিক সমাজ 
স।মো প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় রাষ্ট্রবাদ সুদীর্ঘ কয়েক সহত্র বর্ষ বাপিয়া 
শুধু নান! খণ্ুরাক্জের জন্ম দেয় নাই, বহু ভান্তরাতক সম্পর্ক 

সম্পন্ন বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্ত্য ও রাষ্ট্রনেতা! - সমরনেতারও আবিভাব 

ঘটাইয়াছে। ইউরোপের ইতিহাসেও ইহার বেশী কিছু ঘটে 

নাই। (89116108)] 61)119509101)1559 0 0, 7495%5% এনং 

118000 ?০011069] 61১11950199) 9. 1, 98119 দ্রে্টবা)। 
গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখা, এ যুগে সেই শ্রেনীৰিভাগ বা জাতিবিভাগ বাদ 

দিয়া সমা্গ ও রাষ্ট্রের নিসকার্থ সেবায় ম্বভাবদ্বাধীন “স্বকর্ম- 

সাধনার ভান ও আদর্শ গৃহীত হইতে পারে এবং আধুনিক 

রাঞ্জনাতি-অর্থনীতির কাঠামোর মধো€ তাহা সম্ভব । 


২২ অমুতের পথে 


এই আদর্শের পথেই ভারতের জাতীয় জীবনকে তাহার 
নিজন্ব গণধর্ণ-সমাজধর্্ম-সাম্যধন্ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে 
পারে। জাতীয় জীবনে সেই নষ্ট ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার নাঁ হওয়। 
পর্যস্ত এযুগের রাষ্ীয় ও সামাজিক দন্দ-চাঞ্চলা-অনিশ্চয়তা দূর 
হওয়া অসম্ভব । আঞ্চলিকতা-প্রাদেশিকতা-সান্প্রদায়িকতা হইতে 
মুক্তিরও ইহাই পথ | ইহাও লক্ষ্য করিবার ব্ষিয় যে এ যুগেও 
গ্রত্যেক বৃহ জাতি তাহার নিজস্ব প্রতিভা-পরিবেশ-এঁতিহামতই 
জাতীয় জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের 
স্ায় ভারতেরও পরান্ুকরণ-ছুর্ববলতা! ও মোহ এখনও কাটে নাই । 
ভাতিকে এবার আতুস্থ হঈতে হইবে ॥ নচেৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
বলিতে হয়--'যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করেন, 
যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে 
আতিথ্য গ্রহণ করিতে আলে না” । ভারতের সমস্ত মহাপুরুষ ও 
মহামানব তারতের জাতীয় মহাজাগরণে ভারতাত্মার পুন- 
রুদ্বোধনের উপরই এজন জোর দিয়াছেন । 


এই সমাজধর্ন সাম্প্রদায়িক নয় ও হইতে পারেনা । 
এ জন্য হিন্দু, মুসলমান, খী ষ্টান ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়কেই আঙ্গ 
নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ ও 


ব্্রিশিক্ষা! ও সমগ্টিলাধন ২০৩ 


সহযোগিত! করিতে হইবে । বাক্তিগ বৰ! সম্প্রদায়গত ধন্মামু- 
্ান যেমন চলিতেছে তেমনি চলিতে পারে । কিন্ত সমান্জীবন 
ও জাতীয়জীবনে মনুষ্ত্বসাধনার মহান্‌ ধর্মের নীতি ও পদ্ধতিকে 
আজ ধীরে ধীরে কাজে লাগাইতে হইবে । এমনকি পাশ্চাত্য 
এহিক সভ্যতার সহিতও ভারতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতার 
সংমিশ্রণ তাহার মধ্যে ঘটাইতে হইবে | এই গ্রসঙ্গে স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী ম্মরণীয়--ভারতের ধন্ধ লইয়া! ইউরোপের 
সমাজের মতো একটি সমাজ গড়িতে পারো 1? আমার রিশ্বাস 
ইহ! কাধ্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর এরূপ হুইবেই হইবে |" 
_-( আনন্দ বাজার পত্রিকা, দিনের বাণী)। 


ফল কথ! যে রাষ্ট্রাদর্শ ও সমাজধর্মা ভারতে আত্মপ্রকাশ 
করা তাহা কোনও বিশেষ ধন্মমত বা তাহার রীতিন্নীতি- 
আচার-অনুষ্ঠান লইয়া হইবে ন। ৷ সেঞ্জন্ত ভারতীয় “হিন্ছু' ধর্মের 
যে ৰিশেষ অবদান জাতি ও সমাজের জীবনে উন্নতির সহায়ক 
হইবে বলিয়া আমরা এতক্ষণ আলোচন। করিয়াছি, তাহাকেও 
প্রাচীন রীতি-নীতি-আচার-অমুষ্ঠান হইতে বুগোপযোগীভাবে 
মুক্ত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের যে মিশ্র- 
সংস্কৃতি (00171095165 0016016 )-র কথ। অনেকে বলেন 
ভাহাদের অবশ্টু মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় সমাজ ও 
জাতির প্রাচীনতম ও প্রধানতম সংস্কৃতিকে বাদ দিয়! ব| 
গৌণ করিয়া ইহা গড়িয়া উঠিতে পারে না। এমন কফি ঘে 
মিআসংস্কৃতি ও সর্ব্বধন্মের বিশেষ অবদান লইয়। নবজাতীয়তা- 
গঠনের কথা হইতেছে তাহার আঘর্শ প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম 


২৪৪ অনুত্ধের পথে 


হইতেই গৃহীত | ভারতীয় সমাজসংস্কৃতির যে বিশেষ ধারা, 
আক্ষচর্ধা ও ন্বধ্ধলাধনার কথ। আমর! বলিতেছি তাহা অবশ্যই 
জাতীয় সংস্কৃতি হিসাবে জাতীয় জীবনে গ্রহণীয়। ব্রহ্ষ- 
ঈর্যের আদর্শ সবধর্মে সমানভাবে না থাকিলেও, অর্থপিপাসা, 
রভৃত্বপিপাসা ও যৌনকামপিপাসার শ্তায়সঙ্গত সংযম এবং 
এবং ঈশ্বর বা পরমনতোর নিয়ন্ত্রণে কাজ কর” এগুলি 
॥£কল ধর্টেরই গ্রহণযোগা আদর্শ । ভারতের জাতীয় 
জীবনকে এ দিব্যভাবের দৃষ্টিতেই সেবা করিতে হইবে । 
এই নেবাই 'শ্বধ্ণসাধনা',__ ভায়তের শাশ্বত ও ভাবী নব- 
জাতীয়ঙার মহামন্ত্র। 


হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান_যেই হউক-__এই মহাসিলন 
ও মহ্াসমন্থয়ের আদর্শকে গ্রহণ না করিয়া পুথক্‌ হইয়। 
থাকিতে ঢাহিলে তাহ! নবজাতীয়তার পরিপন্থী হইবে | 
“পুর্ব ও পশ্চিম”! প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যাহ বলিয়াছেন 


তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন--- 
ভারতবর্ষের যে অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিৰে না'"""-" 
ডারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহ্াকে--"--*-*. অনাবস্ঠাক ব্যাঘাত 


বলিয়া একেবারে বঙ্দন করিবেন।” ইহার পুরে তিনি বলিয়া- 
ছেন__এই পরিপূর্ণতার প্রতিমাগঠনে হিন্দু, মুসলমান হ! 
ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে 
বিলুপ্ত করিয়। দেয়, তাহাতে ম্বাজাতিক অভিমানের অপহৃত্যু 
ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের ব। মঙ্গলের অপচয় হয় ন1।, 
এই মহাখিলন ও মহাসমন্বয়ের অর্থ কোনও বিশেষ ধর্ম ও 


ব্যটিশিক্ষা ও সমন্টিসাধনা ২৩৫. 


সম্প্রদায়ের আত্মবিলোপ নয়, পরম্ত সকল সম্প্রদায়েরই, 
জাতীয়- জীবনধর্্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ, পরছ্ধেষী, পরপ্রাসী 
মনোভাবের শোধন। ভারতরাষ্্রকে এজন্য নিরপেক্ষভাবে 
সকল সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। মনুষ্যতসাধনায় 
ভারত সাম্প্রদায়িক পার্থক্য স্বীকার করেন।। মনুসংহিভায় 
১৪।৪৫-এ মনুষ্যত্ব সাধনার “সংস্কারবজ্জিত আর্ধভাধী ও ম্নেচ্ছ- 
ভাষী উভয়েরই নিন্দা করা হইয়াছে। 

রা্রীণীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে আধুনিক গণতন্ত্র ও 
সাম্যবাদের কিছুবিশদ আলোচনায় আমরা পরে আমিতেছি ।* 
এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে এই সমস্ত আধুনিক মত্তবাদে যে 
ধর্মকে বাদ দিয়া চল! হয় ভাহা মধ্যবুগীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম । 
কিস্তু “বিজ্ঞানসম্মত" মানবীয় সমাজধন্মের সন্ধান পাওয়া গেলে 
ভবিষ্যতে সমন্বয় নিশ্চয় অসম্ভব ব1 অবাঞ্চিত হইবে ন।।ণ* 
স্বতরাং যে বৈদেশিক গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের আদর্শ 
আজ দেশে-বিদেশে জটিলতা ও বিপর্যয় বৃদ্ধি করিয়। চলিয়াছে 
তাহাদিগকেও ভারতে ভারতীয় আদর্শে পরিশুদ্ধ ও সমন্বিত 
করিয়। বিশ্বকঙ্যাণে নিয়োগ করিতে হইবে । এই সন্বয়েরই 
ভিত্তি শাশ্বত সমাজধশ্ম ও যৌনকাম-ধনকাম-জনকামের 
নিয়ন্ত্রণের উপর প্রতিষ্ঠিত মানবীয় ধর্মরাহ্্রীবাদ। ইহার জন্য 
কন্ম করা এযুগের "ধর্মযোগ”সাধনা এবং ইহাই এযুগের 
মানুষের শাস্তি-শক্তি-মুক্তিলাভেরও প্রশস্ত পথ। ূ 
নি বল 
৭ এ) পৃঃ ৬৫৪-৫৮ দ্রষ্টবা। 


শপ জজ 


২৬৬ অম্বতৈর পথে 


এই প্রসঙ্গে বরন্মাদেশের এককালীন প্রধানমন্ত্রী 0, বিএ 
ঘে বঙ্গিয়াছিলেন কমিউনিজমেধ প্রভাব এডাইতে হ্নাঁতি, 
ঘুষ, মন্যপান ও নারীবিলানল ( ০077019110128, 10719579, 
31100 800. %/0100910161756 ) বন্ধ করিতে হইবে * ইছা 
ত্তাৎপর্পূর্ণ । বলা বাছ্ঙ্গাঃ কমিউনিজম (সাম্যবাদ ) বা 
নোহ্যালিজম ( সমাজতন্ত্রবাদ ) এড়ান আজ আসল প্রশ্ন নয়, 
ভারতের মাটীতে ইহাদের ভ্রমসংশোধন ও ভারভীয় জীবন- 
ধর্মের সহিত সমন্্য়ই আসল কথ।। এখানে আমরা যে 
জাতীয় জীবনধর্ম্ন বা সমাজধন্ম্নের কথা বলতেছি তাহা প্রাচীন 
ভারতীয় সমাজধর্ম্ের প্রাচীন কূপ একেবারেই নয়।$ 

এই শাশ্বত সমাজধর্মের আদর্শ মাত্র বাক্তিগত জীবনে 
ধর্মোপদেশ* ও ধশ্মসাধনার' মধ্য দিয়! কার্ধকরী কষ! 
যাইবে না। এই বাস্তব রাজনীতি-অর্থনীত্তি-বিজ্ঞানের যুগে 
ভারতে নৃতন মানবধন্মী রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানে রও 
বাস্তব প্রয়োগ করিতে হইবে ।% অপর দিকে ভারতের 
নৰযুগের এই আদর্শবাদকে ভবিষ্যতে বৈদেশিক বহিরাক্রমণের 
হাত হইতেও সব্বিপ্রঘত্ধে রক্ষা করিতে হঈটবে। একট! বিশ্ব 
আদর্শবাদী দেশের বিরুদ্ধে এরূপ বহিক্াক্রমণের সমন্তা 
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$-_-ভূমিকা, পূঃ [ঝ], [ভ] & বিগিনন অধ্যায়, পৃঃ ৭৯, ১৯২) ১০৪৪ ১৯৭, 
১১৩) ১১৪) ২০২, ২০৩, ২৩৯-৪৪১ ৩১১১ ৬৫৯, অঙ্গ (২) পৃঃ ১৫, 
২৪--২৬ দ্রষ্টব্য। 

-৫- অন্গযোজ্নাপত্র (২), পূ: ২৪২৬ ভুষ্টবা। 


বায়িশিক্ষ। ও সমগ্তিসাধন। ২০৭ 


দেখা দিবেই । এই জাতীয়-আদর্শবিরোধী শত্রদপকেই বেদ- 
রামায়ণ-মহাভারতের সর্বত্র “রাক্ষস' “দস্থ্য* ধল। হইয়াছে এবং 
যে কোনও প্রফারে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া! তাহাদের উৎসাদন 
ও জাতীয় আদর্শরক্ষ। রাষ্ট্রধর্মের একটি প্রধান অঙ্গরূপে বনগিত 
হইয়াছে । এইরুপ যুদ্ধকে যজ্ঞের সহিতও তুলনা কর! হইয়াছে 
-( অধ্যায় ৬৯, ৮৯, ৯৮ )। অহিংস, উদারতা, নিরপেক্ষতার 
কোনও স্থান সেখানে ভারতীয় শাস্ত্রে দেওয়া হয় নাই | এই 
চ0$10৮০ ( ভাববাদী ) আদর্শ ছাড় ভারতরাস্ট্র কখনও 
সামরিকভাবে শক্তিশালী হইতে পারে না। 

আমর! প্রাচীন ভারতরাষ্ট্রে মানবধর্মী ব্রহ্ষচধ্যসাধনার 
পাশাপাশি যে ক্ষাত্রধর্মী বীরত্বসাধনার আদর্শ দেখিতে পাই 
ত'হাও জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্ধাপূর্ণ। মহাভারতে যেমন 
একদিকে পাই যুধিষটিরের রাজসভায় সহস্র খষি সভাসদের কথা 
এবং তাহার দ্বার। দশসহত্র উদ্ধরেতাঃ যতিগণের তথ! অষ্টাশীসহত্র 
গুহধর্মী সাতক্গণের পরিচর্যার ব্যবস্থা (বিরাট পর্ব, ১৮শ 
অধায় ), অপর দিকে তেমনি পাই মহধিগণের যুধিষ্টিরকে ক্ষাত্র- 
ধর্ণে উদ্ধন্ধ কর! এবং তাহার চারি ভ্রাতা এমনকি দ্রৌপদীকর্তৃক 
তাহাকে ক্ষাব্রভাবহীনতার জন্য তীব্র ভৎসনার কথা ( শাস্তি- 
পর্বব )। সেই সঙ্গে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ যথা, রামায়ণ-মহাভারত- 
স্মৃতি-সংহিত।-পুরাণাদিতে রাজধর্যমের বা রাষ্ট্রনীতির আলোচন। 
ও যুদ্ধ, যুদ্ধান্ত্র হূর্গ, যুদ্ধঝাল ও যুন্ধনীতির বছ বাস্তব আলোচন! 
দেখিতে পাওয়া যায়। এমনকি যুদ্ধকাল ছাড়াও নগরে ও নগর- 
প্রাসাদে যুদ্ধের জন্ত যাবতীয় ব্যবস্থা থাকিত তাহা আমর! 


২০৮ অণৃতের পথে 


জানিতে পারি রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চমসর্গে অযোধ্যানগনীর 
বর্ণনায় | মেখানে বল! হইয়াছে__'সেই নগরীর উন্নত অট্রালিকা- 
শিখরে পতাকা সকল শোভা পাইত । সেখানে শত শত শতন্বী 
নামক যন্ত্র স্থাপিত ছিল ।......... এই নগরীতে অস্ত্রবিদ্ভানিপুণ 
মহাবীরগণ অবস্থান করিতেন ('আধ্যশান্ত্র' অনুবাদ )।| আমরা 
এখানে যে বর্ণনা পাইতেছি তাহ1 একান্তই বাস্তব, পৌরাণিক 
যুদ্ধকাহিনীর মত কিছু নয়। “শতঙরী' নামক যন্ত্র আসলে একটি 
ভীষণ মারণাস্ত্র । ইহার সম্বন্ধে 81010191 ৬11119175 তাহার 
বিখ্যাত অভিধানে লিখিয়াছেন__% 08161001211 02015 
$/629010 (01960 25 8. 00155116, 90197009960 5৮ 50189 
[01706 8 9011 01 018-2110 001 1001086-.....), অর্থাৎ-_ 
'একটি অতি ভয়হ্থর ক্ষেপণাস্ত্র যাহ! একগ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র 
অথবা রকেট বলিয়া অনেকে মনে করেন .১-১০১১১ ১০০০০" 
আমর! একথ! বলিতে চাই না যে আধুনিক কালের মত অস্ত্র- 
শন্ত্রাদি সে যুগে ছিল। 'অপরপক্ষে আমর যেরূপ অস্ত্রের উদ্দা- 
হরণ দিলাম তাহ। 'অগ্নিবান' 'বরুণবান' 'সর্পবান” ইত্যাদির মত 
পৌরাণিক কিছু নয়। কিন্তু আমরা ইহা অবশ্যই বলিব যে মানব- 
ধর্মী প্রাচীন ভারতে দেশব্যাপী যুদ্ধব্যবস্থ। ও যোস্ধু মনোবৃত্তির 
পরিচয় ইহাতে পাওয়। যায়। ঈশ্বরভক্তিবাদ৷ গীতার মধ্যেও অষ্টা- 
দশ অধ্যায়ের অজ্র জ্ঞানভক্তির উপদেশের মধ্য দিয়া পরমভক্ত 
অর্জুনকে ভগবান্‌ যুদ্ধকার্য্যেই নিযুক্ত করিয়াছেন। মহাভারতের 
মোক্ষধর্মের উপদেশের সঙ্গেই রাজধন্মের অজত্র যুদ্ধনীতি-শাসন- 
নীতি-্দগুনীতির বর্ণনা রহিয়াছে । ইহাই আদর্শ শাস্বত ভারতের 


ব্যটিশিক্ষ! ও সমষ্টিনাধন। ২৪৯ 


আদর্শ শাশ্বত ধর্ম । পরবর্তীকালে সমাজ ও রাষ্ট্র যখন ছিন্নভিন্ন 
বিপর্যস্ত, তখনই সেই মানবধর্মী জীবন্ত সমাজরাষ্ট্রের বিপর্ষায়ের 
যুগে ভারতে নিছক জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ, তন্ত্রবাদ ইত্যাদি সম্প্র- 
দায়সাধন। প্রাধান্য লাভ করিয়াছে | 


এযুগে পুনরায় ছুইজন মহাপুরুষের মুখে সেই শাশ্বত 
ভারতের বাণী আমরা শুনিতে পাইয়াছি । একজন বিশ্ববিখাত 
বীর সন্গ্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ যিনি বলিয়াছেন--'ড/106 
ক্ষাত্রবীর্যয 2105 ব্রহ্মতেজঃ,' এবং অপরঞ্জন ভারতবিশ্রুত আ'চাধ্য 
স্বামী প্রণবাণন্দ যিনি জাতীয় জীবনে ব্রন্মচর্য্য ও ক্ষাত্রবীর্য্ের 
বাস্তব সাধনা প্রবপ্তিত করিয়াছেন । 


রাষ্ট্রনীনত্তির এতখানি আলোচনায় আমরা আসিলাম 
কেন? ইহার একমাত্র কারণ, যে জাতীয় ব্রন্মচর্য্য ব৷ জাতীয় 
চরিব্রগঠনের কথা আমরা বলিতেছি তাহ। নিছক ব্যক্তিগত 
সাধন! হিসাবে কখনও সম্ভব ব! সার্থক হুইতে পারে না । শাস্ত্র- 
গ্রন্থে এজপ্য জ্ঞান বা ভক্তির স্রোতে ইন্দরিয়জয়ের সাধনা বিহিত 
হইয়াছে । কিন্তু উপযুক্ত আচার্য সমীপে “উপনীত? হইয়। 
শিক্ষাপ্রাপ্তির মধ্য দিয়া মানবধম দেশ-জাতি-সমাজের সেবায় 
আত্মোংসর্গের স্োতে সমগ্র জাতির জীবনে ব্রহ্মচর্বোর সাধনাকে 
সফল, সম্ভব, সার্থক করিয়। তুলিয়াছিল প্রাচীন ভারত। 

রাষীয় প্রসঙ্গের পরিশেষে বজ্জব্য এই যে আদর্শবিপর্ধ্য- 
য়ের প্রশ্নটি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে গ্রষোজা নয় | 
ভারতে ও পৃথিবীতে আজ প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই জড়বাদ 


২১৯ অমৃত্ের পথে 


দেহবাদ ও ইউন্ড্রিয়সন্ভোগবাদে বিশ্বাসী ॥ প্রাচীন ধর্মমত ছাড় 
যে একটি সংবমের, সতোর, পবিত্রতার, ত্যাগের ধর্ম আছে বাহ 
মানুষকে যুগপং শক্তি ও শান্তির সন্ধান এবং জীবন-রহস্তের 
সমাধান দেয়--তাহ। তাহার! বিশ্বাস করে না । এরূপ আদর্শ. 
খাদ মানবকল্যাপের নামে অনিবার্ধাভাবেই মমাজতন্ত্রবাদ বা 
ধনস।ম্যবাদের দিকে কোনও না কোনও আকারে ঝুঁকিতে বাধ্য। 
আজ্িকার ধনতন্ত্রী জাতিও জনকল্যাণের নামে সব কিছু করিতে 
চায়। “কমিউনিজম্‌* নীতিগত ভাবে মানুষের আত্মার ধর্ে 
বিশ্বাস করে ন, শ্রেণীসংগ্রামই তাহার দৃষ্টিতে জীবনের সার সত্য। 
কিন্ত বিশ্বব্যাপী আজ ধনত্ন্্রবাদের সহিত ধনসাম্যবাদের 
যে সংঘর্ষ তাহ। জড়বাদের সহিত অধ্যাত্ববাদের সংঘর্ধ নয় | 
তাহা একই ভাবরাল্যের মধ্যে তুই প্রতিদ্বন্থী দলের মধ্যে সংগ্রাম 
একদিকে তাহার বাক্তিস্বাতন্ত্রা ( যথা আমেরিকা, ইংলগু ), 
অপরদিকে রাষ্ট্রন্বাতন্ত্রা ( যথা রাশিয়া, চীন) । কিন্ত আমরা 
এখানে যে আদর্শ-বিপর্যযয়ের কথ! বলিতেছি তাহা! মান্গুয়ের 
আত্মার স্বাতন্ত্রের উপর আঘাত। সে আঘাত সব দিক্‌ হইতেই 
আসিতেছে । সেঞ্ন্ত বিশ্বের সর্বত্র আজ রাষ্ট্রনীতি ও রাহীয় 
স্বার্থের নামে মানুষের মনুষ্যত্বের মহিম! ধুলাবলুষ্ঠিত, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব 
ও শাসকগোষ্ঠীর গ্রভৃত্ইই আজ সব কিছু | মনীষী বারা 
রাসেল তাহার 4016 ০: 17701510081? বলিয়াছেন 
ইহারই জন্য এযুগে পূর্বযুগের মত শক্তিশালী ধর্্মনেতা ব৷ 
ধর্মান্দোলন অথব। নৈতিক আদর্শবাদের আবির্ভাব ঘটে না। 
বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির আন্দোলনও এ একই কর্তৃত্ব ও 


ব্াগ্িশিক্ষ! ও সমগ্রিসাধন। ২১১ 


প্রভুত্বলাভের খেল! মাত্র। ইহার উপর এই আণবিক বোমার 
যুগে এ কর্তৃত্ব ও প্রতৃত্ব আরও উত্তেজক হইয়। উঠিয়াছে। বিশ্ব- 
বিখ্যাত মনীষী ও লেখক 410005 [7 03516য তাহার 73:99 
৩৯ ৬/০1৫ গ্রন্থের ভূমিকায় যে তীক্ষ মন্তব্য করিয়াছেন 
তাহ্থার কিছু অংশের অনুবাদ আমর! উদ্ধত করিতেছি । পাঠক 
দেখিতে পাইবেন কেমন করিয়া বর্তমান আণবিক শক্তির যুগ 
মানুষকে সম্পুর্ণ যন্ত্রদাস ও রাষট্রনাসে পরিণত করিতে চলিয়াছে। 

_-'ইতিমধ্যে আমরা ( মনুষ্যসমাজে ) প্রাকৃ-চরমবিপ্লবের 
প্রথম ধাপে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহার পরবস্তা ধাপ আণবিক 
যুদ্ধ হওয়াই সপ্তব | ............কিন্ত ইহা! মনে কর! যাইতে 
পারে ষে যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করিতে না পারিলেও অন্ততঃ 
আমাদের ( ইউরোপীয়দের ) অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববপুরুষদের মত 
যুক্তিবাদী পথে চলিবার নুবুদ্ধিটুকক আমাদের আসিবে | ,....১.., 
তাহার। অবশ্টু আধিক লাভ এবং পদ্গৌরবের লোভের বশে 
আক্রমণাত্মক যুদ্ধই চাহিতেনঃ কিন্তু তাহার! সংরক্ষণবাদীও 
ছিলেন, যে জন তাহাদের পরিচিত জগংটিকে তাহার! চালু ব্যবসার 
মত অক্ষত রাখিতে দৃঢগ্রতিজ্ঞ ছিলেন। গত ত্রিশ বৎসরে কিন্তু 
কোথাও কোনও সংরক্ষণবাদীদের দেখ। মিলিতেছে না; কেবল 
মাত্র চরমবাদী জাতীয় দক্ষিণপন্থী ও চরমবাদী জাতীয় বামপন্থী- 
দেরই দেখা যাইতেছে । .*১১১০০০ ইহাদেরই জয়জয়কারের লে 
যাহ! আসিয়াছে তাহ! আমাদের সকলেরই জানা-__বলশেভিজ ম, 
ফ্যাসিজ ম, মুদ্বাক্ষীতি, মুদ্রাসংকোচ, হিটলার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 
ইউয়োপের ধ্বংস এবং প্রায় সর্ধ্বব্যাগী হৃতিক্ষ | 


২১২ অন্বৃতির পথে 


সুতরাং যদি ধরিয়া লই যে আমাদের পূর্বপুরুতেরা 
118506100016 হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, আমর! 
[71:09101009. ( হিরোশিমা ) হইতে সেই শিক্ষা লইতে সক্ষম, 
তাহ। ভষ্টগে আমরা ভবিষ্যতে এমন একটি সময়ের প্রত্যাশ। 
করিতে পারি যখন সম্পূর্ণ শাস্তি স্থাপিত না ছুইলেও আংশিক 
ধ্বংসাত্বুক যুদ্ধ সীমাবন্ধ আকারে চলিবে মাত্র । এ সময়ের মধ্যে, 
ইন্বাও ধরিয়া লও যাইতে পারে, যে আণবিক শক্তি শিল্পের 
কাঞ্জে লাগান হইবে । তাহার ফল স্বনিশ্চিতভাবে ইহাই হইবে 
যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অধৃষ্টপূরর্ব কতকগুলি 
পরিবর্তন দ্রুত ও সম্পূর্ণ আকারে স্তরে স্তরে আসিতে থাকিবে । 
বর্তমান মন্ত্তজীবনের ছাদই বদ্‌লাইয়। যাইবে এবং নৃতন নৃতন 
জীবনের ছাদ খাড়া করিয়া মানবিকতাবঞজ্জিত আণবিক শক্তির 
সহিত খাপ খাগুয়াইয়! লইতে হইবে | ,১১.১০০০, এইরূপ প্রক্রিয়া 
নিশ্চয় যন্ত্রণামুত্ত হইবে না! এবং এগুলি পরিচালনা করিবে অতি- 
মাত্রায় কেন্দ্রীভূত ামশ্রিক-শক্তিশালী সরকার (73181) 
06700811560 106811651191) (০৮ 611)17)61)15) ॥ ইহ 
অনিবার্ধা, কারণ......... এই যুগেরই ঠিক আগে যন্ত্রবিজ্ঞানের 
সৃষ্ট দ্রুত পরিবর্তনের ফলে...... .. সব সময়েই অর্থ নৈতিক 
এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলাই স্থটটি হইয়াছে এবং এই বিশৃঙ্খল! দমন 
করিবার জন্য রাষীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত কর! হষ্টয়াছে এবং সর- 
কারী কর্তৃত্ব বৃদ্ধি কর! হইয়াছে। সম্ভবতঃ আণবিক শক্তি কাজে 
লাগাইবার আগেই পৃথিবীর সমস্ত সরকার, কমবেশী পরিমাণে 
সম্পুর্ণ [01211651190 বা 'সর্বেধসর্ধ্বা' রাষ্ট্রে পরিণত হইবে 


বাষ্টিশিক্ষা। ও সমষ্টিসাধন। ২১৩ 


এবং আণবিক শক্তি কাজে লাগিলে বা তাহার পরে যে রাষ্ট্রের 
এরূপ পরিণতি ঘটিবে ইহা! একরূপ সুনিশ্চিত | 


ইহার পরবস্তা অনুচ্ছেদে শ্রীহাকৃসলী তীব্র ব্যঙ্গের সুরে 
বলিতেছেন এই নৃতন রাষ্তীয় সামগ্রিক শক্তি পুরাতনের মত শুধু 
দলগবন্ধভাবে গুলি ছু'ড়িয়া বা! লাঠি চালাইয়! (০5 ০1005 ৪10 
91806 50095), কৃত্রিম ছুভিক্ষ স্ষ্টি করিয়া বা দলে দলে 
লোককে জেলে পুরিয়া কার্য করিবে না। নৃতন কার্যকরী পন্থায় 
রাষ্ট্রের সর্ব্বশক্িমান্‌ মাতববরগণ এবং তাহাদের অধীনস্থ শাসক- 
পরিচালকগোষ্ঠী জনসাধারণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবেন 
যেন তাহারা রাষ্ট্রদাসরূপেই সন্তুষ্ট হইয়! থাকিতে ভালবাসে। 
বর্তমানে এই কার্ধা করিবার জন্য প্রচার-মন্ত্রক (0110150065০ 
77019968099), সংবাদপত্র ইত্যাদি রহিয়াছে । কিন্তু ভবিষ্যতে 
আরও ট?বজ্ঞানিক উপায় অবলদ্িত হইবে। জনসাধারণকে 
'স্ুখী' অর্থাৎ রাষ্ট্রদাসন্্ে সম্তষ্ট' করিয়া রাখিবার জন্ত 'বৈজ্ঞানিক' 
ও 'রাজনীতিক' মিলিয়া “গবেষণা” করিবেন | খাওয়া-পরার 
সমস্থয। হয়ত সমাধান করিয়। কিছুদিন কাঞ্জ চলিবে, কিন্তু ভাহার 
পরও মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহ। থাকিয়া যাইবে । তখন তাহারা 
মানুষের রাষ্ট্রদাসন্বে সন্তুষ্টির ভাব চিরস্থায়ী করার জন্ত নানা 
কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষের দেহে ও মনে পরিবর্তন ঘটাই- 
বার চেষ্টা করিবেন । তাহাদের কাজ সহজ করিবার জঙ্য 
মানুষকে নান! বিশেষ আরামদায়ক মাদকদ্রব্যের আবিষ্কার করিয়া 
সন্মোহিত করিয়া রাখা হইবে অথব! মানুষের প্রজনন-পদ্ধাতি 
নিয়ন্ত্রিত কন্িয়া ফরমাস-মত 'মানুষ-মাল+ উৎপন্ন করা হইবে 


২১৪ অগতের পথে 


(5651)097015511010 ০01 [70017021) £7০000001) 1 তাহার পর 
ভাৰী যুগের রম যৌনবিশুঙ্খলা সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন-_ 
ঘ01 0065 016 59509] [00101501810 01 81856 26৬ 
0110 5661) 50 ৮61 0151210, 11)919 816 81192.05 
0611211) /১0)011091) 01165 11) 10101) (118 10181001991 04 
01৮01706919 60091 10 116 1)010761 01 10781718865. 
[7 216 76875, 110 00019, 102111966 11061)065 ৮/1]] 
06 5010 11705 006 1106)065 8০9০৫ 101 2 1061100 ০01 
(6156 7)0001)5, 161) 100 18) 8:681751 01781751776 
006 ০01 109001)6 10016 61021) 0116 91)117)91 2৮ ৪. 
11176 49 090110651 8/00 60011010010 07690017) 0117)1 
51)6২) 59%09] 07880017) (61705 0010)181)59 (11781) €0 
17076956, 100 0)6 01009 1001.,------- 11] 60 আ৩]] 
(0 61000077£9 192 £690017. 11) ০010] 01)001018 
101) 01081766001) (09 08/-0198,0) 101)061 0106 
11030061708 01 0099 2090 190৮195 800 0106 1900, 1 
11] 186] €0 71900110116 1015 501019005 (0 1106 961৮1. 
(009 9/1)101) 15 [10617 9061 অর্থাৎ--'1319৮5 ৪৬ 
০114 এর যৌন যথেচ্ছাচারিতাও খুব দুরে বলিয়। মনে হয় 
না। ইতিমধোই আমেরিকায় এমন কতকগুলি সহর রহিয়াছে 
যেখানে বিবাহের সংখ্যা! ও বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা সমান। 
কয়েক বংসরের মধ্যে নিশ্চয় কুকুর-রাখার লাইসেন্সের মত 
বিবাহের লাইসেন্স বিক্রয় হইবে, যাহ! এক বৎসরের জন্ত কার্ধা- 


ব্ষ্টিশিক্ষ। ও সমগ্রিসাধন! ২১৫ 


করী হইবে, অথচ কুকুর বদ্লান থবা একাধিক কুকুর যাখার 
বিরুদ্ধে কোনও আইন থাকিবে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
স্বাধীনত! যত কমিয়া যায়, যৌন স্বাধীনতা ( হ্েচ্ছাচারিতা ) 
তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপে তত বাড়িতে থাকে | এবং রাষ্ট্রের 
এক-নায়ক (001084001) ....... এ (যৌন) ম্বাধীনতাকে 
উৎসাহ দান করিলে তাহার সুবিধাই হইবে | বিমাইবার 
“নেশার ওষুধ+, “সিনেমা” এবং রেডিওর প্রভাবে যথেচ্ছ দিবাম্বপ্ন 
দেখার সহিত এই যৌনম্বাধীনত। তাহার প্রজাব্গীকে তাহাদের 
দাসত্বের দুর্ভাগ্য মানিয়া লইতে সাহায্য করিবে। 


ইহার পর স্ত্রী হাকৃসলী ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে এই 
ভীতিপূর্ণ অবস্থা! আগামী একশতাব্দীর মধো আসিতে পারে যদি 
ইতিমধ্যে আপবৰিক বোমার যুদ্ধে আমরা চূর্ণ হইয়! উড়িয়া ন 
যাই। কিন্তুকি ইহার প্রতিকার? শ্রী হাকৃসলীর মতে মানুষের 
জীবনকে জড়বিজ্ঞানের প্রভাব হইতে মুক্ত করা এবং স্বাধীন 
মানুষের সমাঞ্জ গড়িয়া তোলাই ইহার প্রতিকার । নচেৎ আণ- 
বিক বোমার আতঙ্কে দেশে দেশে যুদ্ধবাদী 'সর্বের্ধসবর্ষা* রাষ্ট্র 
গড়িয়া উঠিবে, বাহার ফলে, হয় মানবসশ্যুতার ধ্বংস সাধিত হইবে 
অথবা সুদীর্থকাল যুদ্ধবাদী মনোভাব রাজত্ব করিবে । আবার 
এমনও হইতে পারে যে যন্ত্রবিজ্ঞানের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে, 
বিশেষে আণবিক বিপ্লবের ফলে, মম্ুয্যসমাজে এমন বিশৃঙ্খল দেখ 
দিবে বাহার কলে এক বিশ্বব্যাপী “সব্ধসব্ধ্বা! রাষ্ট্রবাদ (50179. 
09.00158] €063110911910191 ) গড়িয়া] উঠিবে এবং দক্ষতার 
সহিত রাষ্ট্রপরিচালনা এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিধানের অজুহাতে 


২১৬ অমুতের পথে 


জনকল্যাণের জবরদস্তি দেখা দিবে । অন্যত্র তিনি বলি- 
যাছেন_-'01015% 2 15102950918 [00012 17005617061) 
0৬810 06001018112 10101) 2100. 56117107911) 087) 211951 
€)৩ 70169561) (170191007% 10910 9196190)5, অর্থাৎ__ 
একটি ব্যাপক গণ আন্দোলন যাহা জনগণকে বিকেন্দ্রীকৃত 
আত্মনির্ভতার অভিমুখে লইয়! যাইবে, তাহাই বর্তমান রাষ্ট্র- 
সর্ধ্বন্বতার প্রবণতা রোধ করিতে পারে।, 

শ্রী হাকৃদলীর পুস্তকটি একটি ব্যঙ্গ-সমালোচনামূলক 
উপন্তাস হইলেও ইহার যে ভূমিঝ! হইতে আমরা উদ্ধৃতি দিলাম 
তাহ। বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মতে ইহার অনেকখানিই 
ঠিকু। কিন্তু যে অবাধ রাষ্ট্রক্তত্বের সমালোচন। করা হইয়াছে 
তাহার বীঞ্জ শুধু রাষ্ট্রে নয় বা কোনও বিশেষ দলে নয়, তাহার 
বীজ রহিয়াছে জনগণেরই মনে প্রসুপ্ত যৌনকাম, ধনকাম ও 
প্রভুত্বকামের মধো। এই কামের ব্যাধিদূর না করিলে কোনও 
সত্যকার উন্নতি বা! সংস্কার রাভ্রনীতিক্ষেত্রে সগুব নয় ইহ! 
আমরা পুর্বে আলোচনা! করিয়াছি । জনসাধারণের মধ্যে 
ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলস্থিতা বাঞ্ছনীয় হইলেও, তাহ। 
কোন্‌ জনসাধারণ 1 ভ্রনসাধারণের মধো চরিত্রের পরিবর্তন 
এবং মানবধমিতার স্ষ্টি না হইলে হাব্জার ক্ষমতার ৰিকেন্দ্রীকরণে 
কোনও ফল হইবে না। যে অবধ রাষ্ট্রকর়ৃত্বের মধ্যে ক্ষমতা- 
প্রিয়ত। বা! গ্রদুত্বকামের ঘনীভূত বিষ ঢুকিয়া৷ আছে তাহাই তরল 
অথচ সমান মারাত্মক আকারে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, 
প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে ছড়াইয়া পড়িবে । বিশ্বের সর্বত্র গণ 


বাষ্টিশিক্ষা ও সমষ্টিসাধনা ২১৭ 


বা সমাজতন্ত্রের উৎকট ধার্থত। দেখিয়াও আমাদের চেতনা হয় 
না, আমরা এখনও কথায় কথায় উদ্ভ্রান্ত পশ্চিমী দেশগুলিরই 
নফল করিয়া কৃতার্থ হইতে চাই | 

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র বড় কথা ছিল ন! বড় কথা ছিল 
রাজ্রধন্ন। মানবধন্মের কাছে রাজা -প্রঞ্জা সমানভাবে আনুগত্য 
স্বীকার করিয়! চলিতেন। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি পশুমানৰের 
কখনও কল্যাণরাষ্ট্র থাকিতে পারে না, সে রাজতন্ব, প্রন্খা তন্ত্র, 
গণতন্ত্র, লমাজতন্ত্র যাহাই হউক না কেন। ম্ৃতরাঃ অন্ন, বস্ত্র, 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সমস্যাসমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মূল 
মানবিক চরিত্রের সমস্তাসমাধান অনিবার্ধারপে প্রয়োজন | 
নচেৎ 018009৩ /৮0010-এর ভাবায় অ'মরা বলিতে পারি 
অন্প-বস্ত্র, শিক্ষা-স্থাস্থ্য, খেল।-ধুলা। আমোদ-প্রমোদ সমন্তই 
17)2.01)11)61% ব। যন্ত্র মাত্র, মানুষের আত্মার '১৮/০৪:)295 
৪10 1,161)”, জ্ঞান ও প্রেম। বিকশিত না হইলে ইহাদের 
মানবিক সার্থকতা থাকে না । যে শিক্ষিত-সম্তাস্ত-দারিদ্রামুগ্ত 
সমাজ সর্ধবদেশে সব্বকালে জন-আন্দোলন ও রাষ্ট্রশক্তিকে 
নিয়স্ত্িত করেন তাহাদের এই মানবধর্ম-সাধনায় অগ্রণী হইতে 
বাধা কোথায়) মানবধন্ম বর্জন করিয়া! জন-কল্যাণের 
সাধন! ভন্মে ঘৃতাহুতি মাত্র। এই মানবধর্মের মূল কথা 
যৌনকাম, ধনকাম ও লোককাম (প্রতৃত্বপিপাসা ) হুইতে 
মুক্ত হওয়া। এই মানবীয় আদর্শবাদই প্রকৃত সমাজতন্ত্রের 
জন্ম দিতে পারে। 

শ্রী হাক্‌সলী স্বাধীন মানুষের সমাজ গড়িবার জন্য 


২১৮ অন্বৃতের পথে 


বিজ্ঞানের দাসত্ব এবং রাষ্ট্রের দাসত্ব হইতে মুক্তি ছাড়া বিকারমুক্ত 
(5806) মান্ুযস্থগ্টির উপরও জোর দিয়াছেন। এ জন্ত মানুষের 
জীবনে 'মহালক্ষা* (71021 [7)0)-সাধনাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান 
দিয়াছেন। এই 'মহ'লক্ষা কোনও সাময়িক প্রয়োঞ্জন-মেটানোর 
নীতি নয়। তাই তিনি বলিয়াছেন 400 (106 [01765211175 
01011950101) ০01 1116 ৬0014 1১৪ 2. 0170 ০% 13161) 
[0011091191)15100) 10 51010) 0106 091641951 178[01010655 
[011001019 /০0010 08 96007108175 (0 1108 ম11021 7770 
01001001611 বলা বাহুলা, এই “মহালক্ষা: তাহার মতে কোনও 
সাম্প্রদায়িক ধন্মও পয়ঃ ইহ। ব্রঙ্গজ্ঞান বা মহামুক্তি। 

কিন্তু এই মুক্ত মানুষের সমাজস্থষ্টির কোনও লক্ষণ তিনি 
বর্তমানে দেখিতে না পাইয়া বলিয়াছেন--4১1 [01556106 (10816 
15 100 5161) 0102 5001) ৪ 17705610600 ৬/11] 126 
0190. 

আমরা ধলিব ভারতে সে লক্ষণ দেখা বাইতেছে। 
ভারতের খাষি তাহার পথ ও পদ্ধতি দেখাইয়! দিয়া গিয়াছেন। 
ভারতের মহাপুরুষেরা সেই পথেই চলিতেছেন। ভাবী ভারতের 
জনগণও সেই পথে চলিবে। 


শিক্ষায়তন (8০5৭7) ৪ 

সমাজজীবনের তৃতীয় গোষ্ঠীরপে দেখা দেয় দেশ- 
ব্যাপী বন্ধু স্ুল-কলেজ- বালক-বালিক! ও তরুণ-তরুণীদের 
শিক্ষায়তন। এই স্কুল-কলেজগুলিই এক দিক দিয়! জাতীয় 


বাহ়িশিক্ষ। ও সমগ্রিসাধনা ২১৯ 


ব্র্মার্ধাসাধনার প্রধান কেন্দ্রস্থল হওয়। উচিৎ। কিন্তু ইছার 
অর্থ এই নয় যে জাতীয় ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ পুথকৃভাবে ছাত্রদের 
জন্য! আমাদের এ যাবৎ আলোচন। হইতে ইহ! স্পষ্ট বোবা 
যাইবে যে জাতীয় ব্রহ্মচর্যা সমগ্র দেশবাসীর একটি অখণ্ড 
আদর্শবাদ। ছাত্রগণ যে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র সেই সমাজ 
ও রাষ্ট্র মনুষ্যত্বসাধনাকে জীবনাদর্শরূপে গ্রস্থণ না কর! পর্য্যস্ত ছাত্র- 
সমাজে এই আদর্শের সাধনা কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
না। ইহার জন্য ছাত্রসমাজে যে ব্যাপক বিশৃহ্ধল| ও উচ্ছ জখ- 
লত। দেখ! দিয়াছে বসিয়া আমরা অভিযোগ করি তাহার মূল 
দায়িত্ব ছাত্রদের নয় আমাদের, অর্থাৎ বয়স্ক সমাজ ও রাষ্ট্রের। 
ভারতীয় জীবনের আদর্শ ও ধারাকে আজিও ভারতের স্জাজ ও 
রাষ্ট্র গ্রহণ করিতে পারে নাই, বর্তমান যুগে তাহার সার্থকতা 
এখনও বুঝিতে পারে নাই। দেশের নৈতিক আবহাওয়ায় ইহা 
একটি ৪০৪ ব! শুম্তমণ্ডলের সি করিয়া রাখিয়াছে, এবং 
এই শুন্তমণ্ডলকে দখল করিবার জন্তু সমাজে, রাষ্থরে ও বিশেষে 
তরুণ ছাত্রসমা্জে বিশৃঙ্খলার ঘৃণিঝড় (০০199) অবিরাম 
বহিয়৷ চলিয়াছে। 

ভারতের সমাজ-জীবন ও জাতীয়-জীবন বলিতে এখন 
যাহ! দেখিতে পাওয়া যায় তাহ! বিদেশী অর্থনীতিবাদের 
ও জড় ভোগবাদের প্রতিচ্ছবি মাত্র। অথচ ভারতে এমন এক 
দিন ছিল যখন অর্থের জন্যই কর্তব্যকণ্ম করাকে পাপ গণ্য কর! 
হইত ( মহাভারত শাস্তিপর্ধ, ১৮৭৪৬ )। যৌনকামলালস! 
ও প্রভৃত্বপিপাসার পাপ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন! করিয়াছি। 


২২০ - * অনৃতের পথে 


এই উত্তেজনাগর্ভ সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলে রহিয়াছে রিপু-ইন্দ্িয়ের 
জীবন। স্ত্বতরাং এরূপ বিকৃত পরিবেশে কেমন করিয়া আশা 
কর। যায় যে ছাত্রেরা মানবীয় চরিত্রের অনুশীলন করিবে? 


বস্তুতঃ ছাত্রেরা আজ একাস্তই অসহায় ও বিভ্রান্ত । 
বাড়ীতে একরূপ সাংস্কৃতিক পরিবেশ, খেলার মাঠে অগ্রূপ, 
সিনেম1-ধিয়েটারে আর একরূপ, কাব্যে-সাহিত্যে অন্ত এক 
প্রকার এবং রাষ্ত্ীয় ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন একপ্রকার | এই 
বিপর্যাস্ত সমাজ-সংস্কৃতির জীবনে ছাত্রদের নিকট সুসংহত 
নৈতিক জীবন-সাধনার আশ! করা যায় না । সেই জন্তই 
আমর! ৰলিতেছিলাম জাতীয় ব্রহ্মচধ্যসাধনার জন্ত আজ যুগপৎ 
সব দিক্‌ দিয়া অভিযান চালাইতে হইবে । ছাত্রেরাই অবশ্য 
থাকিবে তাহার পুরোভাগে । 


ছাত্রদের রাঙ্জনীতি-অর্থনীতির প্রভাব হইতে দূরে সরাইয়া 
রাখিবার কৃত্রিম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য | রাষ্ট্রনায়কগণ 
ভুলিয়া যান যে ছাত্রদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়াই রা্ীয় 
স্বাধীনতার আন্দোলন অগ্রসর হইয়াছিল । তাহ। ছাড়া রাজ. 
নীতি, খেলাধূপা, আমোদ-প্রমোদের উত্তেজনায় বখন বয় 
ব্যক্তিরা ডুবিয় আছেন, তখন উত্তেজনাপ্রবণ ছাত্রসমাজ 
প্রশাস্তমনে নিব্বিকারচিত্তে পড়াশুনা করিয়! ভবিষ্যতে দেশের 
সেবার জন্ত প্রস্তুত হইবে ইহা! আশা করা বাতুলত! মাজ্র। 
ভবিষ্যতে দেশের সেবার মনোভাব লইয়া! পড়াশুন। করার কোনও 
এতিহা দেশে স্থটি হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ কর! হয়। 


ব্টটিশিক্ষ। ও সমট্টিসাধন। ২২১ 


বর্তমানে চাকরী-বাকরী, শিলু-বাণিজ্য, সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি 
যাবতীয় পেশার মধ্যে সঙ্জানে জাতীয় সেবার কোনও জাদর্শ 
ধুঁজিয়া পাওয়। যায় না । সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবামূলক কর্ম 
এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পেশামুলক ( 0101955101091 ) কর্ম কর! 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্ত | প্রথমটিকে প্রাচীন ভারতে বল। হইত 
স্বর্ন বা "স্বর একথ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । 
তাহ! ছাড়া পুথিবীর সর্বত্র সকল রাষ্ট্রেই নান৷ রাজনৈতিক 
অনাচার কেমন করিয়া ছাত্র-আন্দোলনের সম্মুখে বিপর্যস্ত 
হইতেছে তাহার প্রমাণ আধুনিক কালে দুর্লভ নয়.।. এই 
ভাঙ্গনের লীলার মধ্যে একালের ছাত্রসমাঞ্জ একট কল্যাণকম্মের 
তৃপ্তি খুঁজিয়৷ পায় ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ কি? এক দিক্‌ 
দিয়া এই মরণের রাজ্যে ইহা একটি জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ বে 
ছাত্রদের আত্মত্যাগের আদর্শমুখিতা আজিও মরিয়া যায় নাই। 
তরুণ ছাত্রসমাঞ্জের মধ্যে আদর্শের জন্য যে ত্যাগের শক্তি তাহার 
বন্দনা গাহিয়াছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাথণ' এ 
তিনি বলিয়াছেন-_-'উদার উদ্দেশ্তটের প্রতি নিবিবচারে আত্ম- 
বিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একট! স্বাভাবিক ও 
সুগভীর প্রেরণ আছে, তোমাদের অস্তঃকরণে এখনে! তাহ। ক্ষু্র 
বাধার দ্বার। বারংৰার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি 
জানি, হ্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ম্যায় তোমাদের 
হাদয় উদ্ধীপ্ত হুইয়। উঠে; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন 
করিয়া দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমা- 
দেয় রজনীর বিশিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত্ত অবকাশকে আক্রমণ 


২২২ অমুতের পথে 


করে! * কিন্তু এই যৌবনজলতরঙ্গ* হইতে নবজাতীয়তাবাদের 
আন্দোলন স্ষ্টি করার নেতৃত্ব ও সঙ্ঘবন্ধ প্রচেষ্টা কোথায় ? 
আত্মবিস্মৃত ভারতের মহীয়ান্‌ বিশ্ব-আদর্শ আজ কেমন করিয়া 
দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে রেখাপাত করিতে পারে--তাহাক্ট 
এ যুগের প্রধান সমন্য। ॥ চিন্তায়, ভাবে, কাজে, কথায় ভারতের 
তরুণ আজ এ দেশের বিরাট এতিহ্োর চিরস্তন প্রাণস্পর্শ হইতে 
বঞ্চিত । অথচ ভারতের জাতীয়তা! তাহার এঁতিহোর উপরই 
দাড়াইয়। আছে তাহা আমরা প্রায় সকলেই স্বীকার করি। 
আজ তাই প্রথম ও প্রধান কাজ ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট কন্মপন্থা 
লইয়। দেশের ছাত্রসম্প্রদদায়ের সম্মুথে শাশ্বত ভারতের বাস্তব 
আদর্শবাদকে উপস্থাপিত করা । আস্তরিক শুভেচ্ছাসম্পন্ন ছাত্র- 
অভিভাবক-শিক্ষক-অধ্যাপক-জনসাধারণ মিলিয়া এক-একটি 
'গোষ্ঠী' রচনা করিয়া এই হুর়হ কাজে হাত লাগাইতে হইবে। 


দেশের জীবনসমন্যার সহিত সংযোগ শিক্ষাজগতে একটি 
অবশ্য প্রয়োজনীয় নীতি । এই সংযোগকে কাধ্যকরী ভাবে 
সতাযপথে ও ম্মপথে পরিচালিত করাই আসল সমস্যা | আজ 
আমাদের শিক্ষাবিদ্গণ চিন্তা করিতেছেন কেমন করিয়! শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে 08010908] 01161780101) বা জাতীয় অভিমুখিত। সৃষ্টি 
কর! যায়। এই উদ্দেশ্যে তাহারা 5016110150 2.00 €901017108] 
0199 ৰা বৈজ্ঞানিঞ্চ ও কারিগরী ঝুঁকি দিবার প্রচেষ্টা করিতে 
ছেন। ক্রমশ: এই চেষ্টা প্রবলতর হইয়া! উঠিবে, কারণ ইহ! 
বৈজ্ঞ'নিক ও কারিগরী বিগ্ভার যুগ । কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে 
ভাবিতে হইবে ভারত কি শুধু জড়বিজ্ঞান ও কারিগরী বিচার 


ব্যষ্টিশিক্ষা ও সমগ্িসাধন। ২২৩ 


দেশ? অথবা ভারতের কোনও উচ্চতর মহত্তর আদর্শবাঁদ 
আছে? আমরা যে আন্তর্জাতিক নীতি অনুমরণ করিয়৷ চলি- 
য়াছি সেখানে কি মানুষের বিশ্বজননীন মনুষ্যত্বের আদর্শকেই 
আমর! প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাট না? তাহাই যদি হয়, তবে মাত্র 
বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার সম্প্রসারণ করিয়৷ ভাবী ভারতের 
জাতীয় জীবন গঠন করা যাইবে না। 

ভারতের দারিদ্রা দূর করা অবশ্যই একটি প্রধান করণীয় 
কাজ এবং তাহা করিতেই হইবে । কিন্তু মনে রাখা দরকার শুধু 
দারিদ্রা দূর করাই একমাত্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হইতে পারে 
না । ধনী দেশেও আজ অজস্র ভয়ঙ্কর সমস্যা | আমর! 
আমেরিকান প্রেসিডেন্টের উদ্তি ইতিপূর্বে উদ্ধুত করিয়া দেখাই. 
যাছ্ছি কেমন করিয়! তাহারাও ধনের ও স্খস্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে 
একট। সামাজিক আদর্শবাদের সন্ধান করিয়া তাহাদের জাতীয় 
জীবনকে টেকাইয়া রাখিবার চেষ্ট। করিতেছেন | রাশিয়া ও 
চীনের ক্ষেত্রেও তাই। মাত্র দারিদ্র্য দূর করিবার জন্যই এই দুই 
দেশে জাতীয়তার স্যষ্টি হইয়াছে ইহা ভুল কথা । 10181606102] 
19 09719115100” বা 'ছন্দমূলক জড়বাদ” এর মত্ত একটি দার্শনিক 
চিন্তাধারাকে অবলম্বন করিয়াই 'কমিউনিষ্ট'-জাতীয়তা মাথ। 
তুলিতেছে । আমেরিকা-ইংলগু ইত্যাদি ধনতান্ত্রিক-গণতাস্ত্িক 
দেশের সহিত রাশিয়া-চীন ইত্যাদি সাম্যতান্ত্রিক-সমাঞ্জতান্ত্রিক 
দেশের শক্রতা আসলে ভাবপ্রবণ 'দারিদ্রা-দূর-করা'-র ভিত্তিতে 
নয়। ইহা ছুইটি আদর্শবাদের সংগ্রাম-_-একটি জড়বাদী ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্য, অপরটি জড়বাদী গোষ্ীন্থাতন্তয। 'ক মিউনিষ্ট” আন্দোলনের 
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বেদ, ঠা] 0191% এর 00100001015 11810169510, পাঠ 
করিলেই বুঝা! যায় কেমন করিয়া একটি প্রাকৃতিক নিয়মের 
আদর্শকে গ্রতিহাসিক শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত করাই 
তাহার লক্ষ্য । দারিড্রা-দূরীকরণ তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। 
গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রও এরূপ একট৷ প্রাকৃতিক নিয়মের আদর্শের 
অনুবর্তন । যন্ত্রশিল্পের যুগে এই নিয়মের আদর্শ একট] অর্থ- 
নৈতিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে | কিন্তু যন্ত্রশিল্পযুগের সষ্ট অজস্র 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিল সমস্যাও মানুষের সভাতাকে 
বিপন্ন করিয়। তুলিয়াছে। নানা নৃতন চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়াও 
দেখ দিতেছে ॥ মানবসভাতার এই যুগসঙ্কটে কোনও নৃতন 
উচ্চতর প্রাকৃতিক নিয়মের আদর্শ খু'জিয়৷ পাওয়া যায় কিন, 
যাহ! মনুধ্যত্কে সমাজসামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, 
ইহাই আজিকার সব চেয়ে ড় কথা । আমরা পূর্বেই দেখাই- 
য়াছি ভারত ও ভারতের এঁতিহ্যের মধ্যে ইহার উপাদান 
রহিয়াছে । ন্ুুতরাং ভারতের সত্যকার জাতীয়তা গঠন করিয়া 
ছাত্রসমাজকে সেই আদর্শে উদদদ্ধ করিতে হইবে ॥। জাতীয় ব্রচ্ম- 
চর্যাসাধনার ভিত্তিতে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং জাতীয় "ম্বধর্মম' 
সাধনার ভিত্তিতে যুগোপযোগী সমাজসাম্যের প্রতিষ্ঠা ইহাই আজ 
ভারতের একমাত্র শিক্ষানীতি হওয়া উচিত । হইতে পারে ইহ। 
এযুগে অতিমাত্রায় একটি “বৈপ্লবিক? পদ্থা, কিন্তু ভারতের নিজস্ব 
জাতীয়ত। যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে তাহার নিজস্ব 
বিপ্লব-পন্থ। জগতের সম্মুখে তুলিয়া! ধরিতে হইবে। আমাদের 
জাতীয় পরিকল্পন! এই মুল মানবিক বিপ্লব হইতে এখনও বন 
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দুরে । অথচ ইহাই ভারতের বিশ্ব-আদর্শবাদ | প্রেসিডেন্ট 
রাধাকৃষ্ণণের পুর্ধ্ব-উদ্ধ,ত বুখারেষ্ট বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বক্তৃতা হইতে 
আমরা তাহার ভাষায় বলিতে পারি--'নৃতন মানুষকে বিশ্বাস 
করিতে হইবে যে সে একটি মানুষ ও বিশ্বনাগরিক এবং বিশ্বের 
রূপান্তর ও যে লক্ষাপথে মানবজাতি চঙ্গিয়াছে তাহা নিদ্ধারণ 
করিয়। ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম |” (দৈনিক বস্ুমতী, 
১১/১৯।৬৫ ) ।॥ বল! বাহুল্য, এই বিশ্ব-আদর্শবাদই তরুণ 
ছাত্রসমাজকে সত্যকার জাতীয়তভার প্রেরণ! দিতে পারে । এই 
নৃতন আদর্শবাদের জন্য, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণেরই ভাষায়, “এক নূতন 
মানুষ স্থষ্টি করিতে হইবে,......... মানুষের এই পরিবর্তন করিতে 
হইলে আভান্তরীণ পরিবর্তন ও সুশৃঙ্খল মন প্রয়োজন |£ ইহাই 
ভারতের জাতীয় ব্রহ্মচর্যাসাধন। ৷ 

'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ' বলিয়৷ ছাত্রদের সহজেই প্রাচীন 
আদর্শের দোহাই দিয়। বাধিয়! ফেলিবার চেষ্টা করা হয় । এই 
কথাগুলির পিছনেও ছুরডিসন্ধি রহিয়াছে, এগুলি আসলে শয়- 
তানের শান্ত্র-আওড়ানর মত ।॥ যাহারা এই কথ বলেন তাহার। 
'তপঃ* কি জানেন না, এবং তপস্ার আদর্শে বিশ্বাসও করেন না, 
এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার খেলার বাহিরে জাতীয় জীবনের স্বরূপ 
এহং তাহার সংগঠন-বিষয়ে কোনও দিন চিন্তাও করেন নাই। 
প্রকৃতপক্ষে ইহার! যদ মনে-প্রাণে বলিতে পারিতেন স্ছাত্রাণাম- 
ধ্যয়নং তপঃ' তাহ! হইলে ভারতের জাতীয়জীবনের নৃত্তন প্রকাশ 
ঘটিতে বিলম্ব হইত না। কারণ, যে 'অধ্যয়ন” ছাত্রদের 'তপস্থা 
তাহ! কোন্‌ অধ্যয়ন 1 তাহা নিশ্চয় এযুগের মমুয্ত্বহীন 
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যান্ত্রিকতা, জ্ঞানহীন যুক্তিবাদিত', অথবা প্রাণহীন ভাবুকতার 
চচ্চার জন্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিতোর অধ্যয়ন নয় ॥ সর্বোপরি 
তাহ! কল্যাণবোধহীন রাজনীতি-অর্থনীতির চচ্চা নয় | প্রাচীন 
সুসভ্য ভারতে ঠিকৃ ইহার বিপরীত ভাবে অধ্য়ন-অধ্যাপন করা 
হইত এবং তাহাই ছিল 'তপঃ", কারণ উহা ছিল সত্যজীবন- 
সাধনার সহিত অবিচ্ছেচ্চরূুপে জড়িত । এইরূপ অধায়ন 
সমাজজীবন ও জাতীয়জীবন হইতেও এতটুকু বিচ্ছিন্ন ছিল না, 
বরং ভারতের রাষ্ট্রনাধনা ও সমাজসাধনার সহিত তাহা ওতপ্রোত 
ভাবে জড়িত ছিল এবং তান্বারই প্রস্তৃতিরূপে পরিগণিত হইত। 
এযুগের ছাত্রসম্প্রদায়েরও জান প্রয়োজন কত উচ্চ 
জাতীয় ও সামাজিক দায়িত্ব সে যুগের ছাত্রসম্প্রদ!য়ের উপর ন্যস্ত 
ছিল। এই উচ্চ গৌরবের ম্বীকৃতিরপেই সেযুগে রাজা ও ছাত্র 
(ন্নাতক ) একসঙ্গে পথ দিয়! যাইলে রাজ! ছাত্রের জন্য পথ 
ছাড়িয়। দিতেন €(মনুসংহিতা --২।১৩৯ )। ইহ! কোনও রাজ- 
নৈতিক কৌশল নয়, ইহ! ছিল মানবধর্মী কল্যাণত্রতের সম্মান। 
ইহাই শাশ্বত ভারতসংস্কৃতির রূপ | অপর দিকে আজিকার 
5০৫61015 £6৫6190101) বা ছাত্রসংসদের মত সঙ্ঘবন্ধ ছাত্র- 
দলও সেযুগে ছিল যাহার। একই কল্যাণত্রতে উদ্দ্ধ হইয়া 
রাষ্ট্রশক্তির উপরেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। 70616 
ড616 10106 45900120101)5 ০01 13191)1709,01)9715 081160 
10161012111)217) 1021)9981081)2৮, 00015 56000610152 
[76081:86100. 15 26106107060 23 80050101128 108 
10706 আ10) 50969089065 ০6 00610 51৪৬9 020 [00110 
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00169610179 ৪100. £1189011085. ঞ% অর্থাৎ--“সেযুগে 'মেখ- 
লীনাং মহাসজ্ঘ” নামে ব্রহ্মচারী (ছ'ত্র)দের সমিতিসমূহ ছিল | 
এইরূপ ছাত্রপ্ব জনদাধারণের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের 
অথব! অভিযোগের ব্যাপারে রাজার নিকটে তাহাদের মতামত 
উপস্থাপিত করিত । * 

শিক্ষাক্ষেত্রে চরিভ্রগঠনের কথ! প্রায়ই শোন! যায়, 
এমনকি আধুনিক কালের পাঠশালার শিক্ষক হইতে উচ্চতর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষকতা-শিক্ষণের পুস্তকাদিতে 
এই চরিত্রগঠনের মামুলী আলোচন। প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার উপর ছাত্রদের “নাগরিক” (0102677) হিসাৰে গড়িয়। 
তোলার বিলাতী বুলি ও চিন্তার রোমস্থন হুইয়া থাকে । সবেরধা- 
পরি দেখা যায় শৈশবের মনস্তত্ব লইয়া! অজভ্র সিদ্ধান্তবিহীন 
আলোচনা । অথচ চরিত্রগঠনের যাহা মুল কথা, অর্থাৎ গঠিত- 
চরিত্র ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে শিশুকে লইয়া যাওয়া, তাহারই একান্ত 
অভাব | ন্ত্ুতরাং যে বয়সে শিশুকে সংযতেন্ট্রিয়, শুদ্ধচেতাঃ, 
ত্যাগী আচার্ষের সমীপে লইয়। যাওয়ার কথ! এবং গুরুসেবার 
মধ দিয়! তাহার আদিম অহঙ্কার চূর্ণাকৃত এবং তাহার চরিত্র 
শোধিত হইয়া মানবধর্মণ রাষ্ট্র ও সমাজের সেবায় নিয়োজিত 
হইবার কথা, আজ তখন পাঠশালার শিক্ষকের কাছে শিশুর 
অর্থকরী স্বার্থলাভেরই “হাতে খড়ি হুইয়। থাকে | পূর্বেই 
বলিয়াছি এক! শিক্ষকই এজন্য দায়ী নহেন, কারণ মানবতাহীন 


ক (20089106 1170187) 13000961010, 27 101, 190198, 92080 
11 970)97169, 726. 349), 


২২৮ অমুতের পথে 


যন্ত্রযূগে তিনিও রাষ্ট্রযস্ত্রের একপাশে একটি ক্ষুদ্র চাকা মাত্র__ বৃ 
যস্ত্রের নিয়মেই বাহাকে আবন্তিত হইতে ছয় | পাঠক, ইহার 
সহিত তুলনা করুন সে যুগের মানুষগঠনের শিক্ষায়তম যেখানে 
গুরু কিশোর ছাত্রকে দিব্যভাবে মাতার মত “গর্ভে ধারণ করিয়! 
নুতন দিব্যজন্ম দিতেছেন-__'আচার্য্যঃ উপনয়মানো। ব্রহ্ষাচারিণম্‌ 
কুণুতে গর্ভমন্ত: তম্‌ রাত্রীন্ত্রিত্রঃ উদরে বিভত্তি। £ * 


পাঠক মনে রাখিখেন ইহ! "মাষ্টার-মহাশয়'দের ছাত্রকে 
ভালবাসিবার প্রশ্মমাত্র নহে। এন্প ভাবগ্রবণতার প্রাচীন ভারত” 
ধর্মে কোনও স্থান ছিল না| ভালবাস! ইহ! অবশ্টাই বটে কিন্তু 
এই দিব্য ভালবাসার স্পর্শ শিশুকে মনুষ্যত্বধমাঁ সমাজ ও রাষ্ট্রের 
সেবায় গঠিত করিয়! উৎসর্গ করিতে পারিত। 


ইহার পরিবর্তে আজ আমরা পাই শিশু-বালক-কিশোর- 
দের লইয়া 4019-0)601)00” বা শিক্ষায় ছেলেখেলার সাধনা । 
শিশুদের লইয়া 'শিশুদিবস' করার মধ্যেও আজ বয়স্কদের কিছু 
“ছেলে-ভুলান" বৃত্তির তৃণ্তিসাধন এবং শিশুদের কিছু সাময়িক 
চিত্তবিনোদন অবশ্তই ঘটে । আনন্দহীন জীবনে এইগুপিই 
আজ হইয়! উঠিয়াছে আমাদের মূলধন । শৈশবের পর কৈশোরে 
ও যৌবনে স্কুল-কলেজে নান! লৌকিক বিষ্ার শোতে ছাত্রের 
ভাসিয়। যাইতে থাকে । সমাহিত ভাবে আত্মানুশীলন ও চরিদ্র- 
গঠনের কোনও সুদূর সপ্তাবনাও সেখানে থাকে না। 





. _-(অধর্ববেদ ১১1৫১ ডাও বলাধাকুমুদ মুখাজির পৃর্ব্বাক্ত গ্রন্থ হইত) 


বাষ্টিশিক্ষা, ও সমষ্টিসাধনা ২২৯ 


বল। বান্থুলা;, এরূপ শিক্ষার পরিণামে স্কুল-কলেজের 
সীমানা পার হইয়। ছাত্ররা চাকরী অথবা! চাকরীর সন্ধান 
এবং সিনেমান্তরলসাহিতা-রাজনীতি-খেলাধূলার অনুশীলন ছাড়া 
দেশক্জাতিসমাঞ্জের সত্যকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিবার কোনও 
প্রেরণাই খুঁজিয়া পাঁয় না । কি অসহায় অবস্থায় আমরা 
তাহাদের জীবনসমুদ্রে ভাসাইয়া দিই ভাবিলেও শিহরিত হইতে 
হয়। সাধারণ আত্মসংষম, আত্মবিশ্বান। কর্মদক্ষতা পর্ধ্য্ত 
তাহাদের শ্রনেকেরই থাকে না । ইহারাই নব্য ভারতের ধারক- 
বাহছক। কে ভাবিবে ? কে চিন্তা করিবে 2? অভিভাবক 
ব্যস্ত, শিক্ষক বিভ্রান্ত, সমাজ বিপর্যস্ত, রাষ্ট্র বিক্ষিপ্ত । ন্ুৃতরাং 
নবজাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বানী ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক- 
জনসাধারণকেই মিলিত গ্রচেষ্টায় এই মহান্‌ জাতীয় দায়িত্ব গ্রহণ 
করিত হইবে। 


আমরা যে মান্ুষগঠনের শিক্ষার কথা বলিতেছি তাহার 
সহিত কোনও সাম্প্রদ্দায়িক ধর্মের কোনও সম্পর্ক নাই । 
স্ততরাং ভারতের ছাত্রজীবনগঠনে নীতিশিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়টিতেও যে প্রশ্ন বাধান্বরূপ হইয়া দাড়ায়, সেই সাম্প্রদায়ি- 
কতার প্রশ্ন এখানে উঠিতে পারে না । রিপুদমন ও ইন্দ্রিয়সংঘম 
ছাড়। ম।নুষ হওয়। যায় না এবং মানুষ না হইলে প্রকৃত দেশ 
জাতির ও বিশ্বের সেব! কর! যায় না, ইহাই ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে 
আজ স্মরণীয় বিষয়। 


পরিশেষে, ছাত্রসমাজের মধোই আজ ভারতীয় সংস্কৃত্তির 


২৩৪ অমৃতের পথে 


আলোকে জাতীয় ও বিশ্বজনীন সমস্যাগুলির আলোচনা হওয়া 
বাঞ্থনীয়। ভারতীয় ছাত্রসমাজের ইহা! নিছক আত্মসম্মানের 
প্রশ্ন । ভারতের ছাত্র কি 'বীটুল'দের অন্থকরণ করিবে ? 'আাংরী 
ইয়ং মেন'দের অভিনয় করিবে ? সাহিতা-শিল্প-কলার নামে যৌন 
অসংযমের আোতে ভাসিতে থাকিবে? বিদেশী রাজনীতির হিল্লোড়ে 
মাঙ্তামাতি করিবে? অথবা, জিতেজ্দিয় হইয়া দেশের সত্যাকার 
সেবায় ত্যাগ ও বীরত্বের পরিচয় দিবে, জীবনকে সত্যভাবে ভোগ 
করার পথ দেখাইবে, রাজনীতিতে নৃত্তন মোচড় দিয়া তাহার 
মোড় ঘুরাইয়! দিবে, নৃঙন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নৃতন বিশ্ব গঠিত 
করিবে? শাশ্বত ভারত ও ভাবী জগৎ তাহাদের মুখের দিকে 
চাহিয়া আছে । 


ভারতের ছাত্রসমাজে ক্রেমবদ্ধমান চারিত্রিক অধঃপতন 
লইয়! সরকারী বা আধা সরকারীভাবে বিলাতী কায়দায় সমীক্ষা 
চালাইয়! 5196156105 ( পরিসংখ্যান) গ্রহণ করার কথাও 
আজকাল শোন যায় । ফলও বিস্ময়ের কারণ হইয়া পড়ে 
( --আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪1৮৬৬, ইত্যাদি )। কিন্তু সমস্ত 
সমাজ যেখানে জাতীয় নীতিধম্মবোধ বিসঙ্্ন দিয়া বিলাতী 
জীবনের পিছনে পাগলের মত ছুটিতেছে, সেখানে ছা ত্রসমাজের 
দে!ষ ধরিয়া কি ফল হইবে) আর আসল বাধি এই লব বাহি- 
রের লক্ষণে নয়, অস্তরে-__ জাতীয়সংস্কৃতিহীন জাতীয়জীবনে। 
দেশের শিক্ষাধিকরণের ইহ] সর্ধ্বদ! স্মরণ রাখা উচিত | জাতীয় 
সরকারের এই বিষয়ে সর্বাগ্রে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। 


বাঠিশিক্ষা ও সমষ্থিসাধনা ২৩১ 
সমাজ (5০০1৪) ৪-- 


সামাজিক গোষ্টীজীবনের মূল ও প্রধান গোষ্ঠী সমাজ 
নিজে ॥ অতীতে এই সমাঞ্জ একটি জীবন্ত পদার্থ ছিল । 
আঞ্জকাল রাজজনৈতিক-চেতনা, নাগরিক-চেহনাঁ, শ্রেণী-চেতনা, 
সাম্প্রদায়িক-চেতন।, আন্তর্জাতিক-চেতন! ইত্যাদির তলায় সমাজ- 
চেতনা চাপা পড়িয়া গিয়'ছে । 


ইহার কারণ, প্রাচীন সমাজচেতনার মধ্যে উাত্তজনার 
কোনও খোরাক ছিল না। বাক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যেমন 
কতকগুলি দায়িত্র-কর্তব্যের মধা দিয় মান্ুবকে উন্নতি ও সুখ- 
শাস্তির পথে অগ্রসর হইতে হয়, তেমনি ভাবেই কতকগুলি 
মানাবোচিত দায়িহ-কর্তধাই ছিল সমাজধন্মের মূল কথা, এবং এই 
সমাজধন্মই ছিল সমাজ-চতনার ধারক-বাহক 1 ধফাহারা পশ্চিমী 
ভাবের বুলি আগুড়াইয়া৷ সনাজন্চতনাকে 11119] 00179010119- 
10955 বা আদিমযুগের উপজাতি-চেতনার বন্ধিত সংস্করণ বলিয়া! মনে 
করেন তাহারা খাওয়া-পরা-বংশবুদ্ধি ও লড়াই করার স্বার্থ ছাড়া 
মনুষ্যজীবনে উচ্চতর দায়িত্ব-কর্তবোর কথা ভাবিতেই পারেন না। 
এই উচ্চতর দায়িত্ব-কর্তবোর চেতনার অভাবে সমাজধন্ম এবং 
সেই সঙ্গে সমাজচেত্রনাও ভারতে লোপ পাইয়াছে | আজ 
রাজনৈতিক-চেতনা, নাগরিক-চেতনা, শ্রেণী-চেতনা, সাম্প্রদায়িক- 
চেতনা ইতাদির মধ্যে অধিকার ও দাবীর প্রশ্বই বড়, কিন্তু প্রাচীন 
সমাজচেতনায় দায়িহ ও কর্তবাই ছিল প্রাণবস্ত । এজন্য আঞ্জ 
যেখানে গোষ্টী্জীবনের মধো সর্বত্রই ভোগের ছন্ব-সংঘর্ধ, প্রাচীন 


২২ অযুতের পথে 


ভারতে সেখানে ছিল ত্যাগের মিলন ও সমন্বয় । এযুগের রাজ” 
নীতি-অর্থনীতির আওতায় গণতন্ত্রের মুখে যে 'ম্বাধীন সমাজ' এর 
কথ! এবং সাম্যবাদের মুখে যে 'শ্রেণীহীন সমাজ” এর কথা তাহা 
ব্যক্তির এই ভোগস্বার্থেই পরিকজিত | সেজন্য রাষ্তীয় দায়িতব- 
কর্তবা যাহ! কিছু তাহ। রাষ্ট্রের জবরদস্তিতেই স্বীকৃত, স্বেচ্ছায় 
ত্যাগের মহিম। সেখানে নাই 1 প্রাচীন ভারতে কি সমাজে কি 
রাষ্ট্রে রাজা -গ্রজ। উন্নত-অনুন্নত সকলের মধ্যে কিসে ধর্মহানি 
ঘটিবে সেটাই ছিল ন্বতঃপ্রণোদিত চিন্তনীয় বিষয় | আজ সে 
স্থলে কিসে স্বার্থহানি ঘটিবে সেই দ্রিকেই সকলের নজর | এজগ্ 
রাষ্ট্র-জনসাধারণ-উন্নত-অনুমূত সকলের মধ্যে স্বার্থের ছন্দ-সংঘর্ষই 
আজ প্রধান কথা | সেজন্ত ভিয়েংনাম-ইন্দোনেশিয়া-তিববত 
আফ্রিক। সর্বত্রই আজ মোহভঙ্গের হু'সিয়ারীর লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে । ধনতাস্ত্িক গণতন্ত্র অথবা একচ্ছত্র সমাজতন্ত্র আজ 
কোনও মানবীয় স্বাধীন আদর্শের পরিতৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। 
মানৰিক আদর্শবাদের নামে দেশে দেশে বিশ্বের সর্বত্র আজ 
আণবিক যুদ্ধের “সাজসাজ” রব | নান! জোট স্যষ্টির জন্য 
চারিদিকে ছুটাছুটি । 'ভথচ চারিদিকেই তাসের ঘরের মত সমস্ত 
আশা ও আদর্শবাদ মুহূর্তে ধুলিসাৎ হইতেছে। 


রবীন্দ্রনাথ বনু পুর্রবেই এই অবস্থার আভাস দিয়! ঞ্রিথিয়! 
গিয়ছেন-__'যুরোপীয় সভ্যতার হিংসার আলোতে অগ্য পৃথিবীর 
চারি মহাদেশ ও দুই মহ।সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে | ইহার 
উপর আবার মহাজনদের সন্থিত মজুরদের, বিলাসের সহিত 
হতিক্ষের, দৃঢ়বন্ধ সমাঁজনীতির সহিত সোস্যালিজম্‌ ও নাইহিলি- 


বাষ্টি'শক্ষা ও সমগ্রিসাধনা ২৩৩ 


জম্‌ এর দ্বন্দ যুরোপের সর্বত্রই আসন্ন হইয়। রহিয়াছে । প্রবৃত্তির 
প্রবলতা, প্রভৃত্বের মমতা; ন্থার্থের উত্তেজনা, কোনোকালেই 
শান্তি ও পরিপূর্ণভায় লইয়া যাইতে পারে না; তাহার একটা 
প্রচণ্ড সংঘাত, একট। ভীষণ রক্তাক্ত পরিণাম আছেই । অতএব 
যুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শকে চরম আদর্শ বিবেচনা পূর্ব্বক 
তদ্দারা ভারতবর্ধকে মাপিয়া খাটে! করিৰার প্রয়োজন নাই । 
__-( নববর্ষ, সংকলন, পৃঃ ৪৯ ) অথচ এই বিশ্বব্যাপী পাশ্চাতা 
রাজনীতির ব্যর্থতার সম্মুখে দাড়াইয়া আঞ্জও ভারত পাশ্চাত্যেরই 
দুইটা অসার নীতিকে মিশাইয়া একটি সারবান্‌ পদার্থ স্ষ্টির আশায় 
রাসায়নিক গবেষণা করিতোছ । ইহাই ভারতের অত্যাধুনিক 
[06170017210 909০0141191] বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্্ববাদ । এই 
কথার খেল! দিয়া কি শাশ্বত ভারতের জাতীয় জীবনকে উদ্ধদ্ধ 
করা যাইবে 2 ইহার পরিবর্তে যদি আমরা ভারতের মানবধর্মম- 
রাষ্ট্রবাদ গ্রচার করিতে পারিতাম তবে জাতি নড়িয়া উঠিত, সেই 
সঙ্গে পুথিবীও উৎকর্ণ হইয়া এই ছুঃসাহসী নৃতন আদর্শবাদের 
কথ! সসম্ত্রমে শুনিতে বাধ্য হইত। 

কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে, যেজম্য এখনি ইহ! 
সম্ভব নয় । নবজাগ্রত ভারতকে যদি পৃথিবীর বুকে এক নৃতন 
পথের সন্ধান দিতে হয়, তবে তৎপৃরবের্ধ ভারতের পমাজচেতনাকে 
তাগার এক নিজন্ব জাগ্রত-জীবস্ত মৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে 
হইবে । দ্ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন_-এই ফ্ীডমের চেয়ে উন্নততয় 
বিশালতর যে মহত্ব, যে যুক্তি ভারতের তপস্তার ধন, তাহা-যদি 
পুনরায় লমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি, 


২৩৪ অমুতের পথে 


অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের 
ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ে। বড়ো রাজমুকুট পবিত্র হইবে |? *% 


ভারতের সত্যকার নবজাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার জন্য যে 
সবর্বাগ্থে এক নৃতন জাগ্রত-জীবস্ত ভারতীয় সমাজ গড়িয়া ওঠা 
গ্রয়োজন, এই সত্যটি পরিষ্কার করিয়। ধরিবার জন্য আমরা 
রবীন্দ্রনাথ হইতে আরও কিছু প্রাসজিক উদ্ধতি দিতেছি | 
£__নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। 
সম্প্রতি যুরোপীয় শিক্ষাঞ্চণে ম্তাশনাল মহত্বকে আমরা অত্যধিক 
আদর দিতে শিখিয়াছি । অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অস্তঃ- 
করণের মধো নাই | .......- যুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান 
দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই । ......... এক্ষণে এই 
আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে সজীব নাই বলিয়াই আমরা 
মুরোপকে ঈর্1! করিতেছি | ***০১১০১। নেশনই যে সভ্যতার সর্ব্ব- 
শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, সে কথ!র চরম পরীক্ষ। হয় নাই। ..........এই 
ম্তাশনাল আদর্শকেই আমাদের আদর্শরূপে বরণ করাতে আমা- 
দের মধ্যেও কি মিথার গ্রভাৰ স্থান পাই নাই 1 আমাদের 
রাষ্্রীয় সভাগুলির মধ্যে কি নানাপ্রকার মিথ্যা, চাতুরী ও 
আত্মগোপনের প্রাছুর্ভাব নাই ?* 1 


পুনম্চ-- “হিন্দুসভ্যত| রাষ্তীয় এক্যের উপরে প্রতিচিত 
নহে। সেইজন্য... ..*হিন্দুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে 





ক স্পববর্ষ | 1 --প্রাচা ও পাশ্চাতা সভাতা | 
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পুনরায় সজীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ আশ তাগ করিবার 
নহে। * অগ্তত্র “আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, যুরোগীয় 
সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি | ---*-। ক্ন্তি আমরা যদি মনে করি, 
মুরোপীয় ছাদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যত্তার একমাত্র প্রকৃতি 
এবং মনুষ্যত্থের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব। ? * 


ন্ুতরাং রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাশ্বতধশ্ম বা মানবধন্মের 
ভিত্তিতে দেশে সমাজগঠনকেই যে প্রাধান্ঠ দিয়াছেন এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। উদ্ধৃতির মধ্য প্রাচীন ভারতীয় “হিন্দু সভ্যতার 
কথ। রহিয়াছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে এখানে 
সাম্প্রদায়িকভাবের কথ! হইতেছে ॥। সাম্প্রদায়িকতার দোষ 
রবীন্দ্র-চিন্তাধারায় কল্পনাও কব! যায় ন। | বস্তুতঃ 'সংক্লন' 
গ্রন্থের বহুস্থলে ভারতীয় ধন্ম, সমাজ ও জাতীয়তার কথাই 
আলোচিত হইয়াছে | ভারতে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খীষ্টান সভা- 
তার মধ্যে একা, মিলন ও সমন্বয় স্থাপিত হইবে ইহাই তাহার 
প্রতিপাদ্। কিন্তু তথাপি এই এক্য, মিলন ও সমন্বয়ের মূলশক্কি 
ভারতের নিজ্জন্ব প্রাচীন সভাতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ইহ! 
স্বতংসিদ্ধ। তাই তিনি একথাও বলিয়াছেন-'আমাদের দেশের 
তাপসের তপন্তার দ্বার ষে শক্ত সঞ্চয় করিয়। গিয়াছেন তাহ। 
মহামূল্য, বিধাত| তাহাকে নিক্ষল করিবেন না। -+--০- হিন্দু 
বৌদ্ধ-মুসলমান-খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়! 
মরিবে না। এইখানে তাহার! সামপ্ন্য খুঁজিয়৷ পাইবে । এই 





* -প্রাচ্য ও পাশ্চাতা সভ্যতা | 


২৩৩৬ অনৃতের পথে 


সামঞ্জস্থের অঙ্গপ্রতাঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, গাহার প্রাণ, 
তাহার আত্মা ভারতবর্ষের । ' * 


পুনশ্চ “যদি ধন্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে যদি ধর্মকেই 
মানবসভাতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারত- 
বর্ষের প্রণালীকে শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে |” 1 পুনরায়--“যে 
ভারত প্রাচীন, যাহ। প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা! উদার, যাহা 
নির্বাক, তাহারই জয় হইবে; আমরা যাহারা অবিশ্বাস করিতেছি, 
মিথ্যা! কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমর! বর্ষে বর্ষে: মিলি 
মিলি যাওব সাগরলহরীসমানা । তাহাতে নিস্তন্ধ সনাতন 
ভারতের ক্ষতি হইবে না ।* $ 

বর্ণাশ্রমধর্মের পরবত্ত বিকৃত অবস্থাকে সমালোচন1 করি- 
লেও রবীন্দ্রনাথ খধির অনুশাসন এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজের 
সংযম-শুপন্তামূলক সমাজধশ্মের আদর্শকে কখনো অবজ্ঞ! করেন 
নাই। অনেকেরই ধারণা রবীন্দ্রনাথ সংযম-তপস্তা-বৈরাগ্ের 
সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু ইহ। সম্পূর্ণ ভুল । পরবস্তাঁ অধ্যায়ে 
আমরা 'সাহিত্য* প্রসঙ্গে ইহার কিছু আভাস দ্রিব। 


সুতর।ং ভারতে আজ সমাজধর্মাকে জাগাইতে হইবে এবং 
ভারতের নিজন্ব মানবধন্ম-সংস্কৃতির ভিত্তিতেই তাহ! সপ্তৰ 
হইবে | এপথে সমাজ-সংস্কারের নামে রাজনীতি-অর্থনীতি- 
ঘেঁষা মতব'দকে ভারতীয় জনগণের উপর চাপাইয়া দিবার প্রচেষ্টা 
সার্থক হওয়।৷ অসম্ভব। পূর্বে এগচলির দ্বার কোনও লাভই হয় 





_* _ুন্বদেশী সম্মাজ | 1 _ভারতবর্ষের ইতিছাস। $ _নববর্ধ। 
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নাই এমন কথা আমরা ধলি না, কিন্তু তাহ। নিতান্তই সাময়িক ও 
সীমাবন্ধ। কারণ ভারতের সমাজধশ্ম বলিয়া একট। ধর্ম আছে, 
সমাজনীতি ৰলিয়া একট। নীতি আছে, যাহ নিদ্রিত থাকিলেও 
জাতীয় চেতনার গভীরে জাগ্রত ॥। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, 
তাহাকে শ্রদ্ধার আবেদনে নবভাবে উদ্বুদ্ধ না করিয়া নৃতন সমাজ- 
সংগঠন ও নৃতন জাতিগঠন অসম্ভব। সেই ধর্ম এবং সেই নীতির 
বর্তমান রাষ্ট্রজীবনেও বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে, একথা আমরা 
'রাষ্ট্রী-বিষয়ক অনুচ্ছেদে আলোচন! করিয়াছি । শ্ুতরাং বাহির 
হইতে কিছু ন৷ চাপাইয়1 ধীরে ধীরে এই সমাজের মিলিত আত্ম- 
চেতনাকে তাহার নিজন্ব আদর্শবাদের আত্মবিশ্বাসে উদ্বোধিত করা 
একান্ত প্রয়োজন । তখন তাহ নিজেই নিজের যুগোপযোগী 
জীবনপারার প্রবর্তন করিবে, লিখিত বা অলিখিত নৃতন '্সৃতি' 
রচিত হইবে, ভারতের জাতীয়তা আবার ভারতের মাটী হইতে 
মাথ। তুলিয়া! বাহির হইবে | স্বামী বিবেকানন্দ এই আদর্শের 
বিশেষ প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, আচার্য গ্রণবানন্দ-্প্রবত্তিত 
সমাজসমন্বয় ও সমাজসংগঠন পরিকল্পনার মধ্যেও আমর! সেই 
আদর্শের রূপায়প-প্রচেষ্টা দেখিতে পাই | কিন্তু ইহার জন্য 
সমাজের বক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ মনুষ্যত্বের মহাশক্তি উদ্বোধিত হওয়। 
প্রয়োজন এবং তাহাই জাতীয় ব্রহ্মচর্য্য সাধনার মূল কথ1। উক্ত 
হই মহাত্ম( এবং আরও অনেক সাধুপুরুষ এই আদর্শ ও কার্য- 
ক্রমের কথাই বলিয়াছেন এবং বলিতেছেন, ইহ। বিশেষ আশার 
লক্ষণ সন্দেহ নাই | কাজটি সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ । কারণ, 
সহআ্রাধিক বংসরের প্রাণশক্তি রহিত, জটিলতায় সমাচ্ছর্, 


২৩৮ অগৃতের পথে 


পুরাতনের কুসংস্কারে অবসন্ন, নৃতনের উন্মাদনায় অভিভূত এই 
সমাজের আত্মসদ্িৎ ফিরাইয়া আনিতে গেলে বহছুদিকের বহুমুখী 
সংশয়ের নিরসন এবং লমস্তার সমাধান করিতে হহবে। 

উদাহরণ স্বরূপ, ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ বা অস্পৃশ্থা- 
তার কথ। ধরিতে পারা যায় । সমগ্র “হিন্দু” সমাজকে ইহা 
যেমন ছিন্নভিন্ন ও দুর্বল করিয়। রাখিয়াছে ঠেমনিই ভারতের 
জাতীয়জীবনের অগ্রগতিকেও অনেক দিক্‌ দিয়া ইহ! পঙ্গু করিয়া 
রাখিয়াছে । কিন্তু ইহার প্রতিকার কি? সংস্কারের প্রচেষ্টা ত 
অনেক হইয়াছে । “ম্বাধীন” শারতে অস্পশ্য তাকে বে-আইনীও 
করা হুইয়াছে। কিন্তু জাতীয় জীবনে এই বিচ্ছিন্নতার অভিশাপ 
কি.দূর হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে নূতন করিয়া এ 
সমস্তার বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। 

জাতিবিভাগ (জাতিভেদ বলিলে ঠিক বল। হয় ন।) ছিল 
একটি জীবন্ত সমাজধন্মের কর্মবিভাগের নীতি | মনুষ্যত্বের 
সাধনাই ছিল তাহার প্রাণ ।. একথ। আমরা পূর্বেই আলোচনা 
করিয়াছি । কালক্রমে এই সাধনার আদর্শ ম্লান হইতে থাকিলে 
ইহার কাঠামোটিকে রক্ষা করিবার নান! বাধন-কষণ হইতে থাকে, 
নানাবিধ পরিবর্তনও সাধিত হয় নৃতন নৃতন সময়োপযোগী স্মতি- 
শাস্ত্রের ছারা । জাতিবিভাগের বিধান লইয়৷ ৰিভিন্ন স্মৃতির 
মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থকাও দেখা দিয়াছে । এক মহান্ভরতেই 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিধান রহিয়াছে । একট] জীবন্ত সমাজ- 
বিধান এভাবে পরিবন্তিত হইতে বাধ্য, যদিও তাহার নিন 
ঠিক্‌ থাকে । 


ব্যটটিশিক্ষা ও সমষ্টিসাধন! ২৩৯ 


কিন্তু বর্তমানে আমরা যে 'জাতিভেদ? দেখিতেছি ইহ! 
জীবন্ত নয় | আধুনিক যুগের দ্রুত পরিবর্তনের সম্মুখে ইহা 
উত্তরোদ্তর নানাভাবে অন্বীকৃতও হইতেছে | কিন্তু তথাপি 
জাতিবিভাগের প্রাচীন মহিমার স্মৃতি আজিও জাতীয় জীবনে 
জীবিত। বহু মহাপুরুষ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি গ্রত্যক্ষ-“পরোক্ষভাবে 
ইহু!র সমর্থক। ইহার শাশ্বত মূল্যায়নই উহার কারণ। জন্মগত 
৪ গুণকম্মগত উভয় প্রকার জাতিবিভাগের আদর্শকেই শাস্ত্র ও 
বিচারে সমর্থন করা যায় | এইখানেই সমস্তাটার মূল নিহিত 
রহিয়াছে | স্তৃতরাং সমস্তাটাকে আজ নৃতন দৃষ্টিতে দেখিয়। 
তাহার মতা সমাধানের উপায় বাহির করিতে হইবে ৷ বর্ণাশ্রমের 
জীবন্ত জাতিবিভাগের পুনরাবিরাব 'এযুগে সম্ভব নয়, স্বাভাবিক 
নয়, হয়ত বা বাঞ্ছুনীয়ও নয় । অপর পক্ষে তাহার সামাজিক 
সংস্কারও জাতির মন হইতে মুছিয়া যাইবার নয়। তাহারই ঝের 
টানিয়া যে কৃত্রিম জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সমাজকে ছাইয়া 
ফেলিয়াছে, সংস্কারপন্থী বু আন্দোলন তাহার কিছু সমাধান 
করিলেও বিশাল সমাজের তুলনায় তাহা নগণ্য । আপন! হইতে 
যুগপরিবেশে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্ঠতা শিথিল হইতেছে ইহাও 
লক্ষণীয় । কিন্তু এভাবে ইহা! সম্পূর্ণ তিরোহিত না হওয়ার 
কারণও আমরা পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি । স্মুতরাং সমস্তাটিকে 
সমাধানের জান্তা সমাজের গ্রাণশক্তিকে উদ্বোধিত করাই 
স্বাভাবিক পন্থা । আমরা বলি ইহা সম্ভব ও অবশ্যস্তাবী 
এবং বর্ণাশ্রম-সমাজধন্রের মূল ছুইটী নীতির মধ্যে তাহার 
জীধস্ত উপাদান রহিয়াছে | ব্রহ্মচর্ষের শক্তিতে সমাজের প্রাণ- 


২৪৪ অমৃতের পথে 


প্রতিষ্ঠা এবং "ম্বধর্শ*-সাধনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সংহতিসাধন,. সেই 
হই অমোঘ বীর্যশালী নীতি। বন্ধু খাধি-মহবি-আচার্য-কুলপতি 
থাক! সত্বেও প্রাচীন ভারতে যে সমাজধন্মের শাশ্বত জীবননীতি 
সমগ্র সমাজকে পরিচালিত করিত এবং সকলেই যাহার ফাছে 
মাথা নোয়াইতেন, সেই সমাজধন্মের প্রচার-প্রসার আজ একান্ত 
আবশ্যক | এই সাধনা এযুগে কিভাবে আসিবে বা কতটি 
আগিবে, জন্মগত হইবে না গুণকম্মগত হইবে, অথবা কতটা 
জন্মগত ও কতট। গুণকর্মগত হইবে, নৃতন যুগে কিভাবে তাহার 
ক্রমবিকাশ ঘটিবে, এ সব প্রশ্নের আলোচন। নিরর৫ক। কারণ, 
ভারতের সমাজধর্্ম-সাধনার বৃক্ষটি পুনরুজ্জীবিত হইলে তাহা! 
শাখা-পল্লব বিস্তার করিবে মহাপ্রকৃতিরই নিয়মে । তখন তাহাই 
হইবে স্বাভাবিক এবং সুফলপ্রন্থ, সুতরাং সহজেই সকলেরই 
গ্রহণীয়। কিন্তু জাতীয় কল্যাণে ইহা যে আজ একান্ত প্রয়োজন 
এ বিষয়ে 'প্রাচীন-পন্ী” ও “নবীন-পন্থী” মহাপুরুষদের মধ্যেও 
দ্বিমত নাই | * এই প্রয়োজন শুধু হিন্বু সমাজের জন 
নয়, ভারতীয় মহাজাতিগঠনের জন্যও বটে। হিন্দুসমাজে ধর্ণের 
আদর্শ স্থাপিত না হইলে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে মহামিলনের 
আদর্শও গ্রতিঠিত হওয়া অসম্ভব । আচার্ধ্য স্বামী প্রণবানন্দ বারং- 
বার একথা বলিয়াছেন। ভারতীয় মানবধর্মের মূল 'হিন্দু'-ধর্ণকে 
আজ একান্তই ব্যক্তিগত সাধন! করিয়া রাখার ফলে “হিন্দুধর্ম 





ক গ্রীশ্রীবিজয়কুস্তজ গোস্বামীর পত্র” শরীশ্রীবিজয়মঙ্গল? (ঠাকুর বরদাকান্ত 
প্রণীভ ) এবং স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি, (প্রাচ্য ও পাশ্চাতা দ্রষ্টব্য । 


ব্যটটিশিক্ষা ও সমগ্থিসাধন। ২৪১ 


ও সমাজের সহিত অঙ্ঠান্ ধর্ম ও সমাজের স্বাভাবিক, মিলন-সম্বয় 
ঘটিতেছে না, একথ! আমরা “সমাজ-সংস্কৃতি? অধ্যায়ে বলিয়াছি। 
(পৃঃ ১০৫-৬ )। 

কিন্তু হিন্দুসমাজের এই “সংস্কার' যাহার রাজনৈতিক 
একতার তাগিদে করিতে যাইবেন তাহাদের আমরা রবীন্দ্রনাথের 
সাবধানবাণী স্মরণ করাইয়া দিব । 'পূর্ধ্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন-_-'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ আজ আমরা 
অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ধে আমর নানা জাতি যে একত্রে 
মিলিবার চেষ্টা করিতেছি ইহার উদ্দেশ্ট পোলিটিক্যাল বল লাভ 
করা। এমন করিয়৷ যে জিনিষট। বড়ে। তাহাকে আমর! ছোটর 
দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, 
ইহা অন্ত সকল উদ্বোশ্তের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব । 
মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি 
ক্ষুণ্ন হইতেছে, সুতরাং সর্ববপ্রকারে শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্ধ্বত্রই 
বাধা পাইতেছে; ইহা! আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের 
ধর্ম নষ্ট হইতেছে । ....., সেই ধর্মবুদ্ধি হইতে এই মিলনচেষ্টাকে 
দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে।' পুনশ্চ--“ভারত- 
বর্ষ আঙ্জ সকল দিক হইতে শান্ত্রেধরমে সমাজে নিঙ্জেকেই নিজে 
বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকে সত্যের দ্বারা 
ত্যাগের দ্বার! উদূবোধিত করিতেছে না, এই জন্ত অন্যের নিকট 
হইতে যাহা! পাইবার তাহ! পাইতেছে না |” তাই তিনি 
বলিয়াছেন-- “নকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে 


২৪২ অমৃতের পথে 


হইবে ।£ আমরা বলি জাতীয় ব্রন্ষমচর্যসাদনা ও জাতীয় “ম্বধণ্ন' 
সাধনা, প্রাচীন সমাজধর্মের এই ছুইটি মূল নীতির ভিন্ভিতে নৃতন 
সমাজসংগঠনই সেই শক্তি-উদ্বোধনের উপায়। 

এতক্ষণ আমরা পরিবার, রাষ্ট্র, শিক্ষায়তন ও সমাজ এই 
চারিটী গোষ্ঠীজীবনের (8190])1116) আলো৪নার দ্বার। প্রতিপন্ন 
করিলাম যে, ব্রহ্মচর্যভিত্তিক সমাজধন্মই ভারতের জাতীয়জীবনের 
পুনরুজ্জীবনে সমর্থ | কিন্তু এই '্রহ্মচর্য(ভিভিক সমাজধণ্ম' 
বলিতে কেহ যেন একটা অসম্ভব, অবাস্তব, অজাগতিক ধমাঁয় 
আ।দর্শবাদের কথা না ভাবেন । বস্তুতঃ বৈদিক যুগ হইতে “গুপ্ত: 
যুগের শেষ পধ্যন্ত সহস্রাধিক বর্ষকাল যে জীবন্ত ভারতীয় 
সমাজধন্মের ধারা জাতীয়জীবনের নানা পরিবন্তনের ম্ধা দিয়া 
আমর! প্রবাহিত দেখিতে পাই, তাহাতে কোণও অপাথিব ধর্ীয় 
আদর্শবাদই সব কিছুকে ম্বগাঁয় ভাবে রূপান্তরিত করিয়া 
দিয়াছিল একথা অলীক কল্পন৷ মাত্র । জীবন গীবনই এবং 
সমাজজীবন চিরদিনই ভালমন্দের সংগিশ্রণে গঠিত ॥ জাতীয় 
জীবনে আধ্যাত্মিক আদর্শের অর্থ এই নয় যে সকলেই “দেব-দেবা' 
হইয়। মর্ত্যধামে বিচরণ করিবে । এইরূপ কাল্সনিক আদর্শবাদ 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ । সে যুগের মানুষেরও 
একটা বিরাট অংশ নানাবিধ মানবীয় ভোগস্পুহ1, কামকামনা, 
এমনকি অনাচার-ব্যভিচার ইত্যাদির মধ্য দিয়াই সমাজজীবঝন 
ও রাষ্তীয় জীবন যাপন করিত | ধন-মান-শিল্প-কাব্য-প্রমোদ- 
বিলাল-নৃত/গীত-যুদ্ধ-বিগ্রহ এই সবই সেধুগের জীবনকেও 
নানাভাবে আজিকার মতই বেদনাময় বৈচিত্র রসে রসায়িত 


ব্টিশিক্ষ। ও সমগ্টিসাধন! ২৪৩ 


করিয়া রাখিয়াছিল | কিন্তু তবুও একথ! অভ্রান্ত সতা যে সব 
কিছু সত্বেও একটি উদ্ধগামী ব্রহ্ষমুখী আ্োত সমাজজীবনের 
মধা দিয়া অনস্তের মুখে উৎসারিত হইয়াছিল | একট বাপক 
মনুষ্যত্বের ও পবিত্রতার আদর্শ গৃহে-পরিধারে, বিদ্যায়তনে, রাষ্ট্র 
ও সমাজে চিরভাম্বররূপে বিরাজমান ছিল । উদাহরণস্বরূপ 
আমরা “গুপ্ত যুগের” কথাই ধরিতে পারি যাহাকে, 7), ৮, 21. 
11100175101. 1119 (01061) 12111)6 ০01 11)019 ব1 ভারতের 
উজ্জ্বলতম স্থুবর্ণ যুগ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন | ক তিনি 
বলিয়াছেন_- 1116 00018. 11000001015 10802018 (1)9 
5%121)015 ০1 ৪. 69106110005 108 010119 01050186. [7169 
95 1)9৮61 1)2,01)161, ০0 ০81600819৮6] 10016 
0198.0%6 0112) 00111110601) 09010877 1111786 01 11)0198, 
অর্থাং__'গুপ্ত সম্াটুগণ একট। বিরাট জাতীয় মহাজাগরণের 
প্রতিভূরূপে দেখা দিয়াছিলেন । ভারতের এই উজ্জলতম স্বর্ণ 
যুগ অপেক্ষা আর কোনও সময়ে জীবন এত স্থখী, আমাদের 
সংস্কৃতি এত হ্যঞ্জনীশক্তিসম্পন্ন ছিল না।” বস্ততঃ এই যুগে 
ভারতীয় জাতীয়জীবণ ও সমাজজীবনের যে এঁতিহাসিক চিত্র 
আমর! পাই তাহ। এই সহজআ্রাধিক বংসর পরেও যে কোনও 
আধুনিক সভ্যজীবনের আনন্দমুখরতা ও প্রাপোচ্ছলতাকে ম্লান 
করিয়া দেয় । উক্ত ইতিহাস গ্রন্থে 0. 0. ই. 21)091021 
ভারতীয় সমাজজীবনের যে বর্ণনা দিয়াছেন আধুনিক ভারতের 
কতজন £ ন156০25 50 09160 ০1085 10085075019 


০] 
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নাগরিক জীবনের চিত্র তাহারই ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি বলিয় মনে 
হয় | প্রাপশক্তিতে ভরপুর স্বাধীন জাতির সমাজজীবনে 
ইহাই স্বাভাবিক । বৈদিক ও রামায়ণ-মহাভারতীয় যুগেও 
ইহার অপ্রতুলত1 ছিল ন1। কিন্ত তাহা সত্বেও এই যুগে ধর্ম 
শান্সাদির বিধিবিধানকে গুরুত্ব দিয়া অনুসরণ করা হইত | 
ব্যতিক্রম সেই নীতিকেই প্রমাণিত করে মাত্র । এই যুগের 
ভারতীয় জনসাধারণের বর্ণনা দ্রিতে গিয়া নির্ভরযোগ্য চৈনিক 
পরিব্রাজক 1710161) [5216 বলিয়াছেন--'ইহারা ব্যস্তবাগীশ, 
ভাব্প্রবণ গ্রকৃতির লোক, কিন্তু নৈতিক চরিত্র ইহাদের পবিত্র । 
ইহারা প্রবঞ্না জানে না এবং প্রতি শ্রুঙ দায়িত্ব পালন করে।। 
'অন্তত্র তিনি ব্রাহ্মণদিগকে পবিত্রতম জাতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন 
এবং ব্রাহ্মণদের সংযম-ত্রহ্ষাচর্যময় জীবন এবং ক্ষত্রিয়দের পরকলাণ 
ব্রত এবং দয়া ও ক্ষমাশীলতার উচ্চ প্রশংস! করিয়াছেন । * 
অথচ এই যুগেই ভারত পুথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগ 
স্থাপন করিয়াছিল, ধর্প্রচার করিয়াছিল এবং 'বৃহত্তর ভারতে: 
রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারসাধন 
করিয়াছিল। এই যুগে বিভিন্ন ধর্মের ও ধর্মমতের মধ্যে ভারতীয় 
সমাজজীবন ও সংস্কৃতি এক জীবস্ত সমন্বয়ের দৃষ্টাস্তও দেখাইয়1- 
ছিল | $ সুতরাং এহিক জীবনের মধ্যেই ভারত আধ্যাত্মিক 
জীবন যাপনে সক্ষম, ইহ] স্মরণ রাখিতে হইবে । 

18607 553. 08100150605 [70150 7501৩, ড্০। হর, 
87010, 0108796979 আভা আঞ্া। আছ, 95 0067 2৯0 


1165) 01909, 
পপ উত উসঞ৬স্প 


পঞ্চম অধ্যায় 
শান্র ও সাভিত্য | 


মানবীয় ধর্মসাধনায় ব্রন্ষচর্ষের সার্থকতার প্রসঙ্গে এইবার 
আমরা ভারতীয় আধ্যাত্মিক শান্তর এবং ইতিহাস*পুরাণ ও কাবা. 
সাহিতা গ্রন্থাদির আলোচনা করিব । ইহার সহিত অস্থান্ত 
ধর্মমতের সিদ্ধান্ত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্োরও কিছু 
সমাবেশ থাকিবে। 

প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মত্রোন্তের মূল উৎসব বেদ | 
অনেকের ধারণ বেদের মধো শুধুই যাগযজ্ঞ স্তবস্ততির কথা, 
্রক্ষচর্যের কোনও কথা সেখানে নাই | এমনকি আধুনিক 
শিক্ষিত-উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি “হিন্দু: ধর্মের সার 
উপনিষদের মধো ত্রহ্মচর্ষের কথা নাই, আছে শুধু উচ্চাঙ্গের 
তত্বালোচন। । এই সব মারাত্মক ভ্রমের সর্বাগ্রে নিয়সন হওয়া 
প্রয়োজন। 

প্রথম কথা, ব্রহ্মার্য কথাটির উৎপত্তিই বেদকে লঙইয়া | 
যে বেদের মধ সুমহান আধ্যাত্মিক জীবনের স্রোত উৎসারিত 
হইয়াছে এবং যজ্জক্রিয়। ও স্তবস্তরতির মধা দিয়! সেই মহাজীবনের 
শ্লোতকে জাগতিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রবাহিত কর! হইয়াছে, সেই 
বেদেরই অপর নাম ব্রহ্ম । জীবনরহস্তের মূলে হে মহাসত্য 
বিরাজ করিতেছেন তিনিও ব্রদ্মা। সুতরাং জীবনের মূল সত্যকে 
আশ্রয় করিয়। জীবন পথে চলিবার কথাই বেদে রহিয়াছে এবং 
এই বেদক্রহ্মকে ধরিয়। চলাই ব্রদ্ষচর্ধ । এজন্ত সমস্ত বৈদিক 


২৪৮ অমৃতের পথে 


সম্বন্ধে বল! হইয়াছে-__'তান্‌ সব্ববান্‌ ব্রহ্ম রক্ষতি ব্রহ্মচারিশি 
আভৃতম্‌ ।* অর্থাং--'তাহাদের সকলকে ব্রহ্মচারীর মধ্যে 
সমুতৎপল্প ব্রহ্ম (ব্রন্মজ্ঞান ) রক্ষা করেন |” ব্রহ্মচর্ষের ইহা 
অপেক্ষা আর কি উচ্চতর প্রশংস! হইতে পারে ? ছাত্রের এই 
ত্রহ্মচর্যের তপস্তা এমন কি আচাষকেও ধারণ করিয়া থাকে-- 
'ভপসা পিপণ্তি |' এখানেও আমরা প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য- 
মূলক শিক্ষানীতির উদার আত্মিক ভাবটা দেখিতে পাই--ইহা 
গুরু-শিষ্ের মিলিত জীবনসাধন। । ১৯৪১ এ ব্রহ্মচর্ধকে 
“তপোদীক্ষা” বলা হইয়াছে । ১৯1৬৪ তে শ্রদ্ধা, মেধা, জা, 
ধন, আয়ু এবং অমৃতত্বের জন্য ব্রন্মচারীর প্রার্থনা রহিয়াছে । 
বেদে এবং উপনিষদেও আধ্যা/আুকতার সহিত জাগতিক জীবনের 
এই সমন্বয় এক মহাজীবনের ইঙ্গিত বহন করে | ১৫1১৮ তে 
কুমারীদেরও ব্রন্মচর্যের কথা রহিয়াছে । বিবাহিত জীবনের 
পুরে সম্ভবত: পিতৃগৃহে ব্রন্মচর্ষের শিক্ষাদীক্ষার মধ্য দিয়। তাহারা 
উপযুক্ত জ্ঞানবান্‌ বর লাভ করিত। * ডাঃ মুখাজি খথেদের 
মধ্যে ২৩ জন ব্রহ্মবাদিনীর নাম করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে 
লিখিয়াছেন--' [109 13701754)2087089 ৮619 01) 7:0৫0065 
01 (189 ৪৫008,01019.1 01501191176 06 73701/77500101/0 
00] 1)101) ৮/010061) 2150 81৪ 61151019” অর্থাৎ-_ 
'ব্রহ্মচর্ধরূপ শিক্ষা-সংস্কারের ফলেই ব্রক্ষবাদিনীগণের উৎপত্তি 
সস্ভব হইয়াছিল, কারণ নারীরাও ইহ! লাভ করিতে পারিতেন |! 
বজ্বের্ধদে (তৈত্তিরীয় সংহিত।, ৬া৩।১০।৫) ব্রহ্মচর্থসহায়ে 





শসা শপ 


থান ৫1৭1৯ ৩1৫৫1১৬$ যভুর্তবেদ ৮।১$ অধর্ববাবেদ ১১1৬ 


শাস্ত্র ও সাহিতা ২৪৯ 


বৈদিক অধ্য়ন-অধ্যাপনার মধা দিয়া খাষিখণ পরিশোধের কথ 
পাই । ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ট এই তিন ছিজাতির ব্রন্মচর্যশিক্ষার 
সম্বন্ধে আমরা 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। 
সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সকলেই যে এই 
মূল মনুষ্যত্সাধনার আদর্শকে (যাহাকে ত্রাঙ্গণ্যমাধনা বলা 
হইত ) অনুসরণ করিত সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি । যজুর্ববেদে ( ২৬২ ) এই বৈদিক জ্ঞান সমাজের সকল 
স্তরের সকল ন্লাতির গধো বিতরণের কথাও দেখিতে পাওয়া 
যায়। 8 খগ্েদে (১০১*৯।৪ ইত্যাদি )মুনি এবং খধিগণের 
কঠোর তপঃসাধনার কথা পঠিয়াছে। এই তপন্ত।র ফলেই 'সতা 
ও খাত?কে লাভ করা সম্ভব হইত। ইহাই ব্রন্মচর্য ৷ 

অথর্ধবেদে ব্রহ্ধযের প্রাধাগ্তাতঃ বর্ণনা থাক। সম্বন্ধে আমা. 
দের বক্তব্য এই যে ইন! ত্রয়ীর বাহিরে অভিচারক্রিয়াদির বেদ 
হইলেও বু উচ্চাঙ্জের চিন্তার ধারক। প্রামাণা ও প্রাচীন প্রধান- 
প্রধান উপনিষদ্‌ গুলির মধো মুগ্ডক, প্রশ্ন ও মাওুক্য অধর্বববেদের 
অন্তর্গত। সুতরাং অথব্ববেদে: ব্রন্মাচধ প্রশংসা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ । 

এখন আমরা উপনিষদে ব্রন্মর্য এবং প্রাসঙ্গিক যৌন- 
সম্পর্কের যে সন্ধান পাওয়া যায় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্তি 
হইতেছি | 

বৃহদারণাক উপনিষদে স্থষ্টিতত্তবের বর্ণনাস্ৃত্রে স্ত্রীপুরুষ 


সম্পর্কের মূল যে আত্মার বা আদপুরুষের : মানসক্রিয়া সে কথা 
8 _্যথে __“যথেমাং বাচং কজ্যাণীমাবদামি জনেভ্যঃ ......... ইত্যার্টি | * 








২৫৯ অমুতের পথে 


শুনিতে পাই (১181৩)। কিন্তু সেই দঙ্গে একথাও পাই-_ 
'মন এবান্য আত, বাগ জায়া, প্রাণঃ প্রজা, চক্ষুর্মানুষং 


বিশ্ুম্‌......... +, অর্থাৎ _ 'মনই প্রকৃতপক্ষে ইহার ( পূর্ণতাকামী 
মানুষের ) আবম, বাকৃশক্কি ইচার স্ত্রী, প্রাণ ইহার সন্তান, চক্ষু 
ইহার মান্ুষী সম্পদ্‌......... (১৪1১৭ )। 17, 13801)8- 


10151)081) ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন_][0076121)072100 
[720 01)11)005 111911)6 15 110001101)1616 ৮/111)0001 9/118, 
01)110161) 200 [909525510105., &% অর্থাং_“অজ্ঞান বাক্তি 
স্ত্রী, সন্তান, ধন-সম্পদ্‌ না থাকিলে নিজেকে অপূর্ণ মনে করে। ? 
এইরূপ চিন্তাধারার মধ্যে আমরা জাগতিক কাম-কামন'র 
আধ্যাঞ্সিক রূপের ইঙ্গিত পাই | ইহাই ওপনিষদিক চিন্তার 
বৈশিষ্ট্য_-ইহ। স্থল জীবনকে অস্বীকার করে না, কিন্তু সুষম 
জীবনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেণ করে | এজন স্ত্রীপুত্রবিত্তদির 
প্রতি ভালবাসার পিছনে যে আত্মার প্রতি ভালবাসাই আমাদের 
অনুপ্রাণিত করিতেছে ইহ! খাষি যাজ্ঞবন্ধ্য অতি মর্মমম্পর্শা 
ভাষায় বাক্ত করিয়াছেন । $ যৌনকাম, ধনকাম ইত্যাদির মধ্যে 
এই অন্তদ্দুখী বৃদ্ধিই ব্রন্মচর্ষের গোড়ার কথা | উপনিষদে যে 
্ত্ীরর্জনকেই ত্রহ্মচর্য বল! হয় নাই তাহারও কারণ এইখানে। 
কিন্তু এ যুগে মানুষের জীবন ও চেতনা এমন সহজ ও স্বাভাবিক 
ছিল যে ব্রন্ধমুখী উদ্ধগতির জন্ত ব্রন্মচর্য এবং সম্তানপ্রজননের 
মধো কোনও বিরোধের প্রশ্ন ছিল না । যৌনমিলন ছিল মহা- 
৯11) চ810008] 005008005৫8) ০১) 5, 2500910180750 2 
৮৫,179, 8 -বৃহদারণ্যক, ১1৪1৮) ২1৪1৫ 


শাস্ত্র. ও সাহিত্য ২৫১ 


'প্রুকৃতির নিয়মের. আন্বুগতা। আজিকার জগতে কৃত্রিমত] এবং 
আত্মসচেতনতা (5611,001)50101151)695) যে ভাবে আত্মগ্রকা/শ 
করিয়াছে তাহাতে যৌননীতি বা ব্রহ্মচর্ষের প্রশ্নও ব্পাস্তরিত 
আকারে দেখ! দিয়াছে । এবিষয়ে আমরা পরে আলোচন। 
করিব । কিন্তু সে যুগে কেন নরনারীর যৌনমিলনের কথা 
স্বচ্ছন্দে বণিত হইতে পারিয়াছে, তাহার উত্তর এইখানে । সুতরাং 
এ যুগে অ-সতাদর্শা বুদ্ধিবাদিগণের হস্তে উপনিষদের এবং 
সাধারণভাবে ভারতীয় অধাতুশাস্ত্রের যৌনবর্ণনার অপব্যাখার 
সম্বন্ধেও সজাগ থাকিতে হইবে । তারপর এই উপনিষদেই 
(8181২২) আমরা পুত্রৈবণা, বিভ্তৈষণা এবং লোকৈবণ। হুঈতে 
মুক্ত হইয়। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বা 'ব্রাহ্মণ'ত্ লাভ করার কথাও পাই। 
খাষি যাজ্ঞবক্কের সহসা গৃহ্ৃত্যাগের কথাও আমরা পূর্বে 
আলোচনা করিয়াছি । প্রসঙ্গক্রমে খলিয়া রাখি, প্রাচীন ভার- 
তের জাতীয়জীবনের মূল ছাত্রজীবনে ব্রদ্মাচর্যসাধনার মধ্যেও 
আমর! প্রকারান্তরে এই তিনটি জিনিষই পাই, অর্থাৎ_-আচার্য- 
সেবা, মৈথুনবর্জন এবং তিক্ষাহরণের মধ্য দিয়া প্রভুত্বকাম, 
যৌনকাম এবং ধনকামের নিবুত্তিলাধনা | ইহার পর বুহদারপ্যকে 
রেতঃপদার্থের সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক তত্বদৃষ্টির বিষয় ( ৩৭২৩) 
আমরা 'জীবতত্ব ও মনস্তব” অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি ( পুঃ ৬৪ )। 
অমৃতন্বরূপ আত্মাই সব কিছুর মধ্যে নিলিপ্তরূপে ও অন্তর্ধযামীরূপে 
বিরাজমান, এই আধ্যান্তিক দৃষ্টিই উপনিষদের সার | যৌন- 
জীবনের ক্ষেত্রেও ইহ! সমান সত্য । অন্ত যে কোনও দৃষ্টিই হুঃখের 
কারণ-__'অতোহন্তাদার্্ম | * এই উপনিবদেই (৬।৪।৩) নরনারীর 


২৫২ অধৃতের পথে 


যৌনমিলনের সগ্বন্ধে একটি অসাধারণ যন্তীয় দৃষ্টিডঙ্গীর কথাও 
রহিয়াছে । এবিষয়ে আমর! পুর্বে আলোচনা করিয়াছি । 
খাজু, বপিষ্ঠ স্বভাবচেতনা ৰা সহজচেতন! ছাড়া এরূপ ধারণা ও 
তাহার বর্ণন। অসস্তব । এ যুগের আত্মমচেতন নীতিবাগীশত। 
(9611-001)9010105 17)019110)-সম্বদ্ধে যাহারা বীতম্পহ এবং 
যৌনজীবনকে যাহারা সহজ, ম্বাভাবিক জীবনরূপে গ্রহণ করিতে 
চান্‌ তাহাদের ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সহজ-ন্বাভাবিক 
' “বৈজ্ঞানিক? দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সশ্রদ্ধ মনোযোগ দিতে অনুরোধ 
করি। ভারতীয় অধ্যাত্বশান্ত্রই একমাত্র ধর্মীয় শ্বান্ত্র যাহাতে 
বাস্তব দৃটি লইয়া যৌনকামনাকে সতাকার সহজ্জ-স্বাভাবিক করার 
সাধনা এবং ক্রমশঃ তাহার নিবৃত্তির সাধনাও বিহিত 
হইয়াছে-_“প্রবৃত্তিরেষ! ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা |, এই 
যজ্ঞীয় দৃষ্টিতে যৌনক্রিয়া 'বাজপেয়” যজ্ঞের সহিত তুলন! কর! 
হইয়াছে এবং সমান মহাফলগ্রদ বলা হইয়াছে | 107. [২01১9 
' 80510020-এর ভাবায় 71105 56091 20115 65101917790 
85 ভ্ 10170 01110081 [06160117)21708, 01)9 :21611)61)65 
01 10101) 21৬ 11006101260 ৬161) 01) [08105 01 0006 
00028 00057. অর্থাং--“যৌনক্রিয়াকে একগ্রকার যজ্ঞ 
ক্রিয়ারূপে ব্যাখা! কর! হইয়াছে এবং বজ্ঞা্গ গুলিকে নারী-অঙ্গের 
সহিত অভিন্নরূপে দেখ! হইয়াছে ।* এই যজ্ঞনৃষ্টিবঞজ্জিত ভাবে 
স্ত্রীসংসর্গের ফলে লোকে আদর্শমানষোচিত (ব্রাহ্মণোচিত ) 
'জ্ঞান-কর্্ম বল হারাইয়া থাকে ইহা বল হষ্টয়াছে__'বহবে মর্। 
স্রাক্ষণায়ন। নিরিল্রিয়া বিস্কৃতে।.........৮ (৬৪1৪ )। ইছারই 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ২৫৩ 


পরে ৬।৪।৫-এ আমরা সে যুগের মন্তুয্ত্বসাধনায় জাগ্রত বা 
স্থপ্ত অবস্থায় রেতঃ স্কন্দিত হইলে তাহাকে “আদান' ব1 পুন- 
রাহরণের সংকর এবং মন্ত্র প্রক্রিয়। দেখিতে পাই। গ্রহণ প্রক্রিয়ার 
সহিত এই মন্ত্রপাঠের বিধান রহিয়াছে -_'যন্মেহ্ভ রেতঃ 
পৃথিবীমস্কান্তসীৎ যদোষধিরপাসরৎ যদপঃ ॥ ইদমহং তয়েত 
আদদে পুনন্মা মৈস্থিক্রিয়ম্‌ পুনস্তেজঃ পুনর্ভগঃ | * এই মন্ত্রে হুইটি 
জিনিষ লক্ষ্য করিবার বিষয়--রেত:পদ্বার্থকে স্কন্দিত অবস্থায় 
পৃথিবী, ওযধি, জল ইত্যাদি প্রাকৃতিক তত্বে মিলিত হওয়ার 
কল্পনা এবং 'তেজঃ ও জ্যোতি'কে ফিবিয়া পাইবার সম্ভতাবন] ৷ 
সমস্ত ব্যাপারটিতে সে যুগের জীবনদর্শন ও রহম্যবাদ স্ুপরিল্ফুট | 
বিশ্বের প্রাকৃতিক জীবন এবং মানুষের দৈহিক জীবন, এই হৃ-এর 
মধ্যে একটি গভীর এঁক্য বা সমন্ত্রত। সে যুগের চিন্তাধারায় 
সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় | পরবর্তাঁ যুগের যোগসাধন! বা তন্ত্র 
সাধনা দিতে মনুষ্যদেহের বিভিন্ন অংশে বিশ্ব প্রকৃতির বিভিন্ন তত্বের 
সন্গিবেশের কথ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । যাস! হউক, এই রহস্যের 
উপর নির্ভর করিয়াই মন্ত্রে স্কন্দিত রেতঃকে আদানের সংকল্প ব্যক্ত 
হইয়াছে । ভারতের জনজীবনে ব্রক্ষচর্যসাধনায় এই মন্ত্র বৈদিক 
যুগ হইতে সুগ্রচলিত ( মন্থুসংহিতা, ২1১৮১ ইত্যাদি )। এই 
প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে বর্তমান কালে আমরা সাহিত্যে ও 
কাব্যে এবং বাস্তব জীবনে প্রকৃতির সাল্লিধা বজায় রাখিয়া! চলি, 
প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করি কিন্তু প্রকৃতির মধ্য হইতে এই 
বিপু প্রাণশক্তি আহরণের উপায়ের কথা ভাবি না। বর্তমান 
যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আরও বক্তব্য এই যে প্রাচীন কাল হইতে 


২৫৪ অমূতের পথে 


জাতীয় বহ্ষচর্যসাধনায় জাগ্রত বা নিত্রিত অবস্থায় রেতম্থলনের 
'সম্ভাবনা ও সমন্য। যথেষ্টই ছিল । কিন্তু এই জাতীয় জীবন- 
সাধনায় বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়া রিপু-ইক্জ্রিয়ের 
সহিত সংগ্রামের সংকল্প ও মনোভাবের উপরই জোর দেওয়া 
হইত। পরিপূর্ণ বীর্যসং্যন চরম লক্ষা হইলেও তাহার জন্য 
ক্রমাগত সাধনাই ছিল আদর্শ নীতি ॥ নচেৎ, স্মৃতি বা ধর্ম- 
'শাস্ত্রাদিতে এই উপনিষদের অনুসরণে অবকী্ণা-প্রায়শ্চিত্তের 
ব্যবস্থা থাকিত না । এই সাধনার পথে ক্রমসাফল্য ছিল 
স্রনিশ্চিত এবং তাহাই ভারতীয় সমাজজীবনে ব্রন্মচ্যসাধনার 
'বাস্তবরূপ | ব্রন্ষচর্যের নামে জাতীয় জীবনে ধন্মভাবগ্রবণ 
অতিশয়োক্তি প্রচারিত হইলে তাহার অবাস্তবতাই সমধিক 
প্রতিপন্ন হইবে এবং তাহার ফলে ব্রন্মচর্যবিষয়ে একটা নৈরাশ্ঠু- 
বাদী মনোভাবই গজাইয়া উঠিবে। অথবা বীধসংষমের প্রচেষ্টা 
একটী মানমিক বিকৃত-বিভীষিকা (519০01)070718) উৎপন্ন 
করিবে। ব্রন্ষচর্যসাধনার পক্ষে ইহ। অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। 
গান্ধীজী জাতীয়জীবনে ব্রহ্মচর্যসাধনেচ্ছু তরুণদের এবিষয়ে সাবধান 
করিয়া বলিয়াছে ন_-1[)058 ৬11)0 78118৮6. 17) 961£- 
16501781796 100051 1001 19600110068 1) [9001)010071905+, 
' অর্থাং__যাহার]' রিপুদমন-ইন্দ্রিয়সংঘমে বিশ্বাস করে তাহাদের 
অযথা আতঙ্ব-নৈরাশ্বাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয় | * ব্রহ্মচর্য- 
সাধনায় এইরূপ কল্পনাৰাদী মানসিক বিকারই আধুনিক যুগে 
'[ব26100] 71115, মা5৩৫ ইত্যাদির যৌনসংযমবিরোধী 


শা, শী শীশীিশ্্টাা্া 
ও ._775791909 : 3916-1388:811)6 ডু. 991-1700189009, 


শান ও সাহিত্য ২৫৫ 


তত্ব-গ্রচারকে সম্ভব করিয়াছে । এই দৃষ্টিতে তাহারা কতকটা 
ঠিক ইহা অস্বীকার করা যায় না | কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মচর্যসাধন। 
ভারতের প্রাচীন যুগে একটি বাস্তব জীবনাদর্শ ছিল, ন্ুতরাং 
যৌনজীবনে সংযমসাধনায় প্রাকৃতিক বাধাকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে 
দেখা হইত | সমগ্র বেদ-উপনিষদ্‌-রামায়ণ-মহাভার তণ্গৃহথাস্ুত্র- 
স্ৃতি-পুবাণাদিতে ন্বাভাৰিক জাগতিক জীবনেও ধন্ম-অর্থ- 
কাম-মোক্ষের চতুব্বর্গ ফললাভের উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক সংযমের 
উপায় হিস|বে ব্রহ্মচর্য বিচিত হইয়াছে | কিন্তু মনে রাখিতে 
হইবে এই সংযমসাধন। ইন্ড্রিয়জীবনের সহিত রফ। করিয়া চল! 
নয়, ইহ। ইন্জ্রিয়সর্ধ্বন্থ জৈব চেতনার আমুল ঝ্নপান্তরের সাধন! । 
ইহ! রিপু ইন্দ্রিয়ের জীবনের উপর সংযমের প্রবল প্রভাব বিস্তার । 
আমর পুবের্ধেই বলিয়াছি আজীবন সংযমের সংগ্রামশীলতাই 
ইহার প্রাণপ। সাধনাই এখানে সিদ্ধি, 'যন্‌ সাধন তন্‌ সিদ্ধি । 
্রহ্মাচর্যের মহাসিদ্ধসাধক আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ এন 
সংগ্রামের উপর জোর দিয় বলিয়াছেন-_-ত্র্বলতা আসাই 
অপরাধ নয়, তুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়াই অপরাধ, অথব। 
“যেখানে সংগ্রাম নাই, সেখানে সাধনা ও নাই” এবং অগ্রতাশিত 
কামভাবের আক্রমণে খিব্রত-বিচলিত না হইবার জন্তই উপদেশ 
দিয়াছেন। সকল মহাপুরুষেরই এই একই ঝ্থা। পরবস্তাঁষুগের 
সাধনায় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ঘুণার ভাবও বৃহদারণাকের যুগে দেখা 
যায় না । ৩1৯১১এ আমর! দেখি 'সর্ধন্য:আনঃ পরায়ণম্‌, 
অর্থাৎ সমস্ত জীবাত্মার পরম অবলম্বনরূপে যে 'পুরুষ'-এর ধারণ! 
দেওয়! হইয়াছে সেখানে “কামময় পুরুঘ'-এর উল্লেখ করিয়া 


২৫৬ অনৃতের পথে 


স্ত্রীপোককে তাহার দেবতা বল। হইয়াছে-_'তস্ত কা দেবতা ইতি 
স্ত্রিয় ইতি হোবাচ |" উপনিষদের সর্ধত্র এই স্বাভাবিক বাস্তব 
দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষণীয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষণীয় যে এই স্বাভাবিক 
বাস্তব জীবনকে রূপায়িত করিবার সাধনারাপে ব্রহ্মাচর্যও সেখানে 
বিহিত। অসংযত ইন্দ্রিমপরায়ণ জীবন উপনিষদের মতে আত্ম 
ঘাতী, অস্বাভাবিক জীবন। বৃহদ!রণ্যকে ৬।৪ এর কথা আমরা 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । সেখানে যজ্ঞদৃষ্টিতে যৌনমিলনের 
নিঃসস্কোচ বর্ণনা রহিয়াছে শুধু তাহা নহে, আকাঙ্খিত গুণসম্পন্ন 
পুত্রকল্ঠা প্রজননের বাবস্থাও রহিয়াছে । এখানে বার্ধবান্‌ 

₹ঘমশক্কিসম্পন্ন পুরুষের যৌনজীবনের যে বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া 
যায় তাহ! সত্যই গভীর শ্রদ্ধ। ও বিস্ময়ের উ্রক করে । কারণ, 
্হ্ষচর্যভিত্তিক সে যুগের জীবনে নরনারীর যৌনসম্পর্কে পরবর্তী 
যুগের বা আধুনিক কালের লালসা বা বিভৃষ্ণা কোনওটার স্থান 
ছিল না। আজ স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ যৌনজীবনের আশায় দেশে- 
বিদেশে যে নান। অসংযত-উদ্ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারিত হইতেছে ও 
নিবিবচারে অনুস্থত হইতেছে, বৃহদারণাকের বাস্তব, স্বস্থ দৃিভঙী 
সেক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে | গ্রসঙ্গক্রমে, ইহা 
আশ্চর্ধের বিষয় যে যৌনমিলনে স্ত্রীলোকের উপর যে নিগীড়নের 
তত্ব ইঙ্গিতে সেখানে সন্নিবেশিত হইয়াছে (৬1৪।৭), তাহাও 
আজ বিশ্ববিখ্যাত যৌনমনস্তত্ববিং [72100]. [51115-এর সমর্থন 
পাইতে পারে। ওপনিষদিক ধন্ম সবর্দকে কতখানি বাস্তবনিষ্ঠ 
ও সত্যনিষ্ঠ ইহা তাহারই প্রমাণ | অথচ সব কিছুর পিছনে 
ত্যাগ-সংম-সত্য-্রন্মচর্ষের অভিমুখী জীবনই উপনিষদের প্রাণ. 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ২৫৭ 


বস্ত। আত্মজ্ঞান ব৷ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহিত 'শাস্ত-দাস্ত- উপরত- 
সমাহিত? হওয়ার নিবিড় সম্পর্কের কথাও আমর! এই উপনিষদে 
(৪181২২) পাই । বলা বানুলা উহাই ব্রন্মচর্যের লক্ষণ। 
তারপর ৫1২ 'ব্রাহ্মণে' আমর! বিখাত 'দেবাস্থরমনুষ্য' গণের 
কাহিনীতে 'দাম্যত-দত্ত-দয়ধবম এই তিন “দ” এর শিক্ষা! শুনিতে 
পাই। তাহারও মধো 'দাম্যত', অর্থাৎ রিপুস্ইন্দ্িয়ের সংযমই 
দিব্জীবনের উপযুক্ত সাধন! বলিয়া কথিত হইয়াছে । বষ্ঠ অধা- 
য়ের চতুর্থ 'ব্রাহ্মণ**এর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 
সেখানে অথবববেদের উপযুক্ত বশীকরণ-প্রজননাদির ক্রিয়া! বিবৃত 
হইলেও যৌনব্যাপারে একটা আসক্তিহীন, লালসাহীন তেজন্বী 
ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয় | যৌনসংযোগের পূর্বে 
যে অপুর্ব বিশ্বকল্পনা এবং গাম্তীর্ধপূর্ণ দিবা-প্রার্থনার পরিচয় 
আমর] পাই ( ৬।৪।২০, ২১, ২২) তাহা সন্তান প্রজনন-ক্রিয়াকে 
এক লোকোত্তর মহিমায় মগ্ডিত করিয়। ভোলে। _-“সামোহমস্থি 
খক্‌ ত্বমূ. গ্ৌরহম্‌ পৃথিবী ত্বম্‌ .....তাবেহি লংর ভাবছে, সহ রেতো 
দধাবহৈ......বিষুর্ধোনিং কল্পয়তু, ত্বষ্ট রূপাণি পিংশভু..... 


অর্থাৎ__'আমি সাম তুমি ধাক্‌, আমি আকাশ তুমি পৃথিবী, ...... 
এস, আমর! ছুইজনে রেতোমিলনে নিযুক্ত হই । ...... বিষুঃ গর্ভ 
প্রস্তুত করুন, তবষ্টা ( বিশ্বকন্মা ) রূপ নিন্মাণ করুন ...... প্রজাপতি 
( ব্রহ্মা) সিঞ্চন করুন, বিধাতা তোমার এন্চ বীজ স্মাপন 
করুন... ...?এবং অবশেষে গভিণী মাতার মহতী প্রশংস!-'বীরে 
বীরম্জীজনৎ”, 'বীরনারী তুমি, বীরের জন্ম দিয়াছ |: 


২৫৮ অগুতের পথে 


বৃহদারণ্যকের কথ শেষ করিবার পূর্বে একবার আমবা 
নরনারীর মিলিত ভাবের যে বর্ণনাচিত্র এখানে এবং অন্যত্র 
স্থানে স্থানে পাই, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চাই। 
যৌনমিলনের ক্রিয়াকে কিরূপ খজু ও বলিষ্ঠভাবে সে যুগে গ্রহণ 
কর! হইত সে কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু 
নরনারীর কামমিলিত 'যুগনদ্ধ'-রবীপের মধো যে 'সামরস্তের 
সাধনা'র উপাদান তান্ত্রিকগণ পাইয়া থাকেন তাহাকে এই সব 
উপমাচিত্রের সহিত সংশিষ্ট করার কোনও যৌক্তিকতা নাই । 
পরবর্তী যুগে বৌদ্ধতত্ত্র বা হিন্দুতন্ত্র বা সহযজান ইতাদি মার্গের 
সাধনা বৈদিক বা ওপনিষদিক যুগের খাজুজীবনের শক্তিসাধন! 
হইতে পৃথক । আমরা পূর্ধবেই বলিয়াছি পরবর্তী যুগ হইতে 
আধুনিক কাল পর্যান্ত মানুষ উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে আত্ম- 
সচেতন (5916-001)9010905) হহয়াছে | এজন) যৌনব্যাপার 
লইয়। অতিকামসাধণার ষে প্রবণতা অথবা প্রয়োজনীয়ত৷ 
পরবস্তীযুগে দেখা দিয়াছে অথবা যে অতিকামভাৰ অতীন্দিয় 
সতোর রাজ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ( যথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সাধনায়, মধ্যযুগের কোনও কোনও খুষ্টীয় অথবা ম্থুফী 
সম্প্রদায়ে ) তাহাদের সহিত বেদ-উপনিষদ্যুগের খাজুচেতনার 
অভীন্দ্িয়ভাবুকতার কোনও সাদৃশ্য নাই। বেদের মধ্যে অনেক 
জায়গায় দেবোদেশে যজ্ঞকারীর অথবা! দেবতাদের নিজস্ব 
ব্যাপারে চিত্তের তন্ময়তা বা ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করার জন্য 
নরনারীর কামা্ষণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে । * কিন্ত 





শ্াপাশট শা শশী 
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শাস্ত্র ও সাহিত্য ২৫৯ 


এগুলি গভীর একান্তিকতাঁর উপম! মাত্র, যৌনভাবুকতা বা 
কামভাবুকতার লক্ষণ নহে | এজন্য, এবপস্থলে আমরা অন্যান্য 
ভাবের উপমাও দেখিতে পাই, * এমনকি পাশাপাশি ছুই গ্রকার 
ভাবের, যথা সন্তানের প্রতি মাতার আকুল স্নেহ এবং নরের প্রতি 
নারীয় আকর্ষণের কথ, $ অথবা শুধু পুত্রের প্রতি জননীর 
আকর্ষণের কথাও পাই | + বিশেষতঃ যে মহীয়ান্‌ দিবাজীবনের 
অভিমুখে বেদ-উপনিষদের জীবনধারা প্রবাহিত তাহার মধ্যে 
আধুনিক যুগের যৌনভাবুকতা বা কামভাবুকতা এমনকি মধাযুীয় 
বামাচারী তন্ত্রসাধনার সাদৃশ্ঠও কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত নয় । এই 
প্রসঙ্গে ছান্দোগা-উপনিষদের বামদেব্য সামটার কথায় আমরা 
এখনি আসিতেছি | বৃহদারণাকে (১181৩) ্ত্রীপুমাংসৌ 
সম্পরিষক্তৌ” এবং “অক্পমাকাশঃ স্তরিয়া পূর্যাত' অথব! ৩।৯1১১-.এ 
নারীর কথা, 'অথবা 81৩]২১-এ “প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিযৃক্তো' 
এ-সবের মধো এযুগের বা মধাযুগের যৌনমান্সকশার সন্ধান 
করা চলে না। ৪ ৩।২১ একান্তভাবেই যার হী কামনানিবুত্তির 
অনুভূতি, ষে অনুভূতিতে “ন কঞ্চন কাম" কাময়তে' (8৩1১৯ ), 
“কোনও কামের কামনাই থাকে না । 


ইহার পর আমর! ছান্দোগা উপনিষদে ( ৮'৪ ) সর্ববনূঃখ- 
মুক্ত চিরজ্োতিয্মান্‌ ব্ন্মালোকের বর্ণনায় পাতেছি_“তদ্‌ ষ 
এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্ষেনানুবিন্দস্তি, তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ, 
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২৬৪ অমুতের পথে 


তেষাং সর্ধবেষু লোকেঘু কামচারো ভবতি 1, অর্থাৎ - “কিন্ত 
কেবলমাত্র তাহারাই ত্রহ্মলোক লাভ করে যাহার! ব্রহ্মচর্য 
পালন করে। তাহারা সব্ধলাকে স্বাধীন।' ছান্দোগ্য ৮৫-এ 
্রহ্ষচর্ষের ব্যাপক মহিম! বণিত হইয়াছে । বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ 
ও তপস্যাকে মূলতঃ ব্রন্মচর্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 
'বরন্মচর্যমের তৎ।' এই অংশটার কথ। আমরা পুর্ব উল্লেখ 
করিয়াছি । এই পথে অমর আত্মাকে লাভ করা যায়-_- “এষ 
হাতা ন নশ্যতি বং ব্রহ্মচষেনামুবিন্দতে |" লক্ষা করিবার বিষয় 
এই সব উপনিষদের সব্বত্র যে আত্মলোক বৰ! ব্রহ্মলোকের কথ! 
বল। হইয়াছে তাহ। সর্ববিধ মানুষী কাম্নারও পুর্ণন্বরূপতা, 
নিত্যত। ও স্বাধীনতার অতীন্দ্রিয় ভূমি । ইহাকে যাহারা লাভ 
করেন__'তেষাং সব্রেধু লোকেধু কানচাগে। ভবতি ।” বৈদিক 
ধন্ম এভাবে পূর্ণজীবনের ধণ্ধ, নানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ক মহা- 
যুক্তির ধন্ম। “ও পুণমদ: পুর্ণ মিদম্‌'_-সেখানে পুর্ণ এখানে পূর্ণ । 
ব্রক্মচর্যেই এই ব্রহ্মলোক লাভ পর। যায় । এই ব্রহ্মলোকে 
সমস্ত কামনা বা সংকলই পতা খরা। নিতাপুণতায় বিরাজ করে। 
ছান্দোগ্যে 'শাগিলাবিষ্া' তেও (৩1১5২ ) আমর এই কথাই 
পাই | আত্মমকে বলা হইয়াছে_“সত্যসংকণ্রঃ১ সর্ববকন্মা, 
সর্বকামতঃ 1” তিন “অবাকী, অনাদর2'-_'"ীরব, নিলিপ্ত, 
হইলেও সব্বকন্্া, মর্বকামণার আধার । ইহাই প্রাচীন ভারতীয় 
বেদ-উপনিষদ্যুগের আধ্যাত্মিক শব্-ধারণার বৈশিষ্ট্য | উহা 
জগৎ ও জীবনকে স্বীকার করিয়া উদ্ধীজগতে ও উদ্ধীজীবনে উঠিতে 
চায় । ইহা! জীশোপনিষ:দর কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়_ 


শান্তর ও সাহিত্য ২১ 


“অবিদ্যয়! মৃত্যুং তীর? বিদ্বায়ামৃতমণ্মুতে', যাহার বিষয় ইতিপূর্বে 
আমরা একবার উল্লেখ করিয়াছি । অবিদ্যা এবং বিদ্যা, উভয়কে 
লইয়া বেদোপনিষদের সাধনা! । এই অবিষ্ভার জীবন মানুষকে 
মৃত্ার উদ্ধে তুলিয়া ধরিয়া রাখে এবং বিষ্ভার সাহায্যে অমৃত- 
জীবনে প্রবেশলাভ কর! যায় ॥। কিন্তু ঈশোপনিধদেও এষ্ট 
মহাজীবনলাভের জন্ প্রথমেই সেই একই ব্যবস্থা, 'তেন তাক্ষেন 
ভূঞীথাঃ, ম৷ গৃধঃ-_কামনাত্যাগের মধ্য দিয়! সত্যভাবে ভোগ 
কর, লোভের চঞ্চলত। রাখিও না ।' উপরিলিখিত "শাগ্ডিল্য- 
বিদ্া'র মধোও সেই একই কথ, *শাস্ত উপাসীত'-__ অশান্তভাব 
পরিত্যাগ করিয়া আত্মার বা ব্রদ্মের উপাসন। কর। এই সমস্তই 
্র্ষচর্ষের মূল কথা-__রিপু-ইন্দ্িয়সংযম। ছান্দোগ্য ২২৩।১-এও 
অমৃতত্বলাভের জন্য তপস্যা -ব্রহ্মচর্যের কথাই বল হইয়াছে। 
আত্মজ্ঞ আচার্ষের সমীপে ব্রহ্মচর্ষপালনের দ্বারাই আত্মজ্ঞান 
লাভের সাম্য জন্মে একথাও ইন্দ্রবিরোচনের কাহিনীতে (৮1৭) 
ও অন্কত্র পাওয়া যায় । 

এখন আমর! ছান্দোগ্যের বামদেব্য সাম (২।১৩)-এর 
প্রসঙ্গ দিয়! এই উপনিষদের কথ! শেষ করিতেছি | এই সামটী 
নরনারীর যৌনসঙ্গম প্রযুক্ত হইয়াছে--'মিথুনে প্রোতম্‌ 1৮ এই 
ব্যাপারে অনেক স্ুধীব্যক্তিও তান্ত্রিক বামাচার বা সহজিয়া 
সাধনপন্থার বীজ ব। আভাস খুদ্িয়া পান । আমরা পুর্ের্েই 
বলিয়াছি ইহা অযৌক্তিক | এই সামটার ধারণার সহিত 
বৃহদারণ্যকের পুরর্বকথিত ৬1৪৩-ইত্যাদিতে যৌনক্রিয়ায় যজ্জদৃষটির 
মূলত; কোনও পার্থক্য নাই। একটা হজ্ঞাঙ্গ সন্বন্ধীয অপরটা 


খ৬ অনতের পা্ে, 


সামগানের। (প্রস্তাবাদি') পধ্যক্ষ-সন্বন্ধীয়---একটট যা পার্থক্য । 
মূলতঃ: ইহ! বৈদিক-উপনিষদিক যুগের চিন্তার: সাধারণ ধারারই 
অস্ত্রবর্তন। ছান্দোগো ( এ১৭ ) ক্ষুধ-তৃষণ-আহার-বিহ্বার-হথাত্ত- 
মৈথুন-তপস্তা-দান-সঙ্য-অহিংসা-জন্ম-মৃত্যু সব কিছুকে মিলাইস্া 
একটা অপূর্ব যজঞামুষ্ঠানের ধারণ! করা হইয়াছে । মনে রাখিতে 
হইবে, দামগান সম্বন্ধীয় এই দৃষ্টিভঙ্গী যৌনব্যাপার ছাড়। জন্তাস্ত 
প্রাকৃতিক ব্যাপারেঞ প্রযুক্ত হইয়াছে, বথা :--.পঞ্চবিধ সামো- 
পাসন! লোক, বৃপ্টি, জল, খাতু, পশু ও প্রাণে প্রযুক্ত হইয়াছে । * 
সেইরূপ গায়ব্র-সাম গুণে, রথন্তর্সাম অগ্নিতে। বামদেবা- 
লাম মিথুনে, বৃহতং-সাম আদিত্যে, বৈরূপ্য-সাম পর্জন্তে, 
বৈরাজ-সাম খতুতে, শকরী-লাম লোকে, রেবতী-সাম পণুতে 
যজ্ঞাযজ্তীয়-সাম দেহাঙ্গে, রাজন-সাম দেবতায় এবং 'তিন-তিন 
করিয়া “সব-কিছুতে' সাধারণঞ্জবে সাম প্রযুক্ত হইয়াছে। $ 
লক্ষ্য করিরার বিষয় এই সব ক্ষেত্রেই যে যে বিষয়ে সামের 
প্রয়োগে নানাবিধ জাগতিক এবং আধ্যাম্িক মহাফল লাভের 
কথ। বল! হইয়াছে মেই সেই বিষয়ে অশ্রন্ধ! ও জসম্মানের 
আচরণ ন। করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । বামদেব্য-স'মটাও 
ইহার বাতিক্রম'হইতে পারে না। সেজন্জ এ সাম মিথুনে প্রযূক্ত 
বলির! উহাতে কোনও-স্্রীলে।ককে অশ্রন্ধ! করার সন্বন্ধেও নিষেধ, 
লৃঙরু নির্দেশ গনেওয়। হইয়াছে। বড়ই হঃখের কথা, এযুগেরকৌনও 
কোনও পগ্চিত ব্যক্তি এই সহজ-সরল অর্থ ন দেখিয়া ইহাতে 
মৌনমানসিকঙখর সন্ধান করিতে ভৎপর হুদ, এবং তাহার সমর্থনে 
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পরবস্তাঁযুগের তন্ত্র বা সহজিয়া মতের সাধনার সহিত ইহার 
সংযোগ স্থাপন করিতে আগ্রহশীল হন । তাহারা বলিতে চান 
এ সামে 'ন কাঞ্চন পরিহরেৎ” এর অর্থ_'কোনও ভ্ত্রীলোককেই 
বর্জন করাবে না? আমরা মনে করি বিখাত দার্শনিক ডাঃ 
রাধাকৃষণ ইহার সঠিক অনুবাদ করিয়ান্ধেন--0:)6 90010 
00 0857158 207 %/02091), অর্থাৎ__কোনও নারীকেই 
অবজ্ঞ। করিবে না ।” বৈদিক যুগের উদ্দমুখী খজু জীবনে প্রকৃতি- 
নিয়ন্ত্রিত গ্রজননকে যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হইত সেই 
ৃষ্টিতেই বিষয়টার বিচার করিতে হইবে । তাহ! ছাড়া 
তন্ত্র-সহঞ্জিয়া মতের আলোচনায় আমরা দেখাইব সেখানেও 
রিপু-ইন্ত্িয়ের সংযম, অর্থাৎ ব্রন্মচর্য, কত বড় নীতি। 

ইহার পর তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথা । লে যুগের 
সমাজজীবনে ব্রন্মচর্ষের ব্যাপকতা ও প্রাধান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট 
প্রমাণ পাই আমর৷ সেযুগের আচার্ষের বহু ব্রহ্মচারী ছাত্রের 
আগমন-প্রার্থনায় (১।৪)। এবিষয়ে আমরা উদ্ধ তি-সহযোগে 
“সমাজ ও সংস্কৃতি” অধ্যায়ে ( ৭৪-৭৬ পৃষ্ঠা ) বিশদ আলোচনা 
করিয়াছি । সেখানেও এহিক এবং আধ্যাত্মিকের যোগ লক্গণীয়। 
ভারতের জাতীয় ব্রন্মচর্য সাধনা চিরদিন এঁহিক জীবনকে লইয়াই 
মহাজীবনের সাধনা | ইহারই আমর! বিশেষ নিদর্শন পাই 
তৈত্তিরীয় ১/৯১-এ। সেখানে ব্রক্মচর্য সহায়ে বেদপাঠ এবং 
বেদপ্রচারের মধ্য দিয়। জাতীয় জীবনগঠনের ব্যবস্থা দেখিতে 
পাই। 'ম্বাধ্যায়গ্রবচনে ৮' অর্থাৎ বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
সহ্থিত একটী একটা করিয়। জাতীয় জীবনপ্রসারের নীতিগুলিকে 
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সংযুক্ত করা হইয়াছে । এই জাতীয় জীবনের নীতিগুলি কি? 
ধাত, সত্য, তপঃ, দন, শন, যন্তগ্রি অগ্নহোত্র, অতিথি, মানবতা, 
প্রজা, প্রজ্জন ও প্রজ:তি। অর্থাৎ-্খটী হওয়! ৪ ধম্ম গথে চলা, 
চিন্তাবাকাকার্ষে তাপানস কী, ততপস্ত। ব! শারীরিক কঠোরতা, 
রিপু-ইন্দ্রিয়দমন, মনের 'প্রণাস্তুভ'ব ব। সানা, দেবেদেশে ত্যাগের 
জন্য যন্্াপগ্ন ও 'অগ্িহোত্রে অতি, অতিথিসেবা, মানবতার 
সাধন।, সন্ত'নসন্ততি, গ্রজনণ এব" জাতীয় জীবনর বিস্তার 
তাহার সহিত ( ১১০ )-এ কহিয়াছে সংসারবৃক্ষের পরিচালকরাপে 
নিজের অমৃত শাত্বার অগ্ভুতি-শহং বুক্ষভ্ত রেরিবা , .১.১০০ 
স্বমৃতমন্মি 1” এই বাস্তরধন্মিতাই ভারতের জাতীয় ছীবনের শ্রেষ্ঠ 
যুগে অধ্যাম্মসাধনার একটা বিশিষ্ট ল্গণ । প্রসঙ্গক্রমে বল! যায় 
যাল্জবন্কের পরী মৈত্রেরীষ সহিত গ্রীতিপূর্ণভাবে আত্মশস্থের 
আলোচনা এবং আলোচনাম্থে গৃহতাগ, খষ বশিষ্ঠের সহিত 
অরুন্ধ হী এবং খাবে মত্রি সহিত মনন্ৃয়!র ঘন সম্পর্ক, সস্তা 
নের অনেক্ সনয় পিতার নিকট বেদ্ভজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
( উদ্দালক-শ্বেতকেতু ), জননী মদাপসার নিজ পুত্রদের তত্বমসি'- 
জ্ঞানদান এবং সংসারত্যাগে উৎসাহদান__এ সবই সেযুগের এক 
দিব্যভাবে অনুপ্রানিত বাস্তব জীবনের সাক্ষ্য | কিন্তু এ সবই 
্রক্ষচর্ধহীন সংসারে সম্ভব নয় । তারপর পাই অন্তেবাসী ছাত্রের 
প্রতি পাঠসমাপনে আচার্ষের বিখ্যাত অনুশাসন (১1১১ )। 
এখানেও সেই একই কথা-_“সত্যং বদ, ধন্মং চর......... গ্রজা- 
তন্তং মা ব্যবচ্ছেতসী£ সত্যান্ন প্রমদিবামূ, ধন্মানন প্রমদিতব্যম্‌ 
কুশলানন প্রনদিতব্যম* “সত্য বলিবে, ধর্ম আচরণ করিবে, 
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সম্তানধার! রক্ষ। করিবে, সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না, ধর্ম 
হইতে বিচাত হইবে নাঃ কুশল হইতে বিচুত হইবে না 1? অপিচ 
'মাতৃদেবে! ভব, পিতৃদেবে। ভব, আচার্ধাদবে! ভব, অতিথিদেবে। 
ভব, যাম্যনবছযাানি কন্মাণি তানি সেবিতবানি নো ইতরাণি 
অর্থাৎ_-'মাত। তোমার দেবতা হউন, পিতা তোমার দেবত| হউন, 
আচার্য তোমার দেবতা হউন, অভিথি তোমার দেবতা হউন, 
যে সমস্ত কাজ অনিন্দনীয় তাহাই করিবে, অন্ত কিছু (শিন্দনীয় 
কাজ ) করিবেনা।” মনে রাখিতে হইবে যে যুগে পিতা-মাতাও 
আচার্ষের মত সন্তানের উদ্ধীজীবন কামনা করিতেন ইহা! সেই 
যুগের কথা । সংযনহীন যুগে পিতান্মাত।-শিক্ষক এ শ্রদ্ধা দাবী 
করিতে পারেন না, কাধতঃ তাহ! পাগয়াও যায় না। তারপর, 
গুরু-আচার্ষগণের সেই মন্ুপম শিরভিমান উদ্দারতার কথা, 
“যান্বাস্মাকং সুচরতানি তানি স্বয়োপাস্তানি, নো ইতরাণি'- যাহ। 
কিছু আনাদের উত্তম আচপণ তাহাই তুমি অনুসণ করিবে, অন্য 
কিছু ( দোষনীয় আচরণ ) অনুসরণ করিবে না ।' বল বাহুল্য 
দেশব্যাপী বিভিন্ন গুরু-আচাধগণের মধ্যে নৈব্যক্িক ভাবে 
আদর্শের আনুগত্য সে যুগে জাতীয় জীবনের সংহতি-শক্তির উৎস 
ছিল । এবিষয়ে অ:মরা "সমাজ ও সংস্কৃতি' অধ্যায়েও কিছু 
আলোচন! করিয়াছি ( পুঃ ৮১৮২ )। 


কেনোপনিষদে (৪1৮) তপশ্যা ও আত্মসংযম; কঠে।- 
পনিষদে বালক নচিকেতার ধন-মান-নারীবিষয়ে স্পৃহাশুন্তত। 
(১১২৬) এবং “যদিচ্ছন্তে ব্রন্মচর্যং চরস্তি' (১২১৫), 
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এই বাকো সত্যলাভের জন্ম ব্রহ্মচর্যপালনের কথ! এবং (১২।২৪)- 
এ ছুশ্চরিত, অর্থাৎ দুর্নাতিপৃণ কাজ বর্জন না করিলে আত্মজ্ঞান 
ল্লাভ অসম্ভব এই কথা আমরা শুনিতে পাই। এ বিষয়ে ডাঃ 
রাধাকৃষ্ণণের টীকা শিক্ষাপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন__'9০ 1028 
25 916 918 11)0111667)€ 0 017 ৮1065.--... ৮৮৪ 0801)0% 
6৪ 2৮ 109 1000 /19029...... 11015 9159 £1559 (106 
116 01160 10 (0৪ 50509511010 50106611765 1702.06 
চ1)9 006 501716091 2100 006 ৪01)102,1 218 170 ০01৮9- 
10108119% 00121760160. 1] 6 7151) (0 20211) 1176 
5001010091]) ড 0%0100% 1)51899 11) 6101091., অর্থাং__ 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা পাপকে প্রশ্রয় দিই ততক্ষণ পর্যাস্ত আমর! 
সত্যজ্ঞানের নিকট পৌছিতে পারি না | ..........এই শ্লোকটা, 
আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জীবনের মধো কোনও জীবন্ত যোগা- 
যোগ নাই বলিয়া যে মধো মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়, তাহাকে 
একেবারে মিথ্য। বলিয়া প্রতিপন্ন করে । আধ্যাত্মিক উন্নতির 
পথে নৈতিক চরিত্রকে কিছুতেই বাদ দেওয়! যায় না।' * মনে 
রাখিতে হইবে এই শ্লোকেরই অব্যবহিত পূর্বে (১২২৩) 
কৃপাবাদের কথ। রহিয়াছে, সুতরাং কৃপাশ্রিত জীবনেও আধ্যাত্মিক 
সাফল্যের জন্য নৈতিক জীবন হা! সংযম-ব্রহ্মচর্ষের প্রয়োজনীয়. 
তার কথ! এখানে রহিয়াছে ॥ বাহক ইক্ড্িয়জীবনের পিছনে 
আনন্দের সন্ধানকে ক্ষুদ্রজনোচিত কাজ এবং মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে 
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শান্তর ও সাহিত্য ২৬৭ 


পড়া বল। হইয়াছে (২।১।২)-এ__'পরাচঃ কামাননুযাস্তি বালাস্তে 
মুত্যোর্যাস্তি বিততস্য পাশম্‌।” 

ইহার পর আমরা প্রশ্নোপনিষদে আসিলাম । এখানে 
কয়েকজন তরুণ সত্যান্বেষী ব্রহ্মাজ্ঞানলাভের জন্য ভগবান্‌ পিপ্পলা- 
দের সমীপে উপস্থিত হইল । খাষি প্রথমেই তাহাদের 'তপসা, 
্রহ্মচর্ষেণ, শ্রদ্ধয়া”-- তপস্তা, ব্রন্গচর্য ও শ্রদ্ধার সহিত তাহার 
কাছে আরও এক বংসর থাকিতে আদেশ দ্বিলেন, তারপর তাহার 
জ্ঞানমত তিনি তাহাদের গ্রন্সের উত্তর দিবেন বলিলেন । 
রঙ্গয়ামানুজ 8 এখানে 'ব্রহ্মচর্যেণ' শবের পক্দ্ধার প্রচলিত 
ব্যাখ্যাই দিয়াছেন--“যোষিংম্মরণ-কীর্তন-কেলি-গ্রেক্ণ-গুহাভাযণ- 
সংকল্লাধ্যবসায়-ক্রিয়ানিবু ভিলক্ষণাষ্টবিধমৈথুনবর্জনরূপ-ব্রন্বচর্ষেণ 1: 
সত্যজ্ঞানলাভেচ্ছুর প্রাথমিক প্রস্তুতিতে সর্ধববিধ যৌনসঙ্গ বর্ন 
যে একান্ত প্রয়োজন এখানে তাহ মুপরিস্ফুট ॥ ১।১০-এ পুনরায় 
'অমৃতস অভয়ম্*-কে লাভ করিবার জগ্ত “আত্মবিদ্যা'র 
ব্যাখ্যান্থত্রে তিনি বলিয়াছেন__"কায়ক্লেশাদিলক্ষণেন তপসা।, 
সত্রীসঙ্গরাহিত্যলক্ষণেন ব্রন্গচর্ষেণ, আস্তিক্যবুদ্ধিলক্ষণয়৷ শ্রন্ধয়। 
প্রত্যগাত্মবিদ্ভয়। ।' সুতরাং স্ত্রীসঙ্গরাহিত্য যে ক্রহ্মচর্ষের বিশেষ 
অঙ্গ এবিষয়ে সন্দেহ নাই । ১।১৩-তে দিনকে প্রাণ" ও রাত্রিকে 
'রয়ি” বল! হইয়াছে । সেজন্য দিনে যৌনসঙ্গমে প্রাণের খ্খলন 
ঘটে (“প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দতি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যম্* ), 
 অপরপক্ষে রাজ্রিতে বিহিত-কাল হিসাবে এরূপ প্রাণস্কন্দন ঘটে 
না, সেজন্য উহা! ব্রহ্মচর্যেরই সদৃশ ( “তে ব্রন্মচর্যমেধ তদ্যদ্‌ রাত্রো 


২৬৮ অমুতের পথে 


রত্যা সংযুজ্ান্তে' )! ব্রহ্মচারীর পক্ষে যেমন দিনে না-ঘুমানর 
বিধান, বিবাহিত গৃহীগণের পক্ষেও সেরূপ দিনে যৌনসঙ্গম না করার 
বিধান। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখানে বিবাহিত জীপনে স্বাভাৰিক- 
ভাবে সন্তান প্রজননের ক্রিয়ায় রেশঃ উৎসঙ্ভনকে ব্রন্মচর্যবিরোধী 
ধরা হয় নাই । কিন্তু দবাভাগে তাহ! প্রাণস্কন্দনে পরিণত হয় 
ৰলিয়। ব্রন্মচর্ধবিরোধী কাধ । স্বাভাবিক সংযত যৌনসঙ্গম যে 
ব্রহ্মচর্ষা শ্রমের বাহিরে ব্রহ্মচর্য বলিয়াই গণ্য হয়ঃ তাহা! আমরা 
ইতিপূর্বে মনুসংহিত! হইতেও আলোচনা করিয়াছি (পুঃ ১৫৫ )। 
এখানে ইহা লক্ষণীয় যে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে ব্রন্মচ্ষের মূল 
দৈহিক স্ুলবস্ত্র সংযন মাত্র নয়, প্রধান্তঃ তাহ। মানসিক 
সুক্ভীবের সংযম । এই তন্থ্টি বিশেষভ!বে হৃদয়ঙ্গম করার 
যোগ্য, কারণ, দৈহিক স্ুল ধারণার দিকেই অধিকতর মনোযোগ 
পড়ায় ব্রক্ষচর্য-বিষয়ে এযুগে গুতিক্রিয়ামূলক সংশয়-নৈরাশ্ের 
ভাবই প্রবল | বিবাহিত চীনে এই অন্বাশাবিক মানসিকতা 
বর্জনের জন্তই প্রশ্নোপ্শ্ষিদের এই শিক্ষা | মনে রাখিতে 
হইবে অসংযত অন্বাভাবিক যৌনজীবন এখানের আলোচ্য নয়। 
কারণ ব্রহ্মচর্যের মহিমা ইহারই কিছু পূর্বে ১1২, ১1১০-এ এই 
উপনিষদেরই ফি ঘোষন। করিয়াছেন। সেই ত্রন্মচর্ধকে রক্ষার 
ডগ্যই বিবাহিত জীবনে কালনিয়ম হিসাবে রাত্রিকালের বিধান 
দেওয়৷ হইয়াছে ॥ অত্যন্ত হুঃখের বিষয় প্রশ্নোপনিষদের এই 

ংশটা লইয়াও এযুগের বুদ্ধিবিপ্ধয়ের ফলে কেহ কেহ ইহার 
অপপ্রয়োগ করেন॥ কার্যত: গান্ধীজীর ব্রহ্মচর্ষের আদর্শকে 
সমালোচনা করিতে যাইয়া প্রশ্নোপনিষদের এই অংশটীকে 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ২৬৯ 


একবার বাবহার কর। হইয়াছিল । * 

প্রধান কয়েকটি উপনিষদ্‌ হইতে আমরা ভারতের জাতীয় 
জীবনের শ্রেষ্ঠযুগে ব্রহ্মচর্ষের স্বরূপ সম্বদ্ধে আলোচনা করিলাম। 
ইহু। ছাড়া সাধারণভাবে বলা যায় যে সমস্ত উপনিষদেই আত্ম- 
সংযমের তপস্তা। মন্ত্ষ্যজীবনের লক্ষ্লাভের জন্ট বিশেষভাবে 
বিহিত হইয়াছে । 

বেদ-উপশিবদ্‌ ছাড়া রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-স্যতি- 
সংহিতা -গৃহাস্থত্র ইত্যাদি সর্বত্র বেদ-উপনিষদের এই মৌঙ্গিক 
আদর্শ ও নীতি এত ছড়ান রহিয়াছে এবং সেগুলি এত সহজলভা 
যে তাহাদের বিস্তৃত আলোচন! হতে, একই জিনিষের পুনরুক্কি- 
বোধে, আমরা বিরত রহিলাম । এ সমস্ত শাস্রগুলিকেই মুল 
বেদ ও উপনিষদের ভাষ্য বলিয়৷ ধরা যাইতে পারে । 


সংক্ষিপ্ত আলোচনাস্থত্রে ইহা! বল। যায় যে রামায়ণের মহা- 
নায়ক শ্রীরামচন্দ্রকেও বালো গুরুগুক্ে বেদাধায়ন করিতে, স্থৃতরাং 
ত্রহ্মচর্য পালন করিতে হইয়াছিল। ২ এবং মহাভারতের মহানায়ক 
শ্রীকষ্ণ সম্বন্ধে সেই কথা । + ছান্দোগা-উপনিষদের 'দেবকীপুত্র 
কুষ্*কে যদি আমর। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ধরি তাহা 
হইলেও তিনি খষি ঘোর আঙ্গিরসের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া- 
ছিলেন একথা পাই। বামায়ণের কাহিনীতে এবং চরিত্রচিত্রণেও 
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৩৮ অধ্যায় ( বর্ষিমরচনাবতীতে উদ্ধত ৪ কুষ্তচরিত্র ) | 


২* অমুতের পথে 
সংষমশ্ব্রক্ষচর্ষের মহিমা এবং নরনারীর কামসম্পর্কের পবিত্রতারক্ষা 
শাশ্বত মানবধন্্মরূপে বণিত হইয়াছে । কামুক রাবণ ও বালীর 
পরিণাম এবং পবিস্রতার প্রতিমৃত্তি সীতা ও লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ 
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় | রামায়ণ-মহাভারত-বেদ-পুরাণাদির ও 
মধাধুগীয় ধর্মীয় কাবোর কিছু কিছু সমন্থ্যামূলক বিষয়ে আমরা 
পরে সাহিত্া-প্রসঙ্গে আলোচনা করিব ।॥ কিন্তু মহাভারতে 
ব্রহ্ষচর্যসাধনার সম্বন্ধে যাহ! আছে তাহার কিছু অংশের এখানে 
সারসঙ্কলন করিতেছি । 

রামায়ণ-মহাভারতের সর্বত্র স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মধ্যে 
এফট! নিলিপ্ত পবিত্রতার ও তপন্তার আদর্শ চোখে পড়ে। 
নরনারীর আসক্ত প্রেম যাহা! আঙজিকার উপজীব্য তাহ! সে 
যুগের আদর্শের বিপরীত । রাজধন্মানুশাসনপর্রধে ৪৯ অধ্যায়ে 
আমরা ভূগুনন্দন খচীকের কাহিনীতে পাই, তিনি স্বীয় 
পত্বী সত্যবতীর পবিভ্রতাগুণে এ্রীত হইয়া ('তস্তাঃ প্রীত; স 
শৌচেন? ) তাহাকে ও তাহার মাতাকে ষথাক্রমে ক্ষমতাসম্পন্ন 
তপন্থী পুত্র এবং দীপ্রিমান্‌ ক্ষাত্রনিসদন পুত্র লাভের জন্ত যক্জ্রীয় 
চরু' দান করিয়া তপম্যার জন্য অরণ্যে গেলেন ॥। এখানে 
আমাদের পূর্বববণিত যাজ্ঞবন্ক্যের প্রব্রজ্যার কথা মনে পড়ে। 
প্রীতি ও বৈরাগ্য সবই যেন সে যুগে স্বাভাবিক, কারণ, উভয়ই 
তপস্তা ও পবিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত | অন্ধত্র আমর পাই 
্রহ্মচারীর আদর্শ সমাক্‌ অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও যাহাতে 
পুণ্যের অংশ অধিক ও পাপের ভাগ অল্প” সেইরূপ অনুষ্ঠান কর! 
উচিত, কারণ, “কি গৃহী, কি রাজা, কি ব্রহ্মচারী কেহই নির্দোষে 


শান ও সারিভা ২৪১ 


ধর্ানুষ্ঠান করিতে পারে না' এবং 'এককাঙ্গে পুথ্যকার্ধের নুঠাৰ 
পরিত্যাগ জপেক্া জল্পপরিমাণেও উহা! করা গ্রোয়ক্কর 1 & 
১৬০ অধ্যায়ে আমর! পাই ইক্জ্রিয়সংযমের গ্রশস্ভি | পিতামহ 
ভীঞ্ষ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন”- 


ধর্পস্ বিধয়ো নৈকে ষে বৈ প্রোক্ত। মহহিভি | 
্বং স্বং বিজ্ঞানমাশ্রিতায দমন্তেঘাং পরায়ণম্‌ ॥ , 


অর্থাং-_'ধপ্দের যে বিবিধ রাপ মহষিগণ নিজ নিজ বিজ্ঞানকে 
আশ্রয় করিয়। বর্ণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রিযসংযমই তাহাদের 
মতে প্রধান।' ইহার পর এই অধ্যায়ে যাহা! বণিত হইয়াছে 
তাহ! আমরা মূল সংস্কৃতে না দিয়া পুবের্ধান্ত অনুবাদকের ভাহা- 
তেই দিতেছি £ 'দমগুণের তুলা পবিত্র আর কিছুই নাঁই,...... 
দমগ্চণ হইতে ইহলোকে সিদ্ধি ও পরলোকে নুখলাভ করিক্ে 
পার] যায়। আমর! দেখিলাম মহান্ভারতের মতে ইনকালে & 
পরকালে সব্ববিধ স্বখ ও সাফল্যের কারণ ইজ্জছিয়সংঘম | ১৬৯ 
অধ্যায়ে আময়! আর একটি অপূর্ব শিক্ষা পাই। তাহা এই বর 
সত্য তের প্রকার ; 'অপক্ষপাতিত, ইন্ড্িয়নিগ্রহ, অমংসকতা, 
ক্ষমা, লঙ্দা, ভিতিক্ষা, অনন্ুয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধের, 
দয়া ও অহিংসা | ইহাতে আমরা বুবিতে পারি যে .লমন্ 
নীতিধশ্মই সত্যের অন্তর্গত, সুতরাং ভ্যাগ-সংযম-্সত্য"্রচ্ছতর্য 
একই সুত্রে গ্রথিত। কিন্তু বালাতৌবনে ত্রদ্মা্ধসাধনার' সম বে 
কঠোরত। লইয়া চলিতে হয়,'বিবাহিত গৃহস্বজীবনে হানার কুলে 


৯. পক্তপররর +৫জবযা়ং( কালীরেয়র সির জুরাদ )। 


২৭২ অমৃতের' পথে 


বেশতুব!, গন্ধমাল্য, নৃত্যয়ীত, নানাবিধ আহার-বিহার ইত্যাদি 
সাংসারিক বা জাগতিক “অসীম স্ুখলাভ' বিহিত, একথাও আমরা 
এই অধ্যায়ে শুনিতে পাই। মন্ুসংহিতাও বলেন স্নাতক গৃহধর্ম 
অকারণ কঠোরত। বা বেশভূষায় দীনতা অবলম্বন করিবেন না। 
এভাবে ব্রক্ষচর্ষের পর সংযত চরিত্র হইয়া ধর্ম-অর্থ-কাম 'এই 
ক্রিবর্গের চরিতার্থতা মহাভারতের সম্মত | অবশ্ট, নৈষ্টিক 
ত্রহ্মচারী ইহা'র বাতিক্রম এবং পরবস্তী বানপ্রন্ম-গ্ব্রজ্যাদির 
অবস্থায় পুনরায় সংযমের রাশ টানিয়া ধরিতে হয়, ইহাই বিধান। 
ঘাহার! ভারতীয় ত্রহ্মচর্ষের আদর্শকে অবাস্তব 'সাধু-সন্ন্যাসীর 
আদর্শ হলিয়। মনে করেন, মহাভারতের এই অধ্যায় তাহ'দের 
ভ্রমের অপনোদন করিতে পারে । তাহার পর শান্তিপর্ববের 
২১৪ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু চিত্তাকর্ষক কথ। 
রহিয়াছে । ব্রহ্মচর্যকে এখানে নিগুপ ব্রন্মান্থরূপ অবস্থা বলা 
হইয়াছে । 'পঞ্চগ্রাণ-মনোবুদ্ধি-দশেক্্রিয়-সংঘাত'-এর সহিত 
ইহা সংযোগহীন | * লক্ষণীয় যে বিরাটপর্কবে ৬ অধ্যায়ে 
দেবী ছুর্গাকে যুহিষ্টিরের স্তবে 'ব্রন্থচর্স্থরূপা" বল৷ হুইয়াছে | 
ইহার উপায় সম্বন্ধে পিতামহ ভীম্ম বলিতেছেন-_'রজোগু 
উতপর ব! পরিবন্ধিত হইবামাত্র উহ! পরিত্যাগ করিবেন |" 
মনে কামানুরাগ জাগ্রত হইলে কচ্ছ,ব্রত বা কঠোরতার বিধানও 
দেওয়। হইয়াছে। স্বপ্রত্থলনে জলময় হইয়া তিনবার অঘমর্ধণমন্ত 
» .-“যদিদৎ ব্রন্ধাণ। রূপং ব্রন্গচর্যমিতি স্ঘৃতম্‌ |” 
দজিঙ্গসধাযাগহীনং যচ্ছবম্পর্শবিবজ্জিতঙ্‌ ।” 
সপ্রীমক্সহাারতম্‌, “শঙ্কর নরহর জোপী+ প্রকাশিতঃ পুণা। 


শান্জ ও সাহিত্য ২৭৩ 


জপের বাবস্থ। রহিয়াছে । 'বিচক্ষণ ব্যক্তির জ্ঞালযুক্ত মনদ্বারা 
অন্তর্গত রজোময় পাপকে নিরস্তর দগ্ধ করিয়া থাকেন* বল! 
হইয়াছে । প্রসঙ্গত্রমে বল৷ যায় যে মন্ুসংহিতাতেও কামসংযমে 
এই জ্ঞানপ্রক্রিয়াকেই প্রাধান্ত দেওয়া! হইয়াছে । তারপর সে 
যুগের যৌগিক বিশ্বাসমত কামক্রিয়ায় শুক্রোৎপত্তি ও শুক্র- 
বিশ্যটি সম্বন্ধে কিছু [21)৮51010951081 বা দেহতাত্বিক বর্ণনাও 
রহিয়াছে । 'মনুহ্যদিগের দেহে বাঞঙ্াদি-বাহিনী দশটী নাড়ী 
আছে। উহার! পাচ টন্দ্রিয়ের গণ দ্বার! পরিচালিত হয়; অন্যান্য 
সহস্র সহত্ত সুক্ষ নাড়ী এ দশটি নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া! শরীর 
মধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে । ... -. মানবগণের হাদয়মধো মনোবহা 
নামে যে শিরা আছে, এ শিরা তাহাদের সর্ব্বগাত্র হইতে সম্কলুজ 
শুক্র গ্রহণপূর্ব্বক উপস্থের উদ্মুখ করিয়া দেয়।” মহধি অত্রির 
নাম এই শুক্রতত্বের সহিত জড়িত ॥ কামসহ্কলুজ শুক্রের উদ্রেকেই 
সংসারে যত অবৈধ যৌনসঙ্গম (0010100150011%) ঘটিয়। থাকে 
বল। হইয়াছে । স্বতরাং কামসহ্থল্পকে ক্রমে ক্রমে গুণসাম্যের 
মধ্য দিয়া জয় করিতে হয় | “অতএব মানুষ মনকে নিগৃহীত 
করিবার নিমিত্ত রজঃ ও তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্বক নিমিস্তরূপে 
কার্ষের অনুষ্ঠান করিয়া পরমগতি লাভ করিবে ।' * হুইটি 
জিনিষ এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় | প্রথম, শুক্রসংঘম ব৷ ব্রহ্ম 
প্রধানত; ও মূলতঃ একটি *0)60681 ৪.0660০০* বা সংকল্পের 
ব্যাপার | দ্বিতীয়, সংকল্লসংযমের জন্ গুণস'মা, ও গুণসামোর 
জন্ত অনাসক্ত কর্্মযোগের কার্ধকারিতা | আর একটী কথা 


* __উদ্ধ,তিচিহ্মুক্ত অংশগ্তজি পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ হুইাত গৃহীত 


হখ৪ অধৃততির পথে 


অবন্ঠই প্বরণীয় | ভাঙা এই যে, এখানে মোক্ষধর্মপর্বধেই 
সধ্ধসাধারণের জগ্যও  সংযমসাধনার তপস্যা! বিচ্নিত হইয়াছে 
(২১৫১৪ )। যথ। পরাশর বলিতেছেন _ 


'ভপঃ সর্ববগতং তাত হীনস্তাপি বিধীয়তে | 
জিতেক্তিয়স্ত দাস্তস্ ন্বরগমার্গপ্রবর্তকম্‌ ॥' 


অর্থাং-হে তাত, তপস্যা! সর্বসাধারণের জন্য, এমনকি হীন 
( শমদম-দয়াদানাদিহীন ) ব্যক্তিরও জন্য । এই তপন্তায় রিপু- 
ইন্জ্িয়দমনকারী আত্মসংযত ৰাক্তি স্বর্গমার্গ লাভ করিয়৷ থাকে। £ 
ভোগীগণের ভোগণ পূর্র্বকৃত তপস্তার ফল। 'লোভ হইতে ইন্ডরিয়- 
সম্রম ( ইন্ত্রিয়ের মূঢ় ভাব ) এবং ইন্দ্িয়স্ত্রম নিবন্ধন অভ্যাস- 
বঞজ্ধিতবিচ্যার গ্যায় ক্রমশঃ জ্ঞানের শ্রাস হইয়া থাকে । গ্রজ্ঞানাশ 
হইলে স্তায় অন্তায় বিবেচনা থাকে না । যাহা হউক, লোকের 
হঃখ উপস্থিত হইলে উগ্রতর তপোমুষ্ঠান করাই তাহার কর্তব্য । 
হিরন তপস্যার ফল সুখ, আর তপস্য! না৷ করিলে অশেষ ক্লেশ 
উপস্থিত হয় । ..........নিষ্পাপ তপোমুষ্ঠান করিতে পারিলে 
প্রতিনিয়ত বিবিধ মঙ্গলদর্শন, বিষয়সন্ভোগ ও খ্যাতিলাভ হইয়া 
থাকে। ( উদ্ধতিচিহযুক্ত অংশগুলি পূর্বোক্ত অনুবাদ হইতে )। 
পাঠক, এখানে দেখিতে পাইবেন স্বাভাবিক, সাধারণ জীবনেও 
£নুখী' হইবার জন্য সংযম-্রক্ষচ্ষের প্রয়োজন কতখানি তাহা 
মাভারতকারের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহাই ভারতের শরাস্বতর্সের 
বাস্তর দুটি ভঙ্গী। 


রা দি বি ঠক ৯ & 





8 --'পজনহচতারেতম্‌*। (প্হার্বক্ষ প্রকাশল। পুণড,), 4ম -ভাগ। বিঃ ৫৮৪। 


শান্তর ও সাহিত্য ২৭৫ 


এখন আমর! মন্ুসংহিতায় সংবম-ক্রন্ষচর্ধের কথায় 
আসিলাম। মমুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবিষয়ে কিছু ফলন 
দায়ক আলোচনা! রহিয়াছে | মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় ও 
কন্মেক্দ্িয়-জ্ঞানেক্দ্রিয়ের প্রবর্তকম্বরূপ বিবেচনা! করিয়া এ 
সমস্ত ইন্দ্রিয় সংঘমের জন্ত মনেরই সংঘমের উপর জোর দেওয়া 
হইয়াছে । এখানেই বিখাত-_ 

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শামাতি। 
হবিষ। কৃষ্ণবর্মেব ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ 

অর্থাং_'কাম কখনও উপভোগের দ্বারা শাস্ত হয় না, পরস্ত 
ঘৃতান্ুতিতে অগ্নির ন্যায় ইহা আরও বাড়িয়া যায়, এই গ্রোকটী 
আছে। এখানে “কাম' অর্থে ইন্দ্রিয়বাসন৷ বুঝিতে হইবে, কারণ 
ইন্জিয়াসক্তির প্রসঙ্গেই ( ২১৩ ) ইহা বলা হইয়াছে | ২৯৬ এ 
জোর করিয়া ইন্দ্রিযমনে যতটা ফল পাওয়া যায় তদপেক্ষা 
অনেক বেশী ফল পাওয়। যায় জ্ঞান-বিচারের দ্বারা, এই মনস্তাত্বিক 
নীতিটী ঘোষণা! কর! হইয়াছে । আধুনিক মনোবিশ্লেষক 
(055০170-81791560) চিকিৎসাতেও স্নায়বিক-মানসিক বিকারে 
রোগীদের চেতনার বিস্তার সাধন করিয়৷ (41707885172 1))5 
31210619 ০ (1)811 0015010057)859+) চিকিৎসার কথা রহিয়'ছে 
পৃঃ ৫৬)। তারপর ২।৯৮ প্লোকে ঞ্রিতেক্দ্রিয়তার যে ব্যাখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে তাহাও সংযমসাধনার ক্ষেত্রে একটি সুক্ষ্নীতি বলিয়া 
গণ্য হইবার যোগ্য । তাহা ইন্ত্রিয়ভোগা বিষয়ে রাগদেষ উভয়ই 
বঙ্ন কর! --ন হ্ৃত্যতি গ্লায়তি ব1 স বিজ্ঞেয়ো জিডেক্ত্রিয়;।, 
পরবস্তী পক্লোকে ষে কোনও একটি ইন্জিয়বিষয়ে অসংযত হইলে 


২৭৬ অন্বতের পথে 


সমগ্র ইন্ছিয়বিষয়ে অসংযমের কুফল পাইতে হয় বল1 হইয়াছে। 
স্থতরাং ব্রন্ষচর্ধ যে কেবলমাত্র যৌনসংযম নয় পরস্তু সমস্ত ইক্জ্রিয়- 
লালসার সংযম এই তত্বের আনাস মামর! এখানে পাই । এখানে 
আমরা গান্ধীজীর একটি কথাও স্মরণ করিতে পারি- 
£13701770001/277/ 0159 001 00921) 00616 19105751081 
0010601, 0 [09715 1001101) 00076, 1 10062.05 
0০0101১1616 0010601 ০0৮৪1. 911 11)8 98159, অর্থাং-- 
'ত্রক্ষচর্যের অর্থ শুধু শারীরিক সংবম নয় | ইহার অর্থ আরও 
ব্যাপক | ইহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ে সমাকৃ সংযমকে বুঝায়) *% 
সংযম-সাধনায় আর একটী মনস্তাত্বিক নীতির কথ! আছে-_ 
তাহ! ইচ্ছাপুব্বক ভোগে আসক্ত না হওয়া এবং অত্যাসক্তির 
ক্ষেত্রে জোর করিয়া নিবৃত্ত হওয়া (৪1১৬) । তারপর 
১০০ শ্লোকে ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়া সর্বববিধ পুরুঘার্থ- 
সাধন (ধন্ম। অর্থ, কাম) মোক্ষ ) করার কথ। রহিয়াছে 
এবং অকারণ দেহক্ গীড়া না-দেওয়ার উপায় অবলম্বন করিতে 
বল। হইয়াছে । আঞঙ্জকাল ৪5060101910)" বা তপন্যার নামে 
কঠোর শরীর-গীড়নের নিন্দা করা একটী ফ্যাসানে পরিণত 
হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সাধনশান্ত্রে তপস্তার অবশ্যপ্রয়োজ- 
নীয়ত! স্বীকার করিলেও অকারণ আত্মগীড়নবিলাস (099০0- 
0151570) সমর্থন করা হয় নাই | শ্রীমদ্ভগব্দ্‌-গীতাতেও 
আমর! এনপ কথ। পাই । কিন্তু সর্বত্রই আধ্যাত্মিক জীবনের 
ম্তায় জাগতিক জীবনেও সফলতা ও গার্থকতা লাভের জন্য 


শান্তর ও সাহিত্য ২৭৭ 


সংযমব্রহ্গচ্ের প্রয়োজনীয়তা ভারতীয় সাধনশাস্ত্রের নীতি। 
১৮০৮১ শ্লোকে স্বেচ্ছায় ও নিদ্রায় রেত:-স্কন্দনের প্রতিকার 
বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হবেচ্ছাস্কন্দন বা আত্মরতিকে অত্যন্ত 
দুষণীয় ব্রতনাশ বলা হইয়াছে | টীকাকার সেখানে বিশেষ 
অবকীর্ণি-প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু স্বপ্রক্থলনে 
'পুনর্ামিতাচং জপেত' বলিয়া মাত্র জপের বিধান দেওয়৷ হইয়াছে, 
যাহার কথা আমর উপনিষদ ব্রহ্মচর্ষের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি 
(পৃঃ ২৫৩)। ইহা ছাড়া ব্রক্মচাবীর পক্ষে বৃথাকলহ, পরনিন্দা, 
মিথযাকথন, অক্ষক্রীড়! ইত্যাদি বর্জনের বিধান হইতে ( ২১৭৯) 
বুঝ৷ যায় মানবীয় নৈতিক চরিত্র বা মনুষ্তত্বগঠন করাই ব্রহ্মচর্ষের 
লক্ষ্য। ইহা শুধু স্থলভাবে যৌনসংযম নয় | বিভিন্ন স্মৃতি- 
সুত্রাদিতে সে যুগের ব্রন্মচারীর পালনীয় যে সব খু*টিনাটী বিধি- 
ব্যবস্থার কথ। আছে এযুগে সেগুলি বাদ দিয়াও চারিত্রিক মূল 
নীতিগুলি অবশ্যই পালন কর! যায় | ব্রহ্মচর্যসাধনা যে কোনও 
অহঙ্কারমূলক প্রচেষ্টা নয় তাহাও আমরা মহাভারতে দেখিতে 
পাই । সবলতা ও আচাধসেবা ইহার প্রাণ | পরুষবাকা, 
অবজ্ঞা, দস্ত সকল আশ্রমেই বজ্জনীয় | এই প্রসঙ্গে উপনিষদের 
কথা মনে পড়ে ( ছান্দেগা ৬1১), যেখানে উদ্দালক, পুত্র শ্বেত- 
কেতুর দ্বাদণ বর্ষ ব্রন্মচর্বের পর দাম্তিকতার তীব্র নিন্দা 
করিয়াছেন। সংযম ব্রহ্মচর্ষের ফলে-__সমদশিতা (1071970- 
21100), দক্ষতা (8001600%), অদীনতা! (7:650050 701 
10161107105 0010116%), সতা (£001)10117695), আর্জৰ 
(5180670105), তেজ; (52171), স্তৃতিনিন্দাবিসর্জন (£:990012 


২৭৮ অমৃতের পথে 


1701) 9811615 0 061)90110115)655) ইত্যাদি বু এযুগের 
আকাঙ্ধিত গুণ লাভ করা যাইতে পারে। * 


এখন আমরা পুরাণের ভক্তিসাধনার যুগেও ইন্ড্রিয়সংযম ও 
চিন্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথায় আসিতেছি । এই প্রসঙ্গে 
বিষুপুরাণের অন্তর্গত "অর্থ এবান্ডিজনহেতুঃ, ইত্যাদি অংশটীর 
দার্শনিক, অধাপক রাধাকৃষ্ণণ-প্রদত্ত ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধত 
করিতেছি--11)6 90016 090909 1187. [00121 
00106915 12010) ড768101) 1)20017165 01)6 0101 108515 
01 ৮1108, 10855101) 0106 5016 ০9110 01 101101) 
021৮7 6010 1009.) 2100 ৬/017821)) 1991)0900 (186 5010106 
01 9000995 11) 1116, 963: 0118 5018 10)691)5 01 €2110য- 
[0)91)1) 11191) [1)8 0108067 €14.001)11165 818 1001590061) 
1071 118 17016] 5001116. 50101) ৭ 50908 0 900190 
০৪15 (01 ৪, 17806911891 ', অর্থাৎ__“সম্পত্তি যখন আভিজাত্য 
প্রদান করে, ধন যখন ধন্মের একমাত্র ভিত্তিরূপে পরিগণিত হয়, 
গ্রবৃত্তি যখন নরনারীর মধ্ো বন্ধনের একমাত্র স্থত্র হয়, মিথা। যখন 
জীবনে সফলত্তার কারণ হয়, যৌনসঙ্গম যখন একমাত্র আনন্দের 
উপায় হয়, বাহ্যিক উপকরণকে যখন অন্তরের সত্যবস্ত বলিয়! 
ভ্রান্তি হয়, সমাজের তখন অধঃপতন ও ক্ষয় ঘটে | সমাজের 
এইরূপ অবস্থায় একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন হয় 1, 8 





*.-সশাস্তিপর্ব 2 ১৬০ অধ্যায় | 
$ --709180 71981990001), ৬০1 17, 2 : 665. 


শান্তর ও সাহিত্য ২৭৯ 


বিভিন্ন পুরাণে কৃষ্ণ-শিব-শক্তিউপাসনার ও জ্ঞান-ভুক্তির ও্াধা- 
স্টের তারতম্য থাকিলেও সংযম-্পবিত্রতার বিষয়ে কোনও 
মতদ্বৈধ নাই | বিষুপুরাণের একাংশের অন্থবাদ-_-"110৩ 
8.901798100 91)0010 1617001706 0651789, [1078,00158 1001) 
10101, £00)10117695, 10010-5169,1105, 98%-195 0911) 
2100 618680199551)855 01 7001)-20021912108 ০01 51105 
8180 17191081015 77078 1 1017 10601910106 01 
30, অর্থাৎ--'সাধক কামনাত্যাগ, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়। 
্রহ্গাচর্য এবং নির্লোভতা বা অপরিগ্রহ অভ্যাস করিবেন এবং 
নিজ মনকে ( পরক্রহ্গ ) ঈশ্বরের ধ্যানের উপযুক্ত করিবেন ।' & 
অন্তান্ত পুরাণ সম্বন্ধে মোটামুটী এ একই কথা বল! যায়, 
যদিও পৌরাণিক সাধনায় কঠোর তপস্যা অপেক্ষা প্রেমভক্ষিই 
প্রধান কথা! । ইহার ফলে রিপু-ইন্দ্রিয়ের অনংযম মধো মধো 
প্রশ্রয় পাইলেও তাহ ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয় | এবিষয়ে 
দার্শনিক রাধাকুষ্ণের মত--.-,.-১10 0811501 ০৪ 0610160 
00810 00219 ৬615 ৪,00595 0116, 0০0৫6 5001) 9.1)11563 
ড/৪:5 06512.00209 1701) 01) 10077179] [9811)”, অর্থাৎ 
“......ইহ। অন্বীকার করা বায় না যে ইহার ( মধুরভাবযুক্ত 
প্রেমভক্তির ) বিকৃত অপব্যবহার হষইয়াছিল | কিন্ত এরূপ 
অপবাবহার স্বাভাবিক পথ হইতে বিচ্যুতি মাত্র।' 8 আমাদের 
৯0505455589 8905, নাও ০6 গাও 5511০9০৮5, 
ড০] 7, ৮৪: 135. 
8 7100190 19101108001), 03900815031)091), ১: 708. 


২৮৬ অনুতের পথে 


মতেও জ্ঞানবাদ ও তন্ত্রবাদের মত এই প্রেমভক্তিবাদ বর্তমান সমাজ 
ও জাতীয়জীবনে অনেকক্ষেত্রে অপব্বহৃত হইতেছে ৷ ব্যাপক 
ব্রন্মচর্যহীনত্তাই এই ব্যর্থতার কারণ | অপরদিকে বিখ্যাত 
ভাগবতপুরাণে রাধাকৃষ্ণ ও গোপীতত্ব সন্বন্ধীয় লীলারসের বিশেষ 
বর্ণন! থাকিলেও ধ্যানযোগ-জ্ঞানযোগ ও আশ্রমধন্ম-সমাজ-রাষ্ট্ 
সম্বন্ধীয় বু কথাও পাই। ১০।৪৫1২৯-৩২ এ আমর] পাই শ্রীকৃষ্ণ 
ও শ্রীবলরাম ইন্দ্রিয়সংঘমাদি ব্রত ভালভাবে পালন করিয়া 
( সুত্রতৌ ) যদ্ুকুলা চার্ধয গর্গমুনির নিকট ব্রহ্মচর্য-সংস্কার *লাভ 
করিয়। ছিন্ন প্রাপ্ত হইলেন। তারপর রিপু-ইন্দ্রিযদমনে অভাস্ত 
হইয়া (দাস্তো ) তাহার! সান্দীপনি মুনির নিকট যাইয়। বেদ- 
উপনিষদ।ি এবং-_ 
“সরহস্যাং ধনুব্েদং ধর্মান্‌ ম্যায়পথাংস্তথা । 
তথাচান্বীক্ষিকীং পিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়বিধাম্‌ ॥' 

শিক্ষা করিলেন । অবশ্য অতিমানৰ প্রতিভার জন্ত তাহারা 
অতি অল্পকালেই এনৰ আয়ত্ব করিয়াছিলেন । ৭১১1৮-এও 
আমর! দেবধি নারদের মুখে মানুষের ত্রিংশপ্রকার পরমধর্মের 
বর্ণনাস্থৃত্রে ত্যাগ, সত্য ও ব্রহ্মচর্যের কথাও পাই | প্রসঙ্গ ক্রমে 
বলিয়া রাখি এস্থলে সকলের মধ্যে অন্না্দি প্রয়োজনীয় ভোগ্য- 
পদার্থ ম্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করিয়া! দিবার কথাও (€ 'অন্নাগ্ভাদেঃ 
সংবিভাগে” ) আমর। পাই, যাবার সম্বন্ধে রাজধর্দের ও রাজ" 
নীতির আলোচনান্ৃত্রে আমরা পুর্ববেই চতুর্থ অধ্যায়ে মহাভারত 
হইতে আলোচন! করিয়াছি । মধ্যযুগে পৌরাণিক ভক্তিমতবাদের 
প্রাধান্তের সময়েও অনেক পুরাণে বর্ণাগ্রমের কর্তবপালনকে 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ২৮১ 


সমাজধণ্মরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় 
ঘে মোটামুটী যষ্ঠশতাবদীর পর হইতে ভারতের সমাজধর্ন্ম ও 
র্দাাষ্ট্রবাদের মূল যথেষ্ট শিথিল হইতে থাকে ও পৌরাণিক 
ভক্তিমূলক পৃজ্জা-উপাসনা-ব্রত অনুষ্ঠানের ধর্ম জনসমাজে প্রাধান্ট 
লাভ করিতে থাকে । কিন্তু তথাপি প্রাচীন বর্ণাশ্রম সমাজধর্ের 
মহিমাকে স্বীকার করিয়া স্মার্ত-বৈষব' ও 'ম্মার্ত-শৈব' সম্প্রদায়ের 
আবির্ভাব ঘটে। এইভাবে আধুনিক “হিন্দু'সমাজের উদ্ভব । & 
মধাযুগের এই পৌরাণিক “হিন্দু'ধর্মের মূলে ব্রহ্ষচর্যভিত্তিক 
সমাজব্যবস্থার মহিমাই স্বীকৃত। 


ইহার পর প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন দার্শনিক প্রস্থানগুলির 
কথা। পূর্ব্ষমীমাংসা বৈদিক কর্মকাণ্ডের দর্শন | ঈশ্বরতত্ব বা 
জ্ঞান-ভক্তির স্থান ইহাতে নাই। অথচ একপ দর্শনেও সংম- 
্রহ্মচর্যকে স্বীকৃতি দেওয়া! হইয়াছে | মীমাংসাদর্শনের সাধনা 
সম্বন্ধে 101. 0. তব. ১1101) বলিয়াছেন--30 10 0006111)6 
0 61) ০017)1)17)86101) 01 80001) 8190 10007718068 ০ 
(0 5611 %/101) 600101)9515 02) ০0100] ০04 108591019, 
02000111165 01 07100 2100 56%-199119176 85 (106 
[))68,05 01 1619956 5071065 ৪, 1181) 18016, অর্থাৎ-_ 
'কিন্তু ইহা! ( মীমাংসাদর্শন ) জ্ঞানকম্মীসমুচ্চয়বাদ এবং তাহার 
সহিত দম, শম ও ব্রহ্মাচর্যের মোক্ষসাধকত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ 





* [139 719605 00 00105 06 009 [00198 [901019 
(9. ড. 9.), ৮০] হা, 08 : 297-95. ভ্রষ্টবা'। 


২৮২ অমুতের পথে 


করিয়া একটী যথার্থ কথাই বলিয়াছেন ।? * েমদমব্রচ্গাচর্যাদি- 
কাঙ্গোপবৃংহিতেনাত্মজ্ঞানেন'। অর্থাৎ রিপু-ইক্দ্িয়দমন ও সংযম 
্রন্মচর্ধাদি সহায়ে পুষ্ট আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারা মানুষ ধর্ন্মাধর্ 
বঙ্জন ও 'আতাস্তিক দেছোস্ছেদে' মুক্তিলাভ করিতে পারে।$ 
নৃপ্রাচীন সাংখ্দর্শনও প্রধানতঃ নিরীম্বর ও জ্ঞানবাদী, এবং 
প্রকৃতি-পুরুষবিবেকই এই দর্শনের মতে মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ 
উপায় । তথাপি উন্দ্রিয়ংঘম ও চিন্তশুদ্ধি ইহারও সহায়ক 
বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে । সেশ্বর সাংখ্য ব পাতগ্রল যোগ- 
শান্ত্রে ইহাই মুপরিস্ফুট | যোগসাধনায় চিত্তশুদ্ধি ও 
একাগ্রতা লাভ করার জন্য যে 'পরিকন্ম” বিহিত হইয়াছে 
তাহাতে অহিংস, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহের প্রাথমিক 
প্রয়োজন স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী ও 
বন্তবাদী দর্শন হইলেও আতান্তিক হৃঃখনিবৃত্তি বা অপব্গ্ই ইহার 
লক্ষ্য। এখানেও রাগঘেষাদি “দোষ' হইতে মুদ্ধির অন্য সত্য- 
্রন্মচর্য-সংযম-অহিংস! ইত্যাঙ্গি যৌগিক পন্থার উপর জোর 
দেওয়। হইয়াছে । এইভাবে মিথ্যাজ্ঞান ও প্রবৃত্তি নিরস্ত হইলে 
পুনর্জন্ম ও হৃঃখের নিবৃত্তি ঘটে । বেদান্ত-নাধনাতেও আচার্য শঙ্কর 
ব্রন্মজিজ্ঞাসার যোগ্যতা অর্জনের জন্য শমদমাদি-সাধনসম্পদের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন । ইহ! ছাড়। বহুস্থলে তিনি 
সংযম-ব্রন্মচর্যমূলক বৈরাগ্যের মহিম। ঘোষণ। করিয়াছেন। বস্তুতঃ 





সরা পপ পাপ, ৯ স্্এা_ 


* _.719060সয ০ [10018 19119800107, ৬০1 11, 72 : 862, 
8 --170190 100980005 ৮০ 11, 2৫118100181078105 1১8 : 493, 


শান্তর ও সাহিতা ২৮৩ 


উপরিলিখিত যৌগিক মার্স প্রায় সকল দর্শনেই স্বীকৃত হইয়াছে । 
দার্শনিক অধ্যাপক স্ুরেজ্্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন--'5 2011) 
১9 €%060660, 006 100141) 57/506005 216 ৪1] 8616960 
01010 (116 6617618] [01117010165 9 861)102] 001000%. 
[105 ৪11 09855101705 818 (01)8 ০0100701160, 170 111] 
01166 11) 212 1017109 51)01010 106 00109, ৪10 01791 ৪1] 
0691199 1091 [9162,50168 51)01010 198 01)801:60, 216 
ঢ00100109165 11)101) 18 ৪100095 01018158110 8010)0৬/- 
180660.-...১--.---108 10092095 00 708 ৪:0010660 107 
04115096100. 216 21100996 ০৮৪1০%1)816 95961101811 
1108 52108 ৪5 0170958 90908160 197 616 5০68 
55691)+ অর্থাৎ_-'যেরূপ আশা করা স্বাভাবিক, সমস্ত 
ভারতীয় দর্শনই নৈতিক আচরণের সাধারণ বিধানগুলি সম্বপ্ধে 
একমত। সমস্ত রিপুকে সংঘত করিতে হইবে, কোনও আকারেই 
প্রাণীহিংস। কর! চলিবে না, সমস্ত বাহক আমোদের আকাঙ্খা 
দমন করিতে হইবে-_-এই নীতিগুলি প্রায় সর্ধ্ববাদিসম্মতভাবে 
গৃহীত | -----*১। শুদ্ধিলাভের উপায় হিসাবে প্রায় সর্বত্রই 
মূলত: যৌগিক পদ্থাই অনুমোদন লাভ করিয়াছে |” * যম- 
নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-গ্রতাযাহা র-ধ্যান-ধারণা-সমাধি এই অষ্টাঙ্গ 
যোগমার্গের প্রথমেই “যম' বা অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্থাচর্য- 
অপরিগ্রহের স্থান। সুতরাং ভারতীয় দর্শনে সর্ধ্বন্রই মানবিক 
চরিত্রগঠনের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে । 


২৮৪ অমুতের পথে 


ভারতীয় ধন্মস-স্কতর অন্তর্গত বৌদ্ধধন্ধ এবং জৈনধর্টে 
'মসাধন! এবং যৌন পবিত্রতার প্রাধান্য স্পরিচিত। বৌদ্ধ 
ধন্ম প্রধানতঃ নীতিবাদী পৌরুষের ধশ্ম । বৌদ্ধ ধশ্মে নবাগত 
তরুণ সাধক ( শ্রমণ )-দের জন্য যে দশটা সংযমসাধনার নীতি 
বিনয়পিউকে পাওয়া যায় তাহা! মূলতঃ যোগমার্গের ধম” এবং 
বর্ণনাশ্রমের ব্র্মচারীর সাধনা বাতীত কিছুই নহে । ডাঃ 
নলিনাক্ষ দত্ত বলেন-_-'11)616 15 18001011716 1[)9716100019110 
30001015610 11) 56৬০]) 01 11162 6161) 00170601065. 
( অই্টাঙ্গ মার্গ ).......-.13% 01১9০7৮81)08 0119£12 (10019] 
[0165 0001080. 10 (106 ড11)72,) (1)8 2,061) 1১8০0017795 
৪. [9811806 731051/17,501,26...... -১, অর্থাৎ--'অষ্টাজ মার্গের 
সাতটা মার্গে 'বৌদ্ধ' বলিয়া! বিশেষ কিছু নাই । .........পনীল 
( বিনয়পিটকে প্রদত্ত চরিত্রণীতি ) পালনের দ্বারা সাধক পূর্ণাঙ্গ 
ব্রহ্মচারীতে পরিণত হন্‌......... /” * সুতরাং বৌদ্ধসাধনায় 
'মধ্াপন্থ।” বলিতে পরিমিত উন্দ্িয়সন্তোগ বুঝায় না, ইঠ! “হিন্দু? 
সাধনার অনাসক্ত সংযশুভোগ, যাহা ত্যাগজীবনেরই একটী রূপ। 
জৈনধর্ম্নে সংযমতব্রন্মচর্যের সাধনা আরও কঠোরতর | জৈন 
সাধনায় যে 'ব্রত* পালনের কথা রহিয়াছে তাহ অষ্টাঙ্গযোগের 
'ষম"' বা অহিংসা-সত্য-অস্তেয় ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহেরই সাধনা | 
বৌন্ধ-জৈন ধন্মের সমসাময়িক 'আজীবিক” সম্প্রদায়েও কঠোর 
রিপু-ইন্ট্রিয়সংঘমের প্রাধাস্ পরিলক্ষিত হইয়াছিল । $ 
* --17196075 0 0016915 ০£ 618 100191) [2901)19 
(৪. ৮.9.) ৮০1. 1, £& : 871. $ 1010, 2৪ : 463. 


পরপর 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ২৮৫ 


গীত| উপনিষাদর পাব | মুতরাং সেখানেও .আমরা 
উপনিষদের ত্যাগ সশা-ব্রহ্গচর্যের সাধনার প্রতিধ্বনি শুনিতে 
পাই। গীত; হইতে কাম্ভীবনেব বাক্তিগ ও সামাজিক ক্ষতি- 
কারিত। সম্বন্ধে আমরা এই গ্রন্থেব চতুর্থ অধায়ে ( পুঃ১৩৩-৩৪ ) 
আলোচনা করিয়াছি । ইহ ছাড়া গীতার স্থানে স্থানে স্পষ্টভাবে 
ব্রহ্মচর্ধরতের কথা রহিয়াছে । অভ্যাসযোগ-সাধনায় ( ৬১৪ ) 
ঈশ্বরগত প্রাণ হইতে গেলে প্রশান্তাত্মা বিগতভী ব্রন্মাচারীব্রতে 
স্থিত' হইতে বল। হইয়াছে । লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ব্রহ্মচর্ধ- 
সাধনার জন্য প্রশাস্তুচিত্ত এবং ভয়হীন হইতে বলা হইয়াছে । 
ষোড়শ অধ্যায়েও দৈবী সম্পদ হিসাবে রিপু-ইক্দ্রিয়সংযম (শমদম) 
সহ নির্ভীকতার কথাও রহিয়াছে (১৬১) | দন্ত ও অহঙ্কারের 
সহিত তপন্তায় শপীরলীড়নকে অজ্ঞান ( অচেতাঃ ) আস্মথর- 
স্বগবের কাজ বলা হইয়াছে । ১৭1১৪-এ আহংস। ও ব্রহ্মচর্যকে 
'শরীরং তপহ' বলা হইয়!ছে | ১৮1৩-তে কামক্রোধা দিবর্জবনের 
কথ' রহিয়াছে । ৮।১১-এ যদিচ্ছন্তে। ব্রন্মচর্যং চরস্তি' কঠো- 
পনিষের কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। 


মধাযুগে দাক্ষিণাত্যের “িয়ানমার' এবং £আলবার' 
যথাক্রমে এই ছুই বিখ্াাত শৈব এবং বৈষ্ণব ভক্তসম্প্রদায়ে 
প্রেমভক্কির প্রাধান্য থাকিলেও দৈহিক রিপু-ইন্দ্রিয়ের জীবনকে 
তীব্রভাবে পাপ বলিয়াই গণা করা হইত | বর্ণাশ্রমসাধনার 
ব্রহ্মচর্যের সহিত ইহার একমাত্র পার্থক্য এই যে এখানে ঈশ্বরের 
'কুপাঃকেই পাপমুক্তির উপায়রূপে গ্রহণ কর হইয়াছে । এই 


২৮৬ অমুতের পথে 


কপাবাদ আমরা উপনিধদ্যুগের সংযমতক্রন্ষচর্ধের হুত্রেও পাইয়াছি 
( পৃঃ ২৬৬)। ইহাতে নৃতন বা পৃথক কিছু নাই, কেবল জ্ঞান 
বা কণ্ম অপেক্ষা ভক্ষির উপবেই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 
প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় মানবধন্মে এইভাবের আবর্তন- 
বিবর্তন ঘটায়ান্থে, কিন্তু তাহাতে মূল ধারা অর্থাৎ দৈহিক জীবনকে 
দিব্যজ্ীবনে রূপান্তরিত করার ব্রহ্মচর্ষের ধারা অপরিবন্তিতই 
আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং অন্ত্রমার্গের আলোচনায় আমর। 
ইহ! দেখিতে পাইব ॥ বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা আলবারদের 
উচ্ছসিত প্রেমক্তির গীতি হইতে ছুই-এক লাইন তুলিয়! 
ধরিতেছি-_ 
451)01010 1061) 116 0109 1)01)0150 79219 
85 1118 ৬6095 52৭7, 
0706 1)411 11] 196 %/45160. ঠা) 91661) 6156 961 
18100911011)6 5711] 106 111565৮7156 %/85190 
[) 01)1101)000, 19051009090, 96190081165, 1)017621, 
0156958 2190 010 9£6......... 


অর্থাৎ__“মানুষ যদি একশত বৎসর বাঁচে ( বেদে যেরূপ বলে ), 
তৰে তাহার অদ্ধেক নষ্ট হইবে নিদ্রায়। বাকী পধ্চাশও নষ্ট হইবে 
শৈশবে, বাল্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতায়, ক্ষুধায়, রোগে ও জরায়...* $ 
দেহসর্ধন্ব জীবন হইতে মানুষ রক্ষা পায় ঈশ্বরের কপাশক্তিতে, 

৫: 339. 


শান্তর ও সাহিত্য ২৮৭ 


ইছ্ছাই এই যুগের ভক্তিগাথার সারকথা | এই দেহসর্ব্বস্থ 
জীবনের উদ্ধগতিই ব্রহ্মচর্য । অল্লমপ্রভৃ, বসব ইত্যাদির বীর- 
শৈববাদেও বায়ুর ৰ৷ প্রাণশক্তির নিরোধ ব্যতীত শিবা দ্বৈতবোধ 
ও ভক্তি লাভ হয় না। “বায়ু সং্যমে ব৷ প্রাণায়ামে দেহাত্মবোধ 
লয় করা৷ ব্রহ্গার্ষযেরই রূপান্তর । ইহাদের 'ষট্‌স্থুল' তত্ব ও 
গোরক্গনাথের 'চক্র'সাধনা-ত্তত্ব এই সকলই মধ্যযুগের ভারতে 
দেহাত্মবোধকে শিৰাত্মবে!ধে রুপান্তরিত করার সাধনা । * এগুলি 
মূলতঃ পাতঞ্জল যোগসাধনারই সগোত্র। এই সমস্ত সাধনার 
মূলে সংযমধব্রহ্মচর্ষের নীতিই প্রকারাস্তরে স্বীকৃত। এই ব্যাপক 
শৈষসাধনার যুগে নানাভাবে প্রাচীন বৈদিক বর্ণাশ্রমের মহিমাও 
স্বীকৃত ছিল | এই যুগের বীরশৈব ও পাশুপত-মতাৰলম্বীগণ 
বর্ণ/শ্রম অল্লবিস্তর স্বীকার করিতেন । এমনকি কাপালিকগণের 
মধ্যেও বৈদিক" অবৈদিক ছুই শ্রেণী ছিল। মধাযুগের পরিবর্তন- 
শীল ধন্মীয় পটভূমিকাতেও বৰর্ণাশ্রমের এই মহিমার স্বীকৃতি 
তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাই ভারতের সাধারণ জাতীয় ধর্ম এবং ইচ্ছা 
্রহ্মচর্ধ-ভিত্তিক তাহ! আমরা পুররেই বলিয়াছি। 


আচার্য শঙ্করের দর্শনে সংযম-ত্রহ্গচর্ষের প্রয়োজনীয়তার 
কথ৷ আমরা পূর্বেই আলোচন৷ করিয়াছি। ছান্দোগ্য উপনিষণের 
(81১৫।১) ব্যাখ্যায় তিনি 'ব্রহ্গচধ্যাদি সাধনসম্পন্নেঃ শাস্তৈঃ বিবে- 
কিভিঃ' বলিয়। ব্রহ্মীচর্ষের গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ৭২২।১ এয 
ব্যাখ্যায় তিনি 'ইন্দ্রিয়সংযমশ্চিত্তৈকাগ্রতাকরণঞ বলিয়া প্রাচীন 


* -_1[10182) [91)110980101)5, ০1 171, ডি. বৈ. 1088£81269. 


২৮৮ অমুতের পথে 


ভারতীয় ব্রহ্মাচা রীগণের ব্রহ্ষচর্ধপ্রতিষ্ঠ কর্মের কথা বলিয়াছেন। 
কিন্ত এই সমস্ত সত্বেও আচার্য শহ্করের যুগে বনু ধর্মমতে ও 
বৈদিক ভাবাক্রমণে বিপর্যস্ত ভারতের সমাজজীবনে ধর্মীসমাজ 
ও ধর্রাষ্ট্রের আদর্শের কোনও সম্ভাবনা ছিল না । সেজদ্থয 
বর্ণাশ্রযের বিশেষ সমর্থক হইয়াও তিনি সমাজজীবন ও গাহৃস্থা- 
জীবনকে নৃতন রুপ দিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই, সরাসরি 
সন্ন্যাস শ্রমকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহাই তাহার যুগপরিবেশের 
ধন্মসংস্থাপন | 


এই যুগেই বৈদিক কম্মকাগুগ্রচারকারী মীমাংসকগণের 
( ভট্ট কুমারিল-প্রভাকর ) দর্শনের আলোচনায় সংযম-ব্রহ্মচর্ষের 
স্থান সম্বন্ধে ইতিপুর্ব্েই আলোচন। কর! হইয়াছে । 


ইহার পরবর্তঁ যুগেও আচার্য রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিশ্বা- 
ক্কাচাষ' ইত্যাদির মতেও নৈতিক সংযত জীবনের প্রয়োন্রনীয়তার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করি | ধর্্মরাষ্ট্র ও সমাজধন্মের এই অবক্ষয়ের 
যুগে জাতীয় চেতন! ম্বভাবতঃই জ্ঞান বা কর্মমার্গকে পরিত্যাগ 
করিয়। নিছক ভাবভক্তির মার্গে নিজের সত্বাকে উপলব্ধির চেষ্টা 
করিতেছিল। কিন্তু তথাপি বর্ণাশ্রম সমাজধশ্মের মহিমা অস্বীকৃত 
হয় নাই একথ! আমর! পরের বলিয়াছি | শ্রীমধবাচার্ষের ন্যায় 
খ্যাতনামা এই যুগসন্থিক্ষণের অন্যতম ধর্্মনেত। ভক্তি ও বর্ণাশ্রমের 
এক সামগ্তস্য বিধানের চেষ্টা করেন ॥ তাহার সাধনপস্থায় বর্ণা- 
শ্রম লাধনাকে ভগবানে সমর্পণের নির্দেশ রহিয়াছে ।* কিন্তু 


* সশ্রীপ্রীচেতন্তচরিতামূত, মধ্যলীলা, ৯১২৬ দ্রষ্টব্য | 


শান ও সাহিতা ২৯৯ 


জাতীয় ব্রহ্মচর্ধ-সাধনাই বর্ণাশ্রমের ভিত্তি । ন্ুতরাং এই ভিত্তিকে 
ৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যান্তও একটা স্বীকৃতি দিবার আকুল 
প্রবণতা আমর! এই দিক্‌ দিয়াও লক্ষ্য করি | তাহার পন 
হইতে যে পৃজাপার্রবণ-বারব্র ত-গ্রহশাস্তি-মঙগল'- অনুষ্ঠান ইত্যাদির 
মমাজধন্্ম বিভিন্ন পুরাণের মধা দিয় প্রবর্তিত হওয়ার কথা 
আমরা পূর্বে্ব উল্লেখ করিয়াছি ভাহাই 'জাতীয়জীবনে হিন্দু ধর্ম 
নামে প্রচলিত হইতে থাকে। আর লেই সঙ্গে এই আধ্যা্ি- 
কতা-সর্ধবন্ব জাতি মুক্তির আনন্দ আম্মাদ করিবার জন্য উত্তয়োত্বর 
প্রেমভক্তিবাদের মধ্যে আত্মনিমগ্ন হইতে থাকে । প্রধানত: এই 
প্রেমভক্তিবাদই এই যুগসম্কটে ভারতের জাতীয় জীবনসন্বাকে 
অধ্যাত্মরসের সঞ্জীবনীশক্তিতে বাচাইয়া রাখে। ক্রমশঃ, প্রাচীন 
সমাজধর্দম যখন আরও দূরে সরিয়া গেল, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে 
যখন বৈদেশিক রাজনৈতিক প্রতৃত্ব ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ আরও 
ওলুটপালট ঘটাইল, তখন জাতীয় সন্ধা আরও অধিক পরিমাণে 
নিছক ভাবরাক্জসের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। 
নারায়ণ-বিষুণর উপালন! হইতে লক্ষ্ী-নারা য়ণের উপাসনা এবং 
তাহ! হইতে রাধাকলু্জর উপাসন! এবং ক্রমশঃ অতীন্দ্রিয় আদি- 
রসাআ্মক গোগীলীল বা রাসলীলার মহাভাবের দিকে প্রব্ণত। 
দেখা দিল। ইহ। প্রায় পঞ্চদশ শতাবীর কথা । অথচ এই 
প্রেমভক্তিবাদের উৎসমুখে প্রায় সাত-আট শত বৎসর পূর্বেও 
দাক্ষিণাতোর অপূর্ব শিবভুক্তির রসধারায় অধিকতর পৌরুষ ও 
বীর্যের আভাস পাওয়। যায়---£10)9 068৮০961017 01 1009 
58195 15 17)016 ৮1116 2100 17085011111) 01020 11১8 


২৪৪ অনুত্ের পথে 


০ 116 ড9151)172%25.5 * যদিও সমসাময়িক বৈষ্ণব 
'আলবার'দের মধো কান্তভাবাশ্রিত ভাক্ত-সাধনাও পরিলক্ষিত 
হয়। 

এই যুগ পরিবেশেই গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের মহান্‌ 
ধর্্মনেতা শ্রীচৈতন্তদেব সরাসরি প্রাচান ভাগ্তীয় সমাজধর্ম্মোর 
( বর্ণাশ্রমের ) কন্মসাধণাকে অন্বীকার করিলেন | ভারতীয় 
ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে ইহ নিশ্চিতই একটী ভাবসম্কটের ইজিত বহুন 
করে। তথাপি একটু চিন্তা করিলেই বুঝ! যাইবে এই নৃতন 
পথে মাহসের সহিত পা না বাড়ালে ভারতীয় আধ্যাত্মিক 
সাধনার ধারা শুকাইয়া যাইতে পারিত | আস্তরিকতাহীন শু 
জ্ঞানবাদ ব। কর্নবাদ অথব! প্রাণহীন তান্ত্রিক-পৌরাণিক লোকা- 
চারধন্মের অনুষ্ঠান যখন দেশে নৈতিক অরান্ধকতা ঘট।ইয়াছে, 
ধশ্মভিন্তিক সমাজ ও পাষ্্র যখন নিশ্চিহ্ন প্রায়, তখন জাতীয় ধর্শ- 
চেতনাকে সঞ্জীবিত করিবার একটি মাত্র পথ খোলা ছিল, তাহা 
অতীন্দ্রয় মহাজীবনরসের প্রকাশ | ইহাই চৈতম্যযুগেব 'ব্রজের 
সাধন।+ বা 'গোপীভাবের সাধনা |” এজন্ই বর্ণাশ্রমের কম্মযোগের 
আদর্শ শ্রীচৈতন্দেবকে অস্বীকার করিতে হইয়াছিল | দক্ষিণ 
ভারতে ভ্রমণের সময় মধ্বপন্থী বৈষ্ণবদিগের সহিত আলোচন৷ 
প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন__ 

'কম্মত্যাগ কর্ননিন্দা স্ব্বশান্ত্রে কহে । 
কণ্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে ॥১ ৪ 

৯ _700190 20105000, চ5900,875]5550১ ড০] হা, 6৪:79. 
& - শ্রীশ্রীচেতন্চরিতামৃত, মধ্যলীলা 8 ৯১৩১ | 


শাস্ত্র ও সাহিত্য, ২৯১ 


অবশ্য সমাজধন্মী ও জাতীয়জীবনধন্মণ বর্ণাশ্রমের কর্্মসাধনা 
ইহার বহু পূর্বব হইতেই তাহার কার্কারিতা হারাইয়া নিছক 
জ্ঞান-ভক্তিসতন্্ব সাধনার পথ সুগম করিতেছিল তাহ! আমরা 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্র্রীশস্কবাচার্ষের অদবৈতজ্ঞানবাদ, 
তৎপরবর্তী শ্রীরামানুদ্ধাদির ভক্তিবাদ, উত্তব ও দক্ষিণ ভারতে 
শিবজ্ঞান ও শিবভনভ্তর প্রসার এবং সর্বত্র তন্ত্রশাস্ত্রাদির ব্যাপক 
জনপ্রিয়ত। এ জাতীয় কম্মসাধনার আদর্শ ম্লান হওয়ার কথাই 
ঘোষণ। করে । সে যাহ! হউক, শ্রীচৈত্চের জীবনে দেখিতে পাই 
এই মাদিরলাত্মক্ক আধ্যাত্মিক ভাবের লীলা সম্ভর হইয়াছিল 
একমাত্র তাহার অলৌক্ক তপন্যাপুত ব্যক্তিত্বের মধা দিয়]। 
যাহাপাই 'মহাপ্রভৃ'র দিব্য চরিত্রের আলোচন। করিয়াছেন 
তাহারাই জানেন কি কঠোর বৈরাগা ও হইন্দ্রিয়সংযম তাহার 
জীবনের কেন্দ্রস্থলে গ্রতিিত ছিল | একাদকে যেমন তাহার 
মধ্যে শৃঙ্গাররসের চিন্তা ও ভাব অলৌকিক মহাভাবের 
অগ্রাকৃত্রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যাহার তুলনা বিশ্বধ্ণে 
বিরল, অপর দিকে তেমনি তীাহারই দ্বারা উচ্চারিত হইয়াছিল 
এই সাবধান বাণী__ 

'ছুর্ববার ইক্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ | 

দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥' 

--( অস্তালীলা, ২৫১ )। 
এই প্রসঙ্গে প্রিয় অনুচর ছোটহরিদাসকে নারী-সম্তাষণের 
ক্রুটীতে তাহার অতি কঠোর শাসনও স্মরণে রাখিবার মত। 
্ত্রীসঙ্গ ও রাজসজ্গ বিষয়ে 'মহাপ্রত'র ছিল তীব্র বিতৃ্ণা-- 


২৯২ অমুতের পথে 


'প্রভ কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার। 
কাষ্ঠনারীম্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥” 

__ ( মধ্যলীলা, ১১৮ )। 
প্রকারাস্তরে ইহা আমাদের কথিশ যৌনকাম এবং প্রভুত্বকামের 
তীব্র বিরোধিতা । ধনকাম বিষয়েও তাহার তীত্র ৪1007811)5 
বা বিরাগ স্ুবিদিত | যে যাহা হউক, এতখানি সংযম-কঠোরতার 
মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্বধন্মে অতীন্দ্রিয কামতত্বের আলোচনার ক্ষেত্র 
ইহা নয়। এখানে শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই মতে 
সাধুসঙ্গ ও ভগবানের নামকীর্তনের মত ব্রজবধূগণের সহিত 
শ্রীকৃষ্ের রাসবিলাসশ্রবণে যৌনকামের প্রভাব ক্ষয় হয়, কারণ 
এখানে নিজ হইন্দ্িয়স্খের পরিবর্তে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়্্রীতিসাধনই 
লক্ষ্য । কামকে অতিকামে উন্নীত করার এ এক অভিনব পন্থা! । 


'ব্রঞ্বধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবি্লাস। 

যেই ইন্ছ। শুনে কহে করিয়। বিশ্বাস ॥ 

হাপ্রোগ কাম তার ততকাল হয়ক্ষয়। 

তিনগুণ ক্ষোভ নাহি মহাধীর হয় ॥* 

| -__ ( অভ্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছদ )। 
ইহ! কামসংঘম ব৷ ব্রন্মচর্ষেরই এক নৃতন সাধনার ধারা। আরও 
বু উদ্ধৃতি দিয়! সহজেই প্রমাণ কর! যায় কামের সংযম 
শ্রীচৈতগ্কের ধন্মে কতখানি কঠোর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
ধনকামের দিক্‌ দিয়াও দেখি ধনীর সন্তান বা পদস্থ ব্যক্িকে 
ধনাভিমান বা পদাভিমান সমূলে বিসর্জন দিয়! দীন অকিঞ্চনভাবে 


শান্তর ও সাহিত্য ২৮৩ 


চলিতে দেখিলে তিনি গভীর সন্তোষ লাভ করিতেন। বূপ-সনাতন 
ও রঘুনাথের বৈরাগ্যের বিবরণ হইতে ইসা! সহজেই বুঝিতে পারা 
যায়| *& বিশেষে তাহার অত্ন্ত প্রিয় তরুণ শিষ্য রঘুনাথের 
জীবনে কঠোর বিষয়ত্যাগ ও ইন্দ্রিয়সংঘম হঙঈতে বুঝা যায় যে 
ব্রহ্মর্যোর আদর্শ “মহা গ্রভূ'র কত প্রিয় বসত । অবশ্ট সাক্ষাৎ" 
ভাবে ব্রন্মচর্ষোর সাধন! তিনি গ্রচার করেন নাই, কিন্তু রঘুনাথকে 
তিনি যে সংযমের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহ! ব্রহ্মচর্যের আদর্শ 
হইতে পৃথক নহে | তথাপি একথ! সত্য যে বৈষৰ ধর্খের, 
বিশেষে গৌড়ীয় বৈষৰ ধন্মের, মধ্য দিয়! মাত্রাতিরিক্ত অতীন্দিয় 
আদিরসের চর্চার ফলে বৈষবসাধনার মধ্যে সংযম-ব্রহ্থাচর্য্যের 
চিত্র জনমানসে অতান্ত ঝাপ লন! হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে__ 


“সহজে গোগীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 
কামক্রিয়াসামো তারে কহে কাম নাম ॥? 
__ ( মধালীলা, ৮১1৪৫ ), 
প্রেমের এই উচ্চতর সংজ্ঞাও থুব কার্যকরী হইতে পারে নাই। 
শ্রীচৈতগ্ঘের ূ্বববন্তাঁ অঞ্ব কতফট! সমসাময়িক আর 
একটী ধর্শ আন্দোলনের বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
ইহা! মধাযুগের মানবভাবাদী সাধকগণের ধর্মা। ইহারাও 
প্রাচীন বর্ণাশ্রমের অধ:পতনের পরবস্ভাঁ। মুসলমান ধর্ম ও 
রাষ্ট্রের প্রভাবের যুগে ইহাদের বিশেষ আবির্ভাব। হিন্দু 
মুসলমানের বাহক ধর্মানুষ্ঠান ও রীতিনীতির পরিবর্তে ইহার 


*._ মধ্যলীলা, ২*শ পরিচ্ছেদ ও অন্ত্যলীলা, ষ্ঠ পরিচ্ছে । 


২৯৪" অযৃতের পথে 


ঈশ্বরপ্রেমের ধর্ম প্রচার করেন। রামানন্দ-ক্বীর-নানক-দাছু 
ইত্যাদির ধন্মে আমরা এই সাধনার কথা শুনি। ভারতের 
সমাভধন্মী ও ধশ্মরাস্্রবাদ নষ্ট হওয়ার যুগে জ্ঞান-ভক্তি 
আন্দোলনের মত এই প্রেমধন্ধের প্রচারও খুবই স্বাভাবিক ও 
ও স্ুসঙ্গত। বিশেষতঃ তৎকালীন বিজেতা মুসলমানগণের 
সহিত ধন্মসাধনার ক্ষেত্রে এই সামা ও সমন্বয়ের ভাবগ্রচার 
শক্তিরই পরিচয় । কিন্তু ইহারা প্রাচীন সমাজধন্মকে অস্বীকার 
করিলেও রিপু-ইন্দ্রিয়ের সংযম এবং চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়ত। 
স্বীকার করিতেন। ইারা৪ ধমকাম, গ্রভৃত্বকাম ও যৌনকাম 
হইতে বনু দূরে থাকিতেন। বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তি-আন্দোলনের 
ইস্থারা সগোত্র। বৃথা কুস্,সাধনা না চাহিলেও ( প্রাচীন 
ভারতীয় ব্রহ্ষমচ্যসাধনাতে ও বৃথা কৃচ্ছ সাধণা সমধিত ছিল না 
তাহা! আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, পৃঃ ২৭৫, ২৮৫) ইহারা 
সংযম-পবিজ্রতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীক্ষিতিমোহন 
সেন বলেন--প্রেমের পথের পথিক বলে তারা কায়াকে 
বৃথ! ক্রিষ্তট করতে চান নি। অথচ প্রেমের জন্তাই দেহ-মনের 
সর্বপ্রকার কলুধ সযড়ে তাদের পরিহার করতে হয়েছে। 
দেহকে তার! দেবালয় মনে করেছেন।” * পূর্ববর্তী যুগের 
'বৌন্ধ দোহা গুলিতেও সহজ-সাধনা, সমরস-সাধনা ইত্যাদির 
সুত্রে সেই একই কথা। শ্রীযুক্ত সেন বলেন_-“চঞ্চল মনকে 
স্থির করাই হল সাধনার সবচেয়ে বড়ো কথা | মধাযুগেরও 





ভারতের সংস্কাতি, পৃ ৭৫ 


শান ও সাহিতা ২৯৫ 


বৌদ্ধদোছার সাধকের। এখানে একমত।' $ গুরু নানকের 
সাধনায় “সতানাম' ( এক ওঁকার ) যেমন গুরুত্বপূর্ণ, “সদাচার' 
বা রিপু-ইন্ড্রিয় দমন ও পবিস্্রার সাধনা তাহ! অপেক্ষা কম 
নহে, বরং বেশী। 

“১৪1 (70750) ) ৩৪5 ১০০1)0 00 ৯101) ১৪7 
081, 0176 10] 79106 01 01)6  1)101)951 06116 
8100 1101) ১4৪০৪ 0 (10৪ 1151)0 ০017010%, **, 
৬/7065 09০ 91071 2 “100015 10181)6 (1021) 
6৮৪1 00176 0116: 10161)67 51111 15 [0109 
007)08100,) অর্থাৎ "সং ( সত্য) সং-নামের সহিত 
_পরমসতোর পবিত্র নামের সহিত এবং সদাচার ব। 
নীতিসঙ্গত আচরণের সহিত অক্গাঙ্গীভাবধে জড়িত । -...... 
গুরু নানক লিখিয়াছেন_- “সত্য সকলের উপরে কিন্তু 
সত্য চরিত্র বা আচরণ তাহার৪ উপরে ।” ঞ্গ মধাযুগের সমস্ত 
সাধকগণের ক্ষেত্রে প্রায় এ একই কথা। উপায় এক না 
হইলেও উপাদান অর্থাৎ রিপু-ইক্ট্রিয়সংযম ও চিত্তশুদ্ধির বিষয়ে 
দ্বিত নাই। এ যুগের বৈঞ্ুব ও শৈব ভক্তগণের ভক্তি- 
সহায়ে সংযমসাধন। ইহার সহিত তুলনীয়। 


ধসুফী” সম্প্রদায়ের যে প্রভাব এই যুগ হইতে ভারতীয় 
& -__ভারাতর সংস্কৃতি, পৃঃ ৪৪ । 


* _-171860: ০৫ 19151193001) 7/88650) &1,0 75৪6০: ৮০). 1 
(1100105৮501 10000086101, 005৮, 01 [15019 ), 28: 616. 


২৯৬ অমুতের পথে 


ধন্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'বাউল'-সহজিয়া' ইত্যাদি সম্প্রদায়ে 
গৃহীত হইয়াছে সেই 'মুফা” দের প্রেম-ভাবুক মরমিয়৷ সাধনায় 
রিপু-ইন্দ্রিয়ের সংযম কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্তান অধিকার করিয়া 
আছে তাহ। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে-_ 


রত ৯0010138101 01 15717070101 011101:5101)21 110 
৪0 :0106 59177801106 105 4]] 1108 (1)6065581 ) 
[06291117005 51101) 85 ড/101)0115/2] 0010) 0106 ৬0110 
০০০০০ 061)5176 1108 ১০০] 105 02104110157 5111 69) 
00171151108 08 00101801 ...১, ক্মর্থাং- “আবু বক্র্‌ 
আল্‌ কলাবধির মত এই যে ইহার (“গ্ুফী' কথাটীর 
সংজ্ঞার ) মধো অন্যান্য প্রয়োজনীয় অর্থও রহিয়াছে, যথা,__ 
বৈরাগ্য।.... স্থূল হীন্দ্রয়সস্তোগবর্জন, চরিত্রের পবিভ্রতা- 
সাধন... 1” পুনশ্চ 1.1 01761] 865 101] ৪170 
[07000 9619 01 ৪008] ৮7108 ১ অর্থাৎ_ “.. তাহাদের 
চক্ষে সোনা ও মাটী সমান।” আলি আল্‌ বধ বারির মতে 
'নুফী' '£1585 115 10056 01)8 (85065 01 [97810100*) 
অর্থাৎ__ “তাহার কামভাবকে নিধ্যাতন করিয়া নিরোধ করেন? । 
বিখাত নুফী, ইমাম কোশেরী মনে করেন “ম্ুফী' কথাটীর অর্থ 
পবিত্র” । ম্ুফী আবৃল হুনেন আল্‌ নূরী" সুফী” শকের অর্থ 
করিয়াছেন 'রক্জমাংসের দেহাত্মবোধকে সম্যক বর্জন |? * ইহা 
ব্রহ্মচর্যেরই সগোত্র সাধন! । 


* -__পূর্বেরাকত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭১। 





শান্তর ও সাহিতা ২৯৭ 


এখন আমরা তন্ত্রসাধনার কথায় আসিতেছি। তন্ত্রসাধনার 
এক প্রাচীন এঁতিহা থাকিলেও প্রাচীন ভারতের সমাজ- 
ধর্মের বাপক বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার স্থান ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্ত 
ভারতের মধাযুগের সমাঞ্জজীবনে খণ্ড বিচ্ছিন্ন নান! স্বাধীন 
মতাবলম্বী সম্প্রদায়ধাশ্মর আবির্ভাব ঘটার সময় ম্বভাবতঃষ্ 
তন্্সাধনাও দেশের নানাস্থানে গুহাসাধনারূপে ছড়াইয়া পডে। 
বৌদ্ধধশ্মের পরবর্তী কালে বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দু'তন্ত্র মিলিয়া 
নানা রহস্যময় আচার-শন্ুষ্ঠানের স্থ্টি হয় যাহাতে পরমশুন্য, 
নির্বাণ বা পরমশিবকে লাভ করিবার জন্য শক্তিসাধনা, যন্ত্রসাধন। 
ও মন্ত্রপাধনার প্রবর্তন ঘটে । ইহাদের জটিলতার মধ্যে না যাইয়া 
আনরা এখানে দেশে বাপক ব্রহ্মচরধা-সাধনার প্রাচীন ভারতীয় 
এঁতিছোর দিক্‌ দিয়াই বিষয়টা বিবেচনা করিব । 

তন্্রসাধনার মধোও আমরা স্পষ্টত: প্রাচীন এঁতিহ্যের 
প্রতি একট। প্রতি ক্রয় ও গ্রতিবাদের ভাবই লক্ষা করি। যেমন 
জ্ঞান-ভক্তিমার্গের ক্ষেত্রে তেমনি তন্ত্র ক্ষেত্রেও প্রাচীন বেদ- 
উপনিষদ্-সূত্র-ম্মৃতিযুগের বর্ণাশ্রমধন্মকে ধরিয়া চলার কোনও 
বিশেষ সার্থকতা ছিল না । অথচ কি জ্ঞান-ভক্তিবাদে, কি 
তন্ববাদে প্রাচীন ও ন্মুগ্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রমের মহিমাময় এঁতিহাকে 
একেবারে অস্বীকার করিবারও উপায় ছিল না । এজন্য 
তন্ত্রের মধ্যও আমরা নানাস্থানে প্রাচীন বৈদিক আদর্শ ও 
সমাজসাধনার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিদ্রোহ দুইই একসঙ্গে দেখিতে 
পাই। নির্ব্বাণতন্ত্রে পাই 'ক্রক্মাচারী তপোধনঃ? বলিয়া ব্রহ্মচাগীর 
প্রশংসা । ব্রাহ্মণ এবং আশ্রমধশ্মের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি 


২৯৯৮ অনৃতের পথে 


কথ্চিং শ্রন্ধালু পক্ষপাতিত্বও স্থানে স্থানে নঞ্জরে পডে। 
নির্বাণঙন্ত্রে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সন্নাসের অধিকার নাই এবপও 
বলা হইয়াছে__ 'ত্রাঙ্মণেন বিনাইন্তজ্ম সন্গ্যাসো নাস্তি...! | 
তম্্রসারে 'গুরুলক্ষণম্? গ্রকরণে গুরু শান্ত, দাস্ত ( ইন্দ্রিয়সংযত ) 
ও আশ্রমী হইবেন একথা রহিয়াছে । অথচ মহানির্বাণতস্তে 
পাই-__“কলে৷ ব্রহ্মচত্যা শ্রমনিষেধঃ | 


'ব্রক্মচধ্যা শ্রম নাস্তি বানপ্রস্থোহপি ন প্রিয়ে। 
গৃহস্থে। ভিক্ষুকশ্চৈর আশ্রমৌ দ্বৌ লে যুগে ॥? 


অর্থাং_ 'কলিকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নিষিদ্ধ | .. .. “হে পরিয়ে, 
কলিযুগে ব্রহ্মাচর্যা ও বানপ্রস্থ এই ছু আশ্রম নাই। গৃহস্থ ও 
ভিক্ষুক ( সন্ন্যাসী ) এই দুইটী আশ্রমই আছে।' পাঠক লক্ষ্য 
করিবেন এখানে চতুরাশ্রম বাবস্থাকে পরিবন্তিত আকারে 
সময়োপযোগী ভাবে গ্রহণ করা হইতেছে। বস্তুতঃ ভারতীয় 
“হিন্দু'ধন্মের সর্বত্রই এইরূপ। নানাভাবে যুগের প্রয়োজন 
অনুযায়ী নানা পরিবর্তন। সমস্ত স্মতিশান্ত্রগুলিতেও নান! 
কালোপযোগী পরিবন্তিত বিধান দেখা যায়। কিন্তু যাহা 
লক্ষ্য করিবার বিষয় তাহ। এন যে প্রাচীন ভারতের মূল আদর্শ 
বাদকে-- অর্থাৎ ব্রহ্মমুধী মনুত্যত্সাধনার ধারাকে কেহই 
অন্বীকার করেন নাই। সেজন্ ব্রহ্মচর্ধ সাধনার গুরুত্ব ভারতীয় 
ধর্মাসাধনায় সমানে রহিয়! গিয়াছে, কেবল বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন 
ভাবধারার সহিত তাহাকে যুক্ত কর! হুইয়াছে। তস্ত্রে গৃহস্থা- 
শ্রমের উপযোগ্িতার উল্লেখ রহিয়াছে এবং গৃহস্থাশ্রমে 'খাতু- 


শান্ত ও সাহিত্য ২৯৯ 


কালে স্বদারনিরত' থাকিপে ব্রহ্গচারীভাবেই থাক। হয় এ কথাও 
রহিয়াছে ( নির্ববাণতন্ত্র)। ইহা আমাদিগকে মনুসংহিতা ও 
উপনিষদে কথিত সংঘমপ্রতিষ্ঠ-যৌনমিলনে ব্রহ্গচধ্যের কথা 
স্মরণ করাইয়া দেয়, সে বিষয়ে আমর ইতিপুর্ব্বে আলোচন! 
করিয়াছি । ফলকথ। জ্ঞানবাদীগণের অদ্বৈতবিচার, ভক্তিবাদী- 
গণের ঈশ্বরসেব। ও তন্্রবাদীগনের শক্তিলাধন-_- সর্বত্রই সংযম- 
ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা সুপ্রতিষ্ঠিত | 

তন্ত্রসাধনার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণ! হওয়া স্বাভাবিক, কারণ 
পঞ্চমকার ঝা মৈথুন, মগ্য ইত্যাদি লইয়৷ সাধনার ব্যবস্থা ভন্তরে 
বিহিত হইয়াছে । কিন্তু এখানেও দেখা যায় রিপু-ইক্দিয়সংঘমই 
তন্ত্রের লক্ষা এবং ইহার মধা দিয়া নির্বাণ ব। আত্মজ্ঞান লাভই 
পরম লক্ষা। প্রথমতঃ অনেক স্থলে মৈথুনাদি পঞ্চমকার- 
সাধনাকে স্থুলতাবঙ্জিত আধাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, 
যথ।-_কুলকুণ্ডলিনী-( কাম ) শক্তর ও সহত্রারে শিবের মিলনই 
মৈথুন, ইত্যাদি। তাহা সত্বেও তন্ত্রের বহুস্থলে, পঞ্চমকার লঙয়া 
সাধনও বিহিত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কঠোর রিপু-ইীক্দ্িয় 
সংযমকে ভিত্তি করিয়াই এই সাধনায় অগ্রসর হইতে বল। 
হইয়াছে | প্রথমতঃ, তন্ত্রমতে দিব্য, বীর, পশু এইরাপ সাধক- 
স্তরের ভেদ করা হইয়াছে । তন্মধো সাধারণ, প্রচলিত 
আনুষ্ঠানিক (10709) ) ধশ্মসাধনাদিতে ধাহারা বিশ্বাসী 
এবং তন্ত্রের চরমপন্থী সাধনার যাহার] উপযুক্ত নহেন তাহাদের 
পণ্ড” বল। হইয়াছে । এজন তন্ত্রমতে পশু আসলে নিম্নস্তরের 
সাধারণ সাধক -_-ধাহার। প্রচলিত পূজ।, জপ, ধ্যান ইত্যাদি 


৪০৬ অন্বতের পথে 


লইয়া চলেন | রুজ্রযামলে উন্তরখণ্ডে পশুভাবাদি নির্ণয়স্থৃত্রে 
বল! হইয়াছে__ 

'ছুর্গাপৃজাং বিষুরপূজাত শিবপৃজাঞ্চ নিত্যশঃ। 

অবশ্টং হি যঃ করোতি স পশুরুত্তমঃ স্মৃতঃ ॥* ১ 
অর্থাং__ 'যিনি নিত্য হূর্গাপৃজা, বিষুরপৃজ। ও শিবপুজা। অবশ্থাই 
করেন, তিনি উত্তম পশু বলিয়! পরিচিত।” কিন্তু পশুভাবে 
সাধনায় ফল অতি মন্দগতি। সেজন্য দ্রুত ও স্থনিশ্চিত 
ফললাভের জন্ত তন্তমতে বীরভাবাদি গ্রহণ কর! প্রয়োজন। 


“পশুভাবে স্থিত মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিন:। 
কর্তব্যঞ্চ মহেশানি দেবতা ভাববোধনম্‌ ॥, 


অর্থাং__ “পশুভাবে স্থিত মন্ত্রসমূহ কেবলমাত্র বর্ণরূগী। সুতরাং 
হে মহেশানি, দেবতাভাব জাগ্রত কর। প্রয়োজন ৷ “তন্মাৎ...... 
বীরভাবেন সাধয়েৎ।” -_স্তরাং বীরভাবে সাধনা করিবে । এই 
বীরভাবের সাধনাদিতে লক্ষা করা যায় জৈব জীবনের মুল ইন্দ্রিয়- 
প্রবৃত্তির শক্তিকে গুরূপদেশে সাধনার কাজে লাগান । কিন্তু 
সংযতস্বভাব বিশেষ অধিকারী ছাড় এই ইন্দ্রিয়শক্তিকে লইয়। 
খেলা করা যায় না। সময়াচারতন্ত্রে বলা হইয়াছে --. 
“মোহাদ্ বা কামতে। বাপি বঃ কশ্চিদিহ বর্ততে । 
সোহধমঃ সাধকানাক নারকী ভবতি গ্রুবম্‌ ॥ 
( তন্ত্রসার ) 
অর্থাৎ-_- 'মোহ বা কামের বশে যেকেহ এই সাধনায় প্রবৃত্ত 
হয়, সেই অধম সাধক নিশ্চয় নরকে গমন করে।” তন্ত্রের 


শান্তর .$ ঞ/হিত্য ৩০১ 


বহৃম্থানেই এইজাতীয় সাবধানবাণী উচ্চারণ কর! হুইয়াছে। 
কুলার্ণবে বল! হইয়াছে__ 


'শ্্রীসস্তোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ব্রজস্তি টৈ। 
সব্ধেহপি জন্তবো লোকে মুক্তা: স্থাঃ স্্রীনিষেবনাৎ ॥ঃ 
--( তন্ত্রসার ), 

অর্থাং__- 'হে দেবেশি, যদি স্ত্রীসস্তোগের দ্বারা মোক্ষলাভ হইত, 
তাহা হইলে পুথিবীতে সমস্ত জন্তই স্ত্রীসংগমের ফলে মুক্ত হইয়া 
যাইত।' অন্যান্ত “ম'কার সম্বন্ধে এরপ। পশুভাবাশ্রিত 
সাধকদের স্ত্রীলোক লইয়া সাধন। নিষিদ্ধ হইয়াছে__ “পশুভাবা - 
শ্রিতো মন্ত্রী কলাং নৈব প্রপুজয়েৎ' (নিরুত্তরতন্ত্র)। মনের 
অনেকখানি সংবত-প্রশান্ত দৃঢ়ভাব ছাড়া এ সাধন! করা যায় না। 
মনুষ্যবুদ্ধিতেও ইহা! করা চলে না । যথা-_ 

শক্ত) মনুয্যবুদ্ধিন্ত যঃ করোতি বরাননে। 

ন তম্ত মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্তাদ্বিপরীতফলং লে ॥ 


সা কী এ ঙঃ 
পানে ভ্রান্তির্,বদ্‌ যন্তয দ্বণান্যাদ্রক্তরেতসো:। 
তমালোক্য বরারোছে কুলীনঃ পশুতামিয়াং ॥ 
_ ( উত্তরতন্ত্র, ২য় পটল; তন্ত্রসার ) | 
প্রসঙ্গত: লক্ষণীয় যে বেশ্যা" কথাটিরও তম্ত্রে বিশেষ সংজ্ঞা 


রহিয়াছে | তাহার বাহিরে সাধারণ বেশ্যাসংসর্গে রৌরব নরকে 
পতিত হইতে হয়,__- কুলটাসংগমাদেব রোরবং নরকং ব্রজেৎ। 


৩৬ ৮ ঘাযতের পথে 


এমন কি বীরভাবে সাধনার ক্ষেত্রেও বীরসাধক নিজভৈরবী ছাড়া 
অন্য কোনও নারীর স্মরণও করিতে পারেন না, ভৈরবীর পক্ষেও 
একই নিয়ম, উদ্ভয়ত্র এ সংযম না মানিলে ঘোর নরকে পতিত 
হইতে হয়। আুতরাং সব দিক্‌ দিয়াই দেখিতে পাওয়। যায় 
তন্ত্রসাধনায় রিপু-ইন্দ্িয়সংঘমের গভীর তাৎপধা। তন্ত্রসাধনায় 
সমস্ত স্ত্রীলোকের প্রতি গভীর ভক্তিভাব লক্ষণীয় ববুদ্ধাং বা 
যুবতীং বাপি নমন্ুর্য্যাদ্বরাননে ।' নিগমকল্পক্রমে পাই স্ত্রীলোকের 
যাবতীয় অঙ্গদর্শনমাত্র পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া মন্ত্ররাজ জপ 
করিতে হইবে। 


স্থতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মতই বৈদিক বর্ণাশ্রসকশ্মীকে 
অনেকট। অস্বীকার করিলেও তন্ত্র ব্রহ্মচধ্যের মূল ভাবকে বিশেষ 
মর্ধ্যাদ! দান করিয়াছেন । কুলার্ণবে স্পষ্টই ব্রহ্মচর্ষের উল্লেখও 
রহিয়াছে-__ 

'ভূশয্যা ব্রক্ষচারিত্বং মৌনঞ্চাচাধ্যসেবিত। | 

ও সঃ ও ১৪ 

জপনিষ্ঠা ছাদশৈতে ধর্্াঃ স্থামস্ত্সিন্ধিদাঃ ॥ 
অর্থাং__ 'ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচর্যাপালন। মৌন, আচার্ধসেবা। 
জপনিষ্ঠ। ( ইত্যাদি) বারটি ধন মন্ত্রদ্ধি দান করে । 
রামার্চনচক্দ্রিকায় মৈথুন, মৈথুনবিষয়ক আলাপ এবং তদ্‌গোষ্ঠী 
অর্থাৎ লম্পটগোষ্ঠী ( গৌড়ীয় বৈষ্ুব সাধনায় স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ- 
কারীর প্রসঙ্গ তুলনীয়) খতুকালে ( শাস্ত্রীয় ভাবে) ছাড়া 
নিজন্ত্রীকেও কামভাবে স্পর্শ করা, কুটিলতা, সংকল্পবিহীন কাজ 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ৩৩৬ 


ইত্যাদি মন্ত্রসাধকের পক্ষে নিষেধ করা হইয়াছে । নারদীয় অস্ত্রে 
গুরুভোজন ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক খান্চ ভোজনও নিবিদ্ধ 
হইয়াছে। কুলার্ণবতম্বে__ 'মনো দগ্ধং পরস্ত্রীভিঃ' বলিয়। 
পরক্ত্রীসস্ভোগের প্রবৃত্তিকে বিশেষ নিন্দনীয় বল! হইয়াছে । 


স্থতরাং তন্ত্রশান্ত্র ষে যুলতঃ ব্রহ্মচর্যাসাধনার বিশেষ 
পক্ষপাতী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে মহানিব্বাণতন্ত্রে যে 
কলিতে ব্রহ্মচধ্যাশ্রম নিষেধ বল! হইয়াছে, তাহ! ব্রহ্মচর্যের 
নিষেধ নয়, পরন্ত প্রাচীনকালের মত সমাজধন্ম ও রাষ্ট্রধশ্ম্ের 
অধীনে নুনিয়ন্ত্রিত বর্ণাশ্রম-সাধনার বাবস্থা না থাকায় এবং 
লোকের লেহমন সেইরূপ তপস্ার উপযুক্ত না হওয়ায়-_ 
স্বভাবতঃই সময়ের অনুপযোগিবোধে উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে । 
কিন্তু প্রসঙ্গত: ইহা বল! প্রয়োজন যে নবযুগে নবজাতীয়তার 
ঘারপ্রান্তে দাড়াইয়া আজ আমাদের পুনরায় নৃতন পন্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে। 


গোঁড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা ও তন্ত্রসাধনার এই আলোচনায় 
আমর! কি পাইলাম 1 উভয়েই বৈদিক বর্ণীশ্রমের কম্মনাধনার 
প্রাণহীন অনুষ্ঠানকে বন্ধন জ্ঞান করিয়া এক এক ভাবে এক এক 
দিকে নৃতন পথ কাটিয়। লইয়াছে। পরমতত্বের সাধনায় জীবন্ত 
ডাবরমের সঞ্চার করিয়! সাধনাকে প্রাণবন্ত ও ফলপ্রন্থ করিবার 
চেষ্টাই কর! হইয়!ছে। 

তাহার পর 'সহজিয়” “বাউল? ইত্যাদি মতের সাধনা । 
এই সাধনপন্থাগুলি গোঁড়ীয় বৈণবধর্ের 'রাগমার্গে সাধন'-এর 


৩০৬ অনুত্ের পথে 


বৌদ্ধতন্ত্র হিন্দুতন্ত্র-সহজিয়া-বাউল ইত্যাদির আলোচন। 
প্রসঙ্গে আমরা মধাযুগের অনেকগুলি সাধনপন্থা ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের 
( ইহার মধ্যে শৈবধর্মা, বৈষণবধর্ম, নাথযোগীদের ধশ্ম ইতাদি 
সকলই পড়ে ) কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের মধো গিয়া পড়ি। 
এগুলি "শুন্ত'। 'বোধিচিত্ত” 'বিন্দু* 'পুরুষ' 'শিব' ইত্যাদি | 
এই শব্গুলি এবং ইহাদের সহিত সংযুক্ত 'করুণা” 'নাদ' 
“প্রকৃতি "শক্তিঃ ইত্যাদি শব্দগুলি এবং তাহাদের দার্শনিক ও 
যৌগিক তাংপর্ষের আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ 
সাধনদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যাইবে যে দেহমনোবুদ্ধর কাম- 
চাঞ্চল্যকে নিবারিত করিয়া একট। দৃঢ়, স্থির, প্রশান্ত ভূমিকে 
লাঞ্ভ করাই এ সকলের উদ্দেশ্য । বভ্রয'নের গুরুও 'প্রজ্ঞোপায়- 
ৰিনিশ্চয়-সিদ্ধি* গ্রন্থে এই কথাটাই সরলভাবে বলিয়াছেন, 
'রাগাদিহ্বর্বারমলাবলিপ্তং, চিন্তং হি স'সারমুবাচ বজ্রী' । অর্থাৎ, 
রিপু-ইন্দ্রিয়ের আসক্তিতে অবলিপ্ত মনই সংসার__বজী (বজ্রযান* 
গুরু ) ইহা! বলিয়াছেন' । বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কালে, 
বিভিন্ন সাধনমার্পে এই সাধনাই স্বভাবসংস্কারানুযায়ী নানা 
আকার ধারণ করিয়াছিল। মূলে ইহা ভারতের সনাতন 
্রহ্মচর্ধযেরই সাধনা । ব্যাপক অর্থে ইহ! স্ুলংযত দৃঢ় চরিত্রের 
সাধন! । কিন্তু মধাযুগের প্রথম হইতেই জাতীয় ও সমাজজীবনে 
এই ক্রহ্মচর্যাসাধনার ধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হুইয়! 
আপিতেছিল একথা আমর! গৃবের্ধ বলিয়াছি। মধাযুগের 
অবসানে তাহ। একরাপ মৃতকল্প হইয়া পড়ে । আঞ্গও তাহার 
সেই অবস্থা | সুতরাং বর্তমান যুগের সঙ্কটমুহুর্তে মাত্র এ 


শান্ত ও সাহিত্য ৩৩৭ 


মধাযুগীয় রহস্যাসাধন!র আলোচন! খুব বেশী কাজে লাগিবে না। 
সহজ-সরল-যুগোপযোগী পথে, জাতীয়জীবনে ও সমাজ- 
জীবনে রিপু-ইন্ড্রিয়ের ব্যাপক অসংযম হইতে মুক্তির কোনও 
পথ আছে কি না তাহাই আজ আসল কথা। প্রাচীন ও 
মধাযুগের যাবতীয় সাধনার মূল নীতি নির্ণয় করিয়৷ আধুনিক 
বাস্তবজীবনে মানবিকতার প্রতিষ্ঠাই আজ সর্ব্বপেক্ষা বড় প্রশ্ন। 
ইহ! কোনও শাস্তি মুক্তির আন্রোলন নয় একথা একেবারে ভুল। 
ইহাই ভাবী যুগের বিরাট ও ব্যাপক মহাশাস্তি-মহা মুক্তির 
আন্দোলনের প্রস্ততি ও অগ্রগতি । 


এখন আমরা স্বামী নিগমানন্দের 'যোগীগুরু” গ্রন্থ হইতে 
মধাযুগের হিন্দুণাস্ত্বের কয়েকট উদ্ধৃতি দিতেছি । 


__ ব্রহ্মচারী মিতাহারী ত্যাগী যোগপরায়ণঃ। 
অব্যাদুর্ধং ভবে সিদ্ধে। নাত্রকার্যবিচা রণা ॥' 
-”( গোরক্ষসংহিত ) 
অর্থাৎ-__ব্রক্মচারী, মিতাহারী, ত্যাগী, যোগপরায়ণ ব্যক্তি এক 
বসরে সিদ্ধিলাভ করেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই 1 এই গ্রন্থে 


রহিয়াছে যোগমার্গান্তুযায়ী বিবাহিত ব্যক্তি মাসে মাত্র একদিন 
স্রীর খতুরক্ষ। করিবেন। 


--'যদি সঙ্গং করোত্োব বিন্দুস্তস্য বিনস্ট্ুতি । 
আত্মক্ষয়ো! বিন্দুহানাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে ॥' 


৩৪৮. অমূতের পথে 


অর্থাং__“যৌনসঙ্গ করিলে বিন্দুনাশ হয় এবং বিন্দুনাশের ফলে 
আত্মক্ষয় ও অসামর্থয স্থষ্টি হয়।' 


_ 'ভগাদদিকুচপর্যস্তং সংবিদ্ধি নরকার্ণবম্‌। 
যে রমন্তে পুনস্তত্র তরস্তি নরকং কথম্‌ ॥' 


--( অবধুতগীতা ), 
অর্থাৎ _্দ্রীযোনি হইতে স্তনপর্্ন্ত (কত্রীদেহের সমস্ত ) নরকার্ণব 


বলিয়া জানিবে। তাহাতে যাহারা আনন্দ পায় (ব! আনন্দ 
করে) তাহার কেমন করিয়া নরক উত্তীর্ণ হইবে! 


এই জ্বাতীয় উক্তিগুলিও মধ্যযুগের তীব্র কামবিতৃষ্ণামূলক 
সংযমসাধনারই স্বাক্ষর বহন করে । কিন্তু আমরা পুরেবই 
বলিয়াছি মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক সমাজরাষ্ট্রসাধমার আদর্শহীন 
বিচ্ছিন্ন সন্প্রদায়সাধন। ও ব্যক্তিগত যুক্তিসাধনারই এই স্থাক্ষর। 
ইহ! সমাঞ্জধশ্মের অবক্ষয়ের যুগসাধনা, সেজছ্ স্বাভাবিক, সুদ 
যৌনসংযমের ভিত্তিতে ব্যাপক ভে।গ ও ত্যাগের শিক্ষাসাধন! 
এখানে নাই । প্রতিক্রিয়া মূলক (65906197791) ইক্দ্িয়মংঘমই 
ইহার প্রাণ | সেজন্য জাতীয়জীবনে ইহার 50101 ( ভাব ) 
গ্রহণ করিয়া ইহার 10770 ( আকার ) পরিবর্তন করিতে হইবে। 
তখনই আমরা পুনরায় বেদ-উপনিষদ্-স্মতি-রামায়ণ-মহাভারতের 
মহাযুগের সহিত নূতন সংযোগ স্থাপন করিতে পারিব। 


এখন আমরা আধুনিক যুগে আমিতেছি। একদিকে 
ূরব-পূর্বব যুগের ভাবধারার সহিত পরবর্তী যুগধারাগুলি মিলিয়া 


শান ও সাহিতা ৩০৯ 


মিশিয়া প্রাণশক্জিহীন যজ্ঞহোম-জ্ঞান ভক্তি-তন্ত্রমন্ত্রআচারবিচার- 
ব্রতপৃজা-মালগলিকানুষ্ঠান ইত্যাদি বিচিত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছে, 
পর দিকে ইংরাজরাজত্বের সময় হইতে যন্ত্রসভাতার স্পর্শ পাইয়া 
সমাজজীবনে এক নূতন এহিক জীবনস্পন্দন অনুভূত হইয়াছে। 
একদিকে মৃতকল্প আধ্যাত্মিক, অপরদিকে নবস্ফুরিত এহিক--এই 
উভয়ের সংঘাতে ভারতীয় ধন্ম, সমাজকে ছাড়িয়া ব্যক্কিগত ও 
পারিবারিক জীবনকে আশ্রয় করিয়া কোনওযক্রমে টিকিয়া আছে। 
জাতীয় ব! রাষ্রীয় জীবনের সহিত তো বৃনুপূর্ধবেই সম্পর্ক ছি 
হইয়াছে । এই অবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে একদিকে 
আসিয়াছে জড় ভোগবাদ ও স্বার্থপর ব্যক্তিম্বাধীনতাবাদদ এবং 
অপরদিকে আসিয়াছে গ্রীষ্তীয় ধর্মের জনসেবাবাদ। আমরা 
পুরের্বে দেখাইয়াছ্ছি (পৃঃ ১১২) প্রাচীন ভারতীয় সমাজধন্মে 
মানবকল্যাণ এত বিরাট্‌ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল যে পুথক্‌ সেবা- 
প্রতিষ্ঠানের তত প্রয়োজনীয়তা ছিল না। পরবস্তাঁ জ্ঞান-ভক্তির 
যুগে সমাজধন্ম ক্ষীণ হইলেও মোটামুটী সমাজ ম্বাবলম্বী ও 
্বপ্রতিষ্ঠ ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে সমাজ ও সমানধর্শ 
মৃতপ্রায় বলিয়৷ পাশ্চাতা জনসেবাবাদই অপরিহাধ হইয়া 
উঠিয়াছে। এই জনসেবাবাদ ও ব্যক্তিত্বাধীনতাবাদ তথ৷ 
ভোগবাদ মিলিয়া আধুনিক ভারতের রাষ্্রীয় জীবন। ইহাই 
এ যুগের জনহিতৈষণার ধর্ম। কিন্তু এই ভোগসব্বন্থ জন- 
হিতৈষণার ক্ষেত্রেও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা আত্মপ্রকাশ করিতে 
ছাড়ে নাই। এজন্য একদিকে আমর! পাইয়াছি নবযুগের 
জাতীয়তায় উদগাত। নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতীয় ধর্শের প্রেরণ।, 


৩১৩ জযূতের পথে 

অপরদিকে আধুনিক ধর্ম গ্রতিষ্ঠানগুলির মধো জনসেবার 
প্রচেষ্টা । ইহার ফলে চিরগতিশীগ ভারতীয় ধর্মাচেতন রাজ 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নৃতন ভারতীয় জীবনগঠনের 
দিকে ঝুঁকি দিয়াছে। ইহাই বর্তমান ভারতের জাতীয় পরিবেশ | 
এই অবস্থায় ইস্লামের সমাজসামাও ভারতীয় জনজীবনে একটা 
নৃতন প্রয়োজনীয়তারূপে দেখা দিয়াছে। ইস্লামের নিষ্ঠ। ও 
ভক্তি এবং খ্রীষ্টধন্মের প্রেম ও সেবা ইতিপূরবেবেই ভারতীয় 
জাতীয়জীবনে একট প্রভাব ফেলিয়াছে একথা! আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি । 


কিন্ত মূল কথা হইতেছে যে এই জটিল যুগপরিবেশে 
ভারতের জাতীয় জীবনে 'ধর্মা” হইয়া উঠিয়াছে একান্তভাবেই 
একটী “ব্যক্তিগত” ব্যাপার । ভারতের সমাজধন্্ব ও ধর্মরা্ট্র 
বাদের স্মৃতি মুছ্িয় যাওয়ার ফলেই এই নূন মতবাদের উদ্ভব । 
ভারতের মানবধর্মলাধনারও যে একট “আকার-প্রকার' আছে 
( রবীন্দ্রনাথের ভাষায়), তাহা! আমর! ভুলিতে বসিয়াছি । 
ইহারই জন্য ভারতীয় 'হিন্দু'ধপ্্ম বহিরাগত খৃষ্টান ও মুসলমান 
ধর্মের সহিত এখনও মিলিত হইতে পারিতেছে না, একথাও 
আমর পূর্বেষ (পৃঃ ১৭৬) আলোচন! করিয়াছি 


এই পরিবর্তনেরও পশ্চাতে সহস্রাধিক বংসর ধরিয়া 
অনেকগুলি সমাজধর্পাবিরোধী অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-অস্বীকারী 
ভাবধারার প্লাবন ভারতীয় সমাজের বক্ষে স্তরে স্তরে যে পলি 
ফেলিয়াছে তাহাতে জাভীয়জীবনে ব্রদ্ষচর্মমাধনার বীজভূমি 


শন ও সাহিত্য ৩১১ 


বহুপুর্দেই চাঁপা পড়িয়া গিয়াছে । কিন্তু নুতন যুগের সন্ধিক্ষণে শাশ্বত- 
প্রাণবান্‌ এ বীগ্ভূমি হইতে প্রাচীন বর্ণাশ্রমের বাহিক রূপ 
বঞ্ডিত হইয়া তাহার সমাজধন্্ী মনুষাত্বসাধন! নৃতনরূপে দেখা 
দিপে। থে আরা[ক্সেক জীবনবাদ দেশ-জাতি-সমাজ-রা্রকে ও 
ত২সহ বিগীলণকে মগকলা!ণম্র উদ করিয়া একদিন 
বলিয়চিল-_ 
'সবেনিষাৎ মজলৎ ভুয়া সর্বেন সন্ধু নিবাময়াত | 
সর্দেব ভদ্রাণি পশ্যন্থু মা কশ্চিও দুঃখভ।কৃ ভবে ॥” 

_-সকলের মঙ্গল হোক্‌, সকলে র্লেশমুক্ত হোক্‌, সকলে কল্যাণ 
লাভ করুক, কেউ যেন দুঃগভোগ ন1 করে?, সেই আধ্যাত্িক 
জীবনবাদের যুগ আজ ফিরিয়া আসিতে উন্মুখ হইয়াছে । যে 
সংশয়-সংঘন্ন আমরা চারিদিকে অহরহঃ দেখিতেছি তাহা! এই 
নৃতন মহাজীবনেরই প্রাসববেদণ! মাত্র । ভারতের জাতীয় ধর্মকে 
আজ এক নূতন প্রাণবান্‌ রূপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহারই 
প্রস্কৃতি চারিদিকে চলিতেছে এ বিষয়ে সংশয় নাই। প্রসঙ্গ ক্রমে 
বলা যায়, ভারতের ভাতীয় জাবনকে যে আজ ভিতর 
হইতে সাম্প্রদায়িকঙা-আঞ্চলিকতা এবং বাহির হইতে ভোগবাদ 
ও সাম্যবাদ এত প্রভাবিত করিতেছে ইহারও পশ্চাতে 
সর্পনশিয়ন্তা ভারতভাগ্যবিধাতার অদুশ্টা তস্তের ইচিত রহিয়াছে । 
খাক্তিগত সম্প্রদায়ধন্মের ক্ষেত্রে এক জাতিগত সমাজধন্মের 
সাধনা, স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভ|রতীয় সংস্কতির অনুশীলন 
এবং ব্যক্তিগত যৌনকাম-ধনকাম-গুভুত্বকামের স্থলে সমাগত 
ও গান্ীগত কামশিযন্ত্রযুগের এগুলি পূর্ব সুচন]। 


৩১২ অমৃতের পথে 


এজন্য ভারতের শাশ্বত সমাজধন্মবাদকে আজ 
সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তবক্ষেত্রে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে 
হইবে। ইহা শুধু ভারতের সমম্যাসমাধানের প্রশ্ন নয়। ইহা 
নৃতন যুগে এক নূতন বিশ্ভীবনগঠনের প্রশ্ন । আমর! এতদুর 
পর্যান্ত বিভিন্ন অধ্যায়ের স্থুদীর্ঘ আলোচনার দ্বারা ইহ' প্রতিপন্ন 
করিয়াছি যে ভারতের চিরন্তন ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে সেই নুতন 
মহাপ্রকাশের ঘথেষউ শক্তিশালী উপাদান রহিয়াছে । এই নুতন 
জাতীয়তার জন্য আঞ্জ চাই যৌনকা ম-ধনকা ম-প্রভুত্বকামের জাতীয় 
নিয়ন্ত্রণ, ব। জাতীয় ব্রঙ্গচর্মস।ধন]। 


আধুনিক যুগে ব্রিটিশ শাসনের প্রারস্ত হইতেই জাতীয় 
পুনর্জাগরণের সূত্রপাত । স্ততরাং এ সময় হইতেই সহ্লাধিক 
বণসরের “মৃত' নমাজে জীবনের ম্পন্দন দেখা দিয়াছে। প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের ধন্মসাধশার ব্যর্থতা তখন হইতেই নানাভাবে অনুভূত 
হইয়াছে । স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশে প্রথমেই পাশ্চাত্যশিশ্তি 
সমাজে সংশয় ও উচ্ছঙ্খলতার প্রকোপ দেখা দেয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর শিক্ষিত-সন্ত্রান্ত সমাজের একাংশে আসে নিজের 
প্রাচীন ধন্মীত্ব অনুষ্ঠানাদি ও সামাজিক রাতিশীতির প্রতি তাত্র 
বিদ্বেষ ও সনালেোচন।। এধুগেরই শিঞ্ষিত বাঙ্গালী তরুণেরা “ইয়ং 
বেল নাম লইয়া 'মৃত' হিন্দু সমাজ'কে অবজ্ঞ। করিয়া আত্ম- 
তৃপ্তি বোধ করিত। এই সবই স্বাভাবিক, কারণ প্রাণহীন সমাজের 
ধন্মকে মানিয়া লওয়! অপেক্ষা অস্বীকার করাতেই একপ্রকার 
আত্মাভিমানের ক্ষুপ্তি ঘটিয়। থাকে । সে যাহা হউক, ইহা ষে 
ধন্সংল্থার ও সমাজসংস্কারের যুগরূপে দেখ! দিয়াছিল ইহাঁও 


শানু ও সাহিত্য ৩১৩ 


ভারতের শাশ্বত ধর্ম ও সমাজের অমর প্রাণবন্তারই লক্ষণ। 
রাংলায় ব্রন্ধাসমাজ ও বোম্বাইয়ে প্রার্থনাসমাজ এই সংস্কার- 
আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করে। ইহাদের সহিত আর্ধলমাজ ও 
আধা-বিদেশী থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের নাম করা যায় ॥ একট 
জিনিষ লক্ষ্য করিবার মত | তাহা এই যে ব্রাহ্মসমাঞ্জ, গ্রার্থন।- 
সমাজ, আর্ধসমাজ, এমনকি খিওজফিই্ আন্দোলনগুলি গ্রচলিত 
“হিন্দু? ধর্মকে কতকট। অস্বীকার করিলেও প্রকৃত “হিন্দু ধর্ম ও 
“হিন্দু” সমাজের জাগরণ ও সংগঠন ইহার্দের লক্ষ্য ছিল | এজন্য 
বেদ বা উপনিষদ্‌ অথবা তস্ত্রাদি হইতে প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জন 
বা নৃতন ব্যাখ্যা সহ এই আন্দোলনগুলি প্রবন্তিত হয়। মহধি 
দেবেক্দ্রনাথ ঠাকুর “হিন্দু” ধর্ম ও “হিন্দু” সমাজের রক্ষা ও উন্নতি 
বিষয়ে বিশেষ উৎস্থক ছিলেন। * এমনকি রাজ রামমোহনের 
সময়ে প্রবন্তিত ব্রাহ্ম উপাসনাগূহে বৈদিক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ দ্বারা 
বেদপাঠের বাবস্থা ছিল। রামমোহন বরাবর ব্রাহ্মণের যজ্ঞো* 
পবীত ধারণ করিতেন। এ সবই প্রকারান্তরে ভারতের প্রাচীন 
সমাজধর্মের প্রতি আনুগতা। মহারাষ্ট্রের প্রার্থনাসমাজ আরও 
বেশী 'হিন্দু' ধর্ণ্দের অনুনরণে উৎসুক ছিল এবং মহাত্মা নামদেব, 
তুকারাম, রামদাস ইত্যাদির এতিহ্াকে বহন করিতেছিল | 
আর্ধসমা্জ মূল বৈদিক ধর্ম্মকে দয়ানন্দ সরম্বতীর ব্যাখ্যামত 
তুলির ধরিতেছিল। এমনকি থিওসফিষ্ট আন্রদোলনও ৫০2) 
0৪ 81 56916911190 16561 60 0106 [2110010 195158। 
[80520)61)6, অর্থাং-- প্রারস্ত হইতেই হিন্দুধর্মের পুনর্জাগ- 
*-_মহত্ির আত্মজীবনী, ১৩শ ও ১৪শ পরিচ্ছেদ । 


৩১৪ অযৃতের পথে 


রণের আন্দোলনে ষোগ দিয়াছিল 1 $ বস্ততঃ মধ্যযুগে শৈব 
ও বৈধব ভক্তি-আন্দোলনগুলি প্রাচীন ভায়তীয় ধর্ম ও সমাজকে 
রাজকীয় ধর্ম ইস্লামের সংঘাত হইতে আত্মরক্ষায় যেমন সহায়ত 
করিয়াছিল, এই শতাব্দীতে এই সংস্কার আন্দোলনগুলিও রাজ- 
কীয় গ্রষ্টধর্মের সংঘাতের সম্মুখে সেই সহায়তাই দিয়াছিল। 
অথচ উভয় ক্ষেত্রেই ইস্লাম এবং খুইধর্মের সহিত সামগ্তস্ত 
রাখিয়। ও গ্রহণীয় জিনিষ গ্রহণ করিয়া এই সব আন্দোলনগুলি 
গ্রবন্তিত হইয়াছিল | মধ্যযুগের ধশ্মান্দোলনের গ্থায় এযুগের 
এই আন্বোলনেও ইস্লামী ও খৃষ্টীয় প্রভাব অল্পবিস্তর লক্ষ্য কর! 
যায়। কিন্ত গ্রাচীন যুগের মত বহিরাগত সমাজকে গ্রহণ করিয়! 
মিলাইয়া লইবার শক্তি “হিন্দু' সমাজের এ সময় ছিল না। কারণ 
ভারতের সমাজধন্ম তখন কালপ্রভাবে অতি ক্ষীণ অবস্থায় 
আসিয়া পৌছিয়াছিল। সে যাহা হউক, আমাদের আলোচ্য 
বিষয়ের দিক্‌ দিয়া যাহা লক্ষণীয় তাহা এই যে প্রাচীন ভারতীয় 
সমাজধর্শের শান্ত্রাদির ( যথা--মন্ুসংহিতা। মহানির্ববাণতন্ত্, এবং 
বেদ-উপনিষদ্‌ ) মধ্য হইতেই মূল উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাজা 
রামমোহন, মহবি দেবেন্দ্রনাথ ইত্যাদি প্রকারাস্তরে ভারতীয় 
ধর্মের সম্তঙ ধারাঁকেই স্বীকার করিয়াছেন | দ্বিতীয়তঃ, হ্বয়ং 
মহবি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্শের যে “অনুশসনণ গ্রন্থ (০০৫৪ ০1 
0070000% ) প্রস্তত করেন তাহাতে দশম অধ্যায়ে রিপুদমমন ও 





8:5০ 40580080 13196075 01 170019,, 118] 00081, 
০০1,001, 800 10906) 28 : 886, 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ৩১৫ 


ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়সংঘম বিহিত হইয়াছে ।* তাহার 
প্রবপ্তিত স্তোত্রের মধোও রহিয়াছে _€......যাহারা পশুবং 
আচরণ করিয়া আপনাদিগের ত্বভাবকে অতি জঘন্তা করিরাছে, 
তাহার! তোমাকে ( ঈশ্বরকে ) দেখিতে পায় না.....১ |" সুতরাৎ 
এই সব আধুনিক যুগের প্রারপ্তিক ধর্ম-আন্দোলনেও ভারতের 
্রহ্মচর্যমূলক সমাজধর্শের ধারার ক্ষীণশ্রোত শতবাধার তলায় 
প্রবাহিত হইতেছিল। 


কিন্তু তথাপি ইহা প্রধ'নতঃ সমাজসংস্কারের যুগ | নৃতন 
জাতীয়চতন। ক্রমশ: জাগ্রত হওয়ার সহিত এবং রাজনৈতিক 
আন্দোলন অগ্রসর হওয়ার সহিত সমাঞ্জসংস্কারেরও অগ্রগতি 
হইতে থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার 
পরই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাণাডে (005005 13817906) জাতীয় 
সমাজলম্মেলন স্থাপন করেন | এই প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকৃঞ্ণ 
তাহার বোম্বাই বক্তৃতায় বলেন-_ 0[ 011608] 9016০- 
600 985 006 01790 185101]0 01 0017 50018] 118. 
00186161506 2100 01 9০9০19] 015561)9510185,১ -_-অর্থাং 
'আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতা আমাদের সামাঞ্জিক অসামপ্রস্ত 
এবং ভেদবিবাদেরই প্রত্যক্ষ ফলরূপে দেখ। দিয়াছিল 1 
পরবস্তাঁ জাতীয় নেতৃব্ন্দও এই সমাজসংস্কার ও সমাজসংঠনের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন ৷ তাহার প্রমাণ বালগঞ্াধর 


, &-_মহধির আত্মজীবনী, ২৩শ পর্লাচ্ছেদ | 
ঠ 700591090 1801)810119100080+8 91099901798 00. 071101085 
(305. ০1 10019 7১৮11086102), ৫ : 987. 


৩১৬ অমুতের পথে 


ভিলরু এব! মহাত্মা! গান্ধী | ইহাদের সামাজিক উন্নয়ন 'ও 
সগঠন-আন্দোলনের পিছনেও ছিল ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতি এবং 
ভারতের শেঠ ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গ্ীত! । ইহারই আম্ুষঙ্গিক 
প্রচেষ্টারপে জাতির নৈতিক চরিত্রগঠনের উপরও তাহার! বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন | মহাত্মা্জীর দীর্ঘকালব্যাগী 
ব্রহ্মচর্য প্রচার ম্ববিদিত | বাংলায় শ্রন্ধেয় জননায় কগণও, যথ। 
বিপিন চন্দ্র পাল, আনন্দমোহন বস্ত্র ( স্ুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী ) 
অশ্বিনী কুমার দত্ত ইত্যাদি, দেশের সেবায় টরিত্রগঠন গ সংযম- 
পবিত্রতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। অশ্বিনী 
দত্তের 'ভক্তিযোগ' ত্রন্মচর্যসাধনার বার্তা দেশে ঘোষণ। করিয়া- 
ছিল। ইতিপুরেরেই বন্কিমচন্দ্রের ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির যুক্তিবাদী 
ব্যাখা। পাশ্চাত্য মিল্‌-বেস্থাম্-লক্‌-কোম্ৎ-এর সম্মুখে হিন্দুধন্মকে 
বিভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা! করিয়াছিল। তাহার 'আনন্দমঠ'-এর 
সন্ন্যাসী বিপ্লবীদের 'বন্দেমাতরম্* সঙ্গীত ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে 
পরিণত হইয়াছিল। এই ন্মানন্দমঠ'-এর সম্ভানদের অন্ভতম 
প্রধান ব্রত ছিল রিপুদমন ও ইন্দ্িয়ংংযম-_অর্থাৎ ব্রন্মচর্য। 
বস্তরতঃ এই যুগে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মমসংস্কৃতিই নৃতন দেশগ্রীতি ও 
জাতীয়তাকে উদ্দদ্ধ করিয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৯৩ 
থৃষ্টাবধে আযানি বেশান্ট (40119 138521)1) তাহার আত্ম- 
জীবনীতে লেখেন-- 1106 11001210 ০011. 15, 2175 ০01 ৪11, 
005 26ড152]) 90610601)6101708 800. 01091160776 01 (06 
81101901 1:11610105, 71915 1095 1১:00081) ড/101) 1 &, 
06৮ 56176550601, & 08106 10 0109 085, ৪. 99116 2 


শন ও সাহিতা ৩১৭ 


(6 106075, ৪100, 89 ৪1) 105%16815 165010, 18 €6৪৫ 
৮৪৮৪ ০1 [98.61060 116, 0106 66107106 01 (1)৪ 
18101101006 ০0 ৪. 196101).5, অর্থাং__'ভারতের কার্ধ্য হইল 
সব্বপ্রথমেই প্রাচীন ধর্মমসমূহের পুনজ্াগরণ,। বলবিধান এবং 
উন্নয়ন | ইহার সহিত আসিল এক নৃতন আত্মমর্ধাদাবোধ, 
অভীতের সম্বন্ধে গর্ববোধ, শুবিষ্যতের সম্বন্ধে বিশ্বাস এবং 
তাহারই অনিধার্ধা ফপরূপে দেখা দিল দৌঁশাত্ববোধের এক বিপুল 
ঢেউ এবং তাহাই হইল এই জাতির পুনগর্ঠিনের শুত্রপাত।ঃ 
মিসেস্‌ বেশান্টের প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও স্মরণে 
রাখিবার মত 1 “1115. 7369391)6 17910 0181 (106 1026501 
[010019075 01 17018 ০0010 0৪ 90160 177 6176 
2159,] 210 £6-1100001100101) 01 10617 2710161)1 106915 
৪10 10510001015. অর্থাৎ__'মিসেস্‌ বেশাণ্টের বিশ্বাস ছিল 
যে ভারতের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান দেশের প্রাচীন আদর্শ 
ও প্রতিষ্ঠানগুলির পুনরুদ্বোধন ও পুনঃপ্রবর্তনের দ্বারা সম্ভব 
হইবে |” আমাদের প্রতিপান্ জাতীয় ত্রহ্মচর্য সাধনা এবং 
মন্দ্ধত্বগঠনের সমাজব্যবস্থা। ( বর্ণাশ্রম ) এই মনস্থিনী ভারত- 
প্রেমিকা বিদেশীমহিলার দ্বারা সমধিত | সর্ববধন্মের সমহয়ে 
দৃটভাবে বিশ্বাসী থিওসফিষ্ট আন্দোলনের এই নেত্রীকে নিশ্চয় 
কেহই সাম্প্রদায়িকতার দোষ দিতে পারিবে না | সমসাময়িক- 
কলে রাপাডে (950০6 চ১81790 )-কর্তৃক স্থাপিত 
দাক্ষিণাতায শিক্ষাসমিতি? (01) 70900217 120100586101 
5০০18), দেশের ঘুবকদের' দেশসের্বার ব্রত লইয়৷ চরিইউগঠনে 


৩১৮ . অনৃতের, পথে 


'উদ্দদ্ধ করে এবং ইহার কিছু পরে মহামতি গোখেল (0০117916) 
যে. “ভারত সেবক সমিতি' (981$8%1)5 ০01 [7)019 9001615) 
গঠন করেন তাহারও লক্ষ্য ছিল ভারতের সেবায় “1960791 
111551002119% বা জাতীয় ধর্ম প্রচারকদল গঠন করা, দেশের 
সেবায় আত্মোৎসর্গ হইবে যাহাদের ধর্মসাধনা । * স্বভাবতঃই সে 
যুগের “স্বদেশী” গুপ্তসমিতির বিপ্লবী আন্দোলনেও গীত। ও চরিত্র" 
সাধন! গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল । বাংলায় ঠাকুর-পরিবারের 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি “হিন্দু” মেলার মধ্য দিয়া দেশাত্ম- 
বোধ প্রচারে উদ্যোগী হন্‌ এবং রাজনারায়ণ বসু “হিন্দু ধন্ম ও 
সমাজের পুনর্জাগরণের মধা দিয়া এক নূতন মানব্ধম্মা 
জাতিগঠন ও বিশ্বগঠনের স্বপ্ন দেখেন ৷ এগুলি ত্রাক্গধর্মের 
প্রগতিশীল সমাজ-ও-জাতিগঠনের আদর্শবাদেরই ফল এবং 
ব্রাহ্মধর্মেও প্রাচীন ভ।রতীয় ধন্মসংস্কৃতির প্রতি আনুগত্যের কথ৷ 
আমর! পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি । 


, অপরদিকে এই নবজাতীয়তার জাগরণক্ষণে ভারতধর্শের 
মহিম! উচ্চকঠে বিদেশে ঘোষণা করিলেন উত্তর ভারত হইতে 
স্বামী রামতীর্ঘ এবং পূর্ব্বভারত হইতে জ্থামী বিবেকানন্দ । 
বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের তপঃপ্রভাবে 'ন্বামীজী*র সুমহান্‌ ব্যক্তিত্ব 
যে বিরাট ধর্শান্দোলনের স্ষ্টি করিল তাহাতে ভারতের প্রাচীন 
ধর্মমসংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া দেশ-জাতি-সমাজ নৃতন প্রেরণায় 
58588555954 396075 ০৫ 1085, 15152052, 
| 95০১০০1১011 8000 108৮6৪১ 288 : 886, 887 হইতে 
আমি বেশাণ্ট, রাণাডে ও গোখেজ সন্বস্তীয় উদ্ভতি সংকজিত। 


শান ও স্ান্বিতা ২৮৩৯ 


আলোড়িত হইয়! উঠিল | এই সহয়ে স্থামীজীত্র রোগা উদ্ভর- 
সাধিক। ভগিনী নিবেদিত। (315৫5 ই1%501/9) ভারতের নৃন 
জাতীয়তার সেবায় আগখোসর্গ করিয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ 
করিলেন---'[1)018. 15 6৮০01৮1]6 ৪ 18 01৮11128110)... 
09 21870 080591 01 5001) 81) 2৪ 15 (106 10999 0: 
0001981 51৪1011” অর্থাং--ভারত এঞঁক নুতন সভ্ভাতার পথে 
পা বাড়াইতেছে......... এরূপ যূগের মহাবিপদ্‌ হইতেছে নৈতিক 
দৃঢ়তার অবক্ষয় |” তিনি নৈতিক জ্বীবুনের সংজ্ঞা দিলেন__ 
“1108 10018116515 8 06 01 1111, 01 007110, 01 
00218012া, ০158০071606” অর্থাৎ--'সত্যকার নৈতিক জীবন 
হইতেছে জ্বলন্ত ইচ্ছাশক্তি, পবিত্রতা, চরিত্র ও ত্যাগের অগ্নিময়ী 
প্রেরণ! | বলা বাহুল্য এসবই মূলতঃ ব্রহ্মচর্ধযের অগ্নিমন্ত্র । 
ভারতে ধর্মের সংজ্ঞা দরিয়া ভগিনী নিবেদিতা ইহাকে “ই 201008] 
13881559850899+ বলিলেন, অর্থাৎ জাতীয় জীবনে সাধুতাই 
ভারতের খন্ম। ঃসাজিকার কাতী। ছু ীতিয় 'দিনে ধাত্মির গাই 
| বিশেষভাবে প্ররণীয় | এই সংজ্ঞা গায়াদের জাঞ্চীর 
্রহ্ষচর্যসাধনার প্রসঙ্গে অর্থপুর্ণ। 


স্বামী বিবেকানন্দ নানাদিকে সংস্কারকামী হইলেও 
উহার মহ্থান্‌ গুরু পরমহংস শ্্রীরামকৃষের প্রেরণায় সনাতন 
ভারতের সমাজধণ্মকেই জাতির সামনে তুলিয়া ধরিলেন। প্রাচীন 
বর্মঃ্রানের মূল ব্যাদর্শের গ্রতি আ্জগত্য পারং , জাহান (িতিত্বরূপ 
জাতীয় জীবনে ব্রন্মচর্মের বিশেষ গযোনীয়তার, কগ। “স্ানীজী 


৬২৪ জমুতের পথে 


বন্ধস্থানে ঘোবন! করিয়াছেন । ব্রহ্থাচ্য সম্বন্ধে স্তান্ার কয়েকটি 
উক্তি এখানে সঞ্সিবেশিত হইল-_- 


£810১0611) 55810) 06 81108 11101)-এ ( বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতিতে ) ব্রন্মবিগ্ঠা-বিকাশের সুযোগ বিন্দুমাত্র নেই | 


পূর্বের মতে: ব্রন্বচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। -- আমান 
দের ব্রহ্মচারী ( বি্ার্থী ) শব্ধ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার 
আর কামজিৎ একই কথা | ...... এই ব্রহ্মচর্ষের অভাবেই 


আমাদের দেশের লব ধ্বংস হয়ে গেল 1: 


'দেখ বাবা, ব্রন্ষমচর্য বাতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন 
লাভ করতে ব্রহ্ষচর্যই তার একমাত্র সহায় । ..... ***আমার 
ভেতরের কথা তোদের বলছি। ব্রন্মচর্ধ ছাড়! এতটুকুও ধর্মালাভ 
হবে না। কায়মনোবাক্যে তোর! এই ব্রহ্মচ্যব্রত পালন করবি।' 


*/19501006 ( অখণ্ড) ব্রহ্মচর্ধ করাতে হবে প্রত্যেক 
ছেলেটাকে, তবে ন৷ শ্রদ্ধাবিশ্বাস জাগবে £ নইলে যার শ্রদ্ধা- 
বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথ! কেন কইবে না! 


“আমাদের দেশে যথার্থ কল্যাণের জন্ত এই রকম কতক- 
গুলি পবিত্র জীবন ব্রহ্মাচারী ও ব্রহ্মচারিণী দরকার হয়ে পড়েছে। 
....০,১*তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উলটে 
যাবে। * 


জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে 


টিপ যি হক লতা 
* স্বামী বিবেকানান্গর বাণী ও রচনাঃ ৯ম প্র, পৃঃ ১২৫-৪২৭। 


শাস্ত্র ও সাহিতা ৩২১ 


পর্যবদিত । জগতের এখন একাস্ভ প্রয়োজন হ'ল-_চরিব্র |! 

“সমগ্র ভারতসস্তানগণের এক্ষণে কর্তবা--তাহার! যেন 
সমগ্র জগংকে মানবজীবন সমস্যার প্রকৃইট সমাধান শিক্ষা দিবার 
জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে উপযুক্ত করে। তাহারা সমগ্র 
জগতকে ধর্ম শিখাইতে ধন্মতঃ গ্যায়তঃ বাধা |” 

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ তাঁহার জাতিগঠন- কর্ধম-পদ্ধতিতে 
ব্রহ্মচর্ধ সম্বন্ধে এইরপ গ্রেরণাময়ী উক্তি ধরিয়াছেন___ 

“ভারত! ভুলিও না! তুমি খবর বংশধর; তোমার ধর্ম 


ও সমাজ খধষির হস্তে গঠিত | ......... তাগ-সংযম-সত্য- 
্রদ্ষা্যই তোমার সনাতন আদর্শ, তোমার জাতীয় জীবনের মূল 
মন্ত্র | ......... ব্রহ্মচর্ধ অবলহ্বন কর। সমাজ ও জাতির জীবনে 


সংযম ও ব্রহ্মচর্ষের অমোঘ বীর্য ও অক্ষয় ওজ: বিছাংগতিতে 
সঞ্চরণ করিতে দাও, ভারত আবার সোণার ভারতে পরিণত 
হইবে। 

“কায়মনোবাকো বীধ্যধারণ করিবে | বীর্যই জীবন, 
বীর্ধাই প্রাণ, বীর্ঘই মানুষের যথাসব্ববস্ব ৷ বীর্যাই মানুষের 
মনুষ্যত্ব । এই বীর্যা রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয় । আর 
এই বীর্ধা নষ্ট করিলেই মানুষ পশুত্ব গ্রাপ্ত হয় ॥, 

'আদ্গকাল ছাত্রসমাজের অধঃপত্তনের মূল কারণ এই 
্রহ্মাচ্ধ্যহীনত | ..........তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা 
করার জন্ত আঞ্ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে | ...... আজ 
দেশে সর্বাপেক্ষা বড় অভ্ভাব মানুষের । দেশ-গঠন, জাতি-গঠন, 


ঙ২২ খাতির পথে 
সমাজ-গঠপ-_ধাছা কিছু বল না কেন সর্বাগ্রে চাই মানুঘ-গঠন 1: 


'রিপুদমন গু ইক্জ্রিয়-সংঘমের ভিতর দিয়া যাারা মনুঘ্যত্বের 
সাধনায় ব্রতী তাহারা আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ।' 


£এযুগ মহাঞ্জাগরণের যুগ, এযুগ মহামিলনের যুগ, এযুগ 
মহাসমন্বয়ের যুগঃ এযুগ মহামুক্তির যুগ । ....* - ভারত আবার 
জাগিবে আবার উঠিবে, আধ্যাত্মিকতাকে অবলম্বন করিয়া আবার 
জগদগুরুর আসন অবলম্বন করিবে ।” * 


বাংলার গৃহস্থজীবনে সুপরিচিত “সদ্গুর' বিজয়কৃষ 

গোম্বামীও সংযম-ত্রহ্গচর্যের একজন বিশেষ সমর্থক ছিলেন | 
তাহার কয়েকটি উক্তি নিম্নে উদ্ধত হইল-- 

গ্সত্যপাঞথন এরং বীর্যরক্ষার মধ্য দিল্লাই দেশের প্রকৃত 
কল্যাণ হইবে |? 

“ইন্ড্রিযদমন না হইলে কিছুই হইপ ন] বুঝিবে। তাহ! না 
ছওয্প! পর্ধাস্ত ধর্মকর্ম কিছু নয়।” 

'বীর্ধা রক্ষ] লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে । ........ যাহার। 


বিবাহিত, তাহাদের ছুই িতনটি সন্তান হইলেই বীর্ষ্যরক্ষা করিতে 
চেষ্টা কর। কর্তবা।' 


খুনের চরিত্রই প্রধান। চরিত্র নির্নল রাখিতে যত্ন করিব, 
তাহ্থাতে ক্রুটা না হইলে ক্ষমা আছে।* 
ঞপাছিদাজঘরাণী? ও ও্াস্রীপ্রণবানন্দ উপদেশ 


শান্তর ও সাহিত্া ৩২৩ 
“বীধা ও সতা রক্ষা না হষ্টলে যোগলাভ হয় না।। 


প্রকৃত সাধন শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা ৷ তাহ অভ্যাস 
হইলে বীর্যাস্থির হয়... .....তথাপি বীধারক্ষার জন্)। যত 
করিতে হইবে |? * 


আমরা উপরে তিনজন মহাপুরুষের নাম করিলাম । 
ইহার! ছড়া ভারতের সমস্ত সাধক-সম্প্রদায় এবং স্বামী 
নিগমানন্দ, স্বামী ন্বরূপানন্দ, ঠাকুর ওঁকাঁরনাথ, স্বামী বিরজানন্দ 
ইত্যাদি স্থপ'রচিত বা অপেক্ষাকৃত কল্পপরিচিত বহু সাধু-সম্তই 
দেশ-জাতি-সমাজের কল্াণর্থে ব্রহ্মচর্ষের ও নরনারীয় যৌন- 
সম্পর্কের পবিত্রতারক্ষার বিশেষ গুরুত্ব ঘোষণা করিয়াছেন । 
বন্ততঃপক্ষে সমস্ত মহাপুরুষ ও সম্প্রদায়ই ইহার বিশেষ সমর্থক । 


কিছুকালপুব্রধে উত্তর ভারতে বিখ্যাত সমাজসংস্কারক 
ডাঃ ভগবান দাস শাশ্বত ধন্মের ভিত্তিতে ভারতের সমাজসংগঠনে 
নীতি, ধণ্ম ও চরিত্র 'নুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বিখাত দরমণ মহত” আত্ম- 
জ্ঞানকেই প্রকৃত ত্রন্মচর্য বলিয়া মনে করিলেও, সংস্ষম-পবিভ্রতার 
প্রয়োজনীয়তা ম্বাকার করিতেন। গ্রীঅরবিন্দের বিশিষ্ট যোগ- 
সাধনাপদ্ধতিতেও যৌনকামপংযমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কর! হুইয়াছে। $ বর্তমানে বিখ্যাত সাধক স্ুপগ্ডিত মহামহো- 
ক _ শ্রীতরীসদৃপ্তরূস্জ (কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ) এবং জীপ্রীবিজয়ম্ঁ 

(ঠাকুর বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ) | 

$ --প্রাীঅবিঙ্গের 'যোগসাধনার ভিত্তি'ঃ পৃ ৮৮--৯১ | 


৩২৪ অমুতের পথে 


পাধ্যায় ডাঃ গোগীনাথ কবিরাজ বিন্দুদাধনার রহস্ত নির্ণয় করিয়। 
পুস্তকবিশেষের ভূমিকায় লিখিয়াছেন__-“যোগৈশ্বর্ষা, জ্ঞান, ভক্তি, 
প্রেম, অমরতা। _ সবই ব্রন্মচর্যমূলক ।” ভারতীয় বিপ্লবী মহানায়ক 
রাসবিহারী বস্থ তাহার স্বাধীন ভারতগঠনের ও ভারতীয় সৈম্য- 
দল গঠনের পদ্ধতিতে যে কয়েকটি চারিত্রিক গুণের উপর জোর 
দিয়াছেন, তাহাদের মধ নারীজাতিকে নিজের মাতৃসম জ্ঞান, 
সত্যরক্ষা এবং প্রলোভনদমন অথবা তাহা! হইতে দুরে সরিয়া 
যাঁওয়ার কথা রহিয়াছে । বর্তমানে ভারতীয় সমাজসংস্কৃতির 
অধোগতির কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন | উত্তরকালে 
ঠাহার' যোগা উত্তরাধিকারী “নেতাজী' সুভাষচন্দ্র আবাঙ্য 
স্বামী বিবেকানন্দের দিবা চরিত্রের তাগ-সংষম-বীরত্বের দ্বারা 
কতখানি প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা মুবিদিত | 


এখন আমরা বহির্ভারতে উদ্ভুত ধর্মসাধনার কথায় 
আসিলাম। মধ্যযুগের ব্যাপক খৃষ্টীয় সাধনায় ইউরোপে যৌন- 
সংযম ব৷ ব্রহ্মচর্য কত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহ! স্থুবিদিত 
যদিও পরবর্তীকালে বিবাহিত জীবনে নরনারীর প্রেমই খুষ্টধর্্মে ও 
সমাজে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, তবুও মূল খুষ্টধর্মে নিম্ন" 
পিখিত উক্তিগুলি বিশেষ তাৎপর্য পুর্ণ_ 


(1,016 20/34-36).---.09589  ০01008565 6106 
£30159 01 006 1650119001010” ৮1610 008 5005 01 0015 


ডি 
*»__13981)061)918 3890, 718 9605881910৮ 10018 £& 17009. 
06770910097 ০8: 28০---৪৪। 292) 316---24, 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ৩২৫ 


৮0110” 65 98.511)6 05 0109 1072861) 001)11156 0109 
18051) 00100170817 99 818 60081] 11710 1006 
2106515... .০, অর্থাৎ__-.........যীন্ 'মহাপুনজ্জর্শবনের 
সম্তান'গণের সহিত “ইহজগতের সন্তান'দের পার্থকা নির্দেশ 
করিয়! বলিয়াছেন-__-এ প্রথম শ্রেণীর সন্তানের! দ্বিতীয় শ্রেণীর 
সম্তান হইতে বিভিন্ন, কারণ তাহারা বিবাহ করে না এবং 
তাহার] “দেবৃতগণের সমপর্্যায়তূক্ত' ৷”, অথবা__-5. 80115 
81035/6] (00. 7/7--40), ৬1015 61910605006 
661)6191 10609551157 01179911968) 00695 50 01) (1) 
000719812,61৮61 10৮ £1001)0 ০01 105 ৮৪108 25 ৪, 
[016৬61761৮6 01 10110108.61010 (৬. ৬. 2 5. ০9)”, অর্থাৎ-- 
'সেণ্ট পল, তাহার উত্তরে, সাধারণ বাবস্থা! হিসাবে বিবাহের 
প্রয়োজনীয়ত। ্বীকার করিলেও তাহার মুল্য একটি নিম্নত্তর 
কারণে-_অর্থাৎ যৌন ব্যভিচারের প্রতিষেধক হিসাবে-_শ্বীকার 
করিয়াছেন ।' পুনশচ--'১01752 91 01)9 810050195 04 06505 
ড/618. 100811160 91)0 (1)617 ০0101105981 1919,0101)5 2.7 
62)001560 ১৮ ১, ৮6৪] ( ০০1 0/2-5). চ০7 10117)911 
00 0010915 ৬/1)09 021) [076587:% 000011)61)09, 
৮7106901061 01010791150 01 9/1905/69, (106 10177917160 
912.8 15 [97:51819015 (৮ ৮ 8, 4০), সেপ্ট পল সম্বন্ধে এই 
উক্তিটি বিবাহিত জীবনেরও উদ্ধে অন্ধচর্ধরক্ষার আদর্শের দিকেই 


অঙ্গুলিনির্দেশ করে।$ বিখ্যাত খুষ্টীয় মন্থাপুরুষ অগাষ্টাইনের 
$--উদ্ধ,তিগুলি 10110 010799018, ০1 76118190. ৪0০ 78601৩8 
ড০), 9, 28: 272 হইতে সংকলিত | 


৩২৬ অগুতের পথে 


রিপু-ইন্ড্রিয়জয়ের সাধনার ব্যাকুলতা ও তীব্র'া সুপরিচিত। 
অগাষ্টাইন (41120561173 ) নরনারীর 09119802100 
17211)11%” অর্থাৎ ব্রহ্মচারিত্ব ও ব্রহ্মচ।রিণীত্বের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করিতেন | প্রভু যীশুখষ্ট নরনারীর বিবাহিত 
জীবনকে পবিত্র আত্মার মিলন রূপে বিচার করিতেন এবং বিবাহ- 
বিচ্ছেদের তীব্র বিরোধী ছিলেন একথা পূর্বে আলোচিত 
হইয়াছে | তথাপি পারিবারিক জীবনেন কামকামনা বিষয়ে 
তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন ।* খষ্টধর্মের আদর্শ যৌনকাম, 
ধনকাম ও প্রভুন্বকাম বর্জন ((7751015, ০৮৪7৮, [70101- 
1105) আমাদের পুর্বাপোচিত উপনিষদের বাণী স্মরণ করাইয়! 
দেয় (পৃঃ ২০,২১)। প্রটেষ্টান্ট মত্তে অবিবাহিত যাজকজীবন 
বাঞ্ছনীয় নয় কিন্তু গ্রীক চাচচ সম্প্রদায় 13151701795 216 21255 
০81198,069,, অর্থাং__'বিশপের1 সর্ববক্ষেত্রেই কৌমার্যত্র হধারী । 
ব্রিটাশ দ্বীপপুঞ্জে আদিকালের খটগেচীতে সঙ্গযাসী-মুলভ 
কচ্ছ,সাধনার প্রাধান্ত ছিল এবং বিখ্যাত ব্রিটাশ মিশনারীগণ 
সকলেই সন্নাসী ছিলেন । $ 

পাবত্র কোরাণের নির্দেশমত জীবনযাপন করিয়া আল্লা ব! 
পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মপমর্পনই ইস্লামধশ্মের মূল কথা । 
কোরাণে উপবাসাদি ৰং ধনজন প্রভুন্থের ম্বেচ্ছাচারিতাবর্জনসহ 
নিয়মিত প্রার্থনা-উপাসনা, দান ও সংকার্ধ এবং আল্লার প্রত্যারিষ্ট 
আদেশ পালনের কথ। পাই। প্রার্থনা-উপাসনার সময়ে সংযম- 
পবিত্রতা রক্ষার কথাও অছে সূরা ২১৮৭১ ৫1৬ ইতাদিতে। 


লাশ শস্মল 


7১6: 727. 8 -1019, ৬91 6, 728: 275. 


শান্তর ও সাহিত্য ৩২৭ 


কোরাণসম্মত বিবাহিত জীবনযাপন ইসলামের বিধান । অবৈধ 
যৌনকামবাসনা বা সংসারকামবাসনাকে কোথাও সমর্থন 
কর! হয় নাই । ধনকামবাসন৷ সম্বন্ধে সেই একই কথা । 
রা ১৬।১৫-এর ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ--ড০০: ৮6811) 
৪00 5০0 010110161) 918 010] ৪ (61001)601010, 
ড/1)61625 4১1121) |! ৮1111) 10110) 15 2] 10717161056 
76৮1270.+ অর্থাং-_-“তোমাদের ধন এবং সন্ভানসম্ভুতি কেবলমাত্র 
প্রলোভন, পরস্ত আল্লা! তাহার নিকটে রহিয়াছে এক 
বিরাট পুরস্কার 1 আল্ল! বা-পরমেশ্বরের প্মরণ-মনন হইতে 
কোনও সাংসারিক কামকামনাই যেন চিত্তকে বিচলিত ন৷ 
করে একথ! পাই স্থরা ৬৩।৯-এ--'0 9 ৮৮1১9 1961166 ! 
11101 9007 99816]) 001 ০001 01)110151) 0150806 
7০0 17010) 101701)101:2)06 0 41190). [17056 910 00 
50, 01067 218 €1)৪ 10956751 স্ত্রীদেহের আবরণ সম্বন্ধে 
সাবধানত। লক্ষণীয় (সর! ২৪।৬*) | ব্যন্ধিচারবর্জন এবং 
স্রীলোকের সতীত্ব ও মর্ধাদারক্ষার বিষয়ে সুস্পঃ নির্দেশও পাই 
_( সুরা ২৪।২, ৩, ৩১, ৩৩ )। [বিবাহবিচ্ছেদ বিষয়েও অনেক 
ধর্মসঙ্গত বিধি রহিয়াছে | * পুনশ্চ-'[0 58678] 61965 
০ 0106 (30210) 01185616915 1900127100617060 19 
10110587501 [5120 85 0106 01 (16 £15265 ৮1095 
৭75 1125708 ৩£ ৪৮৩ 01000৭5 ঝেছএঞত ছহছু 

9০: 17808196100) 05 01010819109 ]81080500 7১10%. 

1891], গ্রন্থ হইতে অনুবাদ ও উপাদাম সংগৃহীত । 


৩২৮ অনুতের পথে 


০৪ 1105110).৮ অর্থাৎ_-'কোরাণের কতকর্খঙ্গ সুরাতে 
নরনারীর সম্পর্কের সংঘমপবিত্রত। ইস্লামের অন্ুবত্তিগণের জঙন্ক 
মুমলমানের একটি উচ্চতম আদর্শগুণরূপে বিহিত হইয়াছে । 
চোখের দৃ্টিতেও যৌন ব্যদ্ধিচার ইস্লামে নিষিদ্ধ | * 


ৃষ্টধর্মের পরবর্তাঁ 'মানি'ধর্মমত (1191)101)7615107) এক 
কালে ব্যাবিলনিয়। হইতে পাশ্চাত্য জগতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। খু ্ীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মহান্‌ ধর্ঘননেত। সেপ্ট 
অগষ্টাইন (9%. 4১080561076) যৌবনে কিছুকাল এই ধর্মে 
জনুগ্রাণিত হুইয়াছিলেন। এই মতেও সংযম-ত্রহ্মচর্ষের বিশেষ 
প্রাধান্য লক্ষিত হয় । -_-[1)6 [0701)11016101)5 ৮/1)101) 1) 
(12101) 155050. ৪19 109,560. 1107) 1109 1091161 6172 
0611217) 2.005) 5001) 25 (186 05111006101) 01 1119 910 
1) 17)0510010156 01 1108 59365, 218 95961)118115 
98%91)10) 2190 (1)6161016 76910 11)6 11196186101) ০01 
১৩ 11810 অর্থাং_-'তিনি ( মানি) যে বিধিনিষেধ প্রবন্তিত 
করিয়াছিলেন সেগুলি এইরূপ ধর্্মাবিশ্বাসের উপর গ্রতিষিত যে 
কতকগুলি কাজ, যথা গ্রানীহিংস। এবং নরনারীর যৌনসঙ্গম, 
মূলতঃ পাপ ( সয়তান ) প্রবৃত্তি, স্থুতরাং 'আলোক'-এর মুক্তির 
পথে ভাহার। বাধান্বরূপ | $ 


৯ 7109 19097 01019890018 ০৫ 17১০1181019 90. 10618109, ড০1 9, 
28 : 496. 


$ __]7919, ৮০) ৪, 28 : 399. 


শান্তর ও সাহত্য ৩২৯ 


খুষ্টধর্শের অবাবহিত পরবস্তাঁ প্রজ্ঞারহস্যবাদী জ্ঞপ্টিকৃ 
(0009560) সম্প্রদ্ায়ও এক সময়ে পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ 
প্রভাবশালী ছিল । এই মতে আধ্যাত্মিক শুদ্ধসত্বার জগত ও 
স্ুল ইন্স্িয়ের জগৎ__এই ছুই-এর মিশ্রণের ফলেই জগতে যত 
হঃখছর্দশার উদ্ভব । এজন, 1) 17005 ০01 01) 59566005 
1 15 56017210 9506110 1) 01191970697. 01)8 9001 15 
18001790 60 :10786 15616 17010] 62,171 00110161015 
07 101017)6 ৪1901 1701) ৪1] 58705019] [0162.90165 ৪100 
18000111511) 10605 01 11) 19009 10 1106 08151 
1010101000১, অর্থাৎ_-'এই ধর্মের অধিকাংশ সম্প্রদায়ে 
ইহ] (10050101507) বিশেবভাবে কঠোর সংযমতপন্তার গাবা- 
পর । এই মতানুসারে আত্মাকে জাগতিক অবস্থার অধীনতা- 
পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্বববিধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্তোগন্থখ 
হইতে দূরে থাকিতে বল! হইয়াছে, এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় 
দৈহিক প্রয়োজনকে নিম্ন তম মানে নামাইতে বল! হইয়াছে ।” * 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পূর্বোক্ত “মানি” ধর্মে ০০৫ 10: 
0706 08 200 ০101১106107 0109 721 অর্থাৎ__-এক 
দিনের খান ও এক বৎসরের বস্ত্র ছিল আদর্শ নীতি । বলা বাহুল্য 
পৃথিবীর সর্ব্বধর্মেই রিপু-ইন্দ্িয়সংযম বা ব্রদ্ষচর্য-সাধনার সহিত 
এই ত্যাগসাধন! বা ধনসঞ্চয়বিরোধী মনোভাব জড়িত | এই 








৬ --[00য010199,5019 ০01 19118100) 8100. 1261)308, ০1 6, 
728 :23?, 


৩৩৩ অমুতের পথে 


প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের ( আদর্শ মানুষের ) অন্ন-বন্ত্র-ধন- 
সঞ্চয়ে উদাসীনতার বিধান স্মরণীয় ( মনু 818, ৭, ৮)। 

প্রাচীন চীনদেশীয় ধর্মেও রিপু-ইন্ট্রিয়সংঘমের নীতি 
পাওয়৷ যায় | 007610145 (কংফুচে)-গ্রবন্তিত ধারায় সমাজ 
ও রাষ্ট্রগঠনের দিকে ঝোঁক থাকিলেও প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক 
ধর্মের দেবতাগ্রীত্যর্থে যাগযজ্ঞাদ্ি করার মত আধ্যাত্মিক গ্রুবণতা 
দেখা যায় । প্রাচীন চৈনিক ধন্মে এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান- 
প্রবণতার সঙ্গে নৈতিক চরিব্রগঠনের আদর্শ শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ 
কয়ে। 1106 ০০-010615961010 01 0106 51017110025] 61165 
9785 65561819] 0 61) ৬/611916 01 10001). .১১০০০০৩৭ [6 
৪৩ (0 06 580101180 ....*. 107 1161) 811109.] 00700110655 
“অর্থাং--নমামুষের কল্যাণের জন্য দেবতাদের সহযোগ অবশ্য 
প্রয়োজনীয় ছিল......ইহ! শুদ্ধ নোতক চরিত্রের মধা দিয়া 
লাভ করিতে হইত | * 1.90-7156-র ধন্মসাধনায় ইন্জ্রিয়সংযম 
ও বৈয়াগোর যথেষ্ট গুরুত্ব দেখিতে পাওয়া যায়| 0017:00105- 
এর ধর্্মসাধনায় ইহান্দের এতথানি প্রাধান্ত না থাকিলে শুদ্ধ- 
সংযত চরিত্রের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে । গ্রকৃতপক্ষে ].20-]5- 
প্রবন্তিত 8০ বা সভাপথ 0010000105- এর বাস্তববাদী ধর্খে 
অনেকখানি মিশিয়া গিয়াছিল | 0০260105-এর পৌত্রকর্তৃক 
লিথিত 10৩ 00106 11680 বা মধাপস্থার সাধনার বর্ণনায় 
আমরা পাই-_-'ড1)8% 15 0-61610 15081160108 6016, 
& 255 0875886) 8061৮ দ5605 80609155257 

[60050 9০০৮6 1১96001866৩) ৬০1 1) 28 : 59. 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ৩৩১ 


£010110% 178,001 15 041180158০0 (৮১০ ৬95), 6০ 
০0016159866 0১৪ ৪০5 15 021160 0010016. -........0106 
11015215611 19 1106 ০০90180% (01)120561010 01 0) ৬0110, 
8110 10981178010 15 0106 11105601015 9. ভা) & 
[1021 1095 801)16৮60 (1) 11)1)619211 900 1)9,110)01)$, (1) 
1082561) 2100 6201) 818. 01061] 2170 (106 1097180 
01717085 818 17001151060 2100 £10% [10876 অর্থাং-- 
“ঈশ্বরের দেওয়া জিনিষই স্বভাব এবং স্বভাবের অনুবর্তনই “তাও, 
বা পন্থ। | পন্থার অনুশীলনই সাধন! | .......-অসন্তরাত্মাই বিশ্বের 
ভ্রান্তিহীন ভিত্তি এবং সমতানতাই মহীয়ান্‌ সঙ্ভাপথ। যখন মানুষ 
অন্তরাত্ম/। এবং সমতানতাকে লাভ কার, তখন স্বর্গে ও মর্তে 
শৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং বিশ্বস্ত তাহ হইতে পুষ্টি লাভ করে ও 
বন্ধিত হয়।' * বিবাহই ছিল পিতৃপুরুষ-উপামনার ও কংফুচের 
ধন্মনীতির অঙ্গ । তথাপি প্রাচীন এবং প্রাক্‌-আধুনিক চৈনিক 
সমাজে ও ধর্মে নারীর একপতিত্ব (একবার মাত্র বিবাহ), বিধবার 
ব্রহ্মচর্য, এবং এমনকি বাগদত্তা কুমারীদের বিবাহ না হইলে 
আজীবন কৌমার্ধ, বিপত়ীক পুরুষেরও সম্ভবমত অবিবাহিত জীবন, 
সত্রী-পুরুষের মেলামেশ! বিষয়ে সাবধানতা-_-এই সব আদর্শ, সর্ববথ। 
প্রতিপালিত না হইলেও, যৌনসংযমের সাক্ষ্য বহুন করে।& 
* 59: 12000765009 ০6 145708৮5185. 95৪০৪, এছ 
হইতে সংকলিত ( পৃঃ ১২৮ )। 
9 ৮0770 0101608% 0£ 19118101 &0০ [76)19৪, ড০] 3, 
৮৪ : 490-91. 


৩৩২ অযৃতের পথে 


প্রাচীন মিশরীয় ও ব্যাৰিলনীয় ধর্মে ও সমাজে যৌন- 
বিল'সকাহিনীর সঙ্গে সংযম-পবিত্রতার নানা বিধানও লক্ষ্য হর! 
যায়। গ্রীক এতিহাসিঞ 86700.)0)5 লিখিয়াছেন যে প্রাচীন 
মিশরীয়গণ ধর্মমন্দিরকে যৌনকলুষ হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। 
সেমিটিক (56101010) রাষ্ট্রে দেবদাসী-প্রথার প্রসঙ্গে [761০- 
00105 ব্যাবিলন (13999101018 )-সম্বদ্ধে বলিয়াছেন যে 
আফ্রোডাইটী (41010100168)-দেবীর মন্দিরে দেশের প্রত্যে 
রমণীকে জীবনে একবার আত্মদান করিতে হইত। কিন্তু এই 
কাহিনীর সাঙ্গ একথাও মাছে যে '90501009 ০0111161706 00 
106 021 01 006 ৬010881) 101109৬/80 11015 101711)01) 
০9 ৬19 ৬95 165817060৪১ ৪. 16115)0905 00৯ অর্থাৎ-- 
“এই ধন্মায় কর্তবারূপে পরিগণিত অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তির পর এ 
নারী অখণ্ড সংযমব্রক্ষচর্য পালন করিয়া চলিত 1, * এইরূপ 
এতিছোর পিছনে দেশে ও সমাঞ্জে সংঘম-ব্রহ্চধের নীতি ও 
আদর্শের স্বীকৃতি প্রকট অথব৷ প্রচ্ছন্নভাবে সহজেই অনুমেয় | 
মধাযুগীয় ভারতবর্ষে দেবদাসী-প্রথার সহিত উচ্চাঙ্গের ধর্মানু- 
শ্ীলনের স্বৃতিও জড়িত রহিয়ান্থে । শ্চৈতনোর বিশেষ 
প্রশংসান্ভাজন ভক্ত- অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দের কথ। এই প্রসঙ্গে 
স্্রণীয়। 8 বিশেষতঃ প্রাচীন ব্যাবিলনে-_-'4 01698 ০1 
019$0800 ৮095 1£8621060 1001 01017 59 ৪ €1681 
ক [01707 0109৯601801 চ91181018 &1)0 6৮1০৪, ড০| $, 

58 : 498. 

$ -প্রীপ্রীচেতন্তচর্িতামূত, অন্তালীলা, ৫ম পরিচ্ছদ | 


শাস্ত্র ও সাহিতা ৩৩৩ 


10156010655, 1১01 9150 85 ৪. 9117 8831096 (0৫. 
অর্থাং__'নরনারীর যৌন সম্পর্কের সংযমপবিত্রতা ভঙ্গ করা শুধু 
মাত্র একটি বিশেষ অন্যায় কার্যরূপে নহে, পরন্ত ঈশ্বরের বিরোধী 
পাপাচাররূপে পরিগণিত হইত ।" 


ইন্তদী ধর্মেও সংযমপবিজ্রতার অন্ত্রশাসন ছিল কঠোর । 
শান্্রসন্মত বিবাহিত জীবনই ইন্থুদী ধশ্মের অভিপ্রেত। কিন্তু 
দাম্পত্য সম্পর্কের সংযমপবিত্রতার সম্বন্ধে পাই__'ড/11 0611 
18৬5 60 810010০5 01)9,51105, (10616 15 010 1106 
00001 (1081 0106 17060165/5 816 9151 110 116 
8য810158 0)110110% ৮1110016-..---১ অর্থাং--“হিক্র ( ইছ্‌দী ) 
জাতির দাম্পত্য সংযমপবিত্রতা রক্ষার সমস্ত বিধান দেখিয়! 
সুনিশ্চিত ধারণ। হয় যে তাহার৷ এ ধশ্মভাবটীর অনুশীলনে ছিল 


পারসিক জরতুষ্ট্রধর্্েও সংযত চরিত্র এবং সং আচরণের 
উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ কর! হইয়াছে এবং ধর্নসম্মত 
বিবাহিত জীবনেরও মহিমা প্রকাশ করা হইয়াছে | বিবাহিত 
জীবনে তরুণ-তরুণীকে অনুপ্রাণিত করিয়া বল। হইয়াছে__ 
“তোমাদের পাধি? জীবনে 'বোুমন্* ব! শুদ্ধচিত্তের প্রতিষ্ঠা 
কর।$ পুনশ্চ --১০10107310805 [00116 15 081080060, 





৮050 ০9107989018 ০1 17591161018 800 00108, ০] 8, 
[১ 8 498-99. ৪ --0005 9801588০016 25156000862, ঠ 
15:879075581% ( 3160 0568 ) দ্রষ্টব্য | 


০৩৪ অনুতের পথে 


৪1780 01319 001091515 1806 0701 1) 21561721706 
0178 19206) 00101910181 5106 2100 1106 11099 1001 11) 
2]1 10820108701 099100110881)085 78180110800 56091 
[615 00105... ....., » অর্থাৎ -“(বাক্তিগত ধন্মনাধনায়) পুজ্থান্ু- 
পুজ্খ বিচারশীলতার সহিত পবিত্রতা! রক্ষা করার অনুশাসন দেওয়া 
হইয়াছে এবং ইহ শুধু ব্যভিচার, বলাৎকার, অস্বাভাবিক 
যৌনত| ইত্যাদির বর্জনে নয়, পরস্তূ যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে সর্বববিধ 
আচার-মন্ুষ্ঠ'ন পালনে ..... .. ॥” এই প্রাচীন সমাজধর্ে 
কতকট। ভারতীয় বৈদিক সমাজধন্মের মতই বালাঞালে মেখল। 
(61016) ও বহির্বসন (91011) দিয়া গুরুবরণ ও উপনয়নের 
মণ্ড অনুষ্ঠান গ্রচলিত ছিল | মেষলোমনিমিত এই মেখল, ছিল 
পবিত্রতার প্রতীক । এই স্থত্রে ৭780 10৮ বা আধ্যাত্মিক 
নব্জন্মের কথাও পাওয়া যায়। * 


পৃথিবীর আদিম জাতিদের সম্বন্ধে আধুনিক “রোমান্টিক' 
দৃষ্টি লইয়। অনেক লেখক মানুষের 'প্রাকৃতিক' জীবনে যৌন 
স্বাধীনত1-উস্ছ জ্খলতারই কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন | আধুনিক 
গবেষণায় মবশ্য ইহার অনেক অতিশয়োক্তি ও ভ্রান্তি ধরা 
পড়িয়াছে। বাস্তব সত্য এই যে বন্য আদিম জাতিদের মধ্যে 
কামচাঞ্চল্য একট। সম্থজলভ্য মানমিকতা নয় এবং অনেক 
উপলক্ষে তাহারা যৌনসংযমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে 





ক... [3005 010199901% 011১9116101 &10 7901)108, ড 01009 29, 
৮৪ : 86০5. 


শান ও সাহিত্য ৩৩৫ 


এবং তাহ পালন করে | 4 0871811 0618 ০0: 
99117755021100 85090121110 17027109] 1612, 00129) .,, 
19 10901)01 01) [১৮6101517 09008310105 8128011 1021 
12095. ..*...17য:৮700155 0 00100891008 276 10005 
1789.71060 0711]100 ৮7 01 1001)0011)00,--,-, 4 191151005 
[1)06156 15 2150 10108 98610 1) 01)086 09585 ৬/1)616 
91801) 00101011081)08 1175 109001706 2, 10110011770 00110) ০ 
(0, 25 21000110 61)8 1901715, 101) ৮1100) 1001 
0019 00106 ৪ 000 8150 018 00067 10000119771 
0০007510103 ৮/01891) 819 9610017 19000 10 100610...... 
[1015 1018 01 0018010181006 19 101806109.110 10101%8158] 
8100026892৮ 8665. ..-.-.12৮01) ৪2018 995985 01925. 
109 01) 01) [810 01 6106 1)119311)0900 1১ 50177611165 
৪ 189069510., অর্ধাং--'কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে 
নিশ্নজাতিদের মধ্যে কতক পরিমাণে আত্মদংযম ( বিশেষত: 
(ববাহিত সম্পর্কে ) দেখিতে পাওয়া যায় । .... সম্পূর্ণ যৌন 
সংঘমের উদাহরণ সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায় যুদ্ধ অথবা শিকারের 
সময়......যে সব ক্ষেত্রে এরূপ সংযম অবশ্থাপালনীয় রূপে দেখা 
দিয়াছে সেখানে একটি ধণ্মীয় উদ্দেশ্যুও রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া 
যায়_-যথ।, মাওরীদের মধো, যুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারের সময় পুরুষের নিকট নারী সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ......... 
যৌনসংযমের এই নিয়ম বস্তুতঃ বন্তজাতিদের মধ্যে সর্র্ব্যাপক 
,*.**এমনকি বন্যদ্দের মধো পুরোহিতের পক্ষে যৌনসংযম ও 


৩৩৬ অধৃতেরএপথে 


পবিত্রতা কখনও কখনও প্রয়োজনীয় ।* পুনশ্চ--"701)6 
0190009 06 061102,05 85 1001 01001001201] 11)- 
০010108770 0001) 61) 70115515 ৪1]0 51)910)81)5 01 
[715-001012)1018/0 41061108..--.-.অর্থাৎংশ-কলম্বসের আগে- 
রিক1 আবিষ্কারের পূর্বে তথাকার (আদিম জাতিদের) পুরোহিত 
এবং 'শামান্গণের পক্ষে সম্পূর্ণ যৌনসংযম প্রায়ই বাধ্যবাধক 
ছিল।' $ 

প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে জীবনরসসসম্তোগ যাহাকে 
হেলেনিজম (17161161015) ) আখা। দেওয়া হয় এবং যাহাকে 
আধুনিক যুগের প্রবর্তক বলিয়া ধরা হয়__তাহার প্রাধান্য 
থাকিলেও রিপু-টন্দ্রিয়সংঘমের আদর্শ ও নীত বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে | সুপ্রাচীন অধ্যাত্বদার্শনিক 
ও “বৈজ্ঞানিক? পাইথাগোরাস্‌ ( 75 0)880185 ) এবং তাহার 
সম্প্রদায় কঠোর সংযমতপন্তার জীবন যাপন করিতেন। প্লেটো 
(01510 ) এবং তাঁহার গুরু সক্রেটাস (9০01865 ) উদার- 
মতাবলম্বী সত্যান্বেধী হইলেও দৈহিক প্রবৃত্তির সংযমের উপর 
কতখানি গুরুত্ব আরোপ করিতেন তাহ! প্লেটো-লিখিত চ1)880০0- 
গ্রন্থের নিয়লিখিত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা! যাইবে_-'200 ৮1] 
196 1১101 10001) 01016 00106 895 ০: 11000181706 
06 000,....:00965 188 006 71811)90 09510196 ৪,0- 
0106 21018 (1021 1)800118 1)8805 1 ...... 107 0106 


৯ -- 007 010086019 01 13$9118100. 800 7610108১ ০] 8, 
28:29. $-5014, 5০] 8,১78: 277. 


শান্প ও সাহিত্য ৩৩৭ 


ঠি]15 05 1011 01 109695) 2170 1055 200 16215 2100 
19110155 ০01 211 101105, 2100 10012955 1001610-..... 
ড/1)91)068 001706 ৮/215, 200 05101117785, 2150 15,0610105 ? 
$1)21706 17000170100) 1108 000 2170 1108 10515 ০1 
(1) 1০009 1?” অর্থাং_সে (সত্যান্বেধী) কি শরীরের 
প্রবৃত্তিচরিতার্থতার অপরাপর উপায়কে কোনও গুরুত্ব দান 
করিবে... প্রকৃতির যতটুকু প্রয়োজন ভাঙার বাহিরে যাইতে 
সেকি ঘৃণা বোধ করিবে না? ....কারগ, শরীর আমাদের 
অজত্র কষ্টের কারণ......ইহা আমাদিগকে কাম ও ভালবাস, 
নানারূপ ভয় ও অলীক কল্পনা এবং সীমাহীন মূর্খতায় ভরপুর 
করিয়া রাখে......যুদ্ধবিগ্রহ, লড়াই ও দ্লাদলি কোথা হইতে 
আসে? শরীর ও শরীরের নানা কামপ্রবৃত্ত ছাড়া আরকি 
হইতে 1” ** বাস্তববাদী ও বিজ্ঞানবাদী আরিষইটটল্‌ (4115:0019) 
স্খম্পৃহার পরিবর্তে %/০11-১6178 (কল্যাণ) ও ৮/61] 1111)8 
( সুচরিত )-কেই মানুষের ০0166596 ৪০০৫, বা “নিঃশ্রেয়স্‌, 
বলিয়া মনে করিতেন । তিনিও মানুষের 00191 63:061161)06, 
বা নৈতিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন__61)8 65061161809 
ড/1)101) 01১6 20009010156 7086 01501 015119775 ড/1)61) 
1019 4019 ০01১8016101 0 61) 1901009] [১৪1 অর্থাংস্ 
£সেই উৎকর্ষ যাহা আত্মার কামনাময় অংশটী যথাযোগ্যভাবে 


টতোতিনিিললির তানি দিনটির ররর হাজিডিতা নিন ডড 
191১8105011) ০৫ 139188100, 5 ৩০০ 101) হইতে 


৩৩৮ অনুডেরা পথে 


বিচারময় অংশটীর 'আনুগত্য স্বীকার করিলে প্রকাশ পাইয়া 
থাকে 1 পরবন্তাুগের সুখবাদী ও জড়বাদী (7)806112- 
11560) দর্শনেও-_যথ। এপিকিউরিয়ান্‌ (:010015910), ষ্রোয়িক 
(9০01০), সিনিক্‌ (0010) মতবাদে সংঘত-আত্মস্থ হইবার 
কথ! রহিয়াছে । এমনকি এপিকিউরিয়ান্‌ মতবাদে-_-"[1)6 
৮156 12821) ড/1]] 006 0211 110 1058, 150 11] 108 10211 
07 19198 2, 12.7011% 111)1655 ৪])20191 010010056910065 
10816 1 70700617) €0 00 50.%, অর্থ।ং__'বিজ্ঞ ব্ক্ি 
প্রেমে পড়িবেন না এবং এমনকি বিবাহ ও বংশবুদ্ধিও করিবেন 
না, যদি না বিশেষ কোনও কারণ থাকে যাহার জগ্য তাহা করা 
স্বিবেচিত মনে হয় পুনশ্চ 11) 017105৪8150 16100- 
018,660 61) 0017৮81)010105 ০ 590181 10 2 1166 
800০0101176 0 102.0176, ০০ (0 01017) 11015 10099101 ৪. 
01572581001 1030177 210 [01895016, 21) 17)061610- 
091)09 01 /69101) 2100 [09,55100, 190 2.1) 200019621)06 
06 & 50: 01 1)9)০0-9.90501015101, অর্থাৎ_'সিনিকৃ-গণও 
সমাজের প্রচলিত গ্রথ! ও ধারণাকে অস্বীকার করিয়৷ ্বভাব- 
জীবনের পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদের পক্ষে ইহার 
অর্থ দাড়াইয়াছিল বিলাসিতা এবং আমোদ-প্রমোদের উপেক্ষা, 
ধন ও কাম হইতে মুক্ত থাকা, এবং একপ্রকার পথচারী কৃচ্ছ,- 





জ [00905 010909908৯ 9৫ 19118101) &00 1960898, ৬০] 0, 
76: 789. 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ৩৩৯ 


সাধনা 12 * সুতরাং ভোগবাদী ও মন্ুষ্যদ্ধেষী বলিয়া যাহাদের ভ্রান্ত 
পরিচয় তাহাদের মধ্যেও রিপু-ইন্ড্রিয়সংঘমের শাশ্বত ধর্মসাধন। 
বিশেষ স্থান গ্রহণ করিয়াছিল । আরও পরবস্তাঁযুগের রহস্তাবাদী 
(10)9110) দার্শনিক প্রটিনাস্‌ (010911005)-এর দর্শনে ও 
সাধনায় সংযমশব্রহ্মচর্ষের যথেষ্ট গুরুহ দেখা যায় । এই সাধনার 
দর্শন নিও-প্র্যাটনিজম্‌ (২০০-1১17 16010151077) নামে বিশ্বের নান! 
ধন্ম্য় মতবাদে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং অনেকে ইহার মধ্যে 
ভারতীয় চিন্তাধারার লক্ষণ দেখিতে পান। আত্মশোধনের উপর 
প্রটিনাস্‌ যথেষ্ট গুরু আরোপ করিতেন । এজন্য এমনকি প্রেম, 
গ বিবাহ সম্পর্কেও 0168 5685 10781 96151000005 1100]- 
651)09 [1৮665 1176 01021105 10101) 1911) 6108 500] 10 
68100, অর্থাং_-তাহার দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, 
আত্মাকে ষে শৃঙ্খণ মাটীতে বীধিয়৷ রাখে তাহাকে ত্রট়ীভৃত 
করে। $ 

গ্রীসের প্রাচীন জনপ্রয় অরফিকৃ (070101০) ধর্নেও 
ভারতীয় ধন্মচিন্তার প্রভাব সুস্পষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
এই ধশ্মলাধনাতে৪ সংযম-তপস্তার বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় | 
এমনকি তান্ত্রিকসাধনার মত এলিউসিয়ান্‌ মিষ্বীজ (116905141) 
11051:61155)-গুলির মধোও দীক্ষিত তরুণ সাধকের চারিত্রিক 


শপাশাপপ সাপ পাপা শাসীশশসসপ  আ প্র সপ  অাপপা াাপ ঢা আন ও পপ 


ছি _ 73860) ০1 বু 60310809808] শ5৪91289, [১০- ৬ 57811799 
মাও) 2 000900692101910, 105 0. 7, 0110, 








৪ ৮0005 91070899018 ০1 1১91)810 &০ 1301)198, ড০| 9, 
7০6: 816. 


5৪8৪ অগুতের পথে 


'যম-সুদ্ধতার উপর জোর দেওয়া হইত | এই সম্প্রদায়ও এক 
সময় প্রাচীন গ্রীসের জনসাধারণের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল । রোমান্‌ (10180) পভাতা ও সংস্কৃতি প্রধ'নতঃ 
আইন ().9৮/) ও রাজনীতি প্রবণ হইলেও তাহার বাস্তব জীন- 
বাদে একপ্রকার পৌরুষের ধর্ম জড়িত ছিল | রোদান্দের 
সদ্থণ বা মন্তব্যত্বকে বলা হইত ৮1705 (৮1760) ব। লীধতত্তা 
এবং পণ্ডিতগণের মতে ইহা শুধু বীপত্ব নয় যৌন শক্তিমত্ত।€ 
বটে। অপরদিকে প্রাচীন জাম্মান জাতি সম্বন্ধে বলা যায়ে 
তাহাদের মধ্যে দৈহিক বলবীধের জন্তাই হউক বা নৈতিক 
কারণেই হউক যুবকদের মধো দীর্ঘকালব্যাগী যৌনসংযগের 
(101711-0010 01700060 9630081 21)5111)6006 01] 11)5 [0571 


01 70111) বিশেষ প্রয়ে'জনীয় মনে করা হইত | * 


আমর! এই পর্যাস্ত মোটামুটি বিশ্বের বিভিন্ন ধণ্মমতের 
দৃষ্টিতে যৌনসংযম ও সাধারণভাখে মনুষ্যহসাধক চাধিত্রিক 
গুণথুলের আলোচনা করিলাম । আদিম ও প্রাচীন সমস্ত ধন্মই 
এক বৃহত্তর দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মচধের সমর্থক । কিন্তু ইহার অর্থ 
এই নয় ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধণ্মমতের এই সংযমের আদর্শ 
সমাজে সমভাবে অনুস্থত্ হইয়াছিল । নানা প্রতিক্রিয়ামূলক 
পদস্থলন বা! আদর্শচ্তি এবং নান! বিক্কৃতি যে কোনও ক্ষেত্রে 
দেখ! দেয় নাই তাহাও বল! যায় না । বাহক আনুষ্টানিক 
আনুগতোর সহিত সব সময় আন্তরিক উন্নতি যে সংঘটিত 
ক _--[01)00100099018 06 1911101) ৪80 173017108, ০18, 
7৪: 50০. 
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হইয়াছিল তাহারগু প্রনাণ নাই । কিন্তু আমাদের এই এীতি- 
হালিক পর্যালোচনা হইতে ছুঈটী জিনিষ সুস্পষ্ট হইয়াছে | 
প্রথম, পৃথিবীর সর্ধবঞ্কালের সব্বধশ্মের মধো এই রিপু-ইক্ছ্িয়- 
সংঘমের সব্বসম্মত নীতি নানবসভ্যতার কয়েকপহআ্র বংসরের 
সার্থক অভিজ্ঞতার অবদ'ন এবং সেজন্য ইচ্ঠাকে বর্তমান সভ্যতার 
সংকটে অবহেল। বা অন্বীকার করা চলে না । সেরূপ করা 
মানবসভ্য তাকেই অন্বীকার করার সামিল হইবে | অবশ্য মানব" 
'বন্তাবের বিকাশ প্রকাশের এ মূল নীতিকে আজ কালোপযোগী 
করিয়। গ্রহণ করিতে হইবে 1 দ্বিতীয়, এই সংযম-ব্রক্মচের 
অ্দর্শের সহিত "সন্যাস'-জীবন সব সময় অনিবাধ নয়, বাস্তব 
জগতের বাস্তবজীবনের সঙ্গেও ইহাকে সার্থকভাবে মিলিত কর! 
যায়, এবং স্ুঝের বিষধর এই যে আমাদের আলোচিত কয়েকটি 
ধণ্মমতের ন্যায় প্রাচীন ভারঠীয় ধন্ম-স-স্কতিতেও ব্রহ্মচষ এবং 
বাস্তব সমাঞ-সংসারের গীবন এবযোগে একলক্ষ্যে চলিয়াছিল । 
এ আদর্শ ভয়্ন-ভক্তি কর্া-যোগ ও বিভিন্ন ধন্মবিশ্বাসের কোনও 
বাধা ন্যট্টি করে ন!, বরং পরম আগকুলাই করে। 
সাহিত্য ৪ 

এখন আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম | 
মানুষের আধ্যাত্মিক বা নৈতিক উন্নতিসাধন কর সাহিত্যের 
সাক্ষ'ৎ উদ্দেশ্য নয় বটে কিন্তু সর্ববক!লে সাহিতোর মধ্যে ব্যক্তির 
ও, সমাজের জীবন-_তাহার আশা-আকাঙ্খা, সংশয়-সমস্যা, 
স্থখ-হুঃখ, ভাল মন্দ, মহত্ব-নীচতা, নীতি ও আদর্শবাদ এক 
আবেগময়রূপে রূপায়িত হইয়। উঠে ॥ এজন সাহিত্যের গ্রভাবও 


৩৪২ অনৃতের পথে 


জনমানসে সুদূরগুসারী। সেজন্ত সাহিত্যের দৃ্টিবিচারে জাতীয়- 
জীবনে তথ! বিশ্বমানব জীবনে সংযম-ত্রহ্মর্যের স্থান ও মূল্য 
নিরূপিত হওয়। প্রয়োজন । বিশেষতঃ এযুগের সর্বগ্রাসী আদর্শ- 
বিভ্রাট, সংশয়বাদিতা, মানসিক অবসাদ ও বুদ্ধিবিপর্যয় যেরূপ 
ক্রমব্ঞ্ধমানভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাতে সাহিত্যের 
সতাকার মশ্মকথাটি ধরিতে না পারিলে যে কোনও মানবীয় 
আদর্শবাদ জাতীয় বা বিশ্ব জীবনে কার্যকরী কর! ছুরূহু। 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য দিয়াই আমরা আরম্ভ খরিব। 
বেদ প্রধানত: দ্রষ্টা খষিদের উপলব্ধ পরম সত্য হইলেও বেদের 
নধ্যে কাবাদৃষ্টির প্রথরতা ও প্রাচুর্য ছইই বিদ্যামান | কাব্যদৃষ্ট 
কথাটি আমর গভীর অর্থে গ্রহণ করিতেছি । শব এবং অর্থ 
এখানে এক পরমসতা মহাঞ্রীবনের প্রতীক্রূপে প্রতিভাত হইয়। 
উঠিয়াছে । পাশ্চাত্যের আধুনিক (0000677) ও অত্যাধুনিক 
(9০901) সাহিত্যে ও সাহিতাদর্শনে লব্ধ শব্দরাশিকে জীবন 
সতোর ও বাস্তব জগতের স্ষ্টিমূল হইতে উৎসারিত বলিয়া 
দেখিবার চেষ্ট। হইতেছে । ইহা অবশ্য ভারতীয় কাব্যদর্শনে অতি 
পুরাতন কথা | শবব্রহ্ষবাদ, স্ফোটবাদ এবং মন্ত্রবাদ এসবই এ 
একই দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। অবশ্ঠ সর্ববদেশেই প্রাচীন '11)5061165' 
বা রহস্যানুষ্ঠানধর্ম্ের মধোও ইহার কতকট। রুপ দেখিতে 
পাওয়! যায় । পাশ্চাত্য ধণ্মদর্শনেও “৬০:৫*এর মহিম। 
স্বীকৃত। 

সে বাহ! হউক) বেদকে সাহিত্য বা কাব্য বলিতে 
এতটুকু ছিধ। হয় না৷ এই উদ্ধের সত্যদৃষ্টিতে। বৈদিক কাব্য- 
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সাহিত্যের অপৌরুষেয়' শব্দরাশি এই উদ্ধজীবনের গ্যোতক শুধু 
নয়। নিয়ামক | বৈদ্দিক সাহিত্য জড় বিশ্বগ্রকৃতির কাল্পনিক 
উপাদন। নয় এগুলি জড়ের জীবনে অধ্যাত্ম চেতনার সক্ক্রিয়তার 
উপলব্ধি। প্রাচীন জবথুষ্টধন্মের গাথা' গুলির মধ্যেও এই জাতীয় 
প্রেরণার সন্ধান পাওয়া যায়। বেদের এই প্রকৃতি-প্রতীক কাব্য 
ও সাহিত্য মানুষকে নিজের অগোচরে মহাসত্যের অভিমুখী 
করিয়া তুলিয়াছে, উপনিষদের চিন্তা ও ধ্যানের মধ্যে যাহা 
স্পষ্টতররূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে .। বৈদিক কাব্যে ও 
সাহিত্যে দেবশক্তির ও মন্ত্রশক্তির উপাসন! অধিকাংশক্ষেত্রে 
এঁহিক বা জাগতিক প্রার্থনাপুরণে নিয়োজিত হইলেও ইহাদের 
মধো যে গভীরতম অধ্যাঞ্যোগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিবিষ্ট ছিল 
তাহ স্থলে স্থলে বেদের মধ্যেই প্রকাশ্টভাবে প্রক্ফুরিত হয় 
উঠিয়াছে। খাদের প্রখ্যাত নাসদীয় সুক্তে স্থষ্টিরহস্তের অপূর্ব 
ধানগন্ভীর বর্ণনা এবং পুরুষ স্ৃক্তের ভাবশ্গাস্তীর্য জগতের 
অধ্যাত্ম শাস্ত্রে অতুলনীয় 1% এগুলির সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত 
সাহিতাক মেটারলিঙ্ক, (118101106 1136811111701.) বলিয়াছেন 
_-115 10 009951018 ০ 190 11. ০] 1)01090 21)1)919, 
৮0105 10016 11089199010, 10)016 101] ০01 901617)]7 
21)070191)5 10012 2001150 10] [01165 10)016 0০৮০ 
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*-্াপ্থদ ১০।১২৯ ও ১০1৯০ প্রষ্টিবা | 


৩৪৪ অমুতের পথে 


“আমাদের মানবীয় ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা অধিক মহিমাময়, 
অধিক অধ্যাত্ববেদনাকুল, অধিক গুরুগন্ভীর ধ্বনিসংযুক্ত, অধিক 
ভক্তিসমন্থিত, অথবা! অধিক ভয়ঙ্কর বাণী কি আর কোথাও 
খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব? .-****** প্রারস্তেই, ইহ! আজ পর্যাস্ত 
যাহা কিছু বল! হইয়াছে তাহার সব কিছুকেই অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে, এমনকি যতদুর পধ্যস্ত যাইতে আমাদের সাহসে 
কুলাইবে তাহাকেও ছাড়াইয়। গিয়াছে |” * 
বৈদিক সাহিত্যের এই আধাত্মিক তাৎপর্য ও শক্তি 
অনুভব করিতে গেলে রিপু-ইন্দ্রয়ের সংযম ৰা ত্রহ্মচর্য একান্ত 
প্রয়োজন । সে যুগে আধ্যাত্মিক ইচ্ছাশক্তির ও 'মেধা'র 
সাহাযো যে এ্রহ্থিক ও পারত্রিক খদ্ধি-সিদ্ধি লাভ করার অনুষ্ঠান 
বাঁ সাধন! ( যজ্ঞ ) প্রচলিত ছিল তাহাতে এই স্থুলজীবনের সংযম 
অর্থাৎ ব্রহ্মচর্ধের বিশেষ প্রয়োজন ছিল | রহস্যময় শক্তিতে 
বিশ্বাসী অথর্বববেদদে আমরা এজন এই ব্রহ্াচর্যের জুম্পষ্ট ও 
সুপরিসর স্তুতির কথা শুনিতে পাই, ইতিপূর্বে আমরা তাহার 
উল্লেখ করিয়াছি ( পৃঃ ২২৮, ২৪৭) এই প্রসঙ্গে আমরা বৈদিক 
সাহিত্যে সুপগ্ডিত শ্রী মনির্বাণের মত উদ্ধত করিতেছি__ 
(বেদ) বোঝবার জন্য সাধনারও যে প্রয়োজন আছে, 
মে কথা বৈদিক খাধিরাও বলে গেছেন । বেদের আর এক নাম 
ব্রহ্ম; আধুনিক ভাষায় তর্জনা করলে কথ।ট! দীড়ায়, জ্ঞান 
(বেদ ) হল আত্মচৈতগ্চের বিস্ফারণ (ব্রহ্ম ) | এই ব্রঙ্গকে 
ভা জি সু্ান্র ০55 হুগওাওি। রি9505805 আন্ধ 
হইতে (8: 4£9)। 


শাস্স ও সাহিত্য ূ ৩৪৫ 


বোঝবার জন্তেই 'ব্রহ্মচর্ষের' সাধনা । আধারকে শুদ্ধ না করলে 
( গ্রাটীনদের ভাষায় ধাতু গ্রসম্ম বা স্বচ্ছ না হলে) বৃহতের 
চেতনাকে ধারণা কর যায় না। সুতরাং শুধু বুদ্ধি দিয়ে বেদার্থ 
বোঝবার ঠষ&। করলে সে চেষ্টা বার্থ হতে বাধ্য । ....***্যাস্ক 
তার নিঘন্ট ব্যাখ্যার গোড়াতেই একটা প্রাচীন উদ্তি উদ্ধার করে 
বলেছিলেন, “বিদ্যা তাকেই দেবে, যে তপন্বী অনস্য়ক খজু 
সংযত শুচি অপ্রমত্ত ব্রহ্মচর্ষোপপন্ন এবং মেধাবী | ১ ₹ 

বৈদিক যুগে বা বৈদিক সাহিত্যে কোনও দেবমানববাদের 
আমরা ব্যাখাপক নক, এবং বাস্তব তথ্যের উপর তাহা স্থাপনও 
কর! যায় না, প্রয়োজনও নাই ॥ মানুষ চিরদিনই মানুষ, এবং 
বৈদিক মানুষেরও নানা দোষগুণ, সুখছুঃখ ছিল | কিন্তু কি 
বৈর্দিক সমাজে কি বৈদিক সাহিত্যে একট। অপূর্ব উদ্ধগামী 
( ব্রহ্মমুখী ) জীবনের ধারা নুপরিস্ফুট | মরণশীল মর্তের মানব 
ষেন স্বর্গের অমৃতলোকের সহিত সেযুগে একটা! স্থায়ী যোগসূত্র 
স্থাপন করিয়াছিল | ইহার অভাবে আজ মর্তের মানুষ 
নিতান্তই মরণশীস । সভ্যতার শত উপকরণের মধোও তাহার 
হাহাকারের নিবৃত্তি নাই। কারণ অন্তরের ভাবলোকের সত্যকে 
সে বড় করিয়া দেখে নাই | এই “মমৃত* ভাবলোকের্‌, সন্ধান 
দিয়াছেন বৈদিক খরা ধারা সে যুগের শ্রেষ্ঠ বরেণা কবি ও 
সাহিতিক। এই কাব্য ও সাহিত্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবনের ভার 
বহন করিয়া প্রাকৃত মনোবুদ্ধিভাবুকতার দণ্ড আশ্রয় করিয়। 
-* __বেদমীমাংসা-১ম খণ্ড, অনির্ববাণ-জিধিত (কলিকাতা সংঘ্কত 

কলেজ )১ পৃঃ ৩৫ | 


৩৪৬ অমৃতের পথে 


খণ্জের মত চলিয়। বেড়ায় না ॥ তাহা সংষমক্রচ্ষচর্ষের প্রভাবে 
ইল্ত্রিয়ীবনের ভারমুক্ত হইয়া অতিগ্রাকৃত মনোবুদ্ধিভাবের 
মহাযানে চড়িয় ইন্ড্রিয়ের রাঞ্জো মুক্তির খেলা খেলিতে থাকে। 
পৃথিবীর অতি আধুনিক সাহিত্যে আমরা জীবনের নগ্ন দিকের 
কথা নগ্রভাবে বর্ণনা করিবার দক্ষতাকে কবি বা সাহিত্যিকের 
শিল্পী ক্ষমত! বলিয়া তারিফ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। এই 
স্বাভাবিকতাবাদ (19 $0781197) বৈদিক সাহিত্যেও মধ্যে মধ্যে 
স্ুরিত হইয়াঞ্থে। বস্তুতঃ ইহা সর্ব খালের সাহিত্যে শিল্পনুলভ 
্বতক্ষপ্তির একটা লক্ষণ। উর্বশী ও যযাতির প্রণয় বর্ণনা, যম 
ও যমীর প্রেমসম্পর্ক, এমনকি উধার পিছনে সুর্যের অনুমরণকে 
তরুণীর পশ্চাতে তরুণের অনুসরণের উপমা দিয়া বোঝান 
এসবেরই মধ্যে আধুনিক প্রাণোচ্ছল সাহিভোর ছোয়া পূর্বব 
হইতে লাগিয়া রহিয়াছে । কিন্তু আধুনিক বুদ্ধিবাদী ভাবুক 
সাহিত্য যেখানে নৈরাশ্যঠ ও ছন্বসংশয়ের অন্ধকারে প্রেতের মত 
নঝক হাতড়াইয়া মরিতেছে, বৈদিক কবি সেখানে দিব্য লোকের 
আশার আলোতে উত্তাসিত হইয়া মহাজীবনের জয়গান গাহিতে- 
ছেন। কোন্‌ যাহুস্পর্শে ইহা সম্ভব হইয়াছে? তাহা আর 
কিছুই নহে_-সংঘম ও ব্রন্মচর্ষের দিব্য প্রভাব । এই মূল কথাটা 
বুঝিয়া রাখিতে পারিলে ভারতীয় ধর্দসাধনার ক্ষেত্রে পরবন্তা 
কোনও কোনও আন্দোলনেরও স্বরূপ বুঝিতে কষ্ট হইবে না। 
পরবর্ভাকালের রামায়ণ-মহাঞ্ভারত এই ছুই মহাকাব্যের 
মধ্যে ত্র 'কাব্য ও নাটকের উপাদানরাশি সঞ্চিত হইয়। 
রহিয়াছে । ইহাদের এতিহাসিক মূল্য সব চেয়ে বড় কথা নয় 


শান্ত ও সাহিত্য ৩৪৭ 


পরস্ত ইহারা যে ভারতের জাতীয় জীবনের চিরস্তন ধারক-বাহক 
তাহাই ইহাদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, জগতের সাহিত্যে যাহার তুলনা 
নাই । এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মুপাবান্‌ উক্তি আমরা উদ্ধৃত 
করিতেছি । --“রামায়ণ-নহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের 
ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবন্তিত হইল, 
কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই | ভারতবর্ষের যাহ! 
সাধনা; যাহা আরাধনা, যাহ! সল্প, তাহারই ইতিহাস এই ছুই 
বিপুল কাব্য-হণ্যের মধো চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান |? * 


রামায়ণ-মহাভারতে জাতীয় ব্রহ্মচর্যের মহিমার বর্ণন! 
আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি । 
এখানে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া এই ছুই পুরাণ-ইতিহাস- 
মহাকাব্যে কয়েকটা মাত্র ঘটন। ও কাহিনীর তাৎপর্য আলোচনা 
করিব । 


ইহা৷ একটা জীবন্ত সত যে €বিক সাহিতা হইতে আরস্ত 
করিয়। রামায়প-মহাভারত এবং পরবতী যুগের সাহিত্য-কাব্য- 
নাটকার্দির মধ্যে যৌনজীবনের বা নরনারীর কামসম্পর্কের 
সম্বন্ধে কোনও কৃত্রিম নৈতিকতার 'খুঁংখুঁতেমি' বা সঙ্কোচ দেখা 
যায় না । তান্ত্রিকাদি সাধনশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে, এমনকি উপনিষ- 
দের মধ্যেও এই সম্পর্কের স্বচ্ছন্দ আলোচনাই আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। পরবন্তঁকালে মধ্যযুগেও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কাবা 
এবং লৌকিক শুঙ্গারমূলক নানা কবিতাসংগ্রহ ( বথ! 'কাব্য- 





*-_ প্রাচীন সাছিতাঃ রবীন্র রচনাবলী? পঞ্চম খণ্ড পৃঃ ৫৪৩ । 


৩৪৮ অনুতের পথে 


প্রকাশ' ) সম্বন্ধেও একথা! বল! যায় | অনেকক্ষেত্রে এগুলি 
শালীনতা বা শ্লীলতার সীম! ছাড়াইয়। যায় ॥ গৌড়ীয় বৈষব- 
সাহিত্যে এই শ্ঙ্গাররসাত্মক ভাব ও কাব্য কতখানি প্রভাব 
ফেলিয়াছিল তাহ! সর্বজনবিদিত । পুথিবীর সর্ধবদেশেই প্রাচীন 
কাল হইতেই কাব্যে ও সাহিত্যে ( এবং শিল্পে ) নরনারীর কাম- 
সম্পর্ক একটা প্রধান উপজীবা, সে কথার মধ্যে আমরা যাইতেছি 
না। কিন্তু ভারতের কাব্য-লাহিত্যের ও পুর্বোন্ত ছুই মহা- 
কাবোর মধ্যে এই যৌনকামমূলক নানা বর্ণনা অনেক সময়ে 
কতকট। নগ্নভাবে স্থান পাইলেও তাহাতে সহজ বলিষ্ঠ জীবনের 
অধ্যাত্ম মানসিকতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট, ইহাই আমাদের বক্তব্য । 


গুপ্তযুগের কাব্য নাটকাদির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলো- 
চনায় আমর! পরে আসিতেছি । কিন্তু তৎপূর্ধবে ভারতের 
মহাকাব্যের 'আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহা! বলিয়াছেন 
তাহার আর একটা উদ্ধুতি আমর! দিতেছি। __স্তব হইয়া 
শ্রদ্ধার সহিত্ত বিচার করিতে হইবে, সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহত্র 
বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে । আমি যত 
বড়ে। সমালোচকই হুই-না কেন, একটা সমগ্র প্রাচীন দ্রেশের 
ইতিহাস-প্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদ্দি আমার শির 
নত ন1 হয় তবে সেই ওদ্ধত্য লজ্জ্রারই বিষয় ॥ ****** মানুষেরই 
চরম আদর্শ-স্থাপনার জন্ত ভারতের কবি মহাকাব্য রচন। করিয়া- 
ছেল 125. ইহা স্মরণ রাখিবেন যে কোনো! এঁতিহাসিক 
গৌরবক1হিনী নহে, পরন্ত পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ-চরিত ভারতর্র্ষ 
শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্ধস্ত তাহ! অশ্রাস্ত আনন্দের 


শান্তর ও সাহিত্য ৩৪৯ 


সহিত শুনিয়। আসিতেছে । * এজন্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 
আমর! দেখিতে পাই আদর্শ চরিত্রঞ্চলির মধ্যে যৌনমিলনের 
কাহিনী দিবা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, দিব্য উদ্দোশ্টে অন্ুপ্রণিত ও দিবা 
লক্ষ্যে পরিসমান্ত। “সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী 
পটভূমিকার উপরে অস্কিত । এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি 
একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা । যে পাপ দৈত্য প্রবল হয়ে 
উঠে হঠাৎ ম্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে 
পরাভূত করবার মতো! বীরস্ব কোন্‌ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।* £ 


এই অন্তদূ্টিতে দেখিলেই আমর রামায়ণ-মহাভারতেরও 
অনেক যৌনপ্রণয় ও সম্তানজগ্মের কাহিনী সতাভাবে বুঝিতে 
পারিব । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে বৈদিক যুগ হইতে 
রামায়ণ-মহাভারতের যুগ পর্য্স্ত মানুষের--বিশেষ করিয়া উচ্চ- 
স্তরের মানুষের__জীবনে এমন একট! চ্ছন্ন, সহজ, খাজু, বলিষ্ঠ 
ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায় যাহার ক্ষেত্রে পরবন্তাঁ যুগের 
কৃত্রিম, অটিল, হৃব্ধবল, আত্মসচেতন (5616-0020501009) জীবনের 
দবিধাগ্রস্ত নীতিপরায়ণতার কোনও অবকাশ ছিল না। এই 
যুগপরিবেশেই রামায়প-মহাভারতে মুনি-খাধি-তপম্বী অথব! আদর্শ 
গৃহীপুরুষগণের জীবনে প্রেমপ্রণয়-বিবাহের মধ্য দিয়া সম্তান- 
স্বজনের বহু কাহিনী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে | ইহা এযুগের 
ভাবুকজীবনশিল্প (911) নয়, ইহা সেযুগের সত্যজীবনশিল্প এবং 


&* -_ প্রাচীন সাছিত্য--রবীন্্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫০৩-৭। 
$--শাভিনিকেতন+ রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃঃ ৪৬৩ । 
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্ষচর্ধপ্রতিষ্ঠ সতাজীবনের প্রেরণাই ইহার উৎস | ত্রন্ষ্য- 
প্রতিষ্ঠ সমাজীবন ইহার ভিত্তি | সুতরাং ইহা! একালের 
6১:6৪-12087169] [619 0005-এর রিরংসাবৃত্ধি নয় অথবা প্রাচীন 
হোমেরীয় (7.07)970) মহাকাবোর যৌন স্বাধীনতা নয়। 


রামায়ণের প্রথমেই (আদিকাগ্ডের দশমপসর্গে ) আমর! 
পাই আজম ব্রহ্মাচারী তরুণ তপম্বী খম্তশূঙ্গের কথা । তপস্থী 
খধিপিতার উপযুক্ত সন্তান তিনি ৷ তাহাকে আনাইয়া-_ যজ্ঞ 
করাইলেই দরশরথের যোগ্য পুত্র লাভ হইবে। ইতিপূর্ব্বে অঙগ 
রাছ্রো অনাবৃষ্টির কালে রাজা রোমপাদ বারবণিতাদের দার! 
প্রলুব্ধ করাইয়া এই তপন্থী খষিতনয়কে নিজ রাজ্যে আনামাত্র 
দেশে বৃষ্টি হইয়। দেশ রক্ষা পাইয়াছিল | কিন্তু এই “প্রলুব্ধ? 
করার যে বিবরণ আমরা রামায়ণে পাই তাহা কোনও কামাসক্ের 
প্রেমে পড়া” নয়, তাহা “অনভিজ্ঞন্ত নারীণাং বিষয়াণাং মুখস্থ) 
_ তাহা নারীস্থখ ও বিষয়নুখে অনভিজ্ঞ একটী শিশুতুল্য মনে 
একটা। গ্রাকৃত কামশক্তির ঝলক সজল করিয়া একটী কল্যাণজনক 
কাজে তাহার তপঃশক্তিকে নিয়োগ করা । এজন দেখি__'রাজা 
রোমপাদ্র অতি বিনীতভাবে অগ্রসর হইলেন এবং ভূপতিত হইয়া 
খধিকে প্রনাম করিলেন । পরে আগ্রহাস্বিত হইয়! বিধিপূর্ববক 
অর্থাদান করিলেন এবং ছলনাপুর্বক আনয়ন করার জন খাঁষর 
অন্তরে যেন ক্রোধের উদয় ন1 হয়, সেই জন্থা তাহার গ্রসমূত। 
প্রার্থন। করিলেন 1 $ ইহার পর রাজা শান্তেন মনসা/_ শান্ত" 
শুদ্ধ মনে বিধিমত স্বীয় কন্যা! শান্তাকে খ্ধির হস্তে সমর্পন 
$__রামায়ণঃ আদিকাণড ১০1৩০-৩১১ «আর্ধশাঙ্্ত অনুবাদ টিন 
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করিলেন। খঝবি শাস্তাকে বিবাহ করিলেন । এই মহাতপন্থী 
খাষিকেই পরে রাজা দশরথ তাহার বিরাট অশ্বমেধসহ পুক্রেষ্টি 
যজ্কের প্রধান হোতারুপে পরমসম্মানে বরণ করিলেন। এই 
উপলক্ষ্যে রাজ! দশরথ সভার্ধ্যা খব্যশূ্গকে বিরাট শোভাযাত্রা 
সহকারে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন | তাহাকে দেখিয়া 
পুরবাসীর বিপুল আনন্দ এবং রাজ-অস্তঃপুরে সভর্ত। শান্তার প্রতি 
আন্তঃপুরিকাদের সাদর অভ্যর্থনা-_এই সবই সমাজের চক্ষে একটি 
মহীয়ান্‌ অধ্যাগ্রশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সহজ চিত্রকে তুলিয়। 
ধরে। রাজার পুত্রপ্রার্থনায় খধি কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়। *তথান্ত' 
বলিয়া আশ্বাস দিলেন। ফলে ভগবান্‌ বিষু্, 'বধায় দেবশত্রণাং”, 
দেবশক্রগণের বিনাশের জন্য রাম-লগ্ণ-গ্তরত-শত্রত্ঘ এই চারি 
ংশে অবহীর্ণ হইলেন । ইহাই রামায়ণের কাহিনী। এই 
মহালক্ষোই খাষির সাময়িক চিত্তচাঞ্চলোর মহাপরিণত্তি ৷ ক্ষুদ্র- 
তুর্্বল স্বেচ্ছাচারী কামলালসার স্থান সেখানে না | সাময়িক 
কামাবেশ সেখানে লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র । ভারতীয় মহা- 
জীবন কামদাসত্বের অনেক উদ্ধে। ইহাই ছিল সে যুগের "মুনির 
বিবাহ।' 
এই যে আধ্যাত্মিক ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পৌরুষ ইহাই ছিল 
বৈদিক যুগের ব্রন্মাচর্যসম্পন্ন বেদাধায়নের ও যক্ক্রিয়ার প্রাণ- 
বন্ত। খাধির বিবাহ বা! যৌনসঙ্গও ছিল এই মহাপ্রাকৃতিক 
ইচ্ছাশক্তির অন্ুবর্তন মাত্র। এই মূল তত্বটী ঠিকমত হা?য়ঙ্গম 
হইলে আমর! প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস-মহাকাবো যে 
যৌনমিলন ও সম্তানস্থজনের কাহিনীগুলি পাই সহজেই তাহার 


৩৫২ অমুতের পথে 


স্ুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাইব। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে জরৎকারু-মুনির 
কাহিনীও স্মরণীয় । মহাতেজজন্বী মুনিবর “সন্ধ্যা শেষ করিবার 
পৃ দৈবক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়েন । “ন্ধাঃর সময় উত্তীর্ণ" 
প্রায় দেখিয়। মুনিপত্রী তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করেন। কিন্তু ইহাতে 
মুনি জরৎকার শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধার ভাব দেখিতে পাইলেন, 
কারণ তাহার ইচ্ছা ব্যতীত সূর্য অস্ত যাইতে পারে নাঃ এ বিশ্বান 
মুনিপত্রীর ছিল না । তপস্তার পৌরুবশক্তিকে এইভাবে 
অবমাননা করার ফলে মুনি জরংকারু সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় স্ত্রীকে 
পরিত্যাগ করিয়া গেলেন । আপাতৃষ্টিতে ইহ। হঠকািতা 
বা নির্মমতা বলিয়া বোধ হইবে | কিন্তু আজন্মত পন্থী ব্রন্মচারা 
জরতকারু পিতৃলোকের ত্ৃপ্তার্থে এই বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 
পত্ীত্যাগ করিয়। পুনরায় কঠোর তপস্তায় ব্রতী হইবার পূর্বের 
স্বীয় পত্রীকে গর্ভস্থ পুত্রের ( আস্তীক-মুনির ) জন্ম সম্বন্ধে মধুর 
বাক্যে আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন | এই বিচ্ছেদ বেদনাজনক 
হইলেও উভয়পক্ষে শান্তভাবে সমর্যাদায় স্বীকৃত হইয়াছিল, কারণ 
বিবাহের উদ্দেশ্য পিদ্ধ হইয়াঞ্ছিল, মহাজীবন৪ তাহার নিত্যপথে 
চলিয়াছিল। এযুগের উদ্দেখ্টহীন, যৌনকামবিলাসিতার ক্ষুদ্রত। 
প্রাচীন ভারতীয় মহাসাহিত্যে কখনও স্থান পায় নাই। মহাবীর, 
সর্ববগুনসম্পনন শ্্রীরামচন্দ্রের বনে গমন, সাতার বনবাস ইত্যাদি 
সবেরই মূলে সত্যত্রীবনের অবাধগতিই দেখিতে পাই । 
কামপ্রেরণাকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ( অথ্ব! শান্তর:) 
কোনও দিন অস্বীকার করে নাই, তাহার বিস্ফোরণশ্ষির প্রতি 
চোখ বুজিয়াও থাকে লাই । কিন্তু সর্বঙ্গেত্রেই এই বিক্ফোরক 
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পদার্থ দিয়! মহামৃত্ার- পাহাড় বিদীর্ণ করিয়। মহাজীবনের শাশ্বত 
রাজপথ প্রস্তুত করিবার কাহিনীই সেখানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
এই সর্বগ্রাসী রিপুকে সত্যজীবনের কাজে লাগাইয়। একটা 
অপূর্ব মহাসামগ্রস্তের অমৃত জীবনালেখ্য অঞ্কিত করা হইয়াছে। 
এই মহাজীবনবিজ্ঞানের বাস্তবদৃষ্টি আজিকার বিভ্রান্ত ক্ষুদ্রজীবন 
বিজ্ঞানের রাজোও এক অতুলনীয় মহাসম্পদ্‌ । এই ভাবেই 
মহা প্রকৃতির প্রেরণায় যুনিশার্দল পরাশর সহসা ধীবরকন্তা 
সত্যবতীর গর্ভে ব্রিকালজ্ঞ বেদবাাসের জন্মদান করেন । এই 
ভাবেই সাময়িক কামাবেশে মহাতপাঃ রাজি বিশ্বামিত্র অপ্নরী 
মেনকার গর্ভে শকুস্তলার জদ্মদান করেন এবং এই শকুস্তলাই 
হইলেন নুবিখ্যাত ভরতকুলের জননী । 


কিন্ত মহাতপাঃ বিশ্বাগিত্রের ঘটনাটা বর্তমান প্রসঙ্গে 
আরও তাংপধাপূর্ণ। ব্রহ্মধিপদ অর্থাৎ উচ্চতম মন্তামানবতার 
পদবী লাভ করার জন্ত তাহার সুতীব্র পৌরুবের প্রচেষ্টা দৈব 
নিয়মে দুইবার বাধাপ্রাপ্ত হয় | ছুইবারই দেবতাগণ তাহার 
অমিত তপস্তেজে ভীত হইয়া তাহ! ব্যর্থ করিবার জনু! দিব্যাজন! 
অগ্নরাদের প্রেরণ করেন। প্রথমবার বিশ্বামিত্র সাময়িকভাবে 
মুগ্₹ও হইয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই নিজ মোহ উপলব্ধি করিয়! 
মেনকার গ্রতি প্রেমের পরিসমাপ্তি ঘটাইলেন। সাময়িক মোহের 
ম্যায় মোহমুক্তিও সহজে, ম্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হইল । তাহার 
তপস্তেজের প্রতিক্রিয়া দর্শন করিয়। মেনকা ভয়ে কাপিতে 
লাগিল কিন্তু খর্ব তাহাকে মধুর বাকো বিদায় দিলেন এবং 
পুনরায় কামজিং হইবার স্থির সংকল্প লইয়। উত্তর পর্ধ্বতে গমন 


৩৫৪ অমুতের পথে 


করিলেন। 8 এই বাবহার, প্রসঙ্গক্রেমে, মহধি জয়ংকারুর কথা 
স্মরণ করাইয়! দেয় | এবং পর্বে আমরা খধি যাজ্ববক্যোর 
প্রসঙ্গে যে কথা বলিয়াছি ( পৃঃ ২৬৪) মর্থাৎ সে যুগে প্রেম ও 
বৈরাগ্য উভয়ই সহজভাবে বাস্তব্জীবনে শাত্মগ্রকাশ করিত এবং 
স্বাভাবিক মহাজীবনের গতিরূপেই স্বীকৃত হইত) সেকথাও এই 
প্রসঙ্গে মনে আসে | যাহা হউক, বিশ্বামিত্র মহধি বলিয়া 
স্বীকৃত হইলেন কিন্তু শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মধিপদ তখনও পাইলেন না | 
সুতরাং পুনরায় সহত্রবংসরের কঠোর তপস্যা এবং দ্বিতীয়বার 
তাহার তপোভঙ্গের চেষ্টায় দেবরাজের অগ্দরী রম্তাকে প্রেরণ । 
কিন্তু এবার তিনি দৈবচক্রাস্ত ধরিয়া ফেলিলেন-_“মুনি সন্দেহ- 
মাগতঃ 1, এবার সাময়িক নারীপ্রেমের প্রশ্নও নাই, কামের 
মোহ প্রথমেই ধরা গেল। রম্তা তপন্বীর অভিশাপে শিলীভূতা 
হইল । কিন্তু এখনও বাকী। বিশ্বামিত্রের ক্রোধজয় হয় নাই। 
তাই পুনরায় কঠোর তপস্তার মধ দিয়া ক্রোধও বিজিত হইল, 
বিশ্বামিত্র ব্রহ্মধিপদ লাভ করিলেন। 


যে কাহিনীগুলির কথ। আমরা উল্লেখ করিলাম; এগুলির 
সহজ শিক্ষা! গ্রহণ করিবার জন্য একটু শ্রদ্ধালু হৃদয়ে চিন্তা কর৷ 
দরকার । এই কাহিনীগুলির মধ্যে পৌরাণিক যুগের অপাধিব 
অলৌকিক স্তরের চিন্তাধারা সুস্পষ্ট । অধ্যাত্মরাজ্যে এ সবের 
সত্যতাও যোগসিন্ধগণ স্বীকার করেন | সে প্রশ্নের মধ্যে না 
বাইয়! লৌকিক জগতের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কাহিনীগুলির 


$ স্রামায়ণত আগিকা? ৬৩1১৩১১৪ | 
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উপযোগিতা ও কার্কারিতার দৃষ্টিতে আমরা এগুলির বিচার 
করিব। প্রথম কথা, এগুলি যদি আক্ষরিক অর্থে হুবহু গ্রহণ 
করি, তাহা হইলে সমগ্রভাবেই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। 
মহষি পরাশরের ক্ষেত্রে তাহার বিরাট তপঃশক্ির কথা মনে 
রাখিতে হইবে ॥ বশিষ্ঠপৌত্র শক্তি নন্দন পরাশর মাতৃগর্ভেই 
বেদজ্ঞ হইয়] বেদমদ্ত্র উচ্চারণ করিতেন । তাহার তীব্র তপস্তেজ 
মহাভারতের আদিপর্রবে-_-১৭৮-৮১ অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে । 
তিনি একবার সপ্তলোক এবং আর একবার সমগ্র রাক্ষমকুল 
নিধন করিতে ব্রসী হইয়াছিলেন । প্রথমবার পিতামহ বশিষ্টের 
অনুরোধে নিরস্ত হন এবং দ্বিতীয়বার রাক্ষস্গত্রে অনেক রাক্ষস 
নিধন করিয়া শেষে পুলস্ত্যাদি খষিকুলের অন্ধুরোধে বিরত হন। 
তথাপি তাহার তপঃসঞ্জাত ক্রোধাগ্নি হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর পাবিক দাবানল এবং আগ্নেয়গিরির স্থজন 
করে । পরাশর নামটিও তেজন্বিতার গ্োতক। ধীবরকন্ত। 
সতাবতীর গর্ভে মহষি বেদব্যাসের স্থজনের সময় তিনি সহসা 
বিপুল কুজ ঝটিকার স্থষ্টি করিয়াছিলেন এবং সতাবতীকে তাহার 
কুমারীত্ব দূষিত ন৷ হওয়ার এবং অন্য বরও দিয়াছিলেন ৷ সমস্ত 
ব্যাপারটাই যেন এক বৃহত্তর বিশ্বভৃমি (0092010 11826) 
হইতে সংঘটিত | সতাবতীও সাধারণ ধীবরকন্তা নহেন। তিনি 
ছিঙ্গেন তপন্বী রাজ! উপরিচর বস্তুর কন্তা, পালনকারী পিতার 
শুশ্রাধায় খধিদের নদীপারাপার করিতেন এবং মহাভারতে যে 
বিবরণ আছে তাহাতে পরাশরতেজঃ ধারণে তাহার অনিচ্ছা! ছিল 
বলিয়৷ মনে হয় না। এই সত্যবতীই পুত্র মহষি বেদব্যাসের 


৩৫৬ অমুতের পথে 


প্রেরণায় শেষজীবনে রাজগুহ পরিত্যাগ করিয়া তপস্তায় 
জীবনপাত করেন। সেযুগের ব্রন্গচর্যগ্রতিষ্ঠ মহাজীবনে এগুলি 
হ্বতংস্তবঁ মহাপ্রকৃতিরই লীলা, সাধারণ কামক্রীড়া নহে । 
বিশ্বামিত্রের ক্ষেত্রেও আমরা জানি অলৌকিক তপন্তেজে তিনি 
নৃতন নক্ষব্রলোক, নৃতন সপ্তধিনগুল, এমনকি নুতন দেবলোক 
এবং নৃততন ইন্দ্র সৃষ্টি করিতে উদ্ভত হইয়াছিলেন ৷ এইরূপ 
মহাজীবনের মহাতপন্তাকে ত্বরান্বিত ও সার্থক করিবার জন্তই 
দুইবার তপঃশক্জিবিরোধী কামশক্তির পরীক্ষা! আবিভূতি হইয়া- 
ছিল । এগুপি সাধারণ পদচ্থপনের অর্থাৎ প্রবৃত্তির নিট 
আত্মসমর্পণের লক্ষণ নহে | তবে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে 
সাময়িক বাধা-বার্থভার উদাহরণ অবশ্যই বটে । ভারতসংস্কৃতি 
কোনও দিন মন্দ্য হসাধনার এই বাস্তব দিকুটাকে উপেক্ষা করে 
নাই, তাহাতে এ পাধনার গৌরবও কোনও অংশে কমে নাই। 
কন্তত: সমগ্র রামায়ণ-মগান্তারতে কামচাঞ্চলোর কথা বন্ুস্থানেই 
সঙ্াজীবনের শিপ (০0-দৃষ্টিতে জীবননতোর অংশরূপে উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে, ফিন্তু জিকাম মহাজীবনের মহিমাই সর্বত্র ঘোষিত 
হইয়াছে, নিছক কামলালসার জয়গান কোথাও গাওয়া হয় নাই। 
স্বাভাবিক আবেগের স্বীকৃতি সে যুগে আমরা যেমন পাই তেমনি 
দেখিতে পাই তীত্র রিপু-ইন্ড্িয়সংঘম বা ত্রদ্মীচর্যের উপর সমগ্র 
ব্যটটি ও সমগ্িজীবনের গ্রতিষ্ঠ। আধুনিক জীবনের ও সাহিত্যের 
স্বাভাবিক আবেগের সহিত এইখানেই তাহার ছ্র্গঈ-নরক 
প্রন্ডেদ | বিশ্বামিত্র-প্রশ্থটার আর একট! দিকৃও আছে | 
কামক্রোধজয়ের জন্ত এই কয়েকসহত্রবর্ধব্যাপী কঠোর 'তপন্থযায় 
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যদি সিদ্ধিপাঁভ হয়, তবে তাহ! সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন্‌ 
প্রেরণার সঞ্চার করিতে পারে? উত্তর অতি সহজ। বিশ্বামিত্রের 
মহাতপন্য। সাধারণ মানুষের সাধারণ তপস্থ। নয় । তিনি ক্ষত্রিয় 
হইয়া ব্রহ্ধাবি ব্রাহ্মণ হইতে চাহিয়াছিলেন। ইহা শুধু স্বাভাবিক 
মানুষের নংযমপাধন! নয়, ইছ। তৎকালীন প্রাকৃতিক নিয়মের 
বিরোধিতা, প্রকৃতির বিধানকে উষ্টাইয়া দিবার অলৌকিক 
সাধনা । সুতরাং এই অসাধারণ তপন্যা। ম্বভাবতঃই স্ুকঠোর ও 
স্দীর্ঘকাল স্থায়ী। তাহার এই মহাকঠোর তপস্তার প্রতিজ্ঞাকে 
মহধি বালীকিও জগতে অ্ুলশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
কারা প্রতিনাং লোকে প্রতিজ্ঞাং রঘুনন্দন।' আর 'সহত্রবংসর' 
এই কালপরিমিতিটী সে যুগের তাৎপর্যে গ্রহণীয় ৷ বিশ্বামিপ্রের 
নৃতন ব্রদ্মাপ্ুস্থষ্টির পরিকল্পনাও এই প্রসঙ্গে প্মরণীয়। 

এখন মহাভারতে সাক্ষাংভাবে কয়েকটী প্রণয়কাহিনীর 
আলোচনা করা দরকার । অর্জনের দ্বাদশবর্ষবা!পী আত্মনির্ববাসন- 
কালে উলুপী ও চিত্রাঙ্গদার সহিত তাহার মিলনের কথ 
পাওয়। যায়। কিন্তু এগচলিও সেকালের জাতীয় ব্রহ্মচর্ধসাধনার 
এঁভিছা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রথম ক্ষেত্রে উলুলী নিজেই প্রার্থী, 
কিন্তু অর্জন সেখানেও প্রথমে ধরা দেন নাই | ্বেচ্ছাচারী 
কামধিলাসের লক্ষণ ইহাছে নাই | তিনি ম্পইই বলিয়াছেন 
তিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রত অঙ্গীকার করিয়াছেন । সুতরাং সংকল্প 
ভাঙতে পারেন না। নাগকন্তার জলতলদেশস্থ রাজো যাইয়া 
অর্জুন হ্বচ্ছন্দে হোমক্রিয়াদির সুব্যবস্থা! পাইয়। সমস্ত ব্যাপারটীতে 
একটা গ্রসন্নতার ভাবও অনুভব করিয়াছিলেন। ইহাও তাহার 
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আনুকূলোর একটি কারণ। অর্জুনের ব্রতত্তঙ্গের আশঙ্ক। উলুগী 
বৃদ্ধিমতী ব্যাখ্যার দ্বারা দূরীভূত করিলেন | শেষে অঞ্জুন 
ধর্মবুদ্ধিতে' উলুলীর ইচ্ছা পৃরণ করিলেন, ইহাই মহাভারতের 
উক্তি । সমগ্র ব্যাপারটাতে একটি প্রাণশক্তির প্রসন্নতার ক্রিয়া 
আছে, উগ্রতা নাই। এই প্রাণশক্তির প্রসন্নতাই ভারতীয় 'ধর্ম্ম”- 
সাধনার একটী প্রধান লক্ষণ ।| এই প্রাণশক্কির স্বাভাবিক 
প্রসন্নতাবিধানের জন্যই বংশরক্ষার্থে বিধিমত পত্বীর খতুরক্ষার 
দিকে সেযুগে এতখানি প্রবণতা ছিল। ইনার জন্ত ম্বভাবজগতে 
কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটা নিহত হওয়ায় খাষি বালীকির 
ধর্মপ্রাণ হাদয়ে কাব্যশোকের শ্লোক আবিভূ্ত হইয়াছিল । 
কাব্যধন্ম, কামধশ্ন ও জীবনধন্ম এভাবে এক বিচিত্র একাতানে 
অনুরণিত হইয়া উঠিয়াছিল | 'নিয়োগ? প্রথা এবং সমাগম- 
প্রাথিনী নারীর ইচ্ছাপুরণও এই দৃষ্টিতেই “ধর্ম” বলিয়! সে যুগে 
গণ্য হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু ব্রন্মাচর্ধপ্রতিষ্ঠ সত্যজীবন ছাড়া 
স্বাভাবিক কামধন্্রকে বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। এজন্য যে অর্জুন 
উলুঙ্গীর ইচ্ছা পূরণ করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের পরমা রূপসী 
নন্দনবাসিনী উর্ব্শীর কামনিবেদন সবিনয়ে অথচ দৃঢ়ভাবে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । এজন্য তাহাকে উর্বশীর শাপগ্রস্তও 
হইতে হইয়াছে, তথাপি তিনি অস্বাভাবিক, অহঙ্কারী 
কামচাঞ্চলোর প্রশ্রয় দেন নাই। এই উর্ধশী-প্রসঙ্গে আমর! মহা- 
ভারতে অঙ্জুনের যে চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা পাই তাহা বিশেষ 
লক্ষ্য করিবার মত। অর্ছন--অসাধারণ ইন্ড্রিয়সংঘমী, অতুলনীয় 
বীর ও তেজন্বী, হিংসাছেষবিহীন। ক্ষমাশীল) বেদ-উপনিষদে 


শাস্ত্র গ সাহিতা ৩৫৯ 


কৃতবিদ্য, গুরুজনশুঞ্জাযু, মেধাৰা, ত্রন্মচারী, অনলস, আগ্প্রংশসা- 
বজিঠ, লোকমানদ, সত্যবাদী, অভিজ্ঞ লোকপালক, শরণাগত- 
বংসল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। * বল! বাছুলা এগুলি সমস্তই বাস্তব 
জীবনের আদর্শ মানুষ ও আদর্শ ব্রহ্মচারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 
স্থতরাং এরপ ব্রন্মচারীর পক্ষেই মহাপ্রকৃত্ির নিয়ন্ত্রণে যখোপযুক্ত 
ক্ষেত্রে ও ভাবে যৌনকাম ব৷ প্রণয়ভালবাসার অঙ্গীকার সম্ভব। 
এই স্বভাবের মানুষই মণিপুর-রাজছ্হিতা চিত্রাঙ্গদাকে গ্রথম 
দর্শনেই গালবাসিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত পরিণয়ন্ত্রে 
আবদ্ধ হইয়া বীর বভ্রবাহনের জন্মদান ফরিয়াছিলেন | এই 
প্রণয়ে যে ব্রতভঙ্গের আশঙ্কা নাই তাহা তিনি পৃর্ব্বেই উলুলীর 
বাখা। হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন ৷ ছান্দোগ্য উপনিষদে 
'বামদেবা”-সামে “ন কাঞ্চন পরিহরেং' কথাটীর মামরা ইতিপৃরের্ 
যে ব্যাখা ও আলোচন। করিয়াছি (পৃঃ ২৬১-৬৩) তাহা 
বর্তমান প্রসঙ্গে আরও সুপরিস্ফুট হবে ৷ সমাগমপ্রাধিণী 
নারীকে প্রত্যাখ্যান, না করার নীতি ব্রহ্ষচর্যপরায়ণ ও উদ্ত 
সামমন্ত্রের সাধকের ক্ষেত্রেই গ্রযোজা | তাহ কোনও সাধারণ 
নিয়ম নয়, একটা বিশেষ বৈদিক ক্রিয়ায় হ্বাভাবিকী শ্রদ্ধার 
অন্ুবর্তন মাত্র ৷ ৰাস্তবজীষনে অজ্ুনকর্তৃক উর্ধবশীর প্রত্যা- 
খ্যানেঙ আমর! তাহাই দেখিতে পাই। 

অজ্জুনের সুভদ্রার প্রতি প্রথম সন্দর্শনেই প্রণয় (10৪ 
8 5150 5181)1) এবং আুভদ্রাহরণের কাহিনীও আমাদের 
আদর্শবাদের প্রসঙ্গে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ । রৈবতকের যে মেলায় 
৯ মহাভারত, বনপর্ধর, ৪৫ অধ্যা |... 





৩৬৬ অম্বৃতৈর পথে 


(সে যুগের পরিভাষায় 'সমাজ'-এ ) ইহা! সংঘটিত হইয়াছিল 
তাহা এযুগেরই একটি অভিজ্জাত প্রমোদমেলার সহিত তুলনীয় । 
এইরূপ 'য়োমার্টিক? পরিবেশে অজ্জুনের নুভদ্রার সহিত আকম্মিক 
সাক্ষাৎ ও 'প্রেম'_ সর্ববদেশে সর্বযুগের আচম্বিত প্রেমেরই 
কাহিনী । হ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বনবাদী অঞ্ঞুনের এই অবস্থা দেখিয়া 
একটু বিস্ময়ের হাসিও হাসিয়াছেন- যেমন তিনি হাসিয়াছিলেন 
কুরুক্ষেত্রে তাহারই এই সখার অগ্রত্যাশিত শোক দেখিয়া__ 
ভিমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্লিব ভারত ।” কিন্তু মহানিলিপ্ত 
এই শাশ্বতকালের (্রষ্টাপুরুষ কখনণ্ড বিচলিত না হইয়া 
সদাই সত্যজীবনের পথই দেখাইয়াছেন | বর্তমান ক্ষেত্রেও 
তিনি অজ্ঞুনের বিবাহের বাবস্থাই করিয়াছেন এবং নিজ ভগিনী 
কুভদ্রোকে 'হরণ' করিবার পরামর্শ দিয়াছেন |॥ ইহা! 61010- 
1751) বা নাদী লইয়া পলায়ন এবং ভাহার 99610101 বা 
সাহ্থাধা কর! নহে । ক্ষান্রজনোচিত বীরত্বের প্রমাণ দিয়া 
লুভদ্রাকে পত্বীরুপে গ্রহণই তিনি ধর্মসন্মত মনে করিয়াছেন । 
ইহা! কোনও গোপন কামলিগ্পার প্রণয়কার্ধ বা £০৮৪- 
03810117829 নহে | বলরাম ও অন্যান্ত যহ্বংশীয়েরা রুট হইলে 
তিনি অজ্জুনের পক্ষ লইয়া যে সব যুক্তি দিয়াছেন তাহাতে 
সকলেই শাস্ত হইয়াছেন এবং অজ্জুনেরও চরিত্রের মহত্ব প্রকাশিত 
হইয়াছে! এই অঞ্জুনচরত্রের মহত্ব আমরা ইতিপুবের্ধ উর্বশী- 
প্রসঙ্গেও দেখিতে পাইয়াছি | নবপরিণীতা বধূ সুভদ্রা শব 
কুস্তীর পদ্প্রান্তে প্রণত! হইয়াছেন, সপত্বী দ্রৌপদীর অনুচরী 
হইয়াছেন। সমস্তই মঙ্গলজীবনের অনুকূল। উদগ্র কামপরিপয় . 





শাস্ত্র ও সাহিত্য ৩৬১ 


ইহ! নহে ॥ এই বিবাহের ফলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন মহা- 
ভারতের অলোকসামান্ বালকবীর অভিমন্তা, সপ্তরথী মিলিয়া 
যাহাকে নিধন করিতে হিম-সিম খাইয়াছিলেন | সমস্ত 
বাপার'টাই পূর্বকঝথিত এক মহাজীবনলীলার অঙ্গীভূত। ইহাই 
শাশ্বত ভারতের ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠ সত্যজীবনের বাস্তব কাহিনী । 
মনে রাখিতে হইবে, এই অজ্জনকেই আবার ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের নত যুদ্ধ ফরিয়া ভারতের শাশ্বত 
সমাজধন্মের রক্ষায় অনাসক্তিযোগে মহামুক্তি লাভে উদ্ব্ধ 
করিয়াছিলেন। 

মহাভারতের গোড়ার দিকে শান্তুন্ুজমক রাজধি গ্রতীপের 
কাহিনীতেও শিখিবার বিষয় আছে | প্রতীপ সব্বভৃতহিতৈষী 
পৃথিবীর অধিবাজ | গঙ্গাতীরে তাহার ধ্যানপরায়ণ অবস্থায় 
নারীরূপধারিণী স্বয়ং গঙ্গাদেবী রাজার রূপ এবং গুণ, উভয়ে 
আকৃষ্ট হইয়া! “দেবকার্ধসাধনার্থ', প্রতীপের প্রতি "ক্তি ও 
গ্রীতিনিবন্ধন' প্রসিদ্ধ 'ভরতকুলের কামিনী? হইবার বাসনায় 
একান্তিক প্রণয় নিবেদেন করিলেন | * সমাগমপ্রাধিনী নারীর 
প্রণয়-প্রতাখ্যানের অধর্ন৪ তিশি রাজাকে জানাইলেন । কিন্তু 
প্রতীপ বলিলেন তিনি সাধনায় ব্রতী, সেজন্য এভাবের প্রণয় 
স্বীকারে তাহার ধর্মচাতি ঘটিবে । তিনি গঙ্গাকে নিজ পুত্রবধূ 
করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন । গঙ্গাও তাহার ব্যক্তিত্ব প্রভাবে 
তাহার “আদেশ? শিরোধার্য করিলেন | পুত্র শান্তম্র সহিত 
গঙ্গার পরিণয়ে মহাভারতের মহান্‌ ঘপিতামহ* ভীক্ম জন্মগ্রহণ 
* _কামীপ্রসন সিংহের অনুবাদ হইত উদ্ধত | 





৩৬২ অমুতের পথে 


করিলেন এবং সেই সঙ্গে অভিশপ্ত সপ্তবন্থ জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্তি 
লাভ করিলেন | গঙ্গাও তাহার মহাব্রত উদ্যাপন করিয়া 
অন্তহিতা হইলেন | এক্ষেত্রেও সমস্ত ব্যাপারটীতে এক মহা- 
জীবনের লীলাই ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে | দেখা যাইতেছে 
'বামদেব্য সাম? অবাধ স্ত্রীগ্রহণের কোনও অপরিহাধ নজীর 
বলিয়া! এখানেও স্বীকৃত হয়নাই । অতঃপর রাজা শাস্তমুর 
সত্যবতীর গ্রতি 'প্রণয়' এবং ভীমের আজীবন ব্রহ্চর্যব্রতের উপর 
তাহাদের বিবাহ ও বিচিত্রবীর্ষের জন্মগ্রহণ, যাহার 'ক্ষেত্রে” বেদ- 
ব্যাসের ওরসে ধৃতরাষ্ট্র এবং পার আবির্ভাবে মহাভারতের 
সাক্ষাৎ জুচনা। 

মহাভারতে আরও কয়েকটা ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র 
কর! যাইতে পারে । ভীমের হিডিম্থায় সহিত পরিণয়ও আমাদের 
দৃষ্টিতে বিচারযোগ্য ॥ হিড়িগ্বা ভীমের প্রতি গভীর গ্রণয়াস্তা 
হইয়া অগ্রজ যুধিষ্ঠির এবং মাতা কুস্তীর কাছে ভীমকে স্বামীরূপে 
পাইবার কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। তাহার কাতর আকুলতায় 
মাতা ও অগ্রজ সম্মতি দিলেন | ভীমের ইচ্ছা না থাকিলেও এই 
প্রণয়কে তিনি স্বীকার করিলেন কিন্তু একটা পুত্র ( ঘটোৎকচ ) 
জন্মগ্রহণ করার পর তিনি হিডিম্বার নিকট হইতে দুরে সরিয়া 
গেলেন, পুত্র ঘটোতকচ পিতৃসেবায় সাগ্রহে প্রতিশ্রুত রহিলেন | 
বর্তমানের গ্রণয়বিবাহের উন্মত্ত ইহাতে নাই । 

কচ ও দেবধানীর বিখ্যাত প্রণয়কাহিনীও আমাদের 
বিশের অনুধাধনযোগ্য ৷ বৃহুম্পতি-্তনয় কচ শুক্র-তনয়া দেব- 
যানীর গভীর ভালবাসা পাওয়া সেও অনায়াসে তাহাকে 


শান্তর ও সাহিত্য ভিত 


গুরুপুল্রী জ্ঞান করিয়া তাহার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিলেন, শেষে 
উদ্ভয়ে উভয়ের শাপে পড়িলেন। কচের প্রতি দেবযানীর এই প্রণয় 
অত্যন্ত রোমান্স (707781)08)-ধন্্, কিন্তু মহাভারতকারের 
নিছক রোমান্সে কোনও আগ্রহ নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় কচের 
প্রতি প্রণয়ে শুধু করুণা (105) নহে (9188918876-এর 
টেম্পেষ্ট-নাটকে ফাডিনাণ্ডের প্রতি মিরাগডার “প্রেম' তুলনীয় ) 
কচের চরিত্র অর্থাৎ-_-তিনি ব্রহ্মচারী, তপস্বী, গুরুণুঞীষু কর্ম্দদক্ষ 
এ সমস্তই দেবযানীকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল । 


এই প্রসঙ্গে যঘাতির সহত্রবংসরের যৌবন লইয়া কাম- 
সম্তোগের কাহিনীটা মনে রাখিবার মত | 'নিজাতু কামা: 
কামানামুপভোগেন শাম্যতি' বলিয়া তাহার সমগ্র জীদনের 
তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বার্থতার হাহাকার মহাভারতে একটি শাশ্বত 
আলোকস্তস্ভের মত মানুষের কামকামনার অন্ধকার সমুদ্রবক্ষে 
চিরকাল পথ নির্দেশ করিতেছে | এখানে নিছক যৌনকাম- 
সম্ভোগের ন্বেচ্ছাচারী অহঙ্কারকে তাঙ্ার স্বরূপেই চিরিত 
করিতে মহাভারতের মহৃধি-মহাকবি বিস্মৃত হুন নাই | মনে 
রাখিতে হুইবে ইহ! কোনও ধণ্মীয় ব৷ নৈতিক শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা 
নয়, ইহ! সত্যসাহিত্যে জীবনসত্যের উদঘাটন । 

মহধি বেদব্যাসের সুমহান্‌ পুক্রলাভের কাহিনীতেও 
লৌকিক কামশক্তি এক অলেকিক মহাপ্রকৃতির কার্যসাধনে 
সাময়িকভাবে ব্যবহাত হইতে দেখা যায় | শতবর্ষ কঠোর 
তপস্তার পর বরলাভান্তে মহষি হোমের অগ্রিহজন করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে সহসা অন্দর ঘৃতাচীকে দেখিয়া হোমকাষ্ঠে শুক্র- 


৩৬৪- অথুতের পথে 


ক্ষরণের ফলে নিত্যকালের মহাসন্নাসী শুকদেব জন্মগ্রহণ 
করিলেন। কোন্‌ বাতুল এই-জাতীয় বিশ্বভৌমিক (0090710) 
কাহিনীগুলিকে পদস্থলন বলিতে সাহসী হইবে? অন্ুশাসন- 
পর্বের্ধ মহবি অষ্টাবক্রের কাহিনীতেও আমাদের নবযুগের ব্রহ্চর্য 
বা জাতীয় ত্রন্মার্যের আদর্শের অনুকূলে কিছু রহিয়াছে । মহহ্ি 
অষ্টাবক্র কামদমনশক্তি লাভ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্ধে প্রতিঠিত 
পরমজ্ঞানী হইয়া মহষি ব্দান্তের কন্তা স্গ্রভাকে দর্শন করিয়া 
মুগ্ধ হন্‌ এবং তাহার পাণিগ্রহণ করিতে সংকল্প করেন । 
কিন্তু খবিকন্তা স্গ্রভাকে লাভ করিবার পুর্ব যৌনচঞ্চলতা- 
'যমের এক কঠোর পরীক্ষা তাহাকে দিতে হয় | তাহাতে 
তিনি তাহার নিষ্ঠা, সংযম ও সতা প্রতিজ্্ত! প্রমাণিত করিয়া 
তবে ঝধিকম্ঠাকে লাভ করিতে পারেন । বিবাহ-সম্পর্কে 
ইন্দ্িয়হখসাধনের কোনও স্থান আছে কিনা, ধর্ম্মরাজ যুধিষিরের 
এই প্রশ্নের উত্তরে পিতামহ ভীম্ম বলিয়াছেন, অবশ্থই আছে 
এবং মহাত্মা অষ্টাবক্রের কাহিনী!টী তাহার নিদর্শনরূপেই তিনি 
বিবৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ নরনারীর বিবাহিত জীবনের মূলে 
যে ইন্দ্রিয়নুখলাভের প্রবর্তন রহিয়াছে তাহ। মহাভারতকার 
অন্বীকার করেন নাই বরং তাহাকে একটি ধর্ম বলিয়! স্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও যাহ। বিচার্য তাহ! এই যে ইহা! অষ্টা- 
বক্রের তূর্বলতা হিপাবে দেখান হয় নাই, ইহ! তাহার সংযমপ্রতিষ্ঠ 
জীবনের উপর স্বভাবধর্দের ক্রিয়ারপেই গৃহীত হইয়াছে | 
বিবাহিত নরনারীর অসংযত কামজীবনেয় অধর্থ্ের বিরুদ্ধে 
জিতেন্দ্িয়ের কামধণ্্মকে প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে । 


শান ও সাহিত্য ৩৬৫ 


পরমসন্ন্যাসী শ্রীমৎ শুকদেবের কথ! দিয়] আমর] মহা- 
ভারতের আলোচন! শেষ করিব | শুকদেব সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 
বালসন্ন্যাসী। ত্যাগ-তপস্ত। ও নিলিপ্রতায় তিনি পিতা ব্যাস- 
দেবকেও ছাঁড়াইয়া গিয়াছিলেন । অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এত বড় মহাসন্নাসীর গুরু বা আচার্ধা হইয়াছিলেন ক্ষত্রিয় 
রাজধি জনক ধাহার প্রাসাদে বিলাস*সরোবর এবং সুন্দরী 
বারবণিতাগণেরও অভাব ছিল ন1। প্রসঙ্জক্রমে বল! যায় নারী 
এবং নারীসৌন্দর্ধ নানাভাবে সেযুগে নগর ৰা রাজপ্রাসাদের 
শোভাব্দনে বাব্ত হইত | শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশের 
সময় বিরাট শোভাযাত্রায় এই সুসজ্জিতা বারবণিতাগণের অংশ- 
গ্রহণের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু জনক ছিলেন সংযত নিলিপ্ত- 
তার প্রতিমৃত্তি। তাহার প্রাসাদে আগত তরুণ শুকদেবকে 
তিনি একদিন অপেক্ষা করাইয়া রাখিলেন, স্ুসঙ্ডিত বিলাসকক্ষে 
তাহার স্থান হইল ৷ লাস্তময়ী বারবণিতাগণে পরিবৃত হইয়াও 
তরুণ মহাতপন্থী ন্ষুব্ষচিত্তে তাহার ধ্যানধারণায় নিমগ্ন রহিলেন | 
পরে রাজবি জনক আসিয়া গুরু (ব্যাস )-পুত্র শুকের যথারীতি 
সম্বদ্ধনা করিলেন ও তাহার ব্রন্মবিষ্ঠা উদ্বোধিত করিলেন। এই 
কাহিনীর মধ্যে আমর! পাই জাতিনিবিবশেষে মহামুক্তজীবনের 
অর্থাৎ ব্রদ্মদীবনের সাধনাই ভারতের লক্ষ এবং এই উদ্দেশ্যে 
ভোগ-ত্যাগ সব কিছুর মধোই কঠোর সংযমতপন্তা ও নিলিপ্ততাই 
মহা-ভারতের মহাঁজীবন । 

রামায়ণেও কিক্বিদ্ধ্যাকাণ্ডে আমরা দেখি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র 
শারদীয়! জ্যোংস্সারজনীতে তরুণী বিরহিদী অপহৃত সীতার কথা 


৩৬৬ অমুতের পথে 


চিন্তা করিয়! “কামশোকাভিগীড়িত' হইয়াছেন । রামচন্দ্রের ভাবা- 
বেগকে ব্রহ্মচারী লক্ষণ আসিয়া সংযত করিয়াছেন। অথচ এই 
রামচজ্ই সত্যসন্থল্প, জরিতেক্দ্রিয়, মহাবীর, “নিম্মম? কর্তৃব্যপরায়ণ, 
সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত। এইখানেই সে যুগের কামজীবনের ধণ্মীয় 
বৈশিষ্টা । সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সেই যুগ 
নরনারীর প্রেমকে প্রায় সর্বত্রই “কাম-নামে স্বচ্ছন্দে অভিহিত 
করিয়া যৌনকামকে এক পরম স্বাভাবিক মর্যাদায় স্থাপিত 
করিয়াছে। 

পরবর্তাঁ মধ্যযুগের অথবা আধুনিক কালের অতিমাত্রায় 
আত্মসচেতন (9811-007)9010905) মনের জটালতা -কুটিলতা- 
অশ্লীলতার অৰসর সেখানে নাই । আজ আমর! যৌনকামের প্রবল 
কদর্য বার্থতা ভিতরে ভিতয়ে অনুভব করি অথচ সাময়িক অন্ধ 
আবেগে তাহার উপর সার্থকতার পালিশ লাগাইতে চাই, যদিও 
পদে পদে সে পালিশ চটিয়। গিয়া নগ্ন কদর্ধতাই প্রকাশিত হইয়। 
পড়ে। কামের এই ব্যর্থ সন্মোহকে লইয়া নাড়াচাড়া পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করাই আঙজিকার সমাজমনের ও সাহিত্যকাব্যের প্রধান 
উপজীব্য । কামজীবনের এই জঘন্তা কদর্যতাকে উদ্ঘাটিত করাই 
আজ সাহিত্যরস । উৎকটভাবে অশ্লীল যৌনসাহিত্যে আজ 
দেশ-বিদেশের বাজার ভরিয়। উঠিয়াছে, ভারতবর্ষেও তাহার দীন 
অস্ুকরণের কোনও কার্পণ্য নাই । অথচ এই অন্লীলতাকে অশ্লীল 
ৰলিয়৷ স্বীকার না৷ করিবার একটা উদগ্র উন্মাদন। সর্ব্বত্র দেখ! 
দিয়াছে । বিষ খাইব কিন্ত ৰিষকে বিষ বলিয়। স্বীকার করিৰ না, 
ইহাই আজিকার 195:202 বা রীতি । কিন্তু বিষক্রিয়া! তাহাতে 


শান্ত ও সাহিত্য ৬৬৭ 


ঘুর হয় না। এইভাবে দূষিত সমাজজীবন হইতে আজ বিষাক্ত 
সাহিতা বাহির হইতেছে এবং সমাজের বক্ষে আরও বিষ 
ছড়াইতেছে। জীবনে বিষ এবং অমৃত ছুইই আছে, কিন্তু বিষকে 
কেমন কয়িয়া অমুতে পরিণত করিতে হয় তাহার রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া প্রংচীন ভারত জানিত | তাই সেকালের সমাজ ও 
সাস্থিত্য 'অগীলতা'সহ্বেও বিষায়িত নয় | এই রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া হইতেছে জাতীয় জীবনে ব্রহ্মচধের শিক্ষানাধন। | 
সেক্কাপের গ্বাভাবিকজাবান একালের অশ্লীলতার বোধই ছিল না। 
মানুষের সহঙ্জ মনে এযুগের মত 10191100165 (501001)16% ব! 
অনুয়ার গ্রাবলাও ছিল না | প্রতিক্রিয়ামূলক 'অহং-চেতনার 
অভাবে প্রতিক্রিয়ামূলক কানও বিশেষ ছিল না | মহাভারতে 
রাজবি জনক পরম ব্রহ্মচারী শুকদেবকে ব্রহ্মচর্যসাধনার উপদেশ- 
প্রসঙ্গে এই সচেতন মনের অসুয়ারূপ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার 
কথাও বলিয়াছেন । 


আমাদের সেই প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা গ্রহণ করিতে 
গেলে সব্বাগ্রে এই অশ্বাভাবিক চেতনার গ্রতিকার করিতে 
হইবে। যৌনতামূলক 1১5%০1,0-47081%515 ( মনোবিশ্লেষণ ) 
তাহার পথ নয় ॥ তাহার ভ্রান্তি আমর! দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
দেখাইয়াছি। ব্রহ্মচধভিন্তিক জাতীয়জীবন-সাধনাই ইহার সত্য 
প্রতিকার এবং তাহারই উপর সত্যকার ভোগ ও ত্যাগের জীবন 
.ধাড়াইতে পারে। অ'র ইহাও মনে রাখিতে হইবে এই সংযম 
কোনও মধ্াযুগীর় ঘৃণাবিতৃষ্ণার ভাবে ভাবিত সংযম নয় ॥ ই 
প্রাণশক্তির সতা প্রস্কুরণ, ইহ! আসক্কিহীন জীবনের স্বচ্ছন্দ 


৩৬৮ অমুতের পথে 


আনন্দগতি, ইহা! বীরত্ব-তেঞ্জোবীর্ষ-নির্ভাকতার অগ্ন)ৎসব | 
সেজন্য রামায়ণ-মহাভারতের সববত্রই ঘেমন ত্যাগ ও তপস্তার 
কাহিনী, তেমনি প্রেম-প্রণয়-বিবাহের কথা/ম্রাত,। আবার 
ততোধিক শৌর্য-বীর্য-পরাক্রম ও ক্ষাত্রমনোভাবের বজ্নির্ধোষ । 
তাহার সহিত ভোগৈশ্বষপূর্ণ দেশের বক্ষে সত্যকার সামা, 
মৈত্রী ও মহামুক্তির মহালীল! ৷ ইহাই প্রাচীন ভারত, ইহাই 
শাশ্বত ভারত ও তাহার সাহিতা। 


এখন আমরা পরবস্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যের কথা 
কিছু আলোচনা করিতেছি | মনে রাখিতে হইবে এই সময় 
প্রাচীন যুগের সমাজসাধন। ও সনাজসংহতি কতকট1 শিথিল 
হইয়াছে; এজন জাতীয় মণ তাহার তপস্তাময় জীবনের শক্তি ও 
স্বাচ্ছন্দ্য কতকট হারাইয়া ফেলিয়াছে ও সচেতন রসান্বাদ- 
বিলাসী হইয়! উঠিয়াছে । ইহাই ভারতীয় সাহিত্যের দ্বিতীয় 
যুগ । কামকামনার ভাববিলাস নানাভাবে এই যুগসাহিত্ে 
অপুর্ব কাবারসে সিঞ্চিত হইয়াছে । আধুনিক শিল্পকলার 
সৌন্দর্যবিলামিত। বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া এযুগকে 
আধুনিক দৃষ্টিতে ভারতের ন্বর্ণযুগে রূপান্তরিত করিয়াছে । কিন্ত 
তথাপি এযুগের ভারত ও ভারতপাহিত্য তাহার প্রাচীন যুগের 
মহাজীবনকে বিস্মৃত হয় নাই | জীবনকে নিছক ক্তামকলারসে 
উপভোগ করিবার নানা কৌশপ ও শিল্প অবশ্য আবিষ্কৃত 
হইয়াছে | বাংস্তায়নের কামশান্ত্রে, কৌটিলোোর অর্থশান্ত্রে এবং 
নান! কাব্যগ্রস্থাদিতে ও আমরা যে চতুঃষষ্টি (৬৪ ) কলার বিবরণ 
পাই--তাহার মধো আছে নৃত্য, গীত, বাছ্য, রহ্ধনবিষ্ঠা, রসায়ন, 
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ধন্গুবিবন।, কৃষিবিদ্যা, তাস্ত্রনিগ্মাণৰিদ্ভা, সুচীশিল্প, চিত্রকলা, 
সম্তরণবিদ্যা, প্রসাধন, চন্মশিলপ, ধাতুশিল্প, স্থাপতা, অলঙ্কারশিল্প, 
অস্ত্রনির্মাণবিদ্যা, সারধ্য, মুষ্টিযুদ্ধ. অসিযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ, উদ্যানশিক্প 
ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন এগুলি আধুনিক 'সভ্য' 
জীবনে আনন্দ-উপভোগের উপকরণের গ্রতিস্থবি । অবশ্য এই 
জীবনরসসম্ভোগ একেবারে তখন নৃতন বলিলেও ভূল হইবে। 
কারণ রামায়ণেও এই চতুঃযষ্টিকলার উল্লেখ আছে। * প্রসঙ্গক্রমে, 
গ্রীক লেখকগণের লিপি হইতেও আমর! ভারতের বিলাস- 
এশ্বর্যসন্তোগের বস্তু বর্ণনা পাই ॥ এই এহিক প্রাণোচ্ছলতার 
প্রতিচ্ছৰি সে যুগের সাহিতোও দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাই 
ভারতের ইতিহাসে সাহিত্য-শিল্প-কলার নুবর্ণযুগ । এই যুগই 
আমাদের কালিদাস-ভবভূতি-শ্রীহর্ষ-ভারবি-মাঘ-বাণভট-শৃত্রক 
ইত্যাদি সাহিত্য-মহারথীদের উপহার দিয়াছে । 

কিন্ত আমরা পৃব্বেই ধলিয়াছি এই যুগের প্রধান প্রধান 
কাব্যে রামায়ণ-মহা ভারতের ত্যাগ-সত্য-সংযম-ব্রন্মচধ ও মহা 
মুক্তির ধার! বন্ধ হইয়। যায় নাই | এই প্রসঙ্গে আমর 
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সুচিন্তিত সমালোচন। উদ্ধৃত করিতেছি-_ 


“মহাভারতে যে একটা বিপুল কন্মের আন্দোলন দেখ! 
যায়, তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিষেষভাবে 
রহিয়াছে 1.......রামায়ণেও তাহাই).১....সেইরূপ কালিদাসের 





ক ._:/১1)019196 1110181) 13000861072) 0 ৯, 10, 10010097099, 
৮৫. 9565-65 দ্রষ্টব্য | 


৬৭৬ অমুতের পথে 


সৌন্দর্যচাঞ্চলোর মাঝখানে ভোগনৈরাগা স্তব্ধ হইয়া আছে। 
মহাগভারতকে যেমন একই কালে কন্ম ও বৈরাগ্যের কাবা বলা 
যায় তেমনি কাজিদাসকেও একই কালে লৌন্দর্যভোগের এবং 
ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে।? * 


পুনশ্চ_কালিদ'স অনানুত্ত প্রেমের সেই উন্মত্ত 
সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাকে তরুগ লাবণোর উজ্দ্ুল 
রঙেই আকিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অতুজ্জলভার মধোই 
তিনি তাহার কাব্যকে শেষ করেন নাই | .- .. মহাভারতের 
সমস্ত কন্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে তেমনি কুমার- 
সম্ভবের সমস্ত প্রেমের বেগ মঞ্গলমিলনেই পরিসমাপ্ত । 
১. কুমারসম্তব এবং শকুস্তলাকে একত্র তুলনা! না করিয়া 
থাকা যায় না। ...... দুই কাবোই মদন যে মিলন সংসাধন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে .....ষে 
প্রেমের কোনে। বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, বাহ! অকন্মাৎ 
নরনাপীকে অভিভূত কণিয়। সংযমছুর্গের ভগ্রপ্রাকারের উপর 
আপনার জয়ধবজ| নিখাত করে কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার 


করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পন করেন নাই।» 8 

কুমারসম্ভব-ঝাব্যের আলোচনা-গ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
উত্তিগুলি এত গভীর এবং ভারতীয় আদর্শে নরনারীর “প্রেম? 
সম্বন্ধে এত তাৎপর্যপূর্ণ যে তাহ! হইতে আমর! আরও কিছু দার্ঘ 
উদ্ধ'তি দিতে বাধ্য হইলাম-__ 


* __প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রচনাবলী, পঞ্চম খঙ, পৃঃ ৫৯১ | 
$--1010. পৃঃ ৫১২ ৫১৪ 
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__পির্ষাপ্ত যৌবনপুঞ্জে অবনমিত! উম! সঞ্চারিণী পল্লবিনী 
লতার ম্যায় আসিয়া গিরীশের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া! প্রণাম 
করিলেন, তাহার কর্ণ হইতে পল্লব এবং অলক হইতে নবকর্িকার 
বিচ্যুত হইয়! পড়িয়া! গেল। .. নিজের হাতে গৌরী যে জপমালা 
গাথিয়াছিলেন সেই মাল! তিনি ... ঈন্াসীর হস্তে সমর্পণ 
করিলেন। হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। বিচলিতচিন্ত যোগী 
একবার উমার মুখে, উমার বিশ্বাধরে, 'তীাহার তিন নেত্রকেই 
বাপূত করিয়া দিলেন। উমার শরীর তখন পুলকাকুল, ছুই চক্ষু 


লজ্জা পর্যস্ত এবং মুখ একদিকে সাচীককৃত। ... কিন্তু অপূর্ব 
সৌন্দর্ষে অকশ্মাৎ উদ্‌ভাসমান এই যে হর্ষ, দেবতা ইহাকে বিশ্বাস 
করিলেন না, সরোষে ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ... ললিত 


দেহের সৌন্দ্যই নারীর পরমগৌরব, চরম সৌন্দর্য নহে |... 
- সেই জন্তই এধননিন্দ রূপং হাদয়েন পার্বতী” পারতী রূপকে 
মনে মনে নিন্দা করিলেন । ... তিনি তপস্ত্াদ্বারা নিজের রূপকে 
অবন্ধা করিতে ইচ্ছা করিলেন। * তিনি কঠোর মৌক্ীমেখল। 
দ্বারা অঙ্গে বন্ধল বাঁধিলেন এবং ধ্যানাসনে বসিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গে 
কালিমাপাত করিলেন ৷ বসন্তসখ| মদনকে পরিত্যাগ করিয়া কঠিন 
দুঃখকেই তিনি প্রেমের সহায় করিলেন । *** যয জিলোচন বসন্ত- 
পুষ্পাভরণা £গীরীকে এক মুহূর্তে প্রতাখ্যান করিয়াছিলেন তিনি 
তপস্থিনীর নিকট সংশয়রহিত সম্পূর্ণহৃদয়ে আপনাকে সমর্পণ 
করিলেন। ... সেই সৌন্দর্যের বন্ধনকে আত্মা আদরে বরণ 


আস 


*্্প্রীচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পু: ৫১২, ৫১৪ । 


৩৭২ অমুতের পথে 


করিল; তাহার মধ্যে নিজের পয়াজয় অনুভব করিল না। 
ধর্ম যেখানে ছুই হৃদয়কে একত্র করে, সেখানে মদনের সহিত 
কাহারও কোনে! বিরোধ নাই | -.০০, ধশ্মের অধীনে তাহার যে 
নির্দিষ্ট স্থান আছে সেখানে সেও পরিপূর্ণতার একটি অঙ্গম্বরপ । 
... ধর্ম যখন তাপস-তপস্থিনীর মিলনসাধন করিল তখন ্বর্গম্ত 
এই প্রেমের সাক্ষী ও সহায়রূপে অবতীর্ণ হইল ।” তারপর 
হরগৌরীর মিলন ও বিবাহ এবং কুমারের আবির্ভাব। এ সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন__'জননীপদদ আমাদের দেশের নারীর 
প্রধানপদ; সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটা পবিত্র মঙ্গলব্যাপার। 
সেই জন্য মনু রমণীদের সন্বন্ধে বলিয়াছেন-__ 
প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পুজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ | 

তাহারা সন্তানকে জন্ম দেন বলিয়! মহাত্ডাগা, পৃজনীয়া ও গৃহের 
দীপ্তিত্বরূপা। সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্য কুমারজন্মরাপ মহৎ 
ব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা । মদন গোপনে শরনিক্ষেপ করিয়া 
ধৈধর্বাধ ভাঙ্গিয়! যে মিলন ঘটাইয়া থাকে তাহা পুত্রজন্মের যোগ্য 
নহে $ সে মিলন পরম্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। 
এইজন্য কবি মদনকে ভন্মসাৎ করাইয়। গৌরীকে দিয়। তপশ্চরণ 
করাইয়াছেন।? * 

খধি-কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার অনবদ্য ভাষায় কুমারসম্ভব 
কাব্যের যে বিষয়বর্ণনা ও ভাষ্য দিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় 
্রহ্াধের জাতীয় আদর্ণ অহুলনীয়রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 





*.্প্রাচীন সাহিতা, রবীন রচনাবলী, পঞ্চষ খণ্ড, পু: ৫১৪-১৮। 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ৩৭৩ 


'কুমারসম্ভব' প্রবন্ধের শেষে তিনি এই ভারতীয় আদর্শের যে অপূর্ব 
বাখ্যা দিয়াছেন তাহাও বিশেষ আকর্ষণীয়-_ 


“একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নিলিপ্ত আত্মার 
বন্ধনমোচন, এই ছুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসারমধ্যে 
ভারতবর্ষ বহুলোকের নহিত জড়িত, কাহাক্কেও সে পরিত্যাগ করিতে 
পারে না; তপস্তার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী । ... তাহার 
(কবি কালিদাসের) কাব্যতপোবনে যোল্ীর ভাব, গৃহীর ভাব 
বিজড়িত হইয়াছে । ...... খষির আঁশ্রমভিত্তিতে তিনি গৃহের 
পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সন্বন্ধকে কামের হঠাৎ আক্রমণ 
হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপুত নির্গল যোগ্াসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। ভারতবর্ধীয় সংহিতায় নর-নারীর সংযত সম্বন্ধ 
কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই 
সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত।* প্রাকমধাযুগীয় এবং বন্তরতঃ সর্বকালের 
প্রকৃত ভারতীয় সাহিত্যের ইহাই মন্মকথা। শান্তর ও সাহিত্য 
এখানে এক দিব্যবন্ধনে মিলিত হইয়াছে । 

'রঘুবংশ/-কাব্য সন্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের আলোচন! একই 
কারণে বিশেষ চিন্তাকর্ষক। তিনি বলিয়াছেন এই কাব্য লেখার 
সময় «প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রার যে একটী সরলতা ও 
সংযম ছিল তখন সেটা ভেঙে এসেছিল। রাজার! তখন রাজধর্ম 
বিস্বৃত হয়ে আত্মন্ত্থপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে 


শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারংবার হুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল। 
“১০০০, তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে তোগবিলাসের 


*- প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবল্পী, পঞ্চম খণ্চ, পৃ: ৫২৫। 


৩৭৪ অমুতের পথে 


আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায় ভারতবর্ষ 
সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার 
মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর য বাজেনি 


তা নয়। ***:*" কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণথচিত অন্তঃপুরের 
মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগাবিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে 
নিযুক্ত ছিলেন 1 :..... ভারতবর্ষের যে তপস্তার যুগ তখন অতীত 


হয়ে গিয়েছিল ...... কবি সেই নির্মল স্ুূরকালের দিকে একটী 
বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন। রঘুবংশ কাব্য তিনি 
ভারতবর্ষের পুরাকালীন শ্ুর্ধবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃন্ 
হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটা নিগুঢ় হয়ে রয়েছে।”* 
ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করিয়াছেন রঘুবংশ কান্য এবং তাহার 
তাৎপর্যের কথা । তিনি দেখাইয়াছেন যে কালিদান এই বিরাট 
কাবোর মধ্য দিয়া ভারতের জাতীয় জীবনের যে মহান্‌ গরিম! 
ত্যাগতপস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার অধঃপতনের কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন । -_-তপোননে দিলীপদম্পত্তির তপস্তাতেই 
এমন রাজ। (রঘু) জন্মেছেন। কালিদাস তার রাজগুভূদের কাছে 
এই কথাটি নানা কাবো নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন 
তপস্তার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনে! মহৎ ফললাভের কোনো 
সম্ভাবনা নেই।” তারপর -'সংযমে তপস্তয় তপোবনে রঘুবংশের 
আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মন্ততায় প্রমোদভবনে তার 
উপসংহার । কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি 


শপ ১০৫০ সস ৮৯৬৪ রা অপ তর. আক এ জর (০০ ০৯ পক পা ৮ পাস 


*__ শান্তিনিকেতন, ববীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড, পু: ৪৬৩-৬৭৪ | 


গত 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ৩৭৫ 


অন্তরের কথ! প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে 
বলছেন, ছিল কী আর হয়েছে কী। সেকালে যখন 
সম্মুখে ছিল অভুাদয় তখন তপস্তাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান 
এশ্ব্ধ আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের 
উপকরণরাশির সীমা নেই, যার ভোগের অতৃপ্ত বহ্ছি সহস্র শিখায় 
জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধশধিয়ে দিচ্ছে । .. কালিদাসের 
অধিকাংশ কাব্যের মধোই এই ছন্দটা স্ুষ্গপষ্ট দেখা যায়। এই 
দ্ান্র সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখান হয়েছে। 
কবি এই কাবো বলেছেন তাগের সঙ্গে এশ্বধের, তপস্যার সঙ্গে 
প্রেমের সম্মিলনেই শৌধের উদ্ভব, সেই শৌধেই মানুষ সকল 
গুকার পরাভব হতে উদ্ধার পায় ।"* 

এইধযুগের ভারতায় সাহিতোর জার কোনও আলোচনার 
প্রয়োজন নাই, মূল স্ুুরটা রবীন্দ্রনাথ আমাদের ধরাইয়া দিয়াছেন । 
সুতরাং ধাহারা মনে করেন গুপ্ুযুগের এহিক সাহিতো নান। 
বিলাসব্যসনের কথাই চিত্রিত হইয়াছে তাহারা সে যুগের কাবোর 
বহিরঙ্গ ব্যাপারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। একথা অবশ্য সত্য 
যে নিছক কামকলা-লালাধিলাসের কানা যে পূর্ব হইতেই 
একেবারে ছিল ন৷ তাহ নহে । মহাকবি ভাসের নাটকে- যথা 
“্বপ্নবাসবদন্ত', “চারুদত্ত' ইত্যাদিতে--সামাজিক প্লট? লষ্টয়া ক্গনার 
কলাকৌশল অতি চিত্তাককভাবে বিস্তার কর! হইয়াছে । বাসবদন! 
চিরদিনের কল্পলোকের “সামাজিক” নায়িকা, অথচ (যুগ্ম) নাটকে 


চপ প্র রা. পাও পর তা চপ ৯৬৮ 





৯ 


*_শোস্তিনিকেতন', রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পু: ৪৬৪-৪৬৫। 


৩৭৬ অমুতের পথে 


মন্ত্রী যৌগ্ধারয়ণের মধ্য দিয়া রাজনৈতিক কলাকৌশলও মূল 
প্রেমকাহিনীর সহিত সুন্দরভাবে গ্রথিত হইয়া একটী বিভাস্বকা 
বাস্তব জীবনচিত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছে । "চারু দন্ত” নাটকের 
বসম্তসেন! চিরদিনের 1751৪ বা সন্ত্রাম্ত রূপোপজীবিনী এবং 
চারু্দত্তও চিরদিনের “নাগর নায়ক । স্থৃতরাং লক্ষ্য করিলেই 
বোঝা যায় ভারতীয় সমাজ-সাহিত্য-জাতীয়তা কোনও দিন 
অবাস্তব আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বেদ-রামায়ণ- 
মহাভারতেও যৌনপ্রণয়-কাহিনীর কথা৷ আমরা পূর্বেই কিছু 
উল্লেখ করিয়াছি । কিন্তু সমস্ত সত্বেও রবীন্দ্রনাথের পুর্ব্বোক্ত 
আলোচনা! সত্য প্রমাণিত হয়। ভাসের যুগ হইতে কালিদাসের যুগ 
পর্যন্ত আমরা নানাস্ূত্রে নানাভাবে প্রাচীন রামায়ণ-মহাভারতযুগের 
শক্তিমান আদর্শের স্মৃতির আভাসই খুঁজিয়া পাই। আশ্রম 
তপস্তা॥ ইন্ড্রিয়জয়, মুক্তি ইত্যাদির কথা নানাস্থত্রে সেখানে আসিয়। 
পড়ে। সমাজ ও জাতীয়জীবন আজিকার মত ভোগৈশ্বধে বিচিত্র 
হইলেও, জীবনের মূলে এ সংযম, সত্য, তপস্যা, আশ্রম । লক্ষা 
করিবার বিষয় কালিদাস-পূর্বববর্তী মহাকবি ভাসের অধিকাংশ 
নাটকই রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর উপরেই প্রত্ষিত।* 
প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যুগ হইতে ভারতের 
তপ্ন্যাপরায়ণ রাজধন্মের যে আত্মবিশ্ৃতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহারই ইঙ্গিত হয়ত পাওয়া যায় রাজগণের আদিরস (যৌনকাম)- 
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শান্তর ও সাহিত্য ৩৭৭ 


আশ্রিত কাব্যরচনায়। শ্তরীহর্ষের 'রত্তাবলী,, শুন্রকের 'মৃচ্ছকটিক', 
রাণা কুস্তের 'দীতগোবিন্দ-টীক। ইত্যাদি হয়ত তাহারই প্রমাণ। 
এই অধোমুখী ভাবধারাই কালক্রমে লক্ষণ সেনের রা'জসন্ডায় 
শঙ্গাররসের (যৌনকামের) উদ্দাম লীলাবিলাসে আসিয়। ঠেকিয়াছে। 
অথচ এই যুগেই বহিারতীয় সামরিক শক্তি নানাভাবে দেশের 
দুয়ারে আঘাত হানিতেছে অথবা দেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের 
বন্া ছুটাইতেছে। 


প্রসঙ্গত: এখানে বলা প্রয়োজন 'যে ভারতের আদর্শ 
সমাজশক্তির মূল উৎস কোথায় ও তাহা ফত সুপ্রাটীন__তাহাও 
রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের আলোচনাস্থত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন । ইহাই 
ভারতীয় সাহিত্যের সনাতন ধারা । 


একটা কথা সত্য এবং ইহার ইঙ্গিত আমরা পূর্বেই দিয়াছি, 
যে শাশ্বত-ভারতের সমাজধর্ম যাহ! কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব 
হইতেই ভারতের রাষ্ট্র-সমাজ-গৃহ-পরিবার ও শিল্পকলা-সাহিত্যকে 
অনুপ্রাণিত ও শক্তিমান্‌ করিয়াছিল, তাহ! মোটামুটা “গপ্তযুগ, 
পর্যন্ত চলিয়া আসে। তাহার পর হইতে এই সমাঁজ-রাষ্ট্রধর্ধ আরও 
ক্ষীণ হইলে ভারতের জাতীয় জীবন বিপধস্ত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া 
উঠে। শক-হুন ইত্যাদি বিজাতীয় আক্রমণের সম্মুখে এই সময় 
হইতেই জাতীয় জীবন স্থায়ীভাবে অবনমিত হইতে থাকে। 
ইতিপূর্বেবে আমরা এই অধোগতির ধার! ব্রিটাশ যুগ পর্যন্ত চিত্রিত 
করিয়াছি এবং এই সময়ের মধ্যে মধ্যযুগীয় সম্প্রদায়ধর্ম কেমন 
করিয়া জাতীয় জীবনধর্মের স্থান গ্রহণ করিল তাহাও বিবৃত 


৩৭৮ মৃতের পথে 


করিয়াছি । সে যাহ। হউক, পরবর্তী যুগে ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে 
কালিদাসের এ জাতীয় আদর্শবাদিতার ন্ুুরটীও অস্তহিত হইল। 
আমর! আসিয়। পড়িলাম আদর্শবাদহীন তপস্তাবিহীন জাতীয় 
জীবনে নিছক কামকলাবিলাসের যুগে। শুঙ্গাররসের নান! অবাধ 
চর্চা রাজসভায় পণ্তিতমগ্ডলীর এবং শিক্ষিত জনসমাজের 
আদরের বস্তু হইয়া দাড়াইল। জনসাধারণের সাহিত্যবোধ ব৷ 
সাহিত্যরুচিও এই পতনের যুগে উচ্চমার্গের হওয়। সম্ভব নয়। 
এই ইতর রুচি ইংরাজের আগমনের কিছুকাল পর পধন্তও 
চলিয়াছিল। প্রসঙ্গত: বল যায় একেবারে আধুনিক যুগে ইহাই 
আবার পাশ্চাত্য ভাবসংঘর্ষে আরও এক সর্ননদাহী অগ্ন মাৎপাতের 
আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 


যাহা হউক, এ যুগে শুঙ্গার-সর্বন্য “জাতীয় সাহিতোর 
নমুনা-__অস্তী নারীর নানাবিধ কামকল! লইয়া কাব্য রচিত 
হওয়ার মধোও দেখিতে পাওয়া যায়। আর জাতীয় সত্তা 
ব্যক্তিগত জীবনের স্ুখল!লসার মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার ইহা সাহিত্যিক 
লক্ষণ। মহাভারতেরণাশ্বত সাক্ষীপুকষ শ্রীকৃষ্ণের ভারতীয় সনাজ- 
রাষ্ট্রধর্ম গ্রতিষ্ঠ শৌধবীর্ব-মহাপরাক্রম ও অনাসক্ত প্রাণশক্তিতে 
ভরপুর জীবনালেখ্য মুছিয়া ফেলিয়া! এই যুগ স্বভাবতই তাহার 
বাক্তিগত জীবন-মাধুধের লীলারসে মগ্ন হইতে চাহিয়াছিল এবং 
তাহাই যুগসাহিত্যে এক সুদূরপ্রসারী নৃতন ধারার প্রবর্তন করে । 
বারা মথুরা-_কুরুক্ষেত্র এবং সমগ্র মহাভারতের এশ্বর্যমহিমার 


দিব্যলীল! বৃন্দাবনের রসমাধূর্যে নিমগ্ন এবং সীমাবদ্ধ হইল। 


শাক ও সাহিত্য ৩৭৯ 


এমনকি ভাগবতের ত্রয়োদশটী বিরাট স্কদ্ধের সমাজধর্ম-_রা ধর্ম __ 
জীবনবিজ্ঞান--যোগধর্ম পরিত্যক্ত হইয়া দশমস্কন্ধের রাসলীলার 
উপর সমগ্র ঝৌক পড়িল। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য পুরীতে জগন্নাথের 
রথাগ্রে নৃত্য করিয়া যে দিব্বিরহের গান গাহিলেন তাহ 
লৌকিক কামকলাসাহিত্যের অসতী নারীর প্ররেমসম্বন্ধীয় এক 
ঝাব্যগীতি হইতেই সংগৃহীত।* অবশ্য মৃহাপ্রভু এ সঙ্গীত 
রাধাকৃষ্ণমিলনের পরিপ্রেক্ষিতে গাহিয়াছিলেন বং তাহার ব্যাখ্যাও 
ভিন্নপ্রকার । কিন্তু তবুও একথা সত্য যে এই মধ্যযুগীয় ধর্মসাধনায় 
যে ভাবের প্লাবন আসে তাহাতে নান! আকারে. লৌকিক নরনারীর 
শৃঙ্গাররসা শ্রিত মধুরভাবের প্রাধান্য দেখা যায়।: ইহা যে অতীব্দ্রিয় 
রাজ্যের রহস্যময় ভাগবতী কামলীল। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
অধ্যাত্মক্ষেত্রে এই কাব্যপ্রধান শুঙ্গার-রসসাধনার যুগ একমাত্র 
পূর্ববর্তী বলিষ্ঠ সমাজধর্মসাধনার যুগের অবসানেই সম্ভব ছিল, 
কালিদাসের কাব্যে যে অবসানের বেদনা! ধ্বনিত হইয়াছে। 
'প্তযুগ” হইতেই আমাদের জাতীয় মহাজীবনসাধনায় ধর্মের 
অবক্ষয়ের সুচনা । এই মাধুষভাবরসধার! দাক্ষিণাত্যে আল্বার 
ভাবসাধকদের মধ্যেও কতকটা দেখা গিয়াছিল । 


এই সময়েই জনপ্রিয় শুঙ্গাররসাত্মবক 'গীতগোবিন্দ' কাবাও 
রচিত হইয়াছে । জয়দেব, চণ্ডীদাস. বিদ্াপতি ইহারা ছিলেন 


(১ 





*_.. 'য;: কৌমারহর: সএবহিবর: ইত্যাণি, প্রীশ্রীচৈতন্যচরিত।মৃত, মধ্যলীল, 
১ম ও ১৩শ পরিচ্ছেদ । 


৩৮০ অমৃতের পথে 


পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় কবি। 
_-বিষ্ঠাপতি চণ্তীদাস শ্রীগীতগোবিন্ন। 
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥?* 

শূঙ্গাররসমূলক কাব্যনাটকাদি রচনার সখও মধ্যযুগে কোনও কোনও 
রাজার মধ্যে দৃষ্ট হয় । শুত্রক, শ্রীহর্য ইহার প্রমাণ । লক্ষ্রণ সেনের 
রাজসভায় ত ইতর যৌন আদিরসের বান ডাকিত। সুতরাং 
সেযুগের জনগণের কথা দূরে থাঁক, রাষ্ট্রীয় এবং অভিজাত স্তরের 
প্রধানগণের জীবনেও যে রাঞ্জধর্ম ও সমাজধর্ম একটি অতীতের 
বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল ত'? বিলক্ষণ বুঝা যায় । এই 
জাতীয়-আদর্শহারা জাতির জীবনে বাংল। দেশে ষে উচ্চমার্গের 
ধর্মান্দোলন আসিল--আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের কথাই 
বলিতেছি-_তাহাতেও এ শুঙ্গাররসাশ্রিত কাব্যনাটকের ছড়াছড়ি। 
£বিদগ্ধমাধব?, 'উজ্ভ্রলনীলমণি” ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। রাধাকৃষ্জের 
জাগতিক প্রেমলীলামূলক কাহিনী পূর্ব হইতেই ভারতের 
নানাস্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল । এই কাহিনী এক বিচিত্র 
সমাজমনস্তত্বের ক্রিয়াফলরূপে ধর্মীয় নেতাদের ভক্তিভাবান্দোলনে 
আধ্যাত্মিক প্রেমলীলার প্রতীকরূপে স্বীকৃত হইল । গত কয়েকশত 
বংসরের ইতিহাসে এই রাধাকুষ্ণলীলা যে ধর্নের আবরণে স্থল 
যৌনকামলীলার পরিবেশন করে নাই তাহা নহে । __প্রাকত ও 
অপভংশে যে উত্তপ্ত দেহকামনামুখর কবিতার বিশেষ জনপ্রিয়ত। 
হইয়াছিল, জয়দেবের মধ্যে তাহারই স্পর্শ পাওয়া যায়। 





*._.জীঙীচৈতন্যচরিতামুত, মধ্যলীল1--১০1৫১ । 


শান্তর ও সাহিত্য ৪৮১ 


.* সমকালীন লিপিলেখনে হরপার্বনতী, বিষুলক্মীর স্তবস্তরতিগুলিও 
মিথুনরসেই অভিসিঞ্চিত। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়” ও 'সহুক্তিকর্ণামতে? 
সংগৃহীত শ্লোকের মধ্যে আদিরসাত্মবক পংক্তিরই সমারোহ। 
... “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে” রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী 'অসতী-ব্রজ্যা 
অর্থাং অসতী রমণীর প্রেমের পধায়ে স্থাপিত হইয়াছে ।১* 
বর্তমান প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্দ্রের কিছু মত্তও আমরা উদ্ধত 
করিতেছি। 


-_'এই ব্রজগোপীতন্ব মহাভারতে নাই, বঝিঞুপুরাণে 
পবিভ্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিত। প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরর্সের অপেক্ষাকৃত বিস্তার 
হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার আ্োত বহিয়াছে। 
»০* রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম 
নাই। ভাগবতে কেন, বিষুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে 
কোথাও রাধার নাম নাই । .. রাধাকে প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 
দেখিতে পাই। ... এই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বাঙ্গলার বৈষ্ব্ধর্মের উপর 
অতিশয় আধিপত্ স্থাপন করিয়াছে । জয়দেবাদি বাঙ্গালী বৈষ্ণব 
কবিগণ, বাঙ্গলার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গলার যাত্রামহোৎসবাদির 
মূল ব্রহ্মবৈবর্তে ।৮1 

রাধাতত্ব বাঁ ব্রজগোপীতত্ব লইয়া বু আলোচন। হষটয়াছে। 
আমর! অবশ্য এই তত্বের মধ্যে কোনও কৃত্রিম মানুষী কল্পনার 


মে টিউন পিপি সপ 





০০০ 


“*-_-বাংলাসাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ডা: অদিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৮৭। 
1-বছিষ রচনাবলী, কৃষ্ণচণ্রত্র পু: 8৫৪, ৪৬৯-৭০। 





৩৮২ অমুতের পথে 


প্রীধান্ স্বীকার করি না। ধর্মীয় রহস্যাবাদ (005001518) তাহার 
নিজন্ব উদ্ধতর সত্যে নান! যুগপরিবেশে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ 
করে; কোনও সাধক, দার্শনিক, কবি তাহাকে রূপদান 
করেন মাত্র। এমনকি এই তত্ব বেদ-উপনিষদে কিঞ্চিং 
আভাফিত হইয়াছে কিনা তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
নয়, কারণ ইহা এক বিশেষপ্রকার মহাভাব-সত্য ৷ রাধাতত্তের 
পিছনে পূর্বববন্তী নান! সাধনার ধারাও সক্রিয় থাকিতে পারে।* 
কিন্তু আমাদের আলোচা প্রসঙ্গে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে 
“গুপ্ত পরবত্তী যুগ হইতে ভারতের রাষ্ট্রধর্ম ও তাহার স্থুদুঢ 
ভিত্তিরূপে ভারতের শ্ুসংহত, বীর্ধবান্‌ সমাজধর্মের আদর্শ যখন 
ক্ষীয়মান তধনই জাতীয় সত্বা যৌনকেন্দ্রিক সাহিতোর মধ্যে 
অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে এবং তাহা কৃষ্ণভক্তির 
মধ্য দিয়া এক অন্ভুতপূর্বব প্রেমরসের শ্রোতস্বতী স্থ্টি করে। 
ধর্মের দিক্‌ দিয়। এই নূতন ভাবপ্রবাহের সার্থকতা অবশ্য ছিল 
ও আছে, কিন্তু ইহাও একটী নিষ্ঠুর বেদনাদায়ক সত্য যে 
বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারতযুগের মহাভাবময় সমাজধর্স ও 
রাষট্রধ্মের ধবংসস্তূপের মধ্য দিয়া এই স্রোত প্রবাহিত। ইহারই 
পুন্বলক্ষণ আমর! পাইয়াছিলাম কালিদাসের যুগে। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়--'কেবল আনন্দদানকে উদ্দেশ্য করিয়া কাব্যরচন। 
স্কৃত সাহিত্যে কান্গিদাসে প্রথম দেখা গেল। . অথচ 
বিক্রমাদিত্যের সময় শক-হুণরূগী শক্রদের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব 


*-_-জ্রীরাধার ক্রমবিকাশ”, ভা: শশিভুষণ দাশগুপ্ত-্প্দর্টব্য | 


শাস্স ও সাহিতা ৩৮৩ 


একটা ছন্য চলিতেছিল *** "** রাজসভার শ্রোতার দেবতাদের 
বিপংপাতে উদাসীন। * এই জাতীয়-জীবনে সমাজ-রাষ্ট্রধর্নের 
অধোমুখী ধারা কালিদাস-পরবর্তী ভবভূতি-প্রমুখ কবিদের কাব্যের 
মধ) দিয়াও প্রবাহিত হইয়াছে। ভবভূতির করুণরসপ্রধান 
'উত্তররাম-চরিত” এবং শুঙ্গাররসপ্রধান 'মালতীমাধব” তাহার 
প্রমাণ। এরকম ভারতবর্ষে পূর্বে ঝেী দেখা যায় নাই। 
ভারতবাসীদের মধ্যেও সত্যকার মানুষী ভাল্লবাস! (4006 1056?) 
তাহার আধ্যাত্মিক ও জাগতিক (ইন্দ্রিয়জ) সৌন্দর্যে ও মাধুর্ষে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই 'মালতী-মাধব-এ। ভবভূতি অযথা বেদ- 
উপনিষদ্‌-সাংখ্য-যোগের কথাও তাহার নাটকে অবতারণ। করিতে 
চাহেন নাই। ভারতীয় সমাজ-মনস্তত্বে লৌকিক (৪5০91৪1) 
ভাবের অগ্রগতি এখানে স্ুচিত হয় । আরও কিছু পরে 
ভট্টনারায়ণের বীররসপ্রধান “বেণীসংহার” নাটকে হালুক। কথা 
(দ্রৌপদী, যুধিষ্টির ও ভীমের কথোপকথনে) ভারতীয় সংস্কৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধালু পাশ্চাত্য মনীষীর নিকটেও বিসদৃশ ঠেকিয়াছে। 
মহাভারতের গান্তীর্ধ-শক্তি সেখানে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রও 
রামায়ণের রামচন্দ্রের সহিত ভবভূতির রামচন্দ্রের পার্থকা দেখাইয়। 
ভারতের জাতীয় জীবনে মনুষ্যত্ব-শৌধের আদর্শ মান হওয়ারই 
ইঙ্গিত করিয়াছেন । ] 


পর সর জজ পা আপ শপ পপ কা শন শত ০ শশী 77 


*_ প্রাচীন সাহিত্য বীনতনাবনী পঞ্চম খণ্ড, পু: ৫৩৯ । 


1৮4 15605 ০01 100180 1110181001৩, ৬০] 1], 1৮. আ100510112 
1100: 263-64, 267 দ্রষ্টবা। 
+--উত্তঙ্স চরিত, বঞ্চিম রচনাবলী পৃ: ১৬৩-৬৬ | 


৩৮৪ অমুতের পথে 


মধ্যযুগের উচ্চস্তরের সমাজ ও সাহিত্য ছাড়া সাধারণ 
স্তরের সমাজ ও সাহিত্যের কিছু মালোচনাও মামাদের প্রনতিপাগ্য 
বিষয়ে কতকট। আলোকপাত করিবে । অষ্টম হইতে একাদশ 
শতাব্দী পধ্যন্ত যদি আমরা বৌদ্ধ দোহা ও চধ্যাগীতির যুগ বলিয়া 
ধরি তবে সেই সময় সমাজধর্ম ও প্রাচীন রাষ্ট্রধর্ম যে চরম 
বিপর্যস্ত তাহার সন্দেহ নাই । 'ব্রাহ্মণ্য্ধর্ম তখন নানা প্রাগহীন 
শু আচারে ও শাস্ত্রীয় পারণ্ডিত্যে পধ্যবসিত, চারিদিকে অর্থহীন 
অক্ষম বিধিনিষেধের বেড়াজাল দিয়া মরণোনুখ সমাজধর্মকে 
বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা, অপর দিকে বৌদ্ধধর্মেও মহাযান-পন্থার 
তান্ত্রিক রূপায়ণে ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানে চরম বিভ্রান্তি । অন্যান্য 
প্রাচীন ধর্মমতের সাধনা সন্বন্ধেও কতকটা সেই একই কথা। 
সমাজের উচ্চস্তরে অবশ নায়াবাদী বেদান্ত এবং তাহার প্রতি- 
ক্রিয়ায় নান! ভক্তিবাদী বেদাস্ত ক্রমশঃ দেখা দিলেও ভাঙ্গিয়-পড়া 
সমাজের বক্ষে প্রাচীন স্মাজ-রাষ্ধর্মের অন্ুকৃতি প্রাণহীণ বলিয়া 
অনুভূত হইতেছিল । বৌদ্ধ দোহ1 ও চর্য্যাগীতিগুলির মধো 
আমরা স্বভাবতঃই এক নূতন শুন্তমার্গা ভাব সাধনার প্রতাক্ষ 
অনুভূতির প্রাণম্পর্ণ দেখিতে পাই | এগুলির মধ্যে 'প্রাচ'ন 
সমাজধর্মকে পাশ কাটাইয়া দেহ-সাধনায় এক মতীন্দ্রিয় অনুভূতি 
আনন্দের সন্ধান আমরা পাই | প্রাচীন সমাক্ঞধর্মের গুরু-শুআাধার 


প্রাধান্য স্বভাবতঃই এযুগে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন গুরুবাদে 
রূপান্তরিত হইল। কিন্তু আমাদের বক্তব্য বিষয়ের দিক দিয়া 
যাহা বিম্যে লক্ষ্যণীয় তাহা এই যে এযুগের ধর্মসাধনার বিকাশে 


শাস্স ও সাহিতভা ৬৮৫ 


প্রাচীন সংযম-সাধনার ধারা অব্যাহত থাকিয়া যায়। এযুগের 
এই সাধন! (বৌদ্ধ এবং নাথপন্থীদের ন্যায়) কিছুটা শন্যবাদী ও 
কিছুটা তন্ত্রবাদী হইলেও নাভী-চক্রসাধনা ও মনোজয়ের মুল 
সাধনায় প্রাচীন যোগমার্গকেই ধরিয়া! ছিল, যাহাকে ডাঃ স্থারেন্্র- 
নাথ দাশগুপ্ত সর্ববযুগের 'হিন্দুঃ-ভারতীয় সাধনার সাধারণ ভূমি 
বলিয়াছেন (পৃঃ ২৮৩)। এই ফোগমার্গী সাধনার মূল কথা রিপু- 
দমন ও ইন্দ্িয-সংঘম। বিখ্যাত সাহিতা+সমালোচক ডাঃ সুকুমার 
সেন বলেন__ “সমস্ত চর্যাগীতির মধ্যে একটি বাহা লক্ষণ 


প্রধান ভাবে বিদ্যমান। এটী হইতেছে ক্ূপক উপচারের সাহায্যে 
অধ্যাত্ম অনুভূতির বর্ণনা ও অধ্যাত্ম সাধনার পথনির্দেশ । এই 


জন্যই গানগুলির নাম হইয়াছিল চর্যাগীতি । ...... চর্য্যাকবি- 
সাধকদের এই যে অদয়দৃষ্টি১ উহা গীতোক্ত যোগপুষ্ঠি, 
যে যোগ হইতেছে সমতা (সমত্বং যোগ উচাতে)। এই 
যোগী ভবসংসারকে মানিয়া লয়, কিন্তু তাহাতে বদ্ধ হয় না। 
রি হঠযোগের প্রক্রিয়া, বিশেষ করিয়া শ্বাসের ক্রিয়া_ 
প্রাণাযাম চর্যাগীতি-নিদ্দিষ্ট সাধনার একটা বড় অঙ্গ ছিল। ....** 
সরহ দোহায় লিখিয়াছেন-__ চিন্ত-নিরোধের দ্বারা অনিমেষ- 
লোচন হইয়! শ্রীগুরুর বোধে পবন নিরুদ্ধ হয় । সেই পবন যদি 
নিশ্চলভাবে বহে তবে কি যোগী কালগত হয়? .*. চধাগীতিতে 
সরহ এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন *-. জন্ম যেমন মবণও 
তেমনি । .** সকলই নিরম্তুর বুদ্ধ... ইহাই পরম প্রাপ্তি 1% 


*-স্চর্ধ্যাগীতি-কবিদের ধর্শামত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ('ভারত-সংস্কৃতি' গ্রন্থ, অমিয়কৃমার 
মজ্মদার পন্পাদিত) ? 


৩৮৩৬ অমুতের পথে 


ডাঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্তও বলিয়াছেন-__“দেহকে যন্ত্ররপে অবলম্বন 
করিয়৷ সহজানন্দরূপ পরমসতাকে দেহের মধ্যেই অনুভব করিতে 
হয়, এই সতাকেই সাধনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ-_ 
তথা বৌদ্ধ সহজিয়াগণ দেহের মধ্যে কতকগুলি চক্র বা পদ্মের 
কল্পনা করিয়াছেন *- এই সহজানন্দের সাধনা "** বা এই অ্য়- 
বোধিচিত্তের সাধনার কথা ছড়াইয়া আছে বন্থু চর্য্যাপদের মধ্যে । 
প্রথম পদেই বলা হইয়াছে চঞ্চলচিত্তকে নি:ম্বভাবীকৃত করিতে 
হইবে মহান্থখের মধ্যে তাহাকে বিলীন করিয়া” 1* পরবর্তীকালে 
বাউল-সহজিয়াগণের ভাবসাধনা বা রসসাধনার মধোও এই জাতীয় 
কঠিন, কঠোর প্রাণ-সংঘমনের কথা বিশেষভাবে আলোচিত 
হইয়াছে, অধাপক উপেন্দ্রনাথ ভটাচার্যের “বাংলার বাউল বা 
বাউলগান' গ্রন্থে । 

প্রসঙ্গক্রমে, চর্যাগীতির মধ্যে যে যৌনসাধনার ইঙ্গিত 
কোথাও কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় সেখানে নিম্নজাতীয়া ডোস্ী, 
মতঙ্গী, শবরী ইত্যাদির কথা পাওয়া! যায়। শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 
বলেন “অস্পর্শ” বলিয়াই এই অস্পশ্ঠাদের কথা সাধনার রূপক 
হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । প্রশ্নাটী তান্ত্রিক নারী-সাধনার অন্তুভূক্তি, 
স্থতরাং এখানে ভাহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভুর নয়। তবে মধা- 
যুগীয় কোনও কোনও “গ্রন্থে'-যে নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকদের বিভিন্ন 
তীর্থস্থানের সহিত তুলন। করা হঈটয়াছে ইহা! লক্ষণীয় | জিনিষটি 
বিসদৃশ কিন্তু তন্্রসাধনার ছায়! ইহাতে সুস্পষ্ট । সেযুগের সমাজ- 


পপ 


*-বৌদ্গধর্ম ও চর্যাগীতি' পূ. ৯৮৯৯ । 


শাস্স ও সাহিত্য ৩৮৭ 


ধর্ম*অস্বীকারী এই-সব সাধনায় এক বিকৃত সামাবোধের গুচেষ্টা 
ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে কিনা বল যায় না। তবেমান্র 
ইহাই বলা যায় যে “সহজিয়া” ইত্যাদি সাধনায় নিয়তর সমাজস্তরে 
যে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা আমর! পূর্বেন অংলোচনা করিয়াছি 
(পৃঃ ৩০৪-৬), এ ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজা হওয়া যুক্তিসঙ্গত । 


আরও পরবন্তী কালের অর্থাৎ পণ্চদশ-ষোডশ শতাব্দীর 
ভারতবধে যে আব এক-প্রকার উচ্চতর “মাননতাবাদী' ধর্মান্দোলন 
সমাজে দেখ! দেয় তাহার মধো ইস্লামের সহিত সামগ্সা বিধানের 
মহত প্রচেষ্টা ছিল একথা আমর পূনেনি উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ১০৫)। 
এই ধর্মঈও স্বভাবতঃই £হিন্দু'-সমাজধর্্ের বাহক মাচার- 
নিয়ম-বিধিব্যবস্থাকে অন্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী 
সমস্ত ধর্মের প্রতিই ইহা! পোষণ করিত। ইহার মধো ভারতীয় 
সমাজধর্মের প্রতি বিরোধিতাই প্রধান কথা ছিল না, ঈশ্বরভক্কি- 
মুলক মনুষ্যত্বের সাধনাই ছিল বড় কথা । কিন্তু এই একেশ্বর- 
বাদী ভক্তিসাধন ছিল ভারতীয় ধর্মেরই এক নূতন সংস্করণ । 
এজন্য ভারতের শাশ্বত সংযম-সাধনার ধারা এখানে অব্যাহত 
ছিল। আমরা গুরু নানকের ধর্মে একের উপাসনা! ও "$-কার 
সনামের উপাসনার সহিত সত-আচার বা চরিত্রসাধনার 
গুরুত্বের কথা পুণের উল্লেখ করিয়াছি ( পুঃ ১৯৫ )। কবীর- 
প্রমুখ এই যুগের ভক্তিবাদী “সন্ত' সাধকদের সন্বন্ধেও একটি 
মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ ও প্রচার করা হইয়া থাকে যে 
হারা ভারতীয় সাধনার ধারাকে অস্বীকার করিয়া এক নূতন 


৬৮৮ অমৃতের পথে 


ঈশ্বর প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু এই নৃতন ধর্ম- 
মতবাদ প্রচারের পিছনে ভারতীয় সমাজধর্ম্ম-বিরোধিভা 
বড় প্রশ্ন ছিল না । ভগবান্‌ বুদ্ধের ধর্ম্মমতবাদ সম্বন্ধেও অন্ু- 
রূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রসঙ্গে ডাঃ রাধাকুমুদ মুখাজীঁ লিখিয়াছেন__ 
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10170 01: 11)00 1913 301610)5. “অর্থাৎ ইহা! অনেক সময় মান 
করা হইয়াছে যে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণবিভাগের বিরদ্ধে 
বিদ্রোহের ভাব হইতে উদ্ভূত হয়। এইরূপ ধারণার অর্থ বৌদ্ধ- 
ধর্মের মূল উদ্দেশ্টকেই সম্পূর্ণ ভূল বুঝা । যদিও বুদ্ধ কেবল- 
মাত্র জন্মগত ব্রাহ্মণ্যের উপর আক্রমণ চালাইতেন এবং ধর্ম 
সাধনাগত ব্রাহ্মণের উপর জোর দিতেন, তথাপি সনীজ-সংস্কারক 
হওয়ার ইচ্ছা! তাহার মনে বা তাহার কর্মমপদ্ধতিতে কখনও স্থান 
পায় নাই ।'* বৌদ্বধর্সে প্রকৃত ব্রাহ্ষণাসাধনার মুল সম্থান্ধ 
আমরা ইতিপৃরের আলোচনা! করিয়াছি । (পৃঃ ২৮৪) ।  কবীর- 


গা. /১10161711110198111501008101017, 7: 391 


শান্তর ও সাহিত্য ১৮৯, 


প্রমুখ “সন্ত গুরুদের সম্বন্ধোও ইহ! কতকট। প্রযোজা। ভারতের 
রাষ্টরধর্ম্মের বিপধয়ে এবং সমাজধর্মের অধঃপতনে এইরূপ ব্ক্তি- 
স্বাতন্ত্রাবাদী ধর্মসাধনার আরও বশী প্রয়োজন তখন হইয়াছিল 
এবং আজ পধ্যন্ত নানাভাবে তাহার প্রযোজন স্বাভাবিক ভাবেই 
দেখ! দিয়াছে । কিন্তু ইহার অর্থ প্রাচীন সমাজধর্ম্মকে উৎখাত 
করা অথবা শাশ্বত সাধনার ধারাকে স্বীকার কর! নহে। 
ইহাদের সাধনা-সম্বন্ধে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের আলোচনায় 
নানান্থত্রে প্রাচীন চিত্তবৃত্বি-সংযমের কঠোরতার কথাই আসিয়া 
গিয়াছে । 1 বস্তুত মধ্যযুগে এই তথাকথিত “মানবতাবাদী? 
ও “ভাববাদী” সাধকগণ মূলে রিপু-ইন্দ্িয়ঞ্ংযমেব সনাতন যোগ- 
সাধনার উপরও প্রতিষ্টিত ভিলেন। অধাপক উ/পন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্যের আলোচন! এ বিষয়েও কিছু আলোকপাত করিতে 
পারে। 

প্রসঙ্গক্রমে ইহ বলা গ্রয়োজন যে ভারতে সত্যকার 
মানবতাবাদী মহাসমন্বয় ও মহামিলন ঘটাইতে গেলে ভারতের 
প্রাচীন হিন্দুধর্মের সমাজ-সংস্কৃতি-সাধনাকে বাদ দিয়া তাহ 
সম্ভব নয়। অবশ্যা ইহার জন্ত এই প্রাচীন সমাজ-সংস্কৃতি- 
সাধনাকে এ যুগের ভাবে অনেকখানিই সংস্কৃত-সংগঠিত হষ্টতে 
হইবে। 

ইহা! এতিহাসিক সত্য যে মহাত্মা কবীরের গুরু রামানন্দ 


1 'ভারতের সংস্কৃতি', পৃ. ৩৬, ৩৭, 8০, ৪১, ৪২, ৭১1 
1 'বাংলার নাউল ও বাউল গং", পূ: ৯৮০৯৯. ৫১৮ । 





৩৯৬ অমূতের পথে 


স্বয়ং বৈদিক এঁতিহা এবং প্রাচীন বর্ণাশ্রমের মহিমাকে একেবারে 
অন্বীকার করেন নাই, তিনি ইহাকে যুগোপযোগীভাবৰে অনেকখানি 
উদ্বার করিয়াছিলেন মাত্র। ভাবীযুগের সংস্কার-সংগঠনে এই 
উদারতা আমাদের অবশ্রাই গ্রহণ করিতে হইবে । পরবর্তীকালে 
গ্রীচৈতন্তের ধন্মে৪ বর্ণাশ্রমসাধন! শম্বীকৃত হইয়াছিল কিন্ু 


প্রাচীন সমাজধন্মের মহিমা একেবারে অন্ীকৃত হয় নাই, তাহা 
উদার-ভাবাপন্ন হইয়াছিল মাত্র । শ্রীশ্রীচেতনাচরিতামুতেও 


স্থানে স্থানে প্রাচীন সমান্ধর্মের স্মৃতির প্রতি সামাজিক হান্ুগত্য 
প্রদশিত হইয়াছে । * গুরু রামানন্দের মত মহাত্মা কবীরও 
রামচন্দ্রকেই অদ্বিতীয় পরমাত্বারপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
আবার এই যুগে রামায়ণ-মহাভারতের চিরন্তন মহাজীবনের 
এঁতিহা যে জনমানসে কতখানি সক্রিয় ছিল তাহার নিদর্শনের ৫ 
অভাব হয় না। ইহার অব্যবহিত পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে 
মহাত্মা তুলসীদাস এক অভূতপূর্ব উৎসান্তে উত্তরভারতের কোটা- 
কোটী “হিন্দুঃ জনসাধারণের মধ্যে রামচন্দ্রের উপাসনার যে 
ঢেউ তুলিলেন তাহা তক্তিরসাশ্রিত হইলেও প্রাচীন শারতের 
সমাজধর্্ম ও রাষ্ট্রধন্ম্মের সুমহান আদর্ণের প্রতি গভীর আন্মগত্য 
ইহা নিঃসন্দেহ। মহাত্মা তুলসাদাস সঙ্ন্ধে ডাঃ স্শীতিকূনাব 
চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি এইরূপ-- "ভুলসীদাস হ'চ্ছেন ভারতের 
সবচেয়ে বড় জনপ্রিয় কবি | --*-* প্রাচীন ভারতের আধ্যা- 
ত্বিক চিন্তা আর আদর্শকে তুলসী মধাযুগের ভক্তিরসে সিক্ত 


লেস 





পাপ ৯ নাস এ এ- এ 


* শ্রীপ্রীচৈতন্যচরিতামুত, মধালীলা 81৮৩, ; ১৩1৩৮ ; অস্ত্যলীল। ৬।২৬। 


শান ও সাহিত্য ৩৯১ 


করে আমাদের দিয়েছ্টেন।? প্রাচীন ভারতের সমাজ-ধর্ম ও 
সংস্কৃতির ধারাকে সে-যুগের ধর্ম-বিশৃঙ্খলার নামে অস্বীকার করিবার 
এমন কি লোপ করিবার যে প্রবণতা দেখা দিয়াছিল তাহাকে 
কেমনভাবে তুলসীদাস প্রতিহত করিয়াছিলেন সে-কথাও শ্রীযুক্ত 
চট্টোপাধায় আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।* 


বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিবার পু্েদ প্রাচীন এতিহাকে 
অস্বীকার করার বিরদ্ধে স্বয়ং রবীন্দরনীথ যে মনোভাব ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহা! অনুধাবন-যোগায | ' তিনি বলিয়াছেন__ 
“...*..আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাচীন ভায়তের যে আদর্শ ছিল 
তাহা ক্ষণভদ্কুর নহে'*****ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আাদশের মধ্যেও 
একট! চিরন্তন এবং একটা সাময়িক অংশ মাছে 1:৮৮ ভাবত- 
বর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমর] বরণ করিয়া লই তবে 
আমরা ভারতবাঁয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নান! অবস্থার 
উপযোগী করিতে পারিব।* পুনশ্চ - 'মতীতকে “লাপ করিয়া 
দিই এমন সাধাই আমার নাই . ...কেহ কেহ এ সম্বন্ধে এইরূপ 
তর্ক করেন যে, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলে মুসলমানের সঙ্গে 
আমার যোগ অস্বীকার করা হয়, তাহাতে উদাযের ব্যাঘাত 
ঘটিয়া থাকে । হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, 
তবে আমি হিন্দু নই বলিয়! সেই বিরেধ মিটাইলার ইচ্ছা! করাটা 
অত্যন্ত মহঞ্জ পরামর্শ বলিয়া শোনায় কিন্তু তাহা সাতা পরামশ 
নহে । এই জন্যই সে পরামর্শে সতাফল পাওয়া ঘায়, না। কারণ 


১৪০ ৩০৮ ০৪৫ সত 8 জর সস 


*্ভারত-সংস্কৃতি, সুনীতিকূমার চটোপাধ্যায়, পৃ: ১৩৫-ন২ 


৩৯২ অমুতের পথে 


আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা যেমন 
তেমনই থাকিয়! যায় *****. আমর! যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি 
তাস! বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্ুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে 
আনর! হিন্দুর চিন্ত। দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়! 
গ্রহণ করিয়াছি । **** যে আপনাকে পর করে সে পরকে 
আপনার করে না, ঘে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই 
বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথা গ্রহণ করিতে আসে না, নিজের 
পদরক্ষাব স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট 
ক্ষেত্রকে অধিকার কর! যায় একথা কখনোই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে 
না।» মানবতাবাদী বিশ্বধর্কে সমর্থন কর! সত্বেও তাহার 
কথ!_-কিন্ত বিশ্বের সামগ্রী তে৷ কাল্পনিক আকাশ-কুম্থুমের 
মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না! *..*-তাহার তো৷ বিশেষ নামরূপ 
আছে। এই বিশেষ নামরূপ? কোনও মতবাদী (9০082078016) 
ধর্ম নহে, ইহা! ভারতের প্রাচীন মনুয্যত্ব-গঠনের সাধনা । “হিন্ছু 
বলিতে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জাতিকেই বুঝিয়াছেন এবং দে 
জাতির মধ্যে মন্ুযাত্ব-সাধনার ভিনিতে সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ই 
মিলিত-ভাবে থাকিতে পারে, একথাও তিনি বলিয়াছেন। 
প্রাচীন ভারতীয় সমাঞ্জধর্মের পরবর্তী গোৌড়ামিকে অন্বীকার 
করিলেও তাহার মূল মানবধমী সমাজ-সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ 
অকুষ্টিত শ্রদ্ধ! নিবেদন করিয়াছেন ।* 





*সস্রবীন্র রচনাবলী ( জন্মশতবাধিক সংক্করণ ), ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ১৩৪-০০, 
১৬৬-৭৯. ১৭২ ডরষ্টব্য। 


শান্স ও সাহিতা ৩৯৩ 


ইছার পর আমর! বাংল! দেশে আধুনিক বাংল সাহিতোর 
প্রথম যুগে আসিয়া সার্ধসহআ্রাধিক বৎসরের সমাজধর্মচযুত ও 
রাষ্ট্ধ্মহীন জাতির জীবনে আরও নানা উদ্দাম বিভ্রান্তি ও 
নির্লজ্জ ধৌনমানসিকতার লক্ষণ দেখিতে পাই । এই কুচিবিকার 
সম্বন্ধে ভারতীয়-সংস্কৃতিদরদী বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক 
ভ্ীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু মত উদধ ত করিতেছি। 


_-'অষ্টাদশ শতকের াঝামাি ( বৈষ্বপদাবলীরচনা- 
যুগের ) প্রাণপ্রবাহে ভাটা পড়িতে লাগিল ও র্ুচিবিকারচিহ্ন 
প্রকট হইয়! উঠিল । ......কাবো ভক্তি ক্টীণ আবরণের মধ 
কামকলাবিলাস প্রধান হইয়! দেখা দিল। বব ভক্তিবাদ আাতহীন 
হইয়া কতকগুলি কুৎসিত সমাজবিরোধী আচরণের বন্ধ পন্থিল জলা- 
শয়ে পর্যবসিত হইল । শাক্তধর্মে মাতৃপুঞ্ার নৃতন আবেগ 
স্চুরিত হইলেও ইহা ইন্দ্রিয়াসক্ত সমাজের মানস প্রতিকুলতার 
বিরুদ্ধে বেশীদিন জীবনীশক্তি শন্গুপ্জ রাখিতে পারিল না। 
ষে রামপ্রসাদ এই মাতৃমন্ত্রের প্রধান উদগাত। তিনিই মাবার 
বিদ্ধান্ুন্দরের অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ আখানধারার অন্যতম বাহক । 
টিটি তা ছাড়া, বাংলা কাবো ও জীবনে এই প্রথম নাগরিকত'র 
কৃত্রিম হষ্ট রুচির প্রকাশ ঘটিল। কৃষ্ণনগর রাজসভার কবি 
ভারতচন্দ্র .... চুল হাব-ভাব-ভঙ্গীতে, বঙ্কিম কটাক্ষে, 
পরবৃত্তি-উদ্রেককারী ঈঙ্িত-সন্হেতের সুষ্ঠু সমাবেশে এই বিলাস- 


'কলাচাতুর্ধকে সারম্বত মন্দিরবেদীতে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ....., 
রাঞ্জসভার সম্ভান্ত পরিবেশে প্রতিভাবান কবির কণ্ঠে, যে 


৩৯৪ মৃতের পথে 


চিত্তবিমকারী মোহময় সুর ধ্বনিত হইতেছিল ভাহারই নানা 


বিকৃত রূপ ... শালীনতাহীন অনুকরণ হাটে-মাঠে, দেশব্যাগী 
গ্রাম্য আসরে প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল? | * 


ইহার পর আমরা আধুনিক যুগের দ্বিতীয় স্তরে, অর্থাৎ 
-__ইংরাজী আমলের প্রারস্তিক প্রান্তসীমায় পৌছিলাম। ইহার 
প্রথম ফল হইয়াছিল রুচিবিভ্রান্তিকে আরও ঘনীভূত করা। 
.. যখন আমরা দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত কামরসায়ন সেবনে 
নেশাবিষ্ট হইয়া! পড়িয়াছি, তখন তাহার উপর উগ্র বিলাতী 
মদিরা পান যে আমাদের ভারসাম্য ও সঙ্গতিবোধকে আরও 
বিচলত করিবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? যে 
উচ্ছৃঙ্থলতা ও উদ্দাম ভোগলালস! প্রাচীন সমাজে রূুপকের 
আশ্রয়ে ও ধর্ন-সাধনার ছদ্মবেশে নিজ কুষ্টিত প্রকাশের উপায় 
খু'জিতেছিল, তাহ! ইংরেজী শিক্ষার উত্তেজনায়, তথাকথিত 
কুন'স্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাস্তিকতায় জারও নগ্ন, 
বেপরোয়াভাবে আত্মপ্রকাশ করিল ।? ইহার পর সহসা 
বিদেশী-বাণিজোর সংযোগশ্ত্রে 'দেশী মুত্স্বদ্দি ও বেনিয়া-দালাল' 
স্থট হইল এবং তারপর ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে "দ্বিতীয় ফল 
দাড়াইল 'বাবৃ-সন্প্রনায়। কর্সিকাতার অনেক অভিজাত পরিবারে 
প্রথম পুরুষের বাণিক্জাসহায়ক দালাল দ্বিতীয় পুরুষে সংস্কৃতিব্বংসী 
আল্লালের ঘরের ছুলালে পরিণত হইল । এই বেনিয়া-বাবুর 


প্রাসাদের বৈঠকখানায় কবিগান, তর্জা-খেউর, আখড়াই--হাফ- 
আখডাই, বিষ্যান্ুন্দর-জাতীয় যাত্রা-গ'ন । পোষা বিড়ালের বিবাহ ও 


০ "রর রাস 





*-_-'সহিতা ও সংস্কৃতির তীর্থসজয়ে', প্ীতীকমার বলে বঙ্যোপাধ্যায় পৃ: ৪৬৮-৬৯। 


শাস্গ ও সাহিতা ৩৯৫ 


বুলবুলির লড়াই, সুরা-সঙ্গীতের আ্রোত, নর্তকীর মুপুর-নিকণ ও 
মদমত্তক্ঠোখিত চীংকার-কোলাহলের স্থায়ী আসর প্রতিষ্ঠিত 
হইল |% 

এই স্তরে আসিয়া আমরা! এক নূতন কৃত্রিম ও বিকৃত 
সমাজন্জীবন ও জাতীয়-জীবনের প্রাণস্পন্দন অনুভব করিলাম । 

আরও পরবস্ভী ইংরাজ.আমলে আসিয়া আমর! যে 
বাংল! সাহিত্যের পরিচয় পাই তাহ] উক্ত-বিদন্ধ সমালোচকের মতে 
এইরূপ-_-'অবশ্য এই যুগেই শ্বরুচির নৃতন আঁদর্শ রামমোহন রায়, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দন্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
নীতিবোধপূর্ণ রচনা! ও জনকগ্যাণমূলক সমাজচেতনার মধা দিয়া 
ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে । বঙ্কিমচন্দ্র রচনায় এই 
রুচিবোধ দৃঢ়তর হইল ও রবীন্দ্রনাথ আসিয় ইহা! এক আদর্শলোকের 
শ্রী ও স্থৃষমামণ্ডিত হইয়া উঠিল।+ 

পাঠক লক্ষ্য করিবেন ভারতের প্রাচীন সমাজ-সংস্কৃতির 
শাশ্বত সাধনা-ধারা এতখানি চরম অধপতনের যুগের প্রান্তে 
আসিয়াও আবার উষর-ভূমিতে নুতন তৃণের মত মাথা তুজিতেছে | 
কিন্তু ইহা ঠিক্‌ সেই প্রাচীন সমাজধর্ম নহে, তাহার এক নৃতন রূপ। 
পাশ্চাতোর জীবন্ত সমাজ-রাষ্ট্রবাদী সভাতার ধাক্কা খাইয়া মৃতিকল্প 
ভারত-সমাজ এক নূতন গতিপথ ও গতিবেগ লাভ করিতেছে । 
কিন্ত ইহারই মধ্যে সে তাহার প্রাচীন মানবীয় আদর্শকে রূপায়িত 





*-সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্ঘঙ্গ মে”) প্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ: ৪৬৯-৭০ | 
এ পৃ: ১৭১। 


৯১ অমুতের পথে 


করিতে চাহিতেছে। এই অবস্থার কথা আমর! অগ্য দৃষ্টিকোণ 
হইতেও ইতিপূর্বেব আলোচন! করিয়াছি (পৃঃ ৩১২-১৩)। 


তারপর আমরা আধুনিকতব বাংলা সাহিত্যের যুগে 
উপস্থিত। ইউরোপীয় সাহিতোর নকলে এই সাহিত্য প্রধানত: 
বুদ্ধিজীবী (100611600051) ও অভিজাত (৪9115001800) 
সম্প্রদায়ের সাহিতা । শিক্ষিত মধ্যবিত্র-সমাজই এই সাহিতোোর 
ধারক-বাহক। এক অধিকতর কুত্রিম নূতন জীবনধারা এই মধ্যবিত্ত 
সমাজের বক্ষে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল । 


এখন হইতে সাহিত্যের সহিত শাশ্বত সমাজ-জীবনের 
সম্পর্ক বাহাতঃ ছিন্ন হইল । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এযুগে পাশ্চাত্যের 
সাহিত্য-ধারাকে স্বীকার করিলেন। তাহার পূর্বতন ভারতীয় 
আদর্শবাদ এখন ইটউরোগীয় মননশীলতার নীচে চাপা পড়িয়া গেল। 
শরৎচন্দ্র এই সাহিত্যের শ্রোত আরও খরবেগ-সম্পন্ন করিলেন 
তাহার “দরদী? সাহিত্যের মধা দিয়া । পশ্চিমের প্রভাবে শিক্ষিত 
সমাজ সহসা আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিযা এক নূতন সঙন্কীর্ণতা-মুক্ত 
ভীবনের সন্ধান করিতে লাগিল । সমাজ ও সাহিত্োর অন্যতম 
প্রধান উপজীব্য নরনারীর প্রেমসম্পর্ক এক নূতন 'মুক্ত; দৃষ্টিতে 
দেখা হইতে লাগিল । “চোখের বালি হইতে “চরিত্রহীন” পর্যস্ত 
শিক্ষিত সমাজের বক্ষে এক নূতন কাম (প্রেম)-ভাবনার আগুন 
স্বলিল। বিধবা, নিধ্যাতিতা, পরিতাক্তা, ইত্যাদির যৌন-জীবনের 
তথ! গ্রেমতৃষ্ণার কাহিনী সহানুভূতির সহিত উদ্ঘাটিত হইতে 
লাগিল। নারীর সংঘম-শালীনতার পরিবর্থে স্বাধীন বাক্তিত্বই 


শান্স ও সাহিত্য $৯৭ 


প্রশংসিত হইল । আধুনিক কবি-সাহিত্যিকের! দ্রুত ধাপে ধাপে 
আগাইয়া যাইতে লাগিলেন । কাম-সংযমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
দেখা দিল, নিছক রিরংসা-বৃত্তির নগ্রমূত্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল । 
সংযম-ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে বিদ্রপও করা হইতে লাগিল। পতিত! 
নারীদের মধ্যে মহত্বের সন্ধান চলিতে লাগিল । উদ্দাম দেহবুত্তির 
উচ্ছৃসিত স্তব গাওয়। হইতে লাগিল । 


অতি-আধুনিকের দল আরও আগাইয়৷ চলিলেন। ক্রয়েডের 
কামতন্বই হইল সাহিত্যের দিগদর্শন। এই চরম বিলাতী-বি্রবের 
যুগে রবীন্দ্রনাথকেও অতি আধুনিক সাহিজ্কে কঠোর সমালোচন! 
করিতে হইল। কিন্তু স্রোত তাহাতে থাগ্রিল না। ইহার সহিত 
আসিয়৷ যুক্ত হইল পাশ্চাত্য কমিউনিজম। নিপীড়িত বুভূক্ষুর 
হাহাকারের মধ্যেও সাহিত্য এক বিজ্রোহ-ভাবুকতার উপাদান 
খু'জিয়া পাইল । অপর দিকে নৈরাশ্য ও আত্মগ্রানি নানাভাবে 
মানব-সভ্যতার ব্যর্থতার স্বরে স্থুর মিলাইল। ইউরোপীয় সমাজ ও 
সাহিত্যের সহিত একাত্ম হইয়া ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্য এক 
কৃত্রিম বিশ্বজনীনতার শ্রোতে ভাসিতে লাগিল । ইহাই প্রধানত: 
বর্তমান ভারত ও বর্তমান বাংল! এবং বর্তমান বাংলা সাহিত্য । 


এই সাহিত্য যে কৃত্রিম জাতীয় জীবনের স্বানাবিক প্রকাশ 
এবিষয়ে সন্দেহ নাই । ম্থৃতরাং সাহিত্য হিমাবে ইহাকে দোষ 
দেওয়া যায় না। কিন্তু এই সাহিতে)র ভ্রান্তি অবশ্যই আধুনিক 
সমাজ-জীবনের ভান্তির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। এই ভ্রান্তিটি 
হইতেছে সম্পূর্ণ আত্মবিস্থৃত জাতির 'পরধর্মে দীক্ষিত জীবন । 


৩৯৮ অমূতের পথে 

ভারতের সমাজ ও সাহিত্য সহম্রাধিক বৎসরে নিজ সমাজ-ধর্ম ও 
রাষ্ট্রধর্ম হারাইয়া যে জড়তায় অধঃপতিত হইয়াছিল তাহার 
শেষ প্রান্তে আসিয়! নৃতনযুগের ভাবধারাকে নিজন্ব আদর্শে গ্রহণ 
করিবার সামর্থ্য তাহার নগ্যে ছিল না। হয়ত তাহার সময়ও 
আসে নাই। স্থৃতরাং কৃত্রিম প্রাণম্পন্দনে স্পন্দিত হইলেও 
নব-জ্ীবনেব এক সম্তাবনা তাহার মধ্যে দেখা দিল। এই দৃষ্টিতে 
দেখিলে এ-যুগের সমাজ-সাহিতাকে শাশ্বত ভারতের ভাবী- 
মহাজাগরণের প্রসূতি বলিয়াই ধর যাইতে পারে । কিন্তু তাহা 
সত্বেও ভ্রান্তি ত্রান্তিই, এবং সাময়িক পরিবর্তন-যুগের প্রয়োজনকে 
চিরস্থায়ী করিবার ছুরাকাজক্ষা হইতে বুদ্ধিকে মুক্ত রাখিবার জন্য 
্রান্তিকে ভ্রান্তি বলিয়া জান! প্রয়োজন । এই ভ্রান্তি ইতিপূর্ব্বেই 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ছারা নির্দেশিত হইয়াছে। 
বথা_“আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ইউরোপেরই মনের 
প্রাণের একটা বিপর্যয়ের ফলে, ইউরোপের চেতনার-ধারার সহিত 
তাহার রহিয়াছে জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । আমাদের দেশের 
চেতনায় যে সকল জিজ্ঞাসা! সজীব সার্থক হইয়া দেখা দেয় নাই 
--এখনও তাহারা অনেকখানি আমাদের খোস-খয়ালের কথা, 
জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলদ্ধি হইতে 
তাহারা উঠিয়া ধাড়ায় নাই। তাই দেখি আমাদের মধ্যে 
অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া 
উঠিয়াছে, একটা ঢঙে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে।* স্বয়ং 


*-আধুনিকত সাহিত্য? শ্রীনলিনীকাস্ত গুপ্ত ; শ্রীসুকূমার সেন লিখিত-্” বাংলা 
সাহিতোর ইন্ডতিহাস' চতুর্থ খে উদ্ধত, পু ২৫৩। 


শান ও সাহিত্য ৩৯৯ 


রষীক্রনাথও সাবধান-বাদী উচ্চারণ করিয়াছেন-_“আমাদের দেশের 
লেখকদের একটা বিপদ আছে। ইউরোগীয় সাহিত্যের একটা 
বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা 
মত্যন্ত বেশি অভিভূত হই । ****** আজকের হাটে যা-নিয়ে 
কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কালই ত৷ আবর্জনা-কুণ্ডে স্থান পায়। 
অথচ আমর! "." সেটাকে কাল্চারের লক্ষণ বলে মানি। "** 
সকল দেশের সাহিত্যেই জীবন-্ধর্ন আছে, এই জন্যে মাঝে মাঝে 
:ম-সাহিতো অবসাদ ক্লান্তি রোগ মূচ্ছা আক্ষেপ দেখা যায়। 
কিন্তু দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্বের দরে স্বীকার 
ক'রে নিই। মনে করি তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই 
লক্ষণগুলো! বলবান্‌ ও স্থায়ী যেহেতু এটা আধুনিক ।& এই 
মতি-মাধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে আর একটী প্রামাণ্য সমালোচন! 
আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। --এখন সাহিত্য জীবনে কোনও 
নৃতন আদর্শের সন্ধান দেয় না, বাস্তবজীবনের বিভ্রান্তি, নৈরাশ্টাবোধ 


এবং করুণ অসহায়্ব প্রতিফলিত করে মাত্র। ... এই যুগে ষে 
কয়টা নৃতন ভাবাদর্শ আমাদের মনকে ঈষং আবেগাতুর করিয়া 
তুলিতেছে-যথা বিশ্বমীনবতাবাদ, শান্তির জন্য আকৃতি, 
বিড়ম্বনাময় জীবনের জন্য ক্ষুন্ধ অনুযোগ ও সুন্দরতর জীবনের 
জনতা একপ্রকার ধোঁয়া ধোঁয়৷ হবপ্লাকুলতা-- তাহারা কর্পনা- 
বিহার হইতে মর্যজীবনের স্ুনিদ্দিষ্ট কক্ষপথে অবত্তরণ করে 


৯ সপ জনা এ 


*.'বাংল! দাহিতোোর ইতিহান', জীসুকুমার সেন, চতুর্থ খণ্ড পূ: ২৫৫ । 


পি৬৩ অমুতের পে 


নাই -*-**+| পুনশ্চ-_সাহিত্যে শবঘটিত অঙ্লীলতা৷ নাই সভা * 
কিন্তু নারীরূপের মোহ ও যৌনচেতন! প্রায় সর্ববত্রসঞ্চারী। ইছার 
উপর একটা বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিংসার আবরণ দেওয়। হইয়াছে 
বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ ও আবেগহীন দৃষ্টিভঙ্গী অপেক্ষা 
নারীপুরুষের স্বৈরাচারী প্রবৃত্বিচরিতার্থতা ও দাম্পতাবন্ধনচ্ছেদী 
(প্রমবিলাসের যুক্তি ও হৃদয় দিয়া সমর্থনই বেশী প্রকট 
হইয়াছে ।? 1 

স্তরাং এই পর্যন্ত আসিয়া আমরা কি দেখিলাম ? 
আমর! উদ্ভ্রান্ত অসহায়ভাবে জীবন-কেন্দরছাত হইয়! যৌনকেক্দিক 
আবর্তে ঘুরিয়া মরিতেছি এবং তাহ। উত্তরোত্তর বদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! 
বাষ্টি ও সমগ্টিজীবনে আমাদিগকে কাম-মানসিকতায় আকণঠ 
নিমজ্জিত করিয়! ছাড়িয়াছে। আসলে ইহা সেই একই জীবন" 
ধ্ংসী কাম-বন্যার উত্তাল জলশ্রোত যাহা আমাদের ক্ষীয়মাণ 
সমাজধর্ম ও রাষ্ট্রধর্মের বাধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর হইতে অজন্র 
ঘূ্ণাব্ত স্থষ্টি করিয়া পক্ষিল আবেগে জাতীয় জীবনের উপর দিয়া 
ছুটিয়া চলিয়াছে। 

অবশ্য আধুনিক বাংল! সাহিতোর যুগে আমরা 
পশ্চাত্য-মন্ুসারী কাম-সাহিত্য ছাড়া সুস্থ নীতিবাদী সাহিতোরও 
পরিচয় পাই নাই তাহা নছে। রামমোহন-্দেবেন্দ্রনাথ -বস্কিমচগ্জের 
যুগে ষে নীতিবাদী বিচারশীললতার সাহিতা আত্মপ্রকাশ করে 


*._.অধুন। বিলাতী সাহিতোর অনুকরণে ইহাও কিছু কিছু আরম্ত হইয়াছে। 
স্্প্রন্থকায় | 
বশ বাঙালীয় কচি", প্রযজধ, শ্রীজীকুমার বল্যোপাধ্যার | 
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তাহাও একেবারে সহস! ঘটে নাই । জাতীয় জীবনের তলায় তলায় 
সহআ্ীধিক বৎসরের মধোগতির মধোও যে ভারতীয় অধাত্ব- 
সংস্কৃতির জীবন-ধারা ফক্ধত্রোতের ন্যায় প্রবাহিত ছিল ইহ! 
তাহারই প্রমাণ । প্রবত্তী কালে রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতীয় 
আধাত্মিক সাধনা-সংস্কৃতি এক প্রধান অংগ গ্রহণ করিয়াছে। 
বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিধ্যাত হওয়ার মুলে যে 'নোবেল'- 
পুরস্কার প্রাপ্তি তাহাও ভারতীয় ধর্ম্সসংস্কৃতির 'চিহৃধারী 'গীতাঞ্জলি'- 
গ্রন্থের জন্য । তাহার সাহিত্য-জীবনের প্রথম দিকে তাহার 
অজজ্ঞ সুচিন্তিত প্রবন্ধের তো৷ কথাই নাই। তাহার পরবর্তাঁ ও 
এক-হিসাবে তাহার অনুগামী শরৎচন্দ্র ধর্মাসংস্কৃতির সমর্থক ন! 
হইলেও “হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি শ্রন্ধালু ছিলেন এবং তাহার 
বিনাশ কামনা করেন নাই ইহা সমালোচকগণের সর্ব্বসম্মত 
অভিমত। 


ইহার পর যে কামায়ন-সাহিত্যের দ্রুত অগ্রগতি তাহাতে 
ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির আন্ুগতা অবশাই অন্বীকৃত। কিন্ত 
এই অন্বীকারের স্বরূপ নির্ণয় করিলে আমরা ইহাকে বিদ্রোহ 
না বলিয়া সাময়িক আত্মস্রোহ-বূপেই চিহ্চিত করিব । মনে রাখিতে 
হইনে কোনও জীবন্ত আদর্শের প্রেরণ। হারাইয়। গেলে তাহার 
কাঠামো ধরিয়া বেশীদিন চলা যায় না, প্রাণের গ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন 
হয়। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিমূলক সাহিত্যে এই কাঠামো ধরিয়া! 
চল! রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যস্ত কোনও রকমে সম্ভব হইয়াছিল। 


কিন্তু তাহার পর এঁ 'নিপ্প্রাণ সমাজ-সংস্কৃতির আনুগত্যের অভিনয় 


8০২ অগুতের পথে 

দুঃসহ বোধ হুইল । নিজের ঘরে যখন একেবারেই আনন্দ 
থাকে না তখন পরের খরে আনন্দ-উত্তেজনায় মাতিয়া উঠা 
খুবই সহজ ও ন্বাভাবিক হইয়া পড়ে। স্বধর্মে যখন একেবারে 
আস্থা থাকে না তখন মানুষ 'ভয়াবহ” পরধর্মেই দীক্ষা গ্রহণ 
করে। সেই আত্মদ্রোহই 'অতি-আধুনিক ভারতীয় ব! বাঙ্গালী 
সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যের স্বরূপ । উনবিংশ শতাবীর প্রথম 
দিকে কলিকাতায় পরধন্মী “ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় যে 
আত্ম-অবমানন! ও আত্মপ্রোহের উতকট রূপ প্রকাশ করিয়াছিল, 
আজ তাহারই দ্বিতীয় এ চরম ধাপ । আজ তাহ। দশবাপী 
এবং বিশ্ব-আলোড়নের অঙ্গীভৃত। স্তুতরাং একট! সম্পুর্ণ নৃতন 
জীবনের অন্ধ মাশা ও আকাঙ্খা এই আত্মস্রোহের মধো বিদেশের 
সহিত ম্থুর মিলাইয়া নকল জীবনের অভিনয় করিয়া 
চলিয়াছে। ইহাই আজিকার সমাজ ও সংস্কৃতি। কিন্তু এই 
বিদেশী নকলের মধো ভুল কোথায় তাহা! আমরা ইতিপূর্বে 
উদ্ধতি-সহযোগে দেখাইয়াছি । বিলাতী কবি ইলিয়টের 
অনুসরণ-প্রবণতা সম্বন্ধে শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন__ 
'বন্ত আধুনিক বাংলা কবি তাহার শিষাত্ব স্বীকার করিয়া তাহারই 
অবলন্থিত কাব্য-রীতির অনুসরণ করিয়াছেন । **. কিন্তু তাহার 
ক্ষেত্রে যাহা আস্তরিক অনুভূতি তাহার বাঙালী অনুসরণকারা 
কবিদের ক্ষেত্রে তাহা প্রায়ই একটা 20০96 বা কৃত্রিম মনোভঙ্গী ।% 
জনৈক আধুনিক বাঙ্গালী কবি ইলিয়টা কায়দায় উপনিষদের 





*.স্প্লাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙগ যে, পূ: ২৬৪ । 


শান্তর ও সাহিত্য ৪৮৩ 


টুকুরাস্টাক্রা জোড়াইয়। যে বুদ্ধিবার্দী কবিতা! রচনা করিতেছেন 
অথবা আর একজন পূর্বববন্তী কেমন করিয়! ম্যালার্সের সঙ্ঞান-বার্থ 
অগ্নুকরণে বাস্ত ছিলেন, সেদিকে শ্রীম্ুকুমার সেন অঙ্ুলি-নির্দেশ 
করিয়াছেন ।* অপর একজন স্পষ্টতই ঘোষণা! করিয়াছেন 
“মামি ভারতীয় অধ্যাত্ম এতিহোর প্রসাদ-বঞ্চিত' ।1 অপর দিকে 
উপন্যাসের ক্ষেত্রে যৌন-কামনার বর্ণন! ক্রম; ফ্রয়েডী কায়দায় 
ৌন-বিকৃতির বর্ণন! পধ্যস্ত গড়াইয়াছে। আবার কোনও কোনও 
সাহিত্যিক ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির উপাদান গগইয়। তাহার মধ্যে 
স্থকৌশলে কামরসের সঞ্চার করিতেছেন । কিন্তু এ সবেরই মধ্য 
একটা বৈসাদৃশ্ঠ ধরা পড়ে। এই ষে সর্বব্যাপী কামায়ন ইহা! কি 
কোনও নৃতন জীবন-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত? নিশ্চয়ই না। 
অথচ পাশ্চাত্যের দিকে তাকাইয়৷ দেখুন তাহাদের শত 
বৈকারিক সাহিত্যের নৈরাশ্যবাদের পশ্চাতে একট! গভীর-বলিষ্ঠ 
জীবন-দর্শনেরও সাক্ষাৎ পাইতেছি । আমর] 42150600911520+- 
এর কথা বলিতেছি যাহা লইয়া! বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক দার্ররে 
(৭8:06) এক মনীষা-সম্পন্ন দার্শনিক-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ।1 
এই জীবন-দর্শন 211০৫ কেও প্রভাবিত করিয়াছে । অপর দিকে 
811০৫ এবং আরও কাহারও কাহারও লেখায় যৌন-জীবন অতিক্রম 
করিবার একটা ইচ্ছার আভাস-ইঙ্গিতও শোন! যাইতেছে । কিন্ত 
আমাদের সাহিতো সে অন্তরের গভীরত! কোথায়? পশ্চিমের 


*.স্যাংল। সাহিত্যের ইছিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, পু: ৩৭৩৭৪ । 
শ্্ই, পু ৩৩৫। 
10 হত 5 1.5 68005 1980-89 8900%, 


৪০৪ অন্থতৈর পথে 


দেখাদেখি যে সাম্যবাদী (কমিউনিষ্ট) সাহিত্যের শ্রোত বহিতেছে 
তাহাতেই বা আত্মস্থ সত্যদৃষ্টি কোথায়? দরিদ্রের ছুংখ লইয়া 
সাহিতা-্ষ্টি হয়না আমরা! এমন কথা বলিতেছি না। পূর্বেও 
হইয়াছে এখনও হইতে পারে । কিন্তু বিদেশের বিদ্রোহ নকল 
করিলে আত্মদ্রোহ হইয়া দীড়ায় কিনা তাহাই ভাবিবার কথ! । 
আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতিক্ষে ত্রেও সেই ভ্রান্তি । সাহিত্য 
সেখানে নৃতন পথ না দেখাইয়1 বিস্রান্তি বাড়াইতেছে ইহাই একট৷ 


বড় ট্রযাজিডি । সার্দ-সহস্রীধিক বৎসরের 'মৃত? সমাজপ-রাষ্ট্রের 
ইহা স্বাভাবিক পরিণতি । 


সে যাহ। হউক, এই অনাত্মস্থ কামায়ন-সাহিতোর অন্যতম 
বিশিষ্ট উদগাঁতা আজ সাধু-মস্থাপুরুষদের পুণাজীবন লইয়! অপূর্বব 
উপন্যাস লিখিতেছেন ইহাও এই আত্মপ্রোহী সাহিতাকদের মনের 
গভীরে স্ববিরোধের একটা লক্ষণ। অপরদিকে যৌন-কামকে 
লইয়! নৈরাশ্াবাদী সিনিকাল্‌ু কবিতার প্রাচুর্য সাহিতোর ক্ষেত্রে 
এই কামান্দোলনের গভীর ভুলেরই পরিচয় দেয়,-কি এদেশে 
কি বিদেশে । অতি-আধুনিক অপর একজন সাহিতিক 
উগ্র যৌন-ম্বাধীনতা (9:০10215০010) সমর্থন করার ্ৃত্ধে 
অনাসক্ত-কর্মাময় যৌবনধন্মী জীবনের যে জয়গান গাহিয়াছেন 
তাহাতে-দেহ-মনের স্তর ভেদ ক'রে আত্মা থেকে যৌবনরস 
উৎসারিত করতে হবে বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোন্‌ পথে 
সতা-সতাই সম্ভব হুইবে তাহার ধীর-স্থির-গভীর চিন্তার লক্ষণ 


তীহার মধ্যে নাই। তথাপি এদেশের প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে বিস্তোহছ 
করার মধ্যে তাহার মুখে কিছু ভাল কথাও বাহির হুইয়াছে। 


শান্তর ও সাহিত্য ৪৭৫ 
সুতরাং আমরা যে কথা বলিতেছিলাম, এই অভি-আধুনিক 
সাহিতা “মৃত' জাতীয়-জীবনে একট কৃত্রিম জীবনস্পন্দন 
সার্থকভাবেই স্থষ্টি করিতেছে, কিন্তু ইহা কোনও জীবনবাদী বিষ্লাব 
নয়, উহা! মরণবাদদী আত্মপ্রোহ। তবে ভাবী-জীবনের ফসল 
ফলাইতে এই “মাটী-কাটা'র সার্থকতা অবশ্যই আছে। 
প্রচলিত যৌন-মানসিকতা হইতে মুক্ত শক্তিশালী 
অতি-মআধুনিক কালের 'দরদী' লেখক শ্রীতরাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
যে ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনায়নের স্পষ্ট সমর্থক তাহা নিয়লিখিত 
উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে। মানুষের জীবনসত্য মৃড়াকে 
স্বীকার করে না। মৃত্যু হইতে সে অমৃতত্বে যাইতে চায়। 
*** অমৃতত্বের পথ সতোর পথ ... অসতে। মা সদগময় ... এই 
ধ্বনি বা এই অভিপ্রায় যেখানে আছে--যে জ্ঞানে আছে, 
যে বিজ্ঞানে আছে, যে শিল্পে আছে, যে সঙ্গীতে, যে সাহিত্যে **" 
আছে তাতেই আছে অমৃতের স্পর্শ । তাই সত্য, তাই শুদ্ধ, তাই 
সতাকার আনন্দে স্থিত; তাতেই সত্যকার মঙ্গল, তার নির্দেশ. 
পথই প্রগতির পথ... সাহিত্যের বিচার এবং জাতির বিচার 
এইখানেই । সাহিত্যে শিল্পে কি এই ধ্বনি বাজিয়! চলিয়াছে ? 
শোনো, বিচার করিয়া দেখ। অন্যায় বা পাপ ব! ব্যভিচারকে 
বাস্তবতার দাবীতে সাহিত্যে বড় আসন দিয়। লালসার পণ৷কে 
কামনার-ধন না করিয়! তুলিয়া ইহাই দেখার কথা--ইহাই বিচার্য 
রিষয়। ... বাংলার সাহিত্যে কি ... সেই ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে! 
আমি বীচতে চাই, শুধু বাঁচা নয়--আমি সং হয়ে বাচতে চাই, 


৪০৬ অমৃতের পে 


আমি শুদ্ধ হয়ে বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচতে দাও, বাঁচাও ।% 
সুতরাং সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিলে বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতার 
আত্মজ্বোহ একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র, এই আত্মস্রোহের শক্তিই 
আমাদের আত্মানুন্ধানে উদ্দ্ধ করিবে । তখনই হইবে নব-যুগের 
চিন্কিত পথে ভারতীয় সমাঞ্জ-সংস্কৃতির মহাজীবনের নৃত্বন প্রকাশ। 
সেইদিন ঘটিবে ভারতীয় সাহিতোর নূতন মহাজাগরণ, তাহার 
সত্যিকার রেণেসী (66178193810) যাহাতে দেখা যাইবে 
নবযুগের মহা-সমন্বয় ও মহাঁ-মুক্তি । 

ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির সাধনা-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু 
কথা দিয়া আমর! বাংল!-সাহিতোের এই পরিক্রমা শেষ করিব। 

প্রচলিত ধারণ! এই যে রবীন্দ্রনাথের 'আদর্শ ত্যাগ-সংঘম- 
বহ্ষচর্ধ-বৈরাগ্যের বিরোধী । ইহা! অপেক্ষা মিথ্যা এবং ভ্রান্ত আর 
কিছুই হইতে পারে না। তাহারই উক্তি হইতে আমর! ইহা 
প্রতিপপ্ন করিতেছি । -_'আমাদের দেশে সাধনা-মাঞ্িত 
চিন্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহিকতা ততই বেড়ে 
উঠেছে একথা ব্বীকার করতেই হবে। ... ভারতবর্ষ যে-সাধনাকে 
গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্ব-ব্রন্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, 
আত্মার যোগ ... কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ। 
*** বোধের তপন্তার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধ!) প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে 
উঠলে চিন্তের সাম্য থাকে না ন্তুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায় ... 


*.নিখিল তারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ৪২ তম অধিবেশন, ১৩৭৩, সুল সভাপতি 
শ্রীতারাপন্কর বল্যোপাধ্যায়ের ভাবণ, দৈনিক বসুষতী, ১০ই পৌষ ১৩৭৩ 
পটকা । | -, 


শান্জ ও সাহিত্য ৪০৭ 


এই জন্যে ত্রহ্থাচর্যের সংযমের ছারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত 
করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক | .*-*** আমি জানি অনেকেই 
বলে উঠবেন এ একটা ভাবুকতার উচ্ছাস **' কিন্ত সে আমি 
কোনে! মতেই স্বীকার করতে পারিনে। *** দেশের সেই সত্যের 
প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা! যদি জন্মে তবে হুম বাধার মধ্য দিয়েও 
তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে :**। 

্রক্ষচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলন্ধি 
একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথ। কেৰল মতবাদরূপে ছিল না; 
প্রুতোক জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোঞ্বার জন্তে অনুশাসন 
ছিল; সেই অনুশাসনকে আজ বদি আম্নরা বিস্মৃত না হই, 
আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, 
তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা 
লাত করবে "715 

পুনশ্চ “** আমি বৈরাগ্যের নাম ক'রে শুম্ত ঝুলির 
সমর্থন করিনে । আমি এই বলি ... বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের 
পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয় । ... অন্তরে প্রেম বালে সত্যটি যদি থাকে 
তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত *** এই সাধনায় 
সতীত্ব থাকা! চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম, 
সেই হল প্রকৃত বৈরাগা? ।1 

_ -দ্দারিপ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের বে স্তস্তিত আবেগ, 
নিষ্ঠার যে কঠোর শাস্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গান্ভীর্য -.. তাহাই 
সনাতন ভারতবর্ষ |] 

জ_'তপোবন', রবীনদ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খও, পৃ: ৪৭৩-৭৬, ৪8৭৯ । 

1 "শিক্ষার মিলন', সংকলন, পূ. ৩৪-৩৫ | 
+.্প্নববষ , সংকলন, পূ: ৪৭। 


৪০৮ অমুতের পথে 


_-'এই জন্য সত্যজ্জানের দ্বারা বৈরাগা উদ্দেক করবার 
জন্যেই যাজ্জবন্ক্য বলেছেন আমর! বথার্থত পুত্রকে চাইনে আত্মাকেই 
চাই। '-. তেমনি বৈরাগো যখন স্বাতন্ত্রের মোহ কাটিয়ে ভূমার 
'মধো আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়, তখন সেই 
বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক শ্বাতন্ত্রা সেই 
ভূমার রসে রস-পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ।১% 

ইহাই বাংল! সাহিত্যের দিকৃপাল 'গুরুদেব” রবীন্দ্রনাথের 
জীবনাদর্শ । মনে রাখিতে হইবে তাহার “মহষ্ধি পিতার 
শান্তিনিকেতনে ভারতীয় আদর্শে ব্রহ্ষচ্য-বি্ভালর স্থাপিত করিয়া 


দীর্ঘকাল তিনি জাতি-গঠনের ব্রতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন । ইহা 
£বিশ্বভারতীগর আদিরূপ। 


প্রশ্ন উঠিতে পারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষে তাহার 
সাহিত্যিক প্রতিভা প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধো যে 
ভিন্ন রকমের স্মরের ধ্বনিও শোন! যায় সেগুলি কি? আমর! 
জানি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এরূপ একটী দ্বৈত বাক্তিত্ব .ছিল। 
প্রথমটীতে তিনি ধধি-কবি, দ্বিতীয়টীতে তিনি একান্তভাবে কবি ও 
সাহিতিক। কিন্তু তাই বলিয়া! কোনওটীই অপরটীর নিকট নাকচ 
হইয়া যায় না, উভয়েরই স্বস্থানে যথোপযুক্ত মূল্য আছে। বরঞ্চ 
ইহা! সত্য যে রবীন্দ্রনাথ শুঞ্ষ সংযম-বৈরাগ্যকে অস্বীকার করিলেও 
সত্যিকার প্রাণধন্মী সংযম-বৈরাগ্যকে চিরদিনই সমর্থন করিয়াছেন। 


আমর পূর্ন্েই দেখাইয়াছি ভারতীয় শাস্ত্রও শু সংযম-বৈরাগোর 
সমর্থন করেন না (পৃঃ ২৭৬)। 


:*বৈরাগা?, রবীন্্-রচনাবলী, চতুশ খণ্ড, পূ: ৩৫১-৫২। 


শান্স ও সাহিতা ৪০৯ 


কবি বা সাহিতাক সমসাময়িক সমাজ-নিজ্্নের স্তরে 
পুজীভূত, “অবদমিত অথচ প্রকাশব্যাকুল ভাবকে নিজ নিজ্নের 
স্তর হইতে অনেক সময় উৎসারিত করেন। তাহা ভাল কি মন্দ 
সে প্রশ্ন সেখানে অবান্তর হইয়া দীড়ায়, শিল্পীর তাহা ন! করিয়। 
উপায় থাকে না। বিষয়টা জীবনরহস্তের বৃহত্তর প্রশ্নের সহিত 
জড়িত যাহার আলোচনা ও সমাধান এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু সে 
যাহ! হউক, ঝধি-কবি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে € কাবো যে অজশ্র 
ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতির অনুকূলে আবেগময়ী বাণী রহিয়াছে 
তাহার শাশ্বত মূল্য কে অস্বীকার করিতে পাঁরে ? 


সংস্কৃত ও বাংল সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা! শেষ করিয়া 
আমর পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা 
করিতেছি। 


জান্মান মহাকবি গ্যেটে (0০০6) তাহার বিখ্যাত 
ফাউষ্ট' মহাকাব্যে যৌন-জীবনের ও ইন্ড্রিয়-জীবনের তীব্র 
আবেগকে নায়কের চরিত্রে ও জীবনে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। 
জীবনের এক সমন্বিত উদ্ধগামী ব্ক্কিত্ব-প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক-জীবনের অগ্রগতি ও মানসিক জীবনের 
আত্মসচেতন চিন্তাধারার স্ায় চিরস্তন যৌন-জীবনের দুকুল-প্লাবী 
খরশোত-_কোনওটীকে বাদ দেন নাই। অথচ অ+%:প্রকৃতির 
এ সমস্ত তীব্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি উর্ধপ্রকৃতির এক 
সমন্বিত জীবন-দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীত্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়--“গ্যটে আমাদের হ্রস্ত কামনা, ছূর্দমনীয় 


৪১৩ অধুতের পথে 


প্রবৃত্িকে অস্বীকার করেন নাই ... কিন্তু এই সমস্ত চাতি-অসংষম 
প্রাণশক্তির বৃথা অপচয় ঘটায় নাই, ইহা! পূর্ণতর বিকাশের সহায়তা 
করিয়াছে । ..... ফাউষ্টের স্বাভাবিক চরিত্র-গৌরব সমস্ত 
প্রলোভন ও কুশিক্ষার উপর জয়ী হইয়া নিজ মহিমা! ঘোষণ! 
করিয়াছে । ... আর কোন কবিই কাবোর মাদকতার সহিত 
ঝধিজনোচিত দিব্যদৃষ্টির ... এমন সার্থক সমন্বয় ঘটাইতে ... পারেন 
নাই।** এখানে বলা প্রয়োজন এই উর্ধাভিমুখী অথচ বাস্তব 
জীবন-সংগ্রামের আদর্শই ভারতীয় জাতীয় ব্রহ্ষচর্ধযোরও চিরদিনের 
লক্ষ্য । ইহা মধাযুগীয় প্রতিক্রিয়ামূলক (589০0101791) 
বাক্তিগত ব্রহ্ষচর্য নহে । প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা যায় এই জানান 
কবিই কালিদাসের “শকুন্তলা” নাটকের উচ্ছুসিত প্রশংস। করিয়া 
গিয়াছেন এবং “শকুন্তলা ও 'কুমারসম্তব নাটক ছুইটী কি 
অপূর্বভাবে শাশ্বত ভারতের জীবন-সাধনার গ্োতক তাহা 
আমর! ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সহযোগে বিবৃত 
করিয়াছি (পৃঃ ৩৭০, ৩৭৩)। 

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ঞধি' টলট্টয়ের জীবনে ও 
সাহিতো অনুরূপভাবে কাম-সংঘমনের সমস্যা উচ্চতর আধ্যাত্মিক 
বিকাশের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহাতে কৃত্রিম নীতি-ধর্নের 
অথবা আধুনিক অবদমনের কোনও স্থান নাই। জীবনের এই 
আদিম প্রবৃত্তির একটা ন্বযুক্তি-সম্মত উদ্ধায়ণের সমস্যাকে টলগ্টয় 
জীবন-সমস্যার সমাধানের সহিত অবিচ্ছেগ্ঠভাবেই জড়িত 


৯....কবিগুরু গ্যেটে' ও মহাকবি গ্যেটে" প্রবন্ধ দ্র্টুয্য | “সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
তীর্ঘসঙ্গষে', প: ১৫১-১৬৭। 


শান্ত ও সাহিত্য ৪১১ 


করিয়াছেন । ইহ! তাহার বাস্তববাদী, মানবতাবাদী আদর্শেরই 
একটী দিকৃ। প্রচলিত ধর্মীয়-শিক্ষা অপেক্ষা ইহাতে তাহার 
মানবিক জীবনাদর্শ ও বাস্তব অভিজ্ঞতাই প্রবল । এদিক দিয়৷ 
তাহাকে একইভাবে সংযম-ত্রহ্মচর্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতের 
গান্ধীজীর সহিত তুলনা করা চলে। উভয়েই রিপুর সহিত 
একনিষ্ঠ সংগ্রামের তীব্রতা ও সাময়িক ব্যর্থতার কথ! অকপটে 
প্রকাশ করিয়াছেন । “[1)5 [05৬11 (সয়তান” উপন্যাসে টলষ্টয় 
নিয়স্তরের যৌন-আকর্ষণের তিক্ত কাহিনী: ব্যক্ত করিয়াছেন । 
“19570500201 9০9108%+ টলষ্টয়ের বিশেষ পরিণত বয়সের 
লেখা । কিন্তু সেখানেও তাহার সুস্পষ্ট অভিমত এইরপে ব্যক্ত 
হইয়াছে--" .১. 7756 ০:0৩ ০6 01001907155 005 
07861০০1610) 01) ৪. ৮/00881) 60 10190 9665 061 7080 
00100010650 8৫01061৮710) 1017 81158 10 113 
16810) 80015 00 81] »/0161)--685018115 0০ 0268 
০0) 97106, 8100 0080 8059091066 00105 ০৫ 0)07081 
15 006 001 8965 ৪170 1101) 00109, 95 57১0014 05 
৪1111179060 0:00) 10010090116 83 08 83 0099311৩১, 
অর্থাৎ-__'ষীশুখবীষ্টের বাণী--'যে কেহ কাম-লালসার ভাব লইয়া 
নারীর দিকে তাকায় সে ইতিমধোই সেই নারীর সহিত অন্তঃকরণের 
ব্যভিচার করিয়াছে'--এই বাণী সকল শ্ত্রীলোক-সম্বন্ধেই গ্রযোজা, 
-__বিশেষে নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে, এবং সম্যক্‌ চিন্তার পবিভ্রতাই 


একমাত্র নিরাপদ ও সঠিক পথ। মানুষের জীবন হইতে 


৪১২ অমৃতের পথে 


যৌন-ব্যাপারকে যতদূর সম্ভব বাদ দেওয়া উচিত? ॥* এই 
যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে টলষ্টয় আরও অনেক কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন, 
এমনকি নারীর সহিত স্থল কাম-সম্পর্কের লালসা লইয়া 
“আধ্যাত্মিক বিবাহিত-মিলনের আদর্শকেও তিনি এঁ উপন্যাসের 
নায়কের মুখে বাঙ্গ করিয়াছেন।1 তাহার বিখ্যাত “4১008 
[81:5011585 উপন্যাসে তিনি নারী-জীবনে কাম-সমস্যার তীব্রতা 
সহানুভূতির সহিত উদ্ঘাটিত করিলেও পাপের অনিবাধ্য 
পরিণতিকেও নিষ্করণ-ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন । শোন! যায় 
রবীন্দ্রনাথের “চোখের বালি এই উপন্যাস হইতে প্রেরণ পায়। 
প্রসঙ্গত্রমে বল! যায় জীবন-সত্োর সন্ধানী এই সাধক-সাহিত্যিক 
“আর্ট” অথবা কাব্য-সাহিতাকেও একদ| মিথা। বলিয়৷ তীব্রভাবে 
অনুভব করিয়াছিলেন ।1 “আর্ট সম্বন্ধে তাহার ম্থৃচিন্তিত ও 
বন্-প্রচারিত গ্রন্থ 4/1)8€ 19 41৮ ?? আমাদের যে চিন্তাধারার 
সহিত পরিচিত করে, তাহার মধোও টলষ্টয়ের ছুঃসাহসী অথচ 
ধধি-জনোচিত চিন্তাধারার লক্ষণ সুস্পষ্ট | লক্ষ্য করিবার বিষয় 
“আট-সম্বদ্ধে তাহার এই তপস্বী-স্ুলভ, স্বভাব-সরল, 
সতাজীবন-বাদ তাহার সমসাময়িক কালে এবং আজিও বিখ্যাত 
মনীষীগণের বিশেষ আগ্রহের বস্তু । প্রচলিত বনু প্রাচীন, 
মধ্যযুগীয় ও সমসাময়িক আরটিষ্ট-সাহিতিককে-_এমনকি বহক্ষেত্ে 





71105 116ি 01 0015009, ৬০] 11, /৯91106 18006, 10: 2606. 
1---1৮1৫. 2: 278. 
৮০0, ০1৮ ৬০] 1, 0 389. 


শান্তর ও সাহিত্য ৪১৩ 
নিজেকেও--তিনি কৃত্রিম, বিকৃত, মনোরঞ্রনকারী মিথা -সাহিতাক 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ।॥ প্রসঙ্গক্রমে, এই বিশ্ববিখ্যাত 
সাহিত্যিক-সমালোচকের মতবাদ জীবন-সত্যের ক্ষেত্রে আর্ট” ও 
সাহিত্যের সত্যকার মৃল্য-সন্বন্ধে অনেক আধুনিক সমালো6ককেও 
ভাবাইয়া তুলিবে ।* 

বিখ্যাত ইংরেজ ওপন্যাসিক লরেন্স (0, 7. [.857160০6) 
তাহার সাহিতো যৌনকামের জীবনকে !এক বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
দিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোনও প্রচলিত গ্লৌনজীবন-বিলাস নয়। 
ইহার পিছনে রহিয়াছে আধুনিক ধনম্ছীত যন্ত্র-সভ্যতার 
কৃত্রিমতা ও মন্ুষ্তবহীনতাকে দূর করিয়া এক আদিযুগের অকুত্রিম 
জীবনবাদকে স্থাপিত করা। ইহার মধ্যে এক আদর্শবাদী 
জীবন-দর্শনই পরিকল্পিত হইয়াছে, কোনও অতি-আধুনিক 
নৈরাশ্টবাদী যৌন-বিজ্ঞান নহে। অবশ্য শিল্পী হিসাবে এই 
নব-জীবনের রূপায়ণে কিছু কিছু অশ্লীল শবও তাহার “লেডি 
চাটালিজ লাভার, গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং বইটী প্রথমে 
অশ্লীলত-দোষে অভিযুক্ত হয়। বইটা প্রধানত; ইংলগ্ডের 
ধনিক-সম্প্রদায়ের আত্মসস্তষ্ট জীবনের উপর প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি করে। 
কিন্তু উক্ত গ্রন্থে নায়ক-নাষিকার এমন অনেক উক্তি রহিয়াছে যাহা 
প্রমাণিত করে যে ইতর যৌনকাম-প্রচার নয়, এক উচ্চতর 
স্বভাব-সত্য জীবনের প্রবর্তনাই লেখকের উদ্দিষ্ট। লরেন্গের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস “ড7010061) 1) [০৬৩১ গ্রন্থেও তাহার 


৯--411001815 00110101810) ৬. 8, আ105815 ৫ 0158171010 
81০015 ও "18115 112 20.5910091 180৫০, দ্রষ্টব্য । 


৪১৪ অমৃতের পথে 


যৌন-জীবনদর্শন পরিস্ফুট হইয়াছে । যৌনকামকে তিনি জীবনের 
গতীর্তম সত্যরূপে দেখিয়াছিলেন এবং এই অনৃশ্য অন্ধকারের 
শক্তির মধো সাধারণ প্রেম-মিলন অপেক্ষা গভীরতর, 
আধ্যাত্মিক-রহস্যময় মিলনের সন্ধানই তিনি পাইয়াছিলেন। 
মানুষের নৈব্যক্তিক সত্বার স্পষ্ট ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছেন এবং 
নর-নারীর যৌনকাম-ভিত্তিক সত্যকার মিলনে তিনি আদিকালের 
ধর্মশান্ত্রের ভাষায় 0) 90195 ০ 0০3 98৮7 0) 09006153 
০6 16175 0080 076৮ ৯055 91-এর প্রতিরপ দেখিতে 
পাইয়াছিলেন |* লরেন্সের 17৪0০, বা রহস্যবাদী 
অধ্াত্ম-অনুভূতিতে ভারতীয় তন্ত্রসাধনার দৃষ্টিভঙ্গী খু'জিয়! পাওয়া 
যায়। সুতরাং ষে বৃহন্র দৃষ্টি ভঙ্গীতে ব্রন্মচর্য-সাধনার কথা আমরা 
আলোচনা করিতেছি এই সব খ্যাতনামা সাহিতাকদের 
সাহিত্য-স্থগ্টিতে তাহার প্রতিকূল কিছুই নাই বরং অনুকুল বিষয়ই 
অনেক কিছু রহিয়াছে । 


আধুনিক ইংরাজী-কাবের অন্যতম যুগ-প্রবর্তক 7. 5. 
211০0-ও তাহার সাহিত্যে যৌনকামের সমস্যাকে বেশ গুরুত্ব 
দিয়াছেন । ৩ 7850 [807 কাব্যে যে আধুনিক 
জীবন-বার্থতা চিত্রিত হইয়াছে তাহার নানারূপ ব্যাখা! সম্ভব 
হইলেও তাহার মধো আদি পাঁপের সমস্থ! পরিস্ফুট এবং যৌনকাম 
এই আদি পাপের ফল। জনৈক চিন্তাশীল সমালোচকের ভাষায়- 
17 006 0০21 51100 00910061565 ০01 0011811)91 511) 


৯.1 01021) 17 1,06৮ 01091701615 ১0], 50111 ভর্টব্য। 


শান্তর ও সাহিত্য ৪১৫ 


90661 005 1181010৩100 50৮ 0803010552৪ 
001)001013061505 ০01 1050 10003 12911600105 
91716180161 00 8655 708831018 2100 1.0 ০01 ০:58060 
10610655 215 ৪ 00৩ 00000106000 3006116. 
১১017 5%01517)9 0)06 3635008] 3%1010011517 ০0৫ 
“1075 উ/956 18170, অর্থাং--এই কাব্যে ইলিয়ট 
মেন্ট অগাষ্টাইনের ভাবেই আদি-পাপকে যৌনলালসা বা কাম-রূপেই 
গ্রহণ করিয়াছেন । স্বৃতরাং প্রকারান্তরে কাম, কাম-জীবনের 
নিকট আত্ম-সমর্পণ, রিপু এবং বিষয়-প্লীতি এইঞ্লিই মানব-জাতির 
ছুঃখের মূল | *** “179৩ 7৪5০০ [.৪১0৮এর যৌন-প্রতীকতার 
ইহাই ব্যাখা ।* ইলিয়ট নিজেই বঙ্গিয়াছেন__“উ)178 
[10551955585 14) 117 0900 095 30105081506 01 0) 
[০617+, অর্থাৎ_11155193 যাহা দেখিয়াছেন তাহাই 
বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত কবিতাটীর মূল কথা ।” এবং [1155183 
দেখিয়াছেন কদর্ধ, (প্রেমহীন দেহ-লালসার চিত্র ।1 অবশ্য এই 
কাব্যে মানুষের অসহায় নৈরাশ্টজনক নিয়তির কথাই রূপায়িত কর! 
হইয়াছে, বিশেষভাবে আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে । কিন্তু 
ধন্ঘ্ীয় আদর্শবাদ প্রচার এই কাব্য বা ইলিয়টের অন্য কাব 
উদ্দেশিত ন! হইলেও মানুষের জীবনে মৃত্রা, পাপ, বিনাশ ও 
বিশ্বঙ্খলার উপাদান লইয়া যে কাব্য-রসরূপ তিনি নান! 


*-, 9.161101 403. 35018৩, শা). 0. 0: 119. 
1012, 088, 00: 122, 131. 


৪১৬ অমুতের পথে 


চিত্র-সহযোগে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার মধ্যে পাপ ও পাপের 
মূলে যৌনকাম-সমস্যা বেশ স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। 
43503061)091,-দর্শনের নৈরাশ্য-নিয়তিবাদের মধোও যৌনকাম ও 
মৃত্যুর অধীনতা হইতে মুক্তির এষণা তাহার কাব্যে আভাসিত 
হইয়াছে, বৃহদারণাক-উপনিষদের 'দত্ত-দামাত-দয়ধবম্চ-এর 
পক-কাহিনী গ্রহণ তাহার প্রম'ণ। নূতন মানবিক 
ধর্ম-সমন্বয় ও নূতন মানবিক সমাজ-রাষ্্র-ব্যস্থার কথাও 
তিনি অশ্কাত্র আলোচনা করিয়াছেন।* নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
সমস্যার গুরুত্বকে তিনি অর্থনীতির উপরে স্থান দিয় লিখিয়াছেন-- 
£ড/5 ৪16105109 00171997015 ০9197 0090 076 5০91100216 
ঢ7701016778 ৫91)106 91916, 10 15 60081]5 ঢো0৩ 
0190 06100191910 501710081 [0:9101510)5 09100 
216: 06 118৮5 911590% ৯৪1050 0০০ 1০17%+.-- 
“আমর! প্রায়ই শুনিতে পাই যে অর্থ নৈতিক সমস্তা-সমূহ অপেক্ষা 
করিতে পারে না। ইহা সমান সতা যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
সমস্যা-সমূহও অপেক্ষা করিতে পারে না; তাহারা ইতিমধোই 
অনেক কাল অপেক্ষা করিয়াছে? ।1 
আমাদের প্রস্তাবিত আন্দোলনের সহিত ইহার অবশ্যই 
কিছু আত্মিক সাদুশ্ট রহিয়াছে । 
প্রধখাত ওপম্তাসিক সমারসেট ম্ম্‌ (১০017,61561 
11908১870) তাহার সুপরিচিত উ উপন্তাসের বিশিষ্ট একটা চরিত্রকে 


পপ সপ সপ পা সাপ ৮ কী স্পা” সস 


রি চিশিলবৃ্ি /0016171 রে 140৫5101 ১ পৃবোজ্ গ্রন্থে উদ্ধত, 
পৃ. ২২৩২৪ | 
12116 ০11061100% গ্রস্থ হইতে সন্গিবিট | 01১. ০80 পূ: ২১৫ । 


শান্তর ও সাহিতা ৪১৭ 


আধুনিক সভ্যতার লীলাভূমি খাস আমেরিকায় ভারতীয় আদর্শে 
নৃতন জীবন যপনে ব্রতী করিয়৷ তুলিয়াছেন। আদর্শবাদী 
[এ বাঁচিতে চায়-_-ভ710) ০9110106355 60168181706) 
50121855100) 36106951698 2100 ০0111195108, অর্থাৎ__- 
(প্রশান্তি, সহিফুতা, দয়া, নিঃন্বার্থপরতা৷ ও ' ব্রহ্মচর্যের সহিত।, 
তাহার উক্তি--] 8107 10 056 60100086 009510010 07৪ 
58009] 100016106 10) 10 1085 6567 ৪ 016850815 
80761 080 ৪ 1786৫. ] 10৬. ১0/ 0613003]1 
2১0961161)06 0980 11) 15901010686 6 196 106 ০1 
[7015 [016 06902119186 07810 17 00610 001000012 
080 07950 110092581% 6101890006$ 005 100০1: 
০৫6 0১০ 517106) অর্থাৎ__'আমি 'একটা স্বিধাজনক অবস্থ। 
হতে কথা বলিতেছি, কারণ যৌন-সম্তোগ আমার কাছে একটা 
(দৈহিক) প্রয়োজন অপেক্ষা আনন্দরূপেই দেখা দিয়াছে । 
(তথাপি) আমি বাক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে যৌনসংযম 
ও যৌন-পবিত্রতা গভীরভাবে আাত্মিক শক্তিকে বাড়াইয়। দেয় । 
ভারতীয় ঝধিদের (জ্ঞানী-সাধকদেব) এই যে যুক্তিপূর্ণ উক্তি 
ইহা অপেক্ষা অপিকতর ঞ্রুব সতা তাহারা আর কখনো উচ্চারণ 
করেন নাই।* এই আদর্শবাদী আপন-ভোল! চরিত্রটী সম্বন্ধে 
মম্-এর শ্রদ্ধামিশ্রিত মমতা স্ুপরিস্ফুট। এ] ০৪1 0215 2009105 
0১৬ 15918005 0£ 50001) ৪ 1715 ০5800:6+-- এরূপ 





1৩ 82015 608৩, 9. 1৬988118107, ০1)8001 91% ভ্টবা । 


৪১৮ অমুতের পথে 


দুর্লভ জীবের জ্যোতির্শয় রুপ কেবলমাত্র আমার মধ্যে মুগ্ধ-বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে? ইহা! হইতেই বুঝা যায় এই সাহিতাস্থষ্টির মধ্যেও 
পৃথিবী-বিখযাত সাহিত্যিকের সহানুভূতি কোন্‌ দিকে | উপন্যাসের 
নাম তিনি সার্থকভাবেই কঠোপনিষদের 'ক্ষুরন্ত ধারা নিষিতা 
তুরতয়৷ ছুর্গং পথস্তং কবয়ো বদন্তি' এই শ্লোক হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছেন । ভারতীয় জাতীয়-সংস্কৃতির ব্রহ্মচর্য-ভিত্তিক 
সভযতা-গঠনের আদর্শ পাশ্চাতাকে আজিও গভীরভাবে মাকর্ষণ 
করিতে পারে, ইহা! তাহারই সাহিত্যিক নিদর্শন । 

বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী এবং ইউরোপীয় নাটক (যে 
বিচিত্র এবং অদ্ভুত পথে আগাইয়া চলিয়াছে তাহাতেও 
যৌন-প্রবৃত্বির উৎকট মৃত্তি অনেক সময় আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
মাধুনিক বাংলা সাহিত্যেও কেমন করিয়া যৌন কাম-ভাবনা 
রোমান্টিক উচ্ছাস হইতে বিতৃঞ্ণ লালসার মধা দিয়! ক্রমশঃ 
তীব্র উৎকটতার দিকে অগ্রসর হঈতেছে তাহার কিছু ইঙ্গিত আমর! 
ইতিপুরেন দিয়াছি। জীবন-বিতৃষ্ণ ও যৌন-বীভৎসতা৷ আজকাল 
সর্ব-দেশের সাহিতো হাতে হাত মিলাইয়া অগ্রসর হইতেছে । 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যৌন কামনা-ভালবাসার উদ্দাম বহিঃপ্রকাশের 
নেশাও আজকাল টুটিয়া যাইতেছে । মোহভঙ্গ (৭1411105100) 
এবং উৎকট-বিকৃত জিজ্ঞাসাই আজিকার নিয়ম । তথাপি 


বাংল সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমর! যে কথ! বলিয়াছি 
তাহা সর্বব-ক্ষেত্রেই প্রযোজা, অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে ও প্রকারাস্তরে 
এইযুগে উৎকট মোহ-মুকজির মধ্য দিয়! নৃতন আধ্যাত্মিক সাধনারই 
প্রস্ততি চলিতেছে । 


শান্সর ও সাহিত্য ৪১৯ 


সে যাহা হউক, এ-ফুগের জীবন-বিভৃষ্ঠার সহিত বিকট 
যৌনকাম-চিন্তার কিছু নমুনা! বিদগ্ধ ও বহুজ্ঞ সমালোচক 
98101 08$০০18৩-এর অনুসরণে আমর! আধুনিক ইংরাজী 
ও ইউরোপীয় নাটকের ক্ষেত্র হইতে উদ্ধ'ত করিতেছি। 


বিংশ শতাব্দীর বিংশ-দরশকের নাট্য-সাহিত্যের পরিচয় এইরূপ-_- 


0 0906 0)680:5 006 81505 ০ 006 8505 
০০%০:০৫ 0) ড/1১০16 12165 04 1166 ০. 1১৩ 16০0০ 
19 ০1)909৯ ... 10, 7. 7. 00100010555 নত) (1921) 
৪ 01981801091 50019 00110101315? 10. 00৩ 16:05 
190 817 ৪. 5/01781) ০810165 9. 55610 10915 
025গা॥ে 0 00 0)5 80900, 16069619060 105 & 109109109 
1 ৪ 1010090-5091050 10810110, [0 81501)03 5388) 
(19 8) জে০ ০1981900515 ... চ/810061 010 0০ 00৩ 
৪05৩) 050106 105 ৪ 6০9০4 [91506 0০ 0835 5/2101: 
৪00 60 $০, »** 009০605৪৬78 0:015605 (1926) 
81010701069 £ ভ/০ 10890 010৮7 ৪ 00100, ড/৩ 
17)0080 06866 ৪ 5081008] ১. [09 5001, ১০] 065 
০৯817019158 ৪15 0616, 00০ 0১০ 10001535100, 0৩] 
৪1৬০--0£ ৮1091610069 18050 ৪170 01911115100 £ 
1 006, ... [10 “[012105106019000 (1911) ৪ 9/00810 
80805518 11) 00 0:০6 17) ৪. 8017 9066০1) 008 
1০৬৩ 19 0450 190) অর্থাৎ__“থিয়েটারে জীবনের নব কিছুকেই 


৪২০ অমুতের পথে 

লক্ষ করিয়া শ্লেষধ কর! হইতেছিল। ***মূল ন্ুরটী চরম 
বিশৃঙ্খলার স্বর । -.. 5. 8. 0১172)1089-এর 17110? (1927) 
নাটকে একটা চরিত্রকে নায়কের কোলে প্রচুর বমি করিতে দেখা 
বায়” এবং একটী স্ত্রীলোক একটী বিচ্ছিন্ন পুরুষাঙ্গকে একটা 
কদলীর প্রতীকে রক্ত-মাখা গামছায় ঢাকিয়া মঞ্চে লইয়া 
আসিতেছে দেখা যায় । 7:507,৮-এর 488৪]+ (1918) নাটকে 
ছুইটী চরিত্র -." বেড়াইতে বেড়াইতে মঞ্চের উপরে আসিয়া পড়ে 
এবং মঞ্চটাকে মৃত্রত্যাগের উপযুক্ত স্থান সিদ্ধান্ত করিয়া কার্যত: 
তাহাই করে। *** 0০০০6৪-র 0£017609 (1926)-এর 


ঘোষণা-_-'আমরা বোম! ছু'ড়ব । আমরা কেলেঙ্কারী স্থ্টি করব। 
'** দম বন্ধ হ'য়ে আসছে।! 


এই উদ্াহরণগুলি চরম হইলেও যে হিংসাত্মবক-কাধ, 
বিতৃষ্! ও মোহভঙ্গের ধারণ। তাহার! স্থষ্টি করে তাহা৷ ঠিকই। 
০১808280180 (1917) নাটকে একটা স্ত্রীলোক টলিতে 
টলিতে প্রবেশ করে এবং রক্তাক্ত-বক্তৃত৷ দিয়া প্রমাণ করিতে চায় 
ষে প্রেম শুধু দেহলালসা ছাড়া আর কিছুই নয়।” নাট্যকার 
81105 1০৩-এর একজন নায়ক 11. 71০ (নামটা লক্ষণীয়) 
৪৫11) 10)801)1) লইয়া কেরানীগিরির কাজে ও পারিবারিক- 
জীবনে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উপর-ওয়ালাকে খুন করিয়! স্বর্গে যায়। 
সেখানের মেয়াদ ফুরাইলে তাহাকে নুন্দরী নারীর ছায়া-যুত্তি 
দেখাইয়া পৃথিবীতে আনিতে হয়। এবং) 20017061015 


[0980৩ 201৩ 0901)5005 210 006 9100)0175 01589 
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12016 01691) ৮1502 00৩ 100053 08075108৪০৫ 
106 010. 88:00 1095 10857 001001760 00 966118 
00081) ৪ 01100 80 ৪ 19:0990006 91501538108, 
__সেই মুহুর্তটী আরও করুণ হইয়া ওঠে এবং লেখকের বিভৃষ্ণার 
ভাব আরও স্পষ্ট হইয় দেখ! দেয় যখন জানা যায় যে পৃথিবীতে 
75:০-র যৌন-জীবন জানালার পর্দার ফাক দিয়া নগ্নকল্পা 
বারাঙ্গনার দিকে উঁকি দেওয়ার মধোই সীমীবদ্ধ ছিল।' অথচ 
এই যুগই “ড7৩ ৪15 1060, 000. 7০025 বলিয়। নর-নারীকে 
মানুষ হইয়া! দীড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইত্েছিল | * 


ত্রিশ-দশকের নাটকে রাজনৈতিক উত্তেজনার ও আন্দোলনের 
বর্ণনার ছড়াছড়ি। চত্বারিশ-দশকে 08000940017) 
581:0:6-5180-েএর নাটকে [519051708]-দর্শনের প্রকোপ । 
জীবনের আমোদ-আহলাদ তখন মূর্খতা ও মৃত্যুর নামান্তর । 
জীবনের মূলে নৈরাশ্য (49391) | এই নৈরাশ্যকে স্বীকার 
করিয়া হ্বাধীন যন্ত্রণা-ভোগের মধ্য দিয়া কার্ধকারী 'মানুষঃ হইতে 
হইবে ইহাই নাটকের প্রতিপাগ্ভ। এযুগে ভাব-ভাবুকতার স্থান 
নাই, আছে নির্মম কার্যকারিতার মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা । কিন্ত 
তবুও ভাবে-ভাষায় এক যৌন-বিতৃষ্ণ/ ও প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ স্পট 
হইয়া! ওঠে । যথা-__ণুবু€ (৯0001)1)) 8553 ৪1] 10010091015 
* তত ৫1166107610 ৪৮ 00008) 11056 08 ৪ 


৯-[৩0101500-0600015 1018708,  3810061 089001806, 
799: 17.22 হইতে উদ্ধৃতি ও উপাদান সংগৃহীত । 


৪২৪ অমুতের পথে, 


ব্যর্থতা, বিকার ও বীভৎসতার মধা দিয়! এক সত্যকার জীবণ-নীতির 
উদ্দাম অন্ুসন্ধিংসা ছাড়া আর কিছুই নয়। যাহা হউক, 
১৯৬০-এর পরবর্তী নাটকের সম্তাব্য-বূপ সম্বন্ধে উক্ত বন্তজ্ঞ 
সমালোচকের সিদ্ধান্ত প্রণিধান-যোগা । তিনি বলিয়াছেন-_- 
“ু ৪030606 810 1১০9০ 00৪0 0১6 01150001710 ৯111 
0915 711] ৮5 0০%/8:05 50108601178 0119161) 
90128601136 08015 1006111001)0 90206001176 2016 
00100617860 9710 00019] 01105901079. ---'আমার মনে 
হয় এবং আমি আশা করি ইহা অধিকতর সতেজ ও পরিষ্কার, 
অধিকতর বুদ্ধিদীপ্ত, অধিকতর নৈতিক প্রশ্থের সহিত জড়িত 
কোনও কিছুর দিকে অগ্রসর হইবে? ।* 

সাহিতা নীতি-প্রচার করিবে অথবা সমাজ-স-স্কার করিবে 
এমন কিছু এ-যুগের পক্ষে বল! আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাহাতে 
সাহিত্যের আন্তরিকতা থাকাও সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের 
জীবনের মূলে যে যৌন-জীবন তাহার গুরুত্ব আজ সম্পুর্ণ 
অবহেলিত এমনকি অবজ্ঞাত, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। 
এই প্রসঙ্গে 179810901. 61115-এর এ 162810 ৪৪% ৪৪ 
0১6 ০60081 010101612 06 116--০৮  শযৌন- 
ব্যাপারকেই আমি জীবনের মূল সমস্তা বলিয়া মনে করি”.*এই 
উক্তিটি স্মরণীয় । বর্তমান সাহিত্য-আলোচনা হইতে আমরা এই 
- ৯] 9500600-060005 70181085820 93895001806, 


20: 38-55, 109-20, 144-65, 184-208 হইতে উদ্ধতি ও 
উপাদান সংগৃহীত । সিদ্ধান্ত নিজন্ব ।--- 
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সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে বাষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের মূলে 
যৌন-জীবনের গুরুত্ব এযুগের সাহিত্যে রাজনীতি-অর্থনীতির আবরণ 
ভেদ করিয়া প্রায় সর্বত্রই এক উগ্র কদর্যরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । যৌন-জীবনে উগ্রতা-কদর্যতা থাফিতেই হইবে এমন 
কোনও কথা নাই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে 
আমরা একথা বলিয়াছি। আজ কিন্তু সাহিত্যে যৌন-জীবনের 
কদর্ধত! উগ্র ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করার মধ্চেই এক রস-স্ষ্টির 
আনন্দ অনুভূত হইতেছে। ইহা যে সাধারণ “অশ্লীলতা? নয় 
তাহাও আজ ্মুস্পষ্ট। ইহা৷ ব্র্থ মানবতার উদ্ভ্রান্ত আত্মানুসন্ধানের 
এক বিকৃত প্রচেষ্টা। রোমান্টিক যুগের যৌন-্ধর্ণনার প্রাচুর্য এবং 
আজিকার যৌন-বর্ণনা'র সোকর্ষ, এই ছুইয়ের মধ্যে একটা মৌলিক 
মনোভাবের পার্থক্য বর্তমান । মধ্যযুগের ধন্মীয় যৌনসংযমের 
ব্যক্তিগত আদর্শ সমাজ-জীবনে যে ব্যর্থতা ও অসম্তাব্যতার সৃষ্ট 
করে ইহা হয়ত তাহারই প্রতিক্রিয়া ৷ ইহা ব্যর্থ ধর্নীতির 
নিরর্থক ভীতি-সক্কোচ (101)101007) হইতে একপ্রকার মুক্তির 
আকাজ্ষা। তথাপি ইহারও মধ্যে এক নবযুগের নৃতন সত্য 
পিপাসা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ইহাই আমাদের বন্তব্য। ইহাতে ধর্ম- 
নীতির জীবন বড় কথ! ন! হইতে পারে, কিন্তু জীবনধর্মের নীতি 
অবশ্যই বড় কথ । এজন্ত প্রচলিত যৌনতাকে অন্বীকার করিয়া 
এক নৃতন জীবন সামঞ্জম্তই এ-যুগের কামা এবং যুগ-সাহিত্যেও 
তাহার করুণ বিকারগ্রস্ত কঞধ্বনি মুহুমুদ্ছঃ শোনা যাইতেছে 
তজন্যা', 5 611০০ 5%/227৩য-র 


৪২৬ অনুতের পথে 


শ্লেষাতবক ভাষা 910) 800. 60010118002. 2107 0690). 
1710805 81] 006 09 591১2 ৩] ০0106 
00101855 1905,+ 


অর্থাং_'জন্ম আর যৌন-সঙ্গম আর মৃত্া। 
এই-ত দেখি যা"কিছু সব আসল ব্যাপার? ॥* 


অথবা /১000111৮এর ভাব-জগতের বর্ণনাতে সমালোচকের 
স্পট ভাষা . 06 19005 16৭ 06 076 ০00 
00616152815 8100] 106101)68, 30010196065 810 91619) 
অর্থাৎ“... আর সব ন্ুথী মানুষের! খালি খায় ও ঢেকুর তোলে, 
যৌন-সঙ্গম করে আর ঘুমায় ।1 


এই ষে যৌন-প্রেমের ব্যাপারে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তীব্র বিতৃষ্ণ, 
ইহা যৌন-সংঘমের বৈরাগ্য হইতে হয়ত খুব বেশী দূরে নয়। 
£১00011)-এর আর একটী নাটকে ইহা আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
হইয়াছে । দঃ চি] 05102 22851081, 10৮০ 15 
170৬ 8%001911)60 10) 076 10)00950 01109] ০4 02171)5, 
07) 1965017) 10555 81700161, 005 018 89065, 
0908910052 1)6 0017 565 & 15060001০01 111709216 11) 006 
195৫ 0906. ১০ 0১6 16190101)3181 13 0০০ ৪ 06116 
০06 0555510 85 10 1৭ 20011)911 55001910069, ০00৪ 


9910178 06 01)65516 উ/1)61) 005 10৬64 0176 


ক] 5,80105 0215 01176 806 1 05218, 
1--7%50060)-0601001 1018109”5 02 146. 
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01810865 ৪ 11005, 0১৩ 10561 ৫810) 200 10061 ৪০৩ ৪ 
6160001) 06171107961 176 0061:6001:6 000553 01-- 
800 1)81008, ৪০ 11800 190]ভা% 209115, অর্থাৎ প্রেম 
আর মোটেই যাছু নয়, ইহাঁকে যতদূর সম্ভব ঘৃণা-বিছেষের ভাষায় 
বাখা। করা হইয়াছে । এই নাটকের বক্তবা এই ষে, এক বাক্তি 
অপরকে ভালবাসে তাহার কারণ তাহার মধ্যে সে নিজের 
প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। ন্ৃতরাং সম্পর্কটা, একজনের অপরকে 
আত্মদান বলিয়া যেভাবে বাখা করা হয় সেরূপ নহে. ইহ1 নিজেকে 
পাওয়ার প্রশ্ন । প্রেমাম্পদ একটু পরিবত্তিত হ্বইলেই প্রেমিক আর 
তাহার মধো নিজের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায় না। সে তখন নিজের 
পথে আগাইঈয়া চলে--এবং ইহাই এত প্রণয়-বার্থতার কারণ ।* 
তারপর নাটাকার দুইজন কু'জ-ওয়ালা নর-নারীকে সর্ববাপেক্ষা 
সখী ও বিশ্বস্ত প্রেমিক-প্রেমিকারূপে চিত্রিত করিয়াছেন, কারণ 
তাহাদের পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং নৃতন"ভাবে কোথাও 
আত্ম-প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়ার আশা কম। কী বীভৎস-বিতৃষ্ণার 
মধা দিয়া যুগসাহিত্য যৌনপ্রেমের ক্ষেত্রে রূট জীবনসত্যকে 
দেখিতে চাহিতেছে ইহা তাহারই প্রমাণ। বৈরাগ্য এবং 
অনাসক্তির কঠিনতা এখানে অস্বীকৃত নয়, বিকৃত ছদ্মবেশে 
উপস্থাপিত । ভবিষ্যতের সত্যজীবন-সম্তাবনা এখনও নির্ববাপিত 
হয় নাই। 





৯.0), ০11, 7; 150, 





৪২৮ অযুতের পথে 


আমরা স্বভাবতই স্মরণ করিতে পারি খষি যাজ্ঞবন্থ্যও 
একদিন বলিয়াছিলেন-_-“পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, 
আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়, স্ত্রীর কামনায় স্ত্রী প্রিয় হয় না, 
আত্মারই কামনায় স্ত্রী প্রিয় হয়।* মৈত্রেয়ী ছিলেন তাহার 
আন্তরিক 'গ্রীতি-পাত্রী, তাই মহাজীবনের যাত্রাপথে তিনি সাগ্রহে 
মৈত্রেয়ীর সহিত আত্মতত্বের আলোচন! করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী 
এজন্য তাহার অধিকতর প্রিয়া? হইয়াছেন।1 অথচ স্বচ্ছন্দে 
সাদরে মৈত্রেয়ীকে বিদায় দিয়! তিনি মহাসত্যের প্রেমের অভিসারে 
গৃহত্যাগ করিয়াছেন। স্থৃতরাং এখানেও নরনারীর প্রেম-সম্পর্কে 
এক আবত্মগ্রীতি রহিয়াছে, কিন্তু তাহা! স্বার্থপর জীবনের আত্মগ্নীতি 
নয়, মহাজীবনের “আত্মা-গ্রীতি ॥। সংযম, বৈরাগ্য ও প্রেমের 
এখানে এক অপূর্ব সমন্বয়। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টার আমর! 

ইতিপুর্দ্বেও আভাস দিয়াছি (পৃঃ ২৬৪, ৩৫২-৫৪) | 
সাহিত্যে আধুনিক যুগের অন্যতম প্রবর্তক বোদ্লেয়ার 
(89046191:6)-এর কাব্যে যদিও আমর! যৌনকাম ও বিতৃষ্ণ 
তথা জীবন-ন্ত্রণার তীব্র বর্ণনা পাই তথাপি তীব্র জীবন-সত্যের 
অন্ুসন্ধানও সেখানে ব্যাকুলভাবে ধ্বনিত হইয়াছে । বাংল! 
কামায়ন-সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট অগ্রদূতও আজ বোদ্লেয়ার- 
বন্দনায় বলিতেছেন--“-* মানুষ পাগী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী 
,* মানুষ অমৃতাকা্ষী, এবং সে জানুক সে স অমৃতাকাজক্ষী'। /? 


৮৯ পাপী পাপ 





*._.. বৃহদারণ্যক, 81৫1৬ 
প্রিয়া বৈ খলু নে৷ তবতী সর্তী প্রিয়মবৃধৎ'স্প্বৃহদারণ্যক, 8161৫ 
পৃ্পআমরা এখানে প্রী বুদ্ধদেব বসুর কথা বলিতেছি, যেমন পুবের্ব (পৃ: 808) 
বলিয়াছি শ্রী অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রী অন্নদাশক্কর রায়ের কথ।। 


'শীস্্র ও সাহিত্য ৪২৯ 


এখানে ঠিক সংযম-বৈরাগ্যের কথা না থাকিলেও তাহারই অভিমুখী 
কথা রহিয়াছে ইহা! নিঃসন্দেহ। [8110৩ বলিয়াছেন__ 
43800612119 081051550 0080 ৮7190 17780015159 512 
8190 £6382010001)+,--“বোদ্লেয়ার অনুভব করিয়াছিলেন যে 
পাপ এবং পাপ হইতে উদ্ধারই আসল কথা? ।% 

সাহিতো অশ্লীলতার প্রশ্ন মাজ নূতন শ্য়। সেক্সপীয়রেও 
অশ্লীলতা আছে, সর্বকালের স্বদেশের সাঁহিত্যও ইহা হইতে 
মুক্ত নয়। জীবনসত্যের ৭0001000” বা স্বতন্দুর্ত অন্তরর্টি ও 
প্রকাশের ক্ষেত্রে ইহা হয়ত ন্বাভাবিক।: প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিতোও 'অশ্লীলতা” ও তাহার বৈশিষ্ট্ে' কথ! আমরা পূর্বে 
আলোচনা করিয়াছি (পুঃ ৩৪৬-৪৮, ৩৬৬-৬৭)। কিন্তু বর্তমানে 
বিকৃত যৌনকাম-সম্বদ্ধীয় বর্ণনা এবং কামজীবন-সম্বদ্ধীয় ইতর 
ভাষার প্রয়োগ সাহিত্যে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে স্থান পাইতেছে। 
[99/:590৪-এর কথা আমর ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
[71818061-এর 1৪8106 00৮৪1: এবং ) 81065 )০5০৪-এর 
0158$685-ও অপর ঢুইটী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । [0155563-গ্রনথটী 
লইয়া যখন আমেরিকায় মামলা হয় তখন একজন বিচারক 
ইহার বিরুদ্ধে রায় দেন, কিন্তু প্রধান বিচারক ইহার অনুকূলে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এসব ক্ষেত্রে যাহা! বিচারের বিষয় হয় 
তাহ! এই যে সমগ্রভাবে বইটীর লক্ষ্য কি? স্থূল কামোত্েজনা 
জাগ্রত করা অথবা মানুষের জীবন ও চরিত্র অকপট শিল্পীর দৃষ্টিতে 





পপ, 9, 11100 2715 181100 8110 4৮ গ্রে উদ্ধত, পৃ: ৩০। 


৪৩০ অমুতের পথে 


অঙ্কিত কর? বলা বাহুল্য, এবিষয়ে নিক্তি-ধরা বিচার আজ 
অসম্তব। কিন্তু একটী কথ! অতি সত্য যে এযুগের সাহিতো 
এ"ঢুইয়ের সীমা-রেখা লইয়াও বিশেষ মাথা-বাথা নাই । তাহার 
কারণ, এ-যুগে এক নূতন জীবন-প্রেরণা দেখা দিয়াছে যাহা 
জীবনের সব-কিছু রহস্যের গোড়া খু'ড়িয়া পরীক্ষা করিতে এবং 
নৃতন জীবনের সম্ভাবনা বিস্তুত করিতে চায় | কিছু পূর্বে 
পাশ্চাতা আধুনিক নাট-সাহিত্োের প্রসঙ্গে আমরা ইহার প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি । ন্ুতরাং আজ মার শ্রীলাশ্লীলের ভেদ 
লইয়া চুলচেরা বিচার সম্ভব নয়। কিন্তু আজও যাহা বিবেচা এবং 
অধিকতর বিবেচা তাহা! এই যে এই সাহিতা যখন প্রকারাজ্জরে 
একটা উদ্দেশ্টাকে মানিয়া লঈয়াছে তখন সেঈ উদ্দেশ্যের সার্থকতার 
প্রতিও কবি-সাহিতাকের দৃষ্টি সজাগ থাকিবার কথা । নচেৎ 
কবি ও সাহিতাক বিশ্বীসের সততা ও ভাবের গভীবতা দাবী 
করিতে পারেন না। সাহিতোর কোনও উদ্দেশ্য নাই বলিষা 
এক অতি হালুকা বুলি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার বিস্তৃত 
আলোচনা এখানে সম্ভর নয় । প্রসঙ্গব্রমে ইহাই বলা যায় যে 
51)9155316816-এর মত মহান্‌ সাহিতা-ত্রষ্টাও মানব-জীবনে 
ব5176515 বা কর্ণাফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। তাহার যুগান্তকারা 
অমর সাহিতা স্থষ্টি করিয়াছিলেন । 0190০ যে £508001017) 
বা! ভাবাবেগ পাঠকের মধ্যে সঞ্চার করাকে /১.-এর প্রধান লক্ষণ 
বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই ভাবাবেগ তাহার মতে প্রধানত; 
আধ্যাত্মিক সহজ-সত্যের বাহক | 76080. 57)8৬/-প্রমুখ 


শাস্ত্র ও সাহিত্য ৪৩১ 


শক্তিনান্‌ সাহিতাকের! উদ্দেশ্বহীন /১:৫-কে কোনও দিন স্বীকার 
করেন নাই । স্থৃতরাং আজ যদি মানুষের "শুষ্ক জীবনে আগুন 
লাগাইবার উদ্দেশ্য লইয়। সাহিত্য-স্থ্টি করা হয়, তবে স্বস্থমস্তিক্ 
বাক্তির পক্ষে সে আগুন নিভাইবার ও নূতন রস-সমৃদ্ধ জীবনের 
উদ্বোধনের দিকেও লক্ষ্য থাক স্বাভাবিক |: তবেই সত্যকার 
সৌন্দর্য-স্থষ্টি সাহিতো সম্ভব হইবে। নচেৎ ব্ল্াসিক্যাল সাহিত্য 
নিক বুদ্ধি-বিচার দিয়া যে “ভূল” করিয়াছে, রোম্যার্টিক সাহিত্য 
নিছক ভাব-বিলাস দিয়া যে “ভূল? করিয়াছে, আধুনিক সাহিত্য 
বিতৃষ্ণা-বিভ্রম দিয়া সেই ভুলেরই এক মারাত্মক পুনরাবৃত্তি 
করিবে মাত্র । শুভ উদ্বোধিত হইবে না। 


আশার কথ অতি-আধুনিকেরা কেহ কেহ সাহিত্য-রচনায় 
বিচার-বিবেচনার প্রবন্ধ-রচনাতেও হাত দিতেছেন | )0810)63 
[০$০৫-এর বিখ্যাত বইটী সম্বন্ধে স্বয়ং 128 2০0:)3-এর 
উচ্ছৃসিত প্রশংসার মধ্যেও আমরা একট শুভ উদ্দেশ্বের ইঙ্গিত 
পাইতেছি। ৮০০) আধুনিক নিষ্করুণ স্পষ্টবাদিতার সহিত 
5০%০৪-এর উপন্যাসে অতি নিয়স্তরের অশ্লীল শব্দ-প্রয়োগকেও 
সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন এগুলি-_“ .. ৪৬০1: 810)911 0০95 
[993 3561) /1106510 010. 00৩ 9/৪1]5 ০016 ৪ 011৬%%, অর্থাৎ 
__প্রতেক ছোট ছেলেই এগুলি মলমৃত্রাগারের দেওয়ালে লেখা 
থাকে দেখিয়াছে। তারপর তাহার উক্তি আমাদের বক্তবোর 


দিক্‌ দিয়া বিশেষ তাৎপর্ধ-পূর্ণ । তিনি বলিতেছেন--'/১04 


0081) ৪7 60001)-0)081118 150010 ০00 008 5096 


৪৩২ অযুতের পথে 


০06 055 10010911010 12 005 (9510060০200 
(0:90 016 006 06৬ 5৪) ০0০ 76 08181960 ৮৮ 06 
01121958101) 06 00586 1১916 ৪ 00260 ০108) 01: 1১% ৪ 
10150007460 15001:81)06 ০ 630:017161য 51711)15 9০0? 
অর্থাং-_ « বিংশ শতাব্দীর মানুষের মনের অবস্থা সম্বন্ধে একটা 
যুগান্তকারী রিপোর্টকে (বইকে)-_যাহা৷ এ-ফুগের প্রথম--কি 
এইরূপ গোটা-ছয়েক কথা বাদ দিয়! অথব! অত্যন্ত সরল কতকগুলি 
ক্রিয়ার বিষয়ে অজ্ঞতার ভান করিয়া মিথ্যা করিয়া দিতে হইবে? 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে )০%০৩-এর পুস্তকের বিরুদ্ধে যে বিচারক 
রায় দিয়াছিলেন তিনিও শিক্ষিত বুদ্ধিবাদীদের আধুনিক যৌন- 
সাহিত্যে বিচলিত না হওয়াকে ভান বলিয়াছিলেন। পুনশ্চ-_ 
"11১5 8609] 81258179199 11) 006 19039116091 ৪:০000 0৫ 
01281) 13 11006090150. ... 4১: 01590 11618 
10930057011 15 00900 0০01 70107500106 98 ৪611003 
৪৪ 0১098 5068950 17) 075 5016106 ০1106010116. 
[105 2100)1909108156 81070 3০০1০198150 109৬6 81191) 
€০ 500911% ৪০০0:৪৫৩ ০9০00061509 ***, --এ রাস্তার 
বাঁকে হাসপাতালে যে মল-পরীক্ষা করা হইতেছে তাহার 
বাধানিষেধ নাই। -** একটা বড়ররের সাহিতাক-লেখ। চিকিংসা- 
বিজ্ঞানে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মতই যাহাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্ট আছে 
এমন লোকদের জন্য তৈয়ার হয় । বিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীর 
এরূপ নিখু'ত দলিল পাইবার অধিকার আছে --*?|* শ্রীযুক্ত 
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পাউগ্র-এর মত মনম্বী লেখকের কথায় এবং বিশ্বের চিন্তাশীল 
বুদ্ধিজীবী (1005111650219)-দের এক সম্প্রদায়ের কথায় বেশ 
বুঝিতে পারা যায় ষে এই-জাতীয় লেখার পিছনে এক নূতন মানুষের 
সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং আধুনিক সাহিতোর 
পিছনে উদ্দেশ্বা নাই একথা যুক্তি-বিচারে টেকৈ না। সচেতন-ভাবে 
না হইলেও এক জীবন-প্রেরণাদান অবশ্যই 'সাহিতোর 'নিশ্চেতন' 
উদ্দে্ট। সাহিত্য যেখানে কাজ শেষ করে, যুগের 
রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি সেইখান ছইতেই কাজ আরম্ত 
করিতে পারে। সমাজ ও সাহিত্যের এই স্থূল তত্টী হাল্কা-ভাবে 
উপেক্ষা করার ফলে মনুষ্-সভাত৷ এক বিপর্ষয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। 
মনে রাখিতে হইবে সাহিত্য চিরদিনই আনন্দদানের মধ্য দিয়! জ্ঞান 
বিতরণ করিয়াছে । মুখের বিষয় আধুনিক সাহিত্যও অজ্ঞাতসারে 
ও বিকৃত-দৃষ্টিতে সেই আদর্শেই বিশ্বাসী | 

অর্থহীন সাহিতো মিথ্যা! ধর্ম”, “নীতি ও 'সিম্মাননীয়তা। 
(58060980111) আজ আর স্থান পাইবার যোগা নয়। 
ইহা! শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। ইংল্যাণ্ডের ছুইজন মনীষী-লেখক, 
একজন সাহিত্যিক (36178. 91১9০) এবং অপরজন দার্শনিক 
(81082. 03$611), নির্মমভাবে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে এই 
সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অথচ চিন্তাশক্তিহ্নীন 
হাল্কা-জীবন হইতে তাহারা বহু দূরে। ইহার কিছু ইঙ্গিত 
আমরা পূর্বে দিয়াছি (পৃঃ ৩৭, ১২৮)। রোম্যান্টিক প্রণয় এবং 
আত্মসস্তষ্ট বিবাহেরও আজ আ'র গৌরব নাই। থাকা উচিতও 


৪৩৪ অমুতের পথে 


নয়। মামুলী 'ধর্্ ও “নীতি আজ একইভাবে আকর্ষণ-বিহীন। 
সর্ববত্রই প্রাণহীন গতান্ুগতিকতা | এই অবস্থায় যৌন-জীবন 
লইয়া 'রাখা-ঢাকাঃ ভাব আর সম্ভব নয়। সেজন্য খোলাখুলি নানা 
বিচিত্র যৌন-জীবনের উদঘাটন অথচ তাহার সহিত একপ্রকার 
“অকপট? পাপ-স্বীকৃতি এবং 'নৈতিক' কিছু সম্ভাবনার জন্য 
বাকুলতার আভাসও অধুনাতন সাহিত্যে রস-স্থপ্টির এক রীতি বা 
কৌশল। 18010010 1৪১০1:০৬ 'বিশ্ব-বিখ্যাত' হইলেন 
1.011”-নামক এইরূপ একটী বই লিখিয়া। পুস্তকে একটা 
শিশু-বালিকা (পাশ্চাতোর মানদণ্ডে) নায়িকার স্থান গ্রহণ কবিয়াছে। 
নায়ক একজন প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তি, পিতৃস্থানীয়। অস্বাভাবিক 
যৌন-চরিতার্থতার কথাও স্বকৌশলে আভাসিত। নায়ক মানসিক- 
বিকারগ্রস্ত (9০:৮610), অথচ তাহার বিকৃত মনের “ভালবাসা”ই 
উপন্তাসের উপজীবা। এজন্য তাহার 0951০108109] 
01:55 বা দৈহিক প্রবৃত্তি-তাড়না এক %৪5$0)500 11155” বা 
সৌন্দর্য-তত্বের রসাম্বাদে পরিণত হইয়াছে, ইহাই লেখকের 
নিজের বক্তবা। যৌন-ব্যাপারের সঙ্কোচ দূরে সরাইয়া চাপা 
“অশ্লীল” ব্যাপারকে খুলিয়া বল! এখানেও রহিয়াছে । ইংল্যাণ্ডের 
সামাজিক মরধাদাসম্পন্ন £9000110 59০1)০০),-এর ছেলেদের 


খেলার মাতামাতি-দাপাদাপির মধ্য দিয়া সমকামী যৌনচরিতার্থতা 
( 1)012,09365008] 1900052 ) অথবা পরিবার-্পরিকল্পনার 
গোপন প্রয়োজনে আধুনিক বাথরুমের ব্যবহার (40) 7৪" 
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০৫ 01800 08100০০4586 1১5 0০0০ ১০)--- 
ইত্যাদি যৌন-ইঙ্গিত মূলক বর্ণনাও আছে। আবার নানাস্থানে 
নায়কের নিজের অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্ত আত্মগ্নানির কথাও 
রহিয়াছে । অথচ নায়কের এই অন্বাভাবিক “প্রেমকে সাহিত্যের 
বা শিল্পের মধ্য দিয়! অমর করিবার র্লোম্যান্টিক ইচ্ছাও ব্যক্ত 
হইয়াছে উপন্তাসের শেষ লাইনে । 'পাপেরফলঃ যে ব্যক্ত হয় নাই 
তাহাও হয়ত নয়। জনৈক সমালোচকের ভাষায় উপন্তামটী 
10168000119 100019] 10 105 91100950 0010018100900 
১2012121109 0 ০৫ 005 5/8559 0৫ 0319 10910100191 
$1)”,-_তয়ঙ্কর-ভাবে নীতিশিক্ষা+পূর্ণ, কারণ ইহা এই বিশেষ 
রকমের পাপের মাশুলের কাহিনী উচ্ছাসপূর্ণ পরিণতির মধ্য দিয়া 
ব্ক্ত করিয়াছে? ।% বল বাহুল্য এরূপ কোনও নীতিশিক্ষার 
উদ্দেশ লেখক বা বিদদ্ধ পাঠক-সমালোচকগণ অনেকেই স্বীকার 
করেন না। উপন্যারসটা বন্ু-প্রশংসিত। 


এইরূপ আর কয়েকটী সহসা-বিখ্যাত সাহিতা-স্থষ্টির 
কাহিনী বাংল! সংবাদপত্রের সমালোচনা হইতে আমর! পাঠকের 
দৃষ্টিগোচর করিতেছি । 


লেখক আযালান শার্প। উপন্যাসের নাম 'এ গ্রীন ট্রী ইন 
গেদ।” বইটী তাহাকে রাতারাতি খাতিসম্পন্ন করিয়া তৃলিয়াছে। 
যৌনকামকে বিশেষ ঘনিষ্ঠ-ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কবির 
দৃষ্টিতে তিনি দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। “তবু শার্পের বিরুদ্ধে 





*--150061) £11590 07175051178 দৈঞ11 


৪৩৬ অমৃতের পথে 


অভিযোগ এসেছে । তার বইকে পর্ণোগ্রাফির বদনাম দেওয়া 
হয়েছে । শার্প ভার জবাবে বলেছেন 'আমি স্বীকার করি গ্বামার 
বিষয়বস্তু যৌনতা । আমি নিজেও যৌন-ভাড়নার শিকার । 
আমি যৌনতা নিয়ে আছি যেমন কাফকা! ছিলেন নরক নিয়ে। 
আমার কাছে সব চেয়ে বড কথা হল “সম্পর্ক, হয় তোমাকে 
যৌনতার উর্ধে উঠতে হবে, নয়ত সম্পর্কের সে যে আঙ্গাঙ্গী 
তা তোমাকে মানতে হবে? 1* যৌনতার উর্ধে উঠার 
প্রয়োজনীয়তা! এখানে প্রকারান্তরে স্বীকৃত। 

আর একটী উদাহরণ। (লখিকা ভায়োলেট লিড়ুক। 
এই মহিল! তাহার আত্মজীবনী লইয়া! 'একটী সাংঘাতিক পুস্তক 
লিখেছেন ।? বইয়ের নাম 'লা বাডারদ? । শ্রীমতী লিড়ুক তার 
এই আপন নরক বর্ণনায় নিজের ভিতরের প্রেমহীনতার কথা, স্থুল 
যৌন আচরণের কথা অকপটে লিখেছেন । ভায়োলেট ছিলেন 
মায়ের অবৈধ সম্তান। ... স্কুলের সহপািনী ইসাবেল এবং পরে 
হারমাইন নামে জনৈকা শিক্ষিকার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক 
স্থাপিত হয় । --. হারমাইনের সঙ্গে থাকতে থাকতেই গ্র্যাব্রিষেল 
নামক একটি অতি সাধারণ ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় 
ভায়োলেটের । শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করেন লেখিকা । এই 
ধরণের বিয়ে করা তার মত প্রেমহীন মেয়ের পক্ষেই সম্ভব ।' 
তার পর গর্ভপাত, এবং এক লেখককে বিবাহ, সাহিত্য-লেখার 
প্রেরণা লাভ এবং বিচ্ছেদ । এরপর লেখিকা ব্লাক মার্কেটিং 





*স্সাহিত্য জগৎ, আনন্দবাজার পত্রিকা. ৩০1৯।৬৫ 
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শুরু করেন? ।* যৌনতার সহিত অপরাধ-প্রবণতার সম্পর্ক সুস্পষ্ট 

পুনরায় একটী উদাহরণ | লেখক নরম্যান মেইলার। 
উপন্যাসের নাম “দি আমেরিকন ড্রিম?। “কলিকাতাতেও বইটী এসেছে 
সম্প্রতি। ... উপন্তাসটী প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ পড়ে 
যায় আমেরিকায় | *-- উপন্যাসটী উত্তম পুরুষে লেখ! । উপন্যাসের 
নায়ক ষ্টেফাস রোজাক যেন শয়তানকেই ঘ্বৈরথে আহ্বান করেছে। 


নিজের স্ত্রীকে একরাত্রের সহবাসের পর সে খুন করেছে। স্ত্রীর শব- 
দেহকে পাশের ঘরে রেখে পরিচারিকার শয্যায় যাচ্ছে সে নতুন 


স্বখের থোজে। এর পর রোজাক যেন সত্য. শক্তির খোঁজে বেরিয়ে 
পড়ে। “**যাবতীয় দৈহিক ক্রিয়াকলাপের কথ! মেইলার এই বইয়ে 
মসংকোচে লিখেছেন।৮ সত্য শক্তির খোঁজ লক্ষণীয় । 
আধুনিক পাশ্চাত্য -সাহ্নিত্যের নমুনা ও আলোচনা! হইতে 
পাঠক কি সিদ্ধান্ত করিবেন? আমরা বলিব এগুলিকে পুরাতন 
যুগের মামূলী অঙ্গীলতা৷ বা ছুর্নাতির প্রশ্রয়দাতা বলিয়া অভিযুক্ত 
করা ঠিক নহে। সেরূপ অভিযোগ আজ মূলাহীনও বটে। বরং 
আমরা পূর্বেব যাহা বলিয়াছি, এই সাহিতোর অকপট যৌনতা৷ ও 
কদর্যতার মধ্যে যুগমানসের একটা গতির সন্ধান করাই বিজ্ঞতার 
কাঁজ। যৌন-জীবন লইয়া-_শিক্ষিত সভ্যমানব রাজনীতি-অর্থনীতি- 
সমাঙ্নীতি-বিজ্ঞাননীতি-সমরনীতি-শিক্ষানী তি-ধর্মমানীতির ক্ষেত্রে যে 
আত্মসন্তষ্ট নির্বিকার ভাব লইয়া চলিতেছে, তাহার মধ্যে এক 
ক্ষতের পচনক্রিয়া কতদূর অগ্রসর হইয়াছে যুগসাহিত্য তাহারই 


+-,সাহিতা জগৎ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২৫৬৬ 
1 রী ৩০।১1৬৫ 


৪৩৮ অমুতের পথে 


স্বীকারোক্তি। সভা-শিক্ষিত মানুষের মধোও যৌন-জীবনের বীভৎস- 
সমস্তার সমাধান মিলে নাই ইহা! তাহারই লক্ষণ। এই সব সাহিতা- 
পাঠে মানুষ আজ তীব্র যৌনকামের রহস্তেরই জ্ঞানলাভ করিতে 

চায়। যৌন-জীবনের গভীর সমস্তার সমাধান আজ পুরাতন ধর্মা- 
নীতি ও বাহ্যিক ধন্মাচরণ দিয়াও সম্ভব নয়, ইহা তাহারও নিদর্শন। 
এই নৃতন জীবন-সামঞ্জস্তের দর্শন কি ভারতবর্ষ হইতে বাহির হইবে 
ন!? বন্ুশত বৎসরের পরাধীন জাতির সর্বাপেক্ষা! মারাত্মক পরা- 
ধীনত। তাহার ভাবদাসত্বে। উচ্ছিষ্টভোজীর মত কি আমরা পশ্চিমের 
এই আত্মহার! উদ্ভ্রান্ত সাহিত্যের নকল করিব? আমাদের দেশেও 
পুরাতন ধর্ম ও নীতি আজ অনেকখানি প্রাণহীন। কিন্তু ভারতবর্ষই 
একমাত্র সেই দেশ যেখানে জাতীয়-জীবনে ব্যাপকভাবে যৌন* 
জীবনের সমাধান ও মহাজীবনের উদ্বোধন এক যুগে বাস্তবে সম্ভব 
হইয়াছিল। অথচ ইহা শুধু শুফ কচ্ছু তার জীবন ছিল তাহাও 
নহে। পূর্বব-পূর্বব অধ্যায় আমরা! তাহ! বিবৃত করিয়াছি । 'আজ 
বিশ্বের যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের সাহিত্যে কি এক নূতন জীবন-দর্শনের 
অরুণোদয় হইবে না ? অথব! সাহিত্যিকদের শুধু দোষ দিয়া লাভ 
নাই। কারণ মনে রাখিতে হইবে সমাজ সাহিত্যের সেবক নয়, 
জনক। সমাজের অন্তরের চাহিদা, সমস্তা ও সমাধানই সাহিত্যে 
মূর্ত হইয়া উঠে। সুতরাং শুভ ইচ্ছায় উদধদ্ধ।পাঠিক সমাজের 
দায়িত্বই আজ সবচেয়ে বেশী । নূতন যুগ-সাহিত্যের পটভূমিকা 
তাহারা স্থজন করিতে পারেন। 


স্তর রো -.৮০০ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


কামরহস্ত ও জীবনসাধনা। 


জীবতৰ ও মনস্তত্বের দিক দিয়! আমরা বিষয়টাকে দ্িতীয় 
অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা 
আধ্যাত্মিক জীবনে ও বাস্তব জীবনে যৌনকামের যে সব প্রশ্ন বা 
সমস্তা জাগে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। সুতরাং 
প্রসঙ্গত; কিছু দার্শনিক বা দার্শনিক-কল্পু বিষয়েও অবতারণা 
করিতে হইবে। আন্ুযক্ষিক ভাবে জীবতব্-মনস্তত্বের কথাও 
কিছু আসিবে। 

আমর! যাহাকে জীবন বলি তাহার গোড়ায় যে প্রধান 
বনতুটী বাসা বাঁধিয়া আছে তাহা-_আরাম বা ্বস্তি-লাভ | 
জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নানা ভাবে নানা শৃত্রে এই আরাম ঝ| 
্তি-লাভের আকুল ও ছুিবার ইচ্ছাই মানুষকে তথা সমস্ত 
জীবকে চালিত করিতেছে। আমরা ভাববিক দর্শনের দিকে বেশী 
না গিয়৷ এখানে জীবন-দর্শনের মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ 
রাখিব । 'যোগস্থ সাধারণ-ন্ানের দৃষ্টিতেও আমরা বিষয়টাকে 
বিটার করিতে চেষ্টা করিব। 


৪৪০ অনৃতের পথে 


মানুষ যে বাঁচিতে চায়, মরিতে চায় না, ইহাই আদিম ও 
প্রধান আরাম ব৷ স্বস্তি-ইচ্ছা। ইহারই জন্য জীবনের সব কিছু। 
স্থৃতরাং জীবনের বছু-প্রকারের ও বিভিন্ন গুণ-পরিমাণের যাবতীয় 
আরাম বা স্বস্তি এই মূল আরাম বা স্বস্তির শাখা-প্রশাখা মাত্র । 
ক্ষুধা-তৃষ্, কাম-ক্রোধ, আধি-বাধি, অভাব-অভিযোগ, ভয়-ভাবনা, 
লোভ-লালসা, হিংসা-দেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, দস্ত-মান, 
এবং আধুনিক ভাষায় 880191)-0)9$001)19 বা! ধর্ষকাম-মর্ষকাম 
এসবেরই মূলে ষে একট! আরাম বা স্বস্তি-লাভের ইচ্ছা এবং 
সেই আরাম ও স্বস্তির মূলে যে বাঁচিবার আরাম ও স্বস্তি-বোধ 
এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 'বাঁচিয়া থাকা” যে কি বস্ত 
তাহা সর্বত্র পরিফ্কার-ভাবে ও একই-ভাবে প্রতিভাত হয় না। 
কারণ, শরীরকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য আমর! ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যাধির 
নিবৃত্তি চাই, মনকে বাঁচাইয়। রাখিবার জন্য কাম-ক্রোধ-লোভের 
নিবৃত্তি চাই, আবার বুদ্ধিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ভয়-ভাবনা- 
অজ্ঞানের নিবৃত্তি চাই । কিন্তু শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ব্যাধির নিবৃত্তি যে 
আরাম বা স্বস্তি দান করে তাহাতেই আমর! সস্তষ্ট থাকি না, 
সঙ্গে সঙ্গে আরও নানাভাবে এঁ আরাম বা স্বস্তিকে ব্যাপক করিয়া 
বিশেষভাবে আস্বাদের চেষ্টা করি। এগুলি না হইলেও শরীরটা 
হয়ত বাঁচিয়া থাকিতে পারিত, কিন্তু সে বাঁচায় আমর! গুরুত্ব 


আরোপ করি না। এমন কি এই সব আরামের সন্ধানে অন্ধ 
বিলাস-লালসায় তাড়িত হইয়া ছুঃখ-কষ্ট, ব্যাধি-যন্ত্রণা বা মৃত্য 
বরণ করিতেও আমাদের দ্বিধা থাকে না। তেমনি মনের এবং 


কামরহস্ত ও জীবনসাধন৷ 8৪১ 


বুদ্ধির বাঁচার ক্ষেত্রেও আমরা বাঁচার প্রয়োজনকে ছাড়াইয়া 
অনেক দিকে অনেক দূর আগাইয়! যাই এবং মন ও বুদ্ধির সহিত 
দেহেরও যস্্ণা বা বিকৃতি-বিনাশকে বরণ করিয়। লইতে প্রস্তুত 
থাকি। আবার উচ্চতর “আদর্শকে ধরিবার জন্য--দেশের জন্য 
অথবা ধর্মের জন্ত বা অপরকে রক্ষা করিবার জন্যও- আমরা 
হুখ-কষ্ট-মৃত্যু বরণ করিতে পারি। সুতরাং বাঁচিতে চাওয়া 
আদিম এবং প্রধান আরাম বা! স্বস্তি-ইচ্ছা হইলেও আরও কোনও 
আদিমতর, প্রধানতর আরাম ঝা স্বস্তি-ইন্ছা মানুষের ভিতরে ক্রিয়া 
করিতেছে, ইহা স্থৃনিশ্চিত। ৰ 

এই আদিমতর, প্রধানতর আরাম বা! স্বস্তিইচ্ছাটা কি তাহ। 
ধরিতে না পারিলে জীবন-সমস্যার কোনও মৌলিক ও সত্যিকার 
সমাধানও অসম্ভব । এই গভীরের অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াই কবি 
বেদনাময় স্থরে গাহিয়াছেন__ 

'ধাহা চাই তাহা ভূল করে চাই যাহা পাই তাহা চাই নাঃ । 

আমরা কোনও দার্শনিক আলোচনার গভীরে যাইতেছি না। 
কিন্তু তথাপি জীবন-সমস্তার বাস্তব সমাধানের ক্ষেত্রে প্রশ্মটার 
তাত্বিক সত্তর প্রয়োজন। নচেৎ জীবন হইয়া! উঠিতেছে বার্থতার 
বিভীষিকা, আরামের তলায় স্বলিতেছে বে-আরামের আগুন, 
স্বস্তির পিছনে হা করিয়া আছে অস্বস্তির হাহাকার । আজীবন 
সার্থকতার ছদ্মবেশী বার্থতার কাছে ঘাড়-ধাক্ক। খাইতে খাইতে শেষে 
জীবনের নাট্যমঞ্চ হইতে আমাদের একান্ত অসহায় ভাবে বাহির 
হইয়া যাওয়াই একমাত্র নিয়তি। এই মর্মস্তদ অবস্থা হইতে 


৪৪২ অমৃতের পথে 
বাস্তব-জীবনে কতকট! নিষ্কৃতি পাইবার সমস্তা আজ পৃথিবীর 
মানুষের সম্মুখে তীত্র আকারে দেখ! দিয়াছে। 


এই সমস্যার সমাধানে পাশ্চাত্যের আধুনিক 85196511091 
মতবাদ একভাবে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছে সে কথার কিছু আভাম 


আমরা ইতিপূর্বে দিয়াছি। তাহার মধ্যে বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তির 
পরিচয় থাকিলেও তাহা বর্তমানের মানসিক বিকারকেই জোর 
করিয়া চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই মধ্যে এক 
নি্ষরুণ, অস্বাভাবিক আত্ম-অঙ্গীকারকে তাহা আত্ম-প্রতিষ্ঠার 
ভূমি-রূপে কল্পন! করিয়াছে । ফলে “নিশ্মম” অনাসাক্তর * কাছ 
ঘেষিয়া যাইলেও তাহাতে “অনাসন্ত কন্মযোগঃএর মত কোনও লক্ষণ 
প্রকাশ পায় নাই। ইহার ারণ, তাহা! জীবনের মূলে শুন্ততার 
পরম-তত্বকে সাধারণ দার্শনিক বুদ্ধিতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে, 
আত্মশুদ্ধি যোগদৃষ্টিতে দেখে নাই । বুদ্ধদেব ইহাকে যোগদৃষ্টিতে 
দেখিয়াছিলেন এবং প্রচারও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও তত্ববিচার 
ও জ্ঞানবাদের দিক্‌ দিয়া । বাস্তব কর্মজীবন সেখানে ছিল 
এক-প্রকার উপেক্ষিত। পৃথিবীর অন্তান্ত দেশেও অল্লবিস্তর 
বিভিন্ন-প্রকারের শৃন্তবাদী দর্শনের অভাব নাই, কিন্তু তাহার 
ভিত্তিতে কোনও বাস্তব জীবন-দর্শন সেখানে বিশেষ গাড়িয়া উঠে 
নাই। ভারতবর্ধই একমাত্র দেশ যেখানে বেদের আদি হইতে 
উৎসারিত হইয়া এক শুন্যবাদী পরমপূর্ণ মহাসত্যের 
জীবন-দর্শন রামায়ণ-মহাভারতযুগের মহাজীবনে এবং পরবরতা 
কালেও নান ধন্মীয় সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে ।1 

*স্প্গীতা, ২1৭১) ৩1৩০ 1 গ্রন্থাস্তরে আলোচ্য । ---গ্রন্থকার। 
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সে বাহা হউক, এই জীবন-দর্শনের মূল কথা হইতেছে 
সুখ এবং ছুঃখ, জ্ঞান এবং অজ্ঞান, জীবন এবং মৃতু, স্বস্তি এবং 
অন্বস্তি উভয়কে সমানরূপে মহাপ্রকৃতির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জন 
করিয়া শাশ্বত জীবনরসকে আম্বাদ করা । এই যে শুন্তা-বাদী 
নিতাপূর্ণতার জীবন ইহারও দৃষ্টিতে স্বভাব-জীবনের আরাম বা 
্বস্তিলাভের উপরে এক বৃহত্তর মৌলিক আরাম বা স্বস্তি-আস্বাদের 
নিতালীল! চলিতেছে । তাহারই এষণ। বা প্রেরণায় (শাস্ত্রীয় ভাষা 
'চোদনা') এই নিয়স্তরের জীবনে খণ্ডিত আগাম ও স্বস্তির শ্োত 
খেলা! করিতেছে । সেই জন্/ বাস্তবিক পক্ষে এই নব আরাম বা 
স্বস্তি-চেষ্টায় আমরা সত্যভাবে স্বাধীন নই । তাহার প্রত্ক্ষ 
প্রমাণ, জীবনের অনেক কিছু মৌলিক ক্রিয়াও-__যথা শ্বাস-প্রশ্বাস, 
হংপিগু-স্পন্দন, রক্তসঞ্চালন ইত্যাদি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা- 
ব্তিরেকেই চলিয়া থাবে । অথচ ইহারা বাচার পক্ষে 
আহার-নিজ্রার মতই অনিবার্ধ প্রয়োজন । মন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রেও 
কাম-ক্রোধচরিতার্থতা বা চিন্তা-বিচার ইত্যাদি বৃত্তির ক্রিয়া 
আপাততঃ আমাদের ইচ্ছা (*৮11])-প্রস্ত বলিয়া মনে হইলেও 
ইহার! প্রকৃতই স্বাধীন নয়। এমন কি আমর! যে সুখহুঃখ-রূপ 
কর্মফল ভোগ করি এবং “আমি? ভোক্তা বলিয়া অনুভব করি 
ইহাও কতটা সত্মভাবের স্বাধীনতা তাহাও যোগ-দশনের 
বিচার-সাপেক্ষ | 53015050091-দর্শন এখানে আত্মার মধ্যে 
একটা শূন্যতার সক্রিয়তাকে* আত্মার ব! মানুষের ছুখেবোধ- 
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ভয়-উৎকণ্ঠা ইত্যাদির কারণ-রূপে কল্পনা! করিয়াছে । সুতরাং 
এ মতে যাম্থুষের চেতনার মধ্যে যে হাহাকার-অভাববোধ- 
উৎকঠা-তৃষ্ট-কামনা অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন,। তপ্তিহীন ও 
বিসদৃশ (৪০৭1৭) ভাবে ক্রিয়া করে তাহার কারণ উহার মধো 
থাকিলেও থাকিতে পারে । কিন্তু ভারতীয় বেদ-উপনিষদের মধ্যে 
যে একপ্রকার শুন্য-ততব বা অনস্তিত্ব-তত্বের সাক্ষাৎ পাই তাহা 
জীবনের সব্বিবিধ “রস? বা আনন্দের ও অস্তিত্বের মূলে ক্রিয়া 
করিতেছে । স্বুতরাং এখানে এই “রস” বা আনন্দকে তাহার 
মূলের সহিত যুক্ত করিয! রাখিলে বার্থতা-হাহাকার-অভাববোধ-ভয়- 
উৎকণ্ঠার কোনও কারণ থাকে না। এই দৃষ্টিতে এক উত্ধতর 
পূর্ণকাম “নিজবোধরূপ? জীবন-সত্বা তাহার নিজ নিয়মে, নিজমধো 
নিজস্ব আরাম বা স্বস্তি-আম্বাদের যে লীলা” করিয়া চলিয়াছেন, 
আমাদের জীবনের আরাম বা স্বস্তিলাভ তাহারই এক যাস্ত্রিক 
আন্তুষঙ্গিক বাহ্যিক অনুকৃতি মাত্র । 


এই নৃতন ভারতীয় ব্যাখ্যায় সমস্ত চিত্তবৃত্তির এক তুরীয় 
(0681750670517081) মহাভাব-রূপ মানুষের উদ্ধচেতনায় নিহিত 
আছে। অন্যান্ত কামের ন্যায় যৌনকামেরও এক অতিকাম 
আদিরপ তথায় নিতাক্রিয়াশীল। কিন্তু সেখানে চেতন মনের 
যৌন-কামের ুদ্রতা-বার্থতা-প্রতিক্রিয়। নাই, আছে সহজ-শুম্ততা?র 
“সামরন্তগ ও পরম! তৃপ্তি, নিত্যপূর্ণতার প্রেমরস | এই তব- 
বিজ্ঞানকেই তন্ত্র-নহজিয়া-বজধানাদি সাধনমার্গ কাজে লাগাইয়াছে। 


কামরহস্য ও জীবনসাধন! 89৫ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্দ্দেও নিতাবৃন্দাবনের অপ্রাক্ৃত নিত্য-কামলীলার 
বর্ণনা পাই - 

'রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীর ললিত। 

নিরন্তর কামক্রীড়া যাহার চরিত ॥? 
অথচ এই অতিকাম-লীলায় লৌকিক জীবনের পুরুষ-স্ত্ী পার্থক্য 
এমনকি জড়-চেতনের পার্থকাও লোপ পাইয়াছে। 

-_ পুরুষ যোষিং কিবা স্থাবর জঙগম । 

সর্ববচিত্বাকর্ষক সাক্ষাম্মন্থ মনন ॥* 
এই অতান্ঠুত অতিচেতন (90:8-০910501003) কামতত্ব, যাহাকে 
আমর! একপ্রকার মহাঁকাম বলিতে পারি, গতর ও তান্ত্িক-পন্থী 
যোগ-সাধনায় তাহা মূলাধারে নুপ্তা কুলকুণ্ুলিনী-শক্তিরূপে এবং 
ঘটচক্রের মধ্য দিয়া! সহস্্রারে পরমশিবের সহিত মিলিতা*রূপে 
অনেকখানি, এমন কি প্রধান, স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
নাথ-পন্থী যোগ-সাধনা যাহ মধাযুগে ভারতবর্ষে বিশেষ প্রীধান্ত 
বিস্তার করিয়াছিল ভাহাতেও বিন্দুকে, অর্থাৎ শারীরিক চঞ্চল 
কামতত্বকে, পরমবিন্দুতে অর্থাৎ নিশ্চল অতিকাম-তত্বে মিলিত 
করার “কায়া-সাধনা প্রাণায়ামাদি-সহযোগে বিহিত হইয়াছে 
লক্ষণীয় যে এই পরমবিন্দুতে সাধকের সত্ব মিলিত হইয়া এক 
ৃন্ত বা পরমশুন্তের মহাসত্যের সন্ধান পায় । যোগসাধনার 
নানাবিধ শ্া্গরন্থে কিছু কিছু বিভিন্নভাবে হইলেও এই চরম 
শন্যতত্ব ও উদ্ধের অতীন্দ্রিয় কামতন্ব নেক স্থলেই আভাসিত 


৫... শশী শী 


*স্প্জীপ্রীচৈতন্য চরিতামূত, মধ্যলীলা, ৮1১২৮, ৮৯৪ 
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হইয়াছে। যথা--শিব-শক্তির মহামিলনক্ষেত্র সহত্রার, ব্রঙ্গারন্ধ্ধের 
উপরে মহাশৃন্তে অবস্থিত। সেখানে ত্রিকোণ-মগণ্ডল বা শক্তি-মণ্ডল, 
তম্মধো “তেজাময় বিসর্গাকার মগুল-বিশেষ? | তাহাতে “কোটিনৃর্য- 
স্বরূপ বিন্দু বা পরমশিবের অবস্থান । "ইনিই স্থৃষ্টিস্থিতি- 
নাশ-কারী পরমেশ্বর” এ বিন্দু 'সতত বিগলিত স্বুধা-স্বরূপ 1” 
তাহারও মধ্যে “অমা-কলা, আনন্দ-ভৈরবী' ও “হার মধো 
নির্ববাণ-কামকল! 1? তম্মধো পরমনির্ববাণ-শক্তি ও 'তছৃপরি 
নিরাকার মহাশৃন্া? ইতআদি। এইরূপ ত্রিকোণ-গীঠ ও কামকলা-রূপ 
তেজোময় মৃত্তির কথা ব্রক্মরন্ধে, গুরুচক্রে ও হৃদয়ে অনাহত-চক্রেও 
পাওয়া যায় ।* 

এখানে আমরা পরম-তত্বের বা শুম্ত-তত্বের আলোচনার 
মধো যাইতেছি না, কারণ আমাদের আলোচা “কামরহস্ত ও জীবন- 
সাধনা'র সহিত তাহ! সাক্ষাৎ-ভাবে যুক্ত নহে, গ্রশ্নীটী মূলত: 
তত্বদর্শনের। বেদ-উপনিষদ্‌ ইত্যাদি শাস্ত্রের শুন্য-তত্ের 
আলোচনার মধ্যেও আমরা যাইব না। কিন্তু পূর্বেব যে কথাটার 
আমরা ইঙ্গিত দিয়াছি তাহ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে উপনিষদ্‌ 
হইতে যে 'রসো বৈ সঃ”, 1 অর্থাৎ “তিনি রস-স্বরূপ? বলিয়। “তাহার” 
স্থঙ্ট এই জগত-জীবনকে “'আনন্দময়-বূপে ভাবার চেষ্টা করা হয়, 
সে "আনন্দ বা 'রস' প্রকৃতপক্ষে এক "অসৎ বা শুন্ত-তৰে প্রতিষ্টিত, 
একথা কিন্তু মামর! প্রায়ই ভূলিয়! যাই। স্থৃতরাং ইহ! জাগতিক 





*্যোগী-গুরু', স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস, অরষ্টব্য। 
1তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্‌, ২1৭১ দ্রষ্টব্য | 
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জীবনের আনন্দরসের কোনও ঘনীভূত বা সুক্ষ রূপমাত্র নহে, ইহ! 
তাহার এক অতীক্সিয় আদি-রূপ (৮:০০ ১০), নিয়চেতনায় 
যাহার 'মায়িক? প্রকাশ। সে যাহ! হউক, এখানেও আমদের 
প্রতিপাদ্য শৃম্ত-তত্বের সহিত এক অতিকাম-তত্বের সহাবস্থিতির 
কথাই ঘোষিত হইয়াছে। পুনশ্চ আমরা যে শিবরগী বিন্দুর স্থানে 
তেজোময় বিসর্গাকার মণ্ডলের কথা পাইতেছি যাহা স্থপ্টি-স্থিতি- 
লয়ের স্থান, তাহার সহিত গীতার মতেরও ভবিগত সাদৃশ্য বোধহয় 
পাওয়া যাইতে পারে । গীতায় শ্রীভগবান্‌ স্যঞ্জনধনম্মী কর্মতত্বকে 
“বিসর্গ: বলিয়াছেন,* এবং নিজেকে ্থষ্টির 'বীজগ্রদ: পিতা, 
এবং প্রকৃতিকে যোনিব্বরূপা বলিয়াছেন । 1 

এই সমস্ত তত্ব রূপক অথব! বাস্তব মত্য, অথব৷ রূপকময় 
পরমসত্য তাহার দার্শনিক আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি না। 
পৃবেবাক্ত যোগশাস্ত্রের কথাগুলিকে এখানে হুবন্ছু আঙ্গরিক-ভাবে 
সব্বত্র গ্রহণও কর! হয় নাই। কিন্তু তথাপি ইহা সুম্পষ্ট যে 
মানুষের অতিচেতন স্তরে এক উদ্ধীমূল মহাজীবনের গোড়ায় | এক 
পরমসত্য সর্ববাধার মহাশৃন্যের ও এক সর্ববানন্দময়ী কামশক্তির 
ইঙ্গিত আমরা পাইতেছি। এই সর্ববানন্দময়ী কামশক্তি উদ্দে 
নিত্যসত্য মহাচেতনায় উদ্ভীসিত। ইহাই মহাজীবন। আবার 
এ শক্তিই নিম্নে অনিত্য ও অসত্য অপেক্ষিক চেতনায় প্রতিভাসিত। 
ইহাই লৌকিক সাধারণ জীবন । সুতরাং এই কামশক্তির মিথ্যা 
*.স্ভুতভাবোস্তবকরো বিসর্গ: কর্দমসংজ্িত:”, গীতা, ৮1৩ 


1--গীতা, ১৪।৩,৪ 
+--উর্ঘরূলমধশাখষ্‌ *, গীতা, ১৫1১ 


৪৪৮ অগুতের পথে 


ভোগবিলাসের ক্ষেত্র হইতে সত্য লীলাবিলাসের ক্ষেত্রে উন্নয়নই 
বাস্তব জীবনসাধনা। প্রথমটাতে স্থিতির মধ্যে চাঞ্চলোর 
গতি--বিয়োগ, বিশ্বপ্টি । দ্বিতীয়টাতে গতির মধো পরমা স্থিতি__ 
মিলন, সংস্থষ্টি । ন্ৃতরাং জাগতিক বা আধ্যাত্বিক যে কোনও 
স্তরে সত্যকার লাভ ও তৃপ্তির সার্থকতা একমাত্র এ উর্দধমূখী 
সংস্থজন-ক্রিয়াতেই সম্ভব । আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় প্রথমটী 
আত্মার 10617918001), এবং দ্বিতীয়টা তাহার 26561618007 
(পূঃ ৪৪, ৫১) বলা যায়। 

স্থতরাং কি জাগতিক ক্ষেত্রে, কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একই 
শক্তি ও তাহার প্রতিচ্ছবি যুগপৎ উদ্ধদিকে শন্তময় অদ্ধয় সত্যে ও 
নিয্নদিকে অভাবময় ছৈত মিথ্যায় লীন হইতে চাহিতেছে | উর্ধের 
সেই পরমসার্থষ আরাম* বা' স্বস্তি-আন্বাদের লীলা নিয়ে এই 
কুদ্র-বার্থ-খগ্ডিত আরাম বা স্বস্তিলাভের খেলায় পর্যবসিত । সবটা 
মিলিয়া একটী বিরাট বিধান (৭6212) যাহার উদ্ধদেশের সামাময় 
আত্মলয়ের প্রতিক্রিয়া-রূপে অধোদেশের বৈষমাময় আত্মবিলয়ের 
বা আত্মনাশের প্রকাশ পরিদৃশ্যমান। এই প্রতিক্রিয়ামূলক 
(05৪০61০০08:) চেতনাই আমাদের জৈব জীবনের “মূলাধারঃ | 
ছুঃখ-ব্যর্থতী-হতাশা-বিসদৃশত এ-জীবনের গর্ভে স্বাভাবিকভাবেই 
নিহিত। কিন্তু ইহাই উর্দদিকে সুখ-সার্থকতা-আশা-স্থুসামঞ্জস্তের 
মহাজীবনের সহিত সংযুক্ত । নিম়স্তরের এই বেনুরা ছন্দহীন 
জীবনকে সেজন্য সহজেই উর্দধাস্তরের স্বরে ও ছন্দে বাঁধিয়! লওয়া 





*_প্রাপারামং মন-আনল্াম +, তৈত্তিরীয়োপনিবন্‌, শিক্ষা্লী | 





কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৪৪৯ 


যায়। এই জাগতিক জীবনই তখন হয় মহাজীবনের সোপান । 
এইখানেই মানুষের সার্থক স্বাধীনতা । ইহাই সংঘম-তত্বের 
স্বরপ-বিজ্ঞান। সংযম কোনও কৃত্রিম আত্মবধ্চনা নয়, উহাই 
স্বাভাবিক আত্মপরিপুত্তি। ইহাকেই বলে ত্যাগের মধ্যে ভোগ, 
ত্যাগের অভিমুখী ভোগ । ভোগের নিজস্ব কোনও বৈজ্ঞানিক 
সার্থকতা! এক্জন্য নাই । জীবনের এই মূল নীতিকে অস্বীকার 
করিলে জীবনে আনন্দময় ব্রন্ধাগ্নি* প্রজ্ঞক্মিত না হইয়া! ছংখময় 
দাবাগ্িই দাউ দাউ করিয়া! জ্বলিয়া উঠে । 


উপরে আমর! যৌনকামের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আলোচন। 
করিলেও কামরহস্য বলিতে শুধু যৌনকাম বুঝায় না, একথা আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি। জীবনে যাবতীয় আরাম ব৷ স্বস্তিলাভের 
ইচ্ছা-_যাবতীয় কামনাই কাম। মহাজীবনের পরম! তৃপ্তি ও 
সার্থকতার পথে জীবনকে সংযুক্ত করিতে হইলে এই কাম-কামনার 
সংঘমতত্বের সদর্থক (2০5910৮6) দিক্টী বুঝিতে পারা দরকার । 
জীবনের কাম-কামনাকে সার্থকভাবে ভোগ করিবার এবং 
মহাজীবনের পরমসার্থকতায় তাহাকে মিলিত করিবার ইহা! একমাত্র 
চাবিকাটী। “তাক্তেন ভূজীথাঃ? ইহার মন্্র।1 আনন্দময় জীবনের 
দরজা এই মন্ত্রে উম্মোচিত হইয়া যায়। ভোগের কদর্যতা ও 
হাহাকার ইহার মধো তীব্র হইতে পারে না, স্থায়ী স্থান পাইতে 
পারে না। ইহাই ভারতের জাতীয় ব্রহ্মচর্য-সাধনার মূল-তত্ব। 
*-সগীতা, 81২৪, ২৫ 
1-"ঈশোপনিষদ | 


৪৫ অনুতের পথে 
বর্তমান অধ্যায়ে প্রথমে আমরা যৌনকামের দিকেই 
আমাদের তত্ব-বিচারের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিব । পরে সাধারণ-ভাবে 


জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কামের বা কাম-কামনার কথা জাতীয় 
ব্রহ্মচর্য-সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু আলোচনা করিব। 


জীবনের উ্ঘস্তরে যে পরম তৃপ্তি বা আরাম-স্বস্তির 
নিতলীলার আমরা ইঙ্গিত দিয়াছি তাহার সহিত এক পরম শৃন্যের 
ধারণাও সংযুক্ত রহিয়াছে সে-কথা আমরা বলিয়াছি। এই 
পরম-শূষ্ঠের একটা কৃত্রিম আভাস [5%015050091-দর্শনেও 
রহিয়াছে তাহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এখন আধুনিক 
যৌন-মনস্তত্বের দিক দিয়। আমরা ইহার কিছু সমর্থন পাই কিনা 
লক্ষ্য করিব। 

ক্রয়েড (8:59৭)-এর কামতত্বের চমৎকারিতা ও 
সুল্মুদ্িতা সত্বেও তাহার স্ববিরোধ ও ত্রান্ত প্রয়োগ অথবা তাহার 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার কথা আমর! দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু আলোচনা 
করিয়াছি। এখানে আমরা ফ্রয়েডের দার্শনিক? গবেষণার দিকে 
একটু দৃষ্টিপাত করিব। ফ্রয়েড প্রধানত: বাস্তববাদী যৌন- 
গবেষণাকারী হইলেও জীবনের শেষ দিকে তিনি কামতত্বের 
রহস্য-উদঘাটনে যে দুঃসাহসিক দার্শনিক? কল্পনাশক্তির ও গভীর 
অন্তরুর্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা! বিস্ময়কর এবং আমাদের মতে 
তাহার যৌনকাম-তত্বকে এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক সত্যের অভিমুখী 
করিয়া তোলার সম্তাবনায় পুর্ণ । আমর! তাহার 45০০৫ 06 
চ1598016 চ1070191৩' গ্রন্থটার এবং বিশেষ করিয়া তাহার 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৪৫১ 


[0690 1109015০ মতবাদের কথা! বলিতেছি। তাহার পরিণত 
বয়সের এই সব গভীর মনস্তাত্বিক “দর্শন অনেকে গ্রহণ করিতে 
চান নাই, কিন্তু ফ্রয়েড নিজে ইহাদের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন | 8100680 )0176৪ বলেন -_-5... 10011 
৪ ০0901915 ০6 ৮6819 ..1) 08106 ে 800619 006] 
10117, 89104 83 (106 ড/606 010, ₹/10 10016588118] 
০90000156 59010000, 4১9 105 0098 1010 02৩, 1১6 
০০০1 109 19085 8৪৩ 1319 9৪ 100০0603602, 
[195 1080 ১2০0036 11019060381 6০ 170, 
অর্থাং-_ ****ছুই চার বৎসরের মধ্যেই-**তিনি এগুলিকে (এই 
মতবাদগুলিকে) সম্যকৃভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যতই 
সময় যাইতে লাগিল ততই তিনি এগুলিকে ক্রমবদ্ধমান ও 
পরিপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। একবার 
তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি এগুলিকে বাদ দিয়া 
চলিতে পারেন না, এগুলি তাহার পক্ষে অনিবার্ধরূপে প্রয়োজনীয় 
হইয়! পড়িয়াছে। * এখানে 4355০) 0১৩ 61585016 
চ1170101৩,-স্থখতত্বের উদ্ধো' এবং 10)590 170501006 
-মৃত্যু-প্রবৃত্তি”, এই ছুই তত্বের কোনও আলোচনা সম্ভব নয়। 
তবে ইহা উল্লেখনীয় ,য এই ছুইট তত্বের মধ্য দিয়া ফ্রয়েড যৌন- 
কামবজিত এক আদিমতর বৃত্তিকে জীবনরহস্তের মূলে স্থাপন 





*.. [1৩116 270 011 01 9181010 [16810 1210691 
01065 (6110812)১ 0: 510. 


৪৫২ অমুতের পথে 


করিয়াছেন, যাহাকে প্রাণের আত্মবিনাশ-বৃত্তি বা প্রাগলয়ের বৃত্তি বল! 
যায়। প্রাণের কোলাহল (ফ্রয়েডের ভাষায় “0187780)-এর 
পিছনে যেমন কামবৃত্তি, তেমনি কাম-বৃত্তিরও পিছনে রহিয়াছে 
এই প্রাণলয়ের বৃত্তি । এবং ফ্রয়েডের মতে কামবৃত্তি প্রকারান্তরে 
প্রাণলয়-বুত্তিরই কার্যসাধিকা (10800100819 )। সুতরাং 
ক্রয়েডের পরিণত বয়েসের সুচিন্তিত চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
গেলে প্রাণময়ী কামবৃত্তির পিছনে এক প্রাণলয়ী “মৃত্যু” বা 
শৃম্ততাকে স্বীকার করিতে হয়। অবশ্য ফ্রয়েড ইহাকে দার্শনিক 
কোনও শুন্যতা-তত্বের সহিত সম্পফিত করেন নাই। কিন্ত 
তাহা হইলেও ইহার মধ্যে আমাদের প্রতিপা্য অতিকাম-তত্বের 
পিছনে অদ্বয়, সত্যরূপ শৃম্ততার একটা সাদৃশ্য নিশ্চয় দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। মনে রাখিতে হইবে বৃহদারণ্ক উপনিষদেও আমরা 
জীবনের মূলে, অদ্ধয় “সৎ-তত্বের পুরেব, পরম এক "মৃতু তত্বের 
কথা পাই। এই "মুত্যু হইতেই মনের স্থষ্টির কথাও আছে । * 
সাদৃশ্য এখানেও বিশেষ লক্ষণীয় । এই মনই কামের আধার 
ইহাও স্মরণীয় । 


এইটুকু ভূমিকার পর আমরা এখন কামজীননের কতকগুলি 
সমস্তার আলোচনায় অগ্রসর হইব। কামের সমস্তা। সর্নিকালে 
থাকিলেও এযুগে তাহা নিঃসন্দেহ উগ্র হইয়! উঠিয়াছে। ইহার 
কারণ, এযুগে মানুষের চেতনায় এক বিশেষ কৃত্রিমতা ও জটিলতা 





*-“নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ | মৃত্যুণৈবেদমাবৃতমাসীৎ | » তন্মনোহকুরুত', 
বহদারণ্যক. ১।২।১ । 


কামরহস্য ও জীবনসাধন। ৪৫৩ 


দেখ। দিয়াছে । ৪61%০০91)8০1০0$ ব। আত্মমচেতন ভাব আজ 
স্বভাবচেতনার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রাকৃতিক কারণে ভারতীয় 
শাস্ত্রের ভাষায় ত্রিগুণের স্বাধীন ক্রিয়াফলে--এ-যুগে তম: ও 
রজোগুণের প্রাবল্যে ইহ। ঘটিয়াছে। কিন্তু 'গুণক্রিয়া সব সময় 
যুগপৎ বা একই-সঙ্গে সবগুলি চলে বলিয়া সর্ববধুগে সর্বকালেই 
চেতনার এক উদ্ধগতির বা! সতাপ্রকাশের নস্তাবনাও দেখ! দেয় । 
বলা বাহুলা, এই ভাবেই নান! ধর্মমান্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে 
মানুষের অধোগামী চেতনাকে ্বস্থানে বা স্বাভাবিক স্থানে ফিরাইয়া 
আনে। ইহাকেই ভারতীয় শাস্ত্রে 'যুগে-যুগে ধর্মমসংস্থাপন?* বলা 
হইয়াছে । ইহা, ভারতীয় মতে, এক বিশ্ববিধানের নিয়ম, কোনও 
বিশেষ ধন্মমতের আবির্ভাবের প্রশ্ন নয় । সে যাহ! হউক, বর্তমান 
যুগে মানুষের চেতনায় এমন এক আমূল পরিবর্তন বা অধোগমন 
ঘটিয়াছে যাহা প্রচলিত ধর্মমতবাদ বা সম্প্রদায়-ধর্মের দ্বার! ঠিক 
সমাধান করা যাইবে না। সেজন্য চেতনারই আজ আমূল 
এক রূপান্তর প্রয়োজন । প্রসঙ্গক্রমে বল! যায়, সাহিত্যে নিক্বরুণ 
বাস্তবদশিতার অন্যতম বিখ্যাত উদগাতা রুশ-লেখক 
[7০৪০০৬5%5] জীবনের বীভত্মতার চিত্র উদঘাটনের মধ্য দিয়! 
নৃতন ধন্্নীয় প্রেরণায় নূতন চেতনার উদ্বোধনের জন্য ব্যাকুল 
হইয়াছিলেন-_ *...1১৩ 01381010060 & 151069181০6 2090 
৪00 116 001:0081) ৪ 01981) ০06 001901090097)653 
17 005 208095০0366 ৪0311009] ড৪1169+.-- 





*স্পবিষ্মসংস্বাপনারধীয় সম্ভবামি যুগে যুগে", গীতা । 


8৫৪ অন্তের পথে 


..* তিনি গভীরতর আধ্যাত্মিক মূল্যায়নের নামে চেতনার 
পরিবর্তন সাধন করিয়া! মানুষ এবং জীবনের নবজদম্ম-দানের কথা 
ঘোষ! করেন।”* ইহার প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে হ০0986৪৮/ 
যৌনক্ীবনের নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াও মানুষের চেতনাকে 
এক সহজ-সরল-স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতায় উদ্ভাসিত করিবার স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন। যুগের চাহিদা ইহারা মর্মে মর্মে অন্ুতব 
করিয়া মর্্মস্পর্শা ভাষায় অভিবাক্ত করিয়াছেন। 


এই চেতনার রূপাস্তর এ-ুগের চাহিদা । ইহাকে চরম 
দিব্চেতনায় রপাস্তুরিত করিবার দিব্য স্বপ্ন দেখিয়াছেন ভারতের 
এক দার্শনিক মনীষী সাধক শ্রীঅরবিন্দ | আমরা এখানে সেই 
চরম মানবীয় অভিব্যক্তির কথা বলিতেছি না। আমরা বলিতেছি 
এক স্বাভাবিক, আত্মস্থ, দুঢ-সংঘত, সতাপ্রতিষ্ঠ চেতনার কথা যাহার 
মধ্যে আত্মচেতনতা৷ (3616-০01)8010090633) অপেক্ষা আত্মজ্ঞান 
(8615-1)05115066) হইবে প্রবলতর । আত্মমচেতনাতায় অন্ধ 
অহঙ্কারের চরিতার্থতা, আত্মজ্ঞানে জাগ্রত বিচারের আত্মপ্রসাদ। 
এই চেতনার রূপান্তর প্রকৃত পক্ষে চেতনার স্বাভাবিক স্তরে 
উত্তরণ। চেতনা স্বাভাবিক ও উদ্ধমুখী স্তরে থাকিলে তাহ৷ হয় 
“আত্মা*সচেতন (5০81-০09158010535), আব'র অস্বাভাবিক 
অধোমুখী স্তরে থাকিলে তাহাকেই বলে আত্মসচেতন 
(8616-091058019195) । যোগসাধনার ভাষায় চেতন যতই 





৬.-0835011+8 871090101088018 01 111618181৩ (8৫. 9, 11. 
906109618)১ ৬০] 1, 19: 848. 


কামরহস্য ও জীবনসাধন৷ ৪৫৫ 


নাভির অধোদেশে কেন্দ্রীভূত হয় ততই তাহা তমোগুণী ও 
রজোগুনী মোহ, লালসা ও উদভ্রান্তির বশীভূত হইয়া পড়ে। 
আবার ধতই তাহা নাভির উর্ধদেশে কেন্দ্রীভূত হয় ততই তাহা 
সত্বগ্ুণী ও রজোগুণী নিবৃত্তি, সংযম ও জ্ঞানের মধ্যে স্বীয় ব্বরূপের 
স্বাধীনতা লাভ করে। যৌগিক প্রাণায়াম-চক্রভেদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
ুক্তিসাধনা বা তাহারই বৃহত্তর সংস্করণ সম্প্রদায়গত মুক্তিসাধন। 
আমাদের এখানে বিবক্ষিত নয় । কিন্তু এই যৌগিক পরিভাষ! 
হইতে আমরা আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে একটী নুস্পষ্ট সমাধানের 
ইঙ্জিত পাই । তাহা এই যে মানুষের যাবতীয় অসংপ্রবৃত্তি-_ 
তাহার স্বার্থপরতা, সন্কীর্ণতা, কাপুরুষতা, কপটতা, চালাকি, জড়তা, 
নিষ্ঠুরতা, দস্ত, অহঙ্কার সমস্তই শরীরের অধোদেশস্থ যৌনকামনবৃত্তির 
সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে জড়িত থাকে । মানুষের সতাকার মমুযাস্ব 
এ অবস্থায় সুপ্ত বা আচ্ছন্ন । সুতরাং যৌনকামের উপর সংযমের 
প্রবল প্রভাব বিস্তার না করিলে মানুষের খাঁটী মনুষ্যত্ব বিকশিত 
হওয়া দূরের কথা প্রকাশিতই হয় না। যাবতীয় পাপাচার বা 
সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি (800509011 €17960015$) এ একটা 
গভীর, অন্ধ প্রবৃত্তির মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস৷ বাঁধিয়। থাকে এবং 
বদ্ধিত হয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, সম্ত্ান্ত-ইতরের 
পার্থকা সেখানে থাকে না। এ-কথ ঠিক্‌ যে প্রচলিত সভা-সমাজে 
মানুষ একপ্রকার 'ম্বাভাবিক' সামাজিক জীবরূপে বাস করে। 
কিন্তু এই 'স্বাভাবিকতা? যে সত্যকার স্বাভাবিকতার ০৪1108016 


বা বিকৃত অনুকরণ মাত্র তাহ! প্রমাণিত হয় সর্বদেশে আধুনিক 


৪৫৬ অমুতের পথে 


“সভ্য-সমাজে সমাজবিরোধী কার্ধের ব্যাপকতায় | ইহ! যে 
প্রকৃত স্বাভাবিকতা ঝা সামাজিকতা নয় তাহা আরও প্রমাণিত হয় 
আধুনিক কালের সাহিত্য-রাজনী তি-সমাজনীতি-অর্থনীতি-শিল্প- 
দর্শনে প্রায় সর্বত্রই সাধারণ স্তরের মানুষের জীবনে ফিরিয়া 
যাইবার “রোমার্টিক' ইচ্ছায় । এক কথায় বল! যায় ইহাই 
এ-যুগের ইতিহাস । সভাতার উপর বিতৃষ্ণা এবং স্বভাব-জীবনের 
উপর আকর্ষণই ইহার লঞ্চণ। প্রসঙ্গক্রমে ইহাকে ফ্রয়েডের 
ব্যক্তিগত কাম-বৃন্তির ',58:5$5100” বা প্রাচীন-পুরাতন-অতীতত 
অবস্থার দিকে_ সহজ-সাম্যাবস্থার দিকে- ফিরিয়া যাওয়ার 
প্রবণতার সহিত তুলন। করা যায় । মানব-জাতির মবচেতনে-_ 
1905-800001)050101)5-এ ইহা হয়ত এ বুত্তিরই প্রতিরূপ। 
কথাটা শুনিতে বেশ, কিন্তু কাম-বৃত্তির পশ্চাদ্পসরণের ন্যায় এই 
মানবিক কামনার নিম্নাভিমুখী গতি সত্যিই কোনও সমাধান 
দেয় কি? 150906100-00100100151010+ বা আদিম যান্ত্রিক 
পুনরাবৃত্তির ছুনিবার প্রবণতায় সেই একই জিনিষের পুনরাবর্তন 
ঘটে মাত্র । প্রকৃত সহজ-সাম্যাবস্থা যে কি ও কোথায় তাহাই 
আজ ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে বিচারের বিষয়। মে কথায় আমরা 
পরে আসিতেছি । ইহাই গণতন্ত্রের ও সমাজতস্ত্রের সমস্তা । 


ব্যক্তির কাম-বশীভূত জীবন যে সমাজ ও রাষ্ট্রে কতখানি 
অপরাধ-প্রবণতার সৃষ্টি করে সে বিষয়ে 2%. 2৪0], 90:59-র 


তীক্ষ উক্তি ও যুক্তির প্রতি ইতিপুর্দ্বেই আমর! পাঠকের দৃষ্টি 
্মাকর্ষণ করিয়াছি (পূঃ ১৩০-৩২) | 


কামরহক্য ও জীবনসাধনা ৪৫৭ 


সমস্তাটীকে বুঝিবার জন্য একটু তলাইয়। দেখ! গ্রয়োজন। 
অধিকাংশ মানুষই, অন্ততঃপক্ষে সমাজের বেশ কিছু অংশ, বাল্য ও 
যৌবনের কাম-চাঞ্চলোয় নানা অসামাজিক বিকার ও বিভ্রান্তি 
কোনওক্রমে পার হইয়া একটা মোটামুটা: 'সামাজিক' ভাবের 
অনুবর্তাঁ হইয়! স্থচ্ছন্দে কাম-সম্ভোগের জীবন যাপন করেন। 
এইটীকেই তাহার! “স্বাভাবিক বলিয়া মনে করেন, সমাজও তাহাই 
মনে করে। আর এক শ্রেণীর বিশেষ মানুষও আছেন যাহার! 
সমাজের প্রচলিত ভাবধারা না! মানিয়া একট। কিছু অভাবনীয় কাণ্ড 
করিতে পারিলে নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। এক্ষেত্রেও 
কাজট! অসামাজিক পর্যায়ে আর গণা হয় না, বয়ং এই কাম-সাহিত্য, 
কাম-চলচ্চিত্র, কাম-শিল্পের যুগে এক প্রকার তাহা 'মান্”ই 
হইয়া থাকে । স্থুতরাং দেখা যাইতেছে বাল্য-কৈশোর-যৌবনের 
অসামাজিক উদ্ভান্তির সময়টা পার করিতে পারিলে পরিণত 
বয়সের “পাকা বুদ্ধির নিত্য কাম-চরিতার্থতায় দোষণীয় কিছুই আর 
থাকে না। অভিভাবকেরাও এই বাঁধা পথেই চলিয়াছেন বলিয়া 
ইহাতে ভুলের কিছুই দেখিতে পান না। যে কোনও ভাবে 
যে রকমের হোক একটা “বিবাহ করিলে আর সমাজও কিছু 
বলে না, বিশেষে কিছু অর্থ-সস্থান থাকিলে ত কথাই নাই। 


স্বতরাং “ছলেমানুষী” “ভূল-ভ্রান্তি'র অবস্থা অতিক্রন করিয়া 
্বচ্ছন্দে যৌনসঙ্গম চালাইয়া যাওয়াই এখনকার “স্বাভাবিক 
দরীবনের ধারা । শিক্ষিত-সম্ভাস্ত বয়স্ক ব্যক্তিকেও বলিতে 
ুনিয়াছি, “হুঃখের-জীবনে এ একটু নুখই ঘা আছে। জীবনের 


৪৩০ অমুতেয় পথে 


সেখানে “পাপ? বলিয়াও একট! জিনিষ আছে এবং তাহার অলঙ্ঘা 
নীতিও আছে । মানুষের এই আত্মা বা স্বরূপের রাজা 
কামচাঞ্চলাকে ঝা! কামের দস্তকে একেবারেই স্বীকার করে না। 
আমরা নীচের স্তরে বসিয়া যতই তাহার নৃতন আয়োজন, 
বিধি-বাবস্থা করি না কেন সমস্তই যথা সময়ে "উপরের আদালতে 
নাকচ হইয়া যায়। ৭০0190০ তাহার বিখ্যাত উপন্যাসের 
নায়িকা 008. [.9:20129-র প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ও 
উদ্দারভাবাপন্ন। তথাপি তাহার উপন্তাসে উদ্ধৃত নীতিবাকা 
(501890)--৬ 60669100515 0211)6, ] 9/11] 15৪+-- 
প্রতিহিংমা আমার হাতে, প্রতিফল আমিই দ্বিব।* ধাহার 
এই ঘোষণ! তাহাকে আমরা জানি না, কিন্তু এই অমোঘ বিধান যে 


রহিয়াছে ইহা না মানিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের 
রাজনীতি-অর্থনীতি-গণতন্ত্র-সাম্যতন্ত্র-ব্যক্তিস্বাধীনত।-সাহিত্য-শিল্প- 


দর্শন-বিজ্ঞান কিছুই তাহার ধারেপাশে যাইতে পারে না, তাহাকে 
এতটুকু টলাইতে পারে না। 41008 (9160109-র ভাগ্য সম্বন্ধ 
[0০990০6৬৪91 সত্যই বলিয়াছেন -*... 006 2059190 
8100)0018 (1015005+8) ৮1৪৬7 ০1631] ০5010314519 0১81 
০ 810110018০6 10৬6, 100 01881012108 ০ 
18001, ড/1]] ৪৪৬৮০ 19012081010 00178 90001089110, 
8750 ০0196011570 0012 80116 814 ৫6111700610. 
১০ [615 0090৩ 8০ ০1587 80. 10611181016 ৪3 6০ 16 
০9৬10035, ৩৬1) 1163 065151 12 1)0191910 0390 04 


কামরহস্ত ও জীবনসাধন৷ ৪৬১ 


9০9191191 01)9810199 1079696--0090 00 801900৩- 
79619006০০1 আা1]| 111)1080 5511) .*. 00৩ 18৬৪ 
01006 5০0] ০6 108 815 ৪011] ৪০ 0010)02 .-* 008 
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8803 ০৬6170881)06 19 100106, ] 11] 50৪ 1৮১ অর্থাৎ 
'রুশ লেখক (টলট্টয়)-এর দৃষ্টিতে ইহা! :ম্পষ্টরূপেই বিবেচিত 
হইয়াছে যে দারিজ্রা বিদূরিত করিয়া অঙ্থবা শ্রমিকদল সংগঠন 
করিয়া মনুয্-জাতিকে অস্বাভাবিকতা, স্ৃতরাং পাপ ও অপরাধ 
প্রবণতা হইতে রক্ষা করা যাইবে না। ... ইহা স্বতঃসিদব-রূপেই 
পরিষ্কার এবং বোধগম্য হইয়াছে যে আমাদের সমাজতন্ত্র 
চিকিৎসকের! যতদূর কল্পনা করেন তদপেক্ষাও গভীরে পাপ 
(অমঙ্গল) নিহিত রহিয়াছে, কোনও সামাজিক ব্যবস্থা ইহাকে দূর 
করিতে পারে না) ... মানুষের আত্মার বিধানগুলি এখনও এত 
অজ্ঞাত ... যে আজ পর্যন্ত সে-ক্ষেত্রের কোনও চিকিংসক বা চরম 
বিচারক নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিতে পারে না, কিন্তু কেবলমাত্র 
“তিনি” আছেন ঘিনি বলেন__“প্রতিহিংসা আমার হাতে, প্রতিফল 
আমিই দিব!” পুনশ্চ ০ 1311) ৪1০06 1] 106 5০163 
06 019 ৮০4 8100 006 01070906990 06 12790 ৪1৩ 
1:00%7.১, অর্থাং-_-“এই পৃথিবীর যাবতীয় গৃঢ় রহস্ত এবং মানুষের 
চরম ভাগ্য একমাত্র "তীহার নিকটই জান! আছে? ।* এই যে 


উস 


৯196 1106 01 1015009, 4510101, 1189৩ ০11, 2 43). 





৪৬২ অমুতের পথে 


পাপের প্রতিফল ইহ! সাধারণ-বুদ্ধিতে সুস্পষ্ট না হইলেও অন্তরের 
তীব্র অভিজ্ঞতা এই সাক্ষা দেয় যে 'পাপ? বলিয়া একটি অনুভূতি 
মানুষের অন্তরে আপন! হইতে জাগে এবং তাহার ফল আর যাহাই 
হউক শীস্তি-ন্বস্তি কখনই নহে। সব কিছুর মধ্য দিয়া কালক্রমে 
এই নিয়মেরই জয় হয়। স্তরাং যে আরাম বা স্বস্তির পিছনে 
আমর! ধাবমান তাহ! আত্মার এই স্বত শর্ত নিয়মকে ভঙ্গ করিলে 
কিছুতেই লাভ করা যাইবে না, পরন্ত অশাস্তি-অন্বস্তিই আমাদের 
অনিবার্ধরূপে ঘেরিয়া ধরিবে । অন্য পাপের ক্ষেত্রে ন৷ যাইয়' 
আমরা এখানে যৌনপাপের উপরেই দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিতেছি। 
মানুষের আত্মার রাজো বিবেকের কণ্ঠম্বরকে নিরুদ্ধ করিয়া কোনই 
লাভ নাই। আজ অবশ্যঠ সব কিছু জানিয়া-শুনিয়াই বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে এই পাপের প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। 
ইহাই যুগের চাহিদা-__যুগধর্্ট। আমরা যে চেতনার রূপান্তরের বা 
উত্তরণের কথা ভাবিতেছি, এইখানেই তাহার বীজভূমি | 


যৌনকাম যে একটা ছুর্ববার প্রবৃত্তি ইহা! কে অন্বীকার 
করিবে? প্রতি শুক্রবিদ্ত্রর ক্ষরণে যে কয়েক লক্ষ শুব্রকোষ 
(81960080209) ক্ষয়িত ও 'আপচিত হয় তাহ! আজ আর 
অঙ্জাত নয়। কী ইহার উদ্দেন্ট ? যৌনকামেরই বা উদ্দেশ্য কি? 
এই সব প্রশ্নের সরবিবাদীসম্মত উত্তর মেলা ভার। তবুও প্রতোক 
দৃষ্থিভঙ্গীর নিজন্ব উত্তর অবশ্যই আছে। যৌনকাম জীবনের 
গোড়ায় দাড়াইয়। সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । আমরা পূর্বেই 
হ্যাভলক্‌ এলিসের কথ উল্লেখ করিয়াছি যে যৌনকামই জীবনের 


কামরহম্য ও জীবনসাধনা ৪৬৩ 


কেন্্রীয় সমস্যা । প্রাণস্থষ্টি যদি প্রকৃতির প্রয়োজন হইত তবে 
এই বিপুলাতিবিপুল অসংখ্য-কোটী শুক্রবীজের অপচয় হইত ন1। 
আসলে প্রকৃতির কোনও নিজস্ব 'উদ্দে্খ। নাই, থাকিতে পারে না! । 
কারণ প্রকৃতি জড়া। যোগ-দর্শনের কথা আমরা কিছু 
আলোচন৷ করিয়াছি । সংশ্লিষ্ট সখামতে 'পুরুষ” 1690৪] বা 
উদাসীন । স্বষ্টি-স্থিতি-লয়-_-জীবনের এই তিনটা ক্রিয়! প্রকৃতির 
গ্ত্রয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । পরমশন্ত-ন্বরীপ ''দ্রষ্টা” পুরুষের 
'দাক্ষী'-ভাবের আশ্রয়ে প্রকৃতির এই ্রাণক্রিয়া-_এই জন্ম-জীবন- 
মৃতার ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। যদি কোনও 'উদ্দেশ্ট” থাকে তাহা 
'সাক্ষী-চৈতন্” 'পুরুষ-এর আত্মোপলন্ির লীলা অর্থাৎ তাহার 
স্বপ্রমাণিতার “আনন্দ। এই স্বপ্রমাণিতার আন্বাদই এই 
জীবনশ্রোতের নিগৃঢ় রহস্য | এজন্য যে 'শুম্” হইতে জীবের 
উৎপত্তি সেই শৃন্তে লয়ের অভিমুখেই তাহার গতি। আমরা 
ভারতীয় মতে অসংখা জন্মান্তর বা অভারতীয় মতে অনন্ত 
্ব্গনরক যাহাই মানি না কেন, এই পরমশূন্ত-্বরূপ মহাসত্যে 
লয় হওয়াই জীবনের নিয়ত গতি । ইহারই ভন্য প্রকৃতির রাজো 
চলিয়াছে “অনন্ত” মৃত্যুর স্বাধীনতাময় জীবন-লীলা। প্রসঙ্গক্রমে 
মন রাখিতে হইবে মহাসত্যেই জ্ঞানীর ব্রহ্ম, ভক্তের পরমেশ্বর বা 
যোগীর পরমাত্মা বিরাজিত আছেন। অনন্ত স্বাধীন অপচয়ের 
মধ্য দিয়া এই নিলিপ্ত অনন্তসত্থার আত্মতন্বোপলন্ধি। জাগতিক 
কামকামনার জীবন “তাহার” নিত্য-মহালীলারই ছায়া বা 


প্রতিক্রয়া-আ্রোত। এই অচিস্তানীয় বিরাট ভ্রোতের স্বাধীন ছন্দই 


৪৬৬ অমুতের পথে 


এক পরমশুগ্যতার অভিমুখী-_-এই তব হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন ছাড়। 
চৈনিক খধি লাও চু (1.৪০72)-র দর্শনেও আমরা দেখিতে 
পাই। বাস্তবজীবনের একদিকে তাহা কর্মমনীতি-রূপে প্রযুক্তও 
হইয়াছিল । এই শৃম্ততার সত্বা ও তাহার ক্রিয়া উপনিষদেও 
উদানৃত হইয়াছে ।*% এ-সমস্ত তত্বের গভীরে আমরা যাইতেছি 
না। কিন্তু ইহা লক্ষমীয় যে মনের বা চেতনার এই নেতিকরণ 
(৩8৪0০77)-বৃত্তি আধুনিক দর্শনাদিতে, এমনকি সাহিতোও 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে । সাহিতা-ক্ষেত্রেও আজ 7. 5, 21101 
কাব্যন্থপ্টিকে ব্যক্তিত্বের ও ভাবের প্রকাশ (65001589101) না 
বলিয়া বিলয় (৭০৪1৪) বলিতেছেন ।1 


নুক্মা অন্তর্দষ্টির অনুবীক্ষণে দেখিলে যৌনকামও 
আত্মস্থজনের পরিবর্ণে আত্মবিলয়ের প্রবৃত্তি-বীপেই প্রতিভাত হয়। 
চেতন-জীবনের যাবতীয় কাম-কামন। আসলে শুন্ততা-সপ্রমাণের 
জন্যই প্রকৃতিতে পরিকল্পিত? |] এই ভাবেই মহাসত্যের 
প্রশান্তির আম্বাদ-লাভ ঘটে, 'কাম-সংকল্প' তাহারই নানা সোপান। 
ফ্রয়েডের ভাব ও ভাষার অন্ুবর্তনে বল। যায় কামবৃত্তির পশ্চাতে 
মরণ-বৃত্তির সহিতই পরিচয় ঘটে | ম্বৃত্যুবৃত্তিই জীবনবৃত্তির 
নিয়ন্ত। ॥ 





৪. বৃহদারণ্যক, 8181২২ 2 তৈত্তিরীয় ২1৭।১ 

1-9615015৫ 85898, শু, 9. 81101, 08০6৫ 09 4১ 0. 
60106, 21). 1). 

1. _বৌদ্ধদর্শনের 'ঘভুতপরিকল্প* তুলনীর । 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৪৬৭ 


প্রসঙ্গব্রেমে বলা যায়, প্রাকুআধুনিক যুগেও বিধ্যাত 
দার্শনিক 9০1১0161018 মনে করিতেন 090) 1৩ 0১০ ০৪1 
06116, মৃত্যুই জীবনের লক্ষ্য, [78100781) লিখিয়াছিলেন-_ 
60111193091) 01 075 [010001080101$ ৰা পনিজ্ত্ণীনের দর্শন? 
এবং মহাকবি 03০৪0১৩-ও একবার মৃতালক্ষের কথা বলিয়াছিলেন। 
যৌনপ্রেমের অলভ্যতা বা দূরগ্রাহ্াতার আদর্শ (51561157), অথব৷ 
তাহার শাশ্বত অতৃপ্ত অনুসরণের যন্ত্রণা-মাধুর্য (1590), রোমান্টিক 
যুগর এইসব ভাবধারার মধ্যে মৃত্যুবিলাস বাঁ শৃন্যতত্বের প্রতি 
আসক্তি কতটা লুক্কায়িত আছে ভাহাও গবেষণার বিষয় । 


আমর! যে শুনম্ততা ও মৃত্যুতত্বের কথা বলিতেছি তাহা! 
নিশ্চয় কোনও সাধারণ অস্তিত্বের 'অভাব, অথবা! দৈহিক জীবনের 
অবসান মাত্র নয়। 


এখন আমরা আর একবার জীব-তত্ব ও শরার-তত্বের রাজ্যে 
প্রবেশ করিব। আলোচনার প্রথম দিকের কিছু কিছু উপাদান 
৬/1]11212 [06009 [7815-এর স্ুলিখিত ও শুভেচ্ছা-প্রণোদিত 
প্রবন্ধ 50606190017 পাঠে 1.95210617901010+ হইতে 
সংগৃহীত।*% প্রবন্ধটী হইতে কিছু উদ্ধতি আমরা ইতিপূর্বে 
দিয়াছি (পৃঃ 8৫, ৫১)। 

যে মৃত্যু-তত্বের কথা আমর! আলোচন। করিতেছি, জীবতত্ব 
(০1০108%) বা শরীরতত্ব (১17%5191959) হইতে তাহার কোনও 





*.সসপ্রবন্ধটী মহত্ব! গাঙ্ধী-লিখিত “9611-155178106 ডি. 9611-]1)001851০৩ 
গ্রন্থের ধেষে সংযোছিত হইয়াছে । বিচার ও দিদ্ধান্ত আমাদের নিজস্ব | 


৪৬৮ অমুতের পথে 


সমর্থন পাওয়! যায় কিনা ইহাই আমাদের বিচার্য। শরীর মরিয়া 
যায়, ইহার জন্য কোনও অনুসন্ধান প্রয়োজন হয় না । কিন্তু 
শরীরের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় যে মৃত্যু-তত্বের মধো নিহিত ইহা 
নিশ্চয় সুক্ষ গবেষণার অপেক্ষা রাখে। 

আন্ুবীক্ষণিক যে সমস্ত জীবকোষ (০6119) লইয়া জীব-দেহ 
গঠিত সেই কোষ (০5113)-গুলিকেই প্রাণের আদি মাত্রা বা 1010 
বলিয়। ধর! হয়। এই ক্ষুদ্রাতিক্ুত্র জীবগুলির ক্ষুদ্রতম এককোষ 
(00106110181) জীব কেমন করিয়া নিজে-নিজে ছিখগ্ডিত হইয়া 
দুই এবং বনুতে পরিণত হুয় তাহ! আমরা জানি । এই 
আত্মবিভাজন (%55101)-ক্রিয়াই আদিজীব বা মূলজীবের 
সংখ্যাবৃদ্ধি বা “বংশশবিস্তারের কারণ | সম্ুতরাং এই বিস্তার 
ঘটিতেছে নিজেকে খণ্ডিত করিয়া । এই যে আত্মধ্বংসের মধা 
দিয়া আত্মস্থজন ইহাই প্রকৃতির মূল বিচিত্র লীলা । ঠিকৃভাবে 
দেখিতে গেলে ধ্বংস বা স্যজন কোনওটীাই তাহার লক্ষা নয়, 
অন্তরালের কোনও মহাশক্তির নিরপেক্ষ মহাজীবনের লীলাই 
এখানে “অভিপ্রেত'» নচেৎ এই ছুই বিরুদ্ধ, বিসদৃশের একত্র 
সমাহার ঘটিতে পারিত না। 1১16০9০1150) (বিপাক)-ক্রিয়ার 
মধ্যেও আমরা অনুরূপ-ভাবে 1899115) (অপচিতি) ও 


৪1১81১০1190 (উপচিতি), এই ছুই ধ্বংসমূলক ও স্জনমূলক 
ক্রিয়াকে একত্র চলিতে দেখিতে পাই। কিন্তু তবুও এই যুগপং 
ক্রিয়ার মধ্যে ধ্বংসের ক্রিয়াই প্রাথমিক প্রয়োজন ইহা! শরীরতত্ব- 
সম্মত কথা। বহুকোষ (0)101০0110191) প্রাণীদেহ বা জীবদেহের 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৪৬৯ 


মধ্যেও এই ক্রিয়া দেখা যায়। দেহের জীবকোষগুলি এখানে 
দুই-ভাবে কাজ করে । একদল প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশের 
স্থজন-পালন করিবার জন্য আত্মবিভাজন ও আত্মবিস্তারের ক্রিয়। 
বন্ধ রাখিয়া একপ্রকার আত্মবিলয় সাধন করে। অপর দল 
প্রাণীদেহের বিশেষ স্থানে রক্ষিত হইয়া বংশবিস্তারের কাজে 
লাগে । এইগুলিই প্রাণীদেহের *৪573-961]9) । ইহারাও 
'শবিস্তার ক্রিয়ার পরিবর্তে প্রয়োজনমত (হরক্ষার কাজেও 
আত্মোতসর্গ করে । এখানেও দেখিতেছি ধ্বংসের ভিত্তিতেই 
হজনের ক্রিয়া । যৌনসঙ্গমের সহিত প্রাণী-দেহের মৃত্যুর 
সম্পর্কও আত ঘনিষ্ঠ । অনেক প্রাণী প্রজনন-ক্রিয়ার 


পরেই দেহত্যাগ করে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। 
-_-009565 1085 ড/51| 91)0%/0 19057 01998] 8100 
058538111% 09009 009%501)21 ৪15 005 900 ০ 
160:09050000 ৪0৭ 05901) ৮1101) 108% 000) 0৩ 
0550111550 ৪ 10909190110 011568 + অর্থাং__0০৪6০ 
ভালভাবেই দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া প্রজনন এবং মৃহ্যার মধ্যে 
এক ঘনিষ্ঠ এবং নিয়ত সম্পর্ক বিদ্যমান। এই ছুইটীকেই অপচিতির 
সংকট বল! যাইতে পারে । পুনশ্চ _৮ 05449 ০০০1৩ 
068 ৮710. 00655 151)81158৮15 »9149 £ “10 006 
10181761 810107915 05 98110 0৫6 006 15010400005 
880:1605 7088 661. 82901 19996760, 78 06901 
0380 0:881081] 16:8190,) ০$6 10. 10010980116 ৪৪ 


৪৭২ অমতের পথে 


তাহা বিষয়টীর মূলের দিকে যায় নাই। 96%-81898 বা 
যৌনগ্রস্থি কোষে__অগ্ডকোষ (659059) এবং ডিম্বকোষ (০৪163) 
এই উভয়ের মধো__যে যৌনকাম-রস (৪5%-)১907701) প্রচুর 
পরিমাণে সৃষ্ট হইয়া নর-নারীর দেহ-মনকে যৌনকাম-ভাবে ভাবিত 
করে এবং যৌনগঙ্গমের উপযুক্ত শারীরিক-মানসিক অবস্থার 
টি করে ইহা প্রমাণিত। এমন কি শুধু কোষ (81900)-গুলি 
নয়, শরীরের অন্যান্য অন্তশ্রাবী (60১4০০01106) কোষগুলিও এবং 
বিশেষে পিটুয়িটারী (0100151য) কোষ বিশেষভাবে যৌনকাম-রস 
স্্ট্ি করার উপযোগী রস-সঞ্চার করে | এই পর্যজ আমরা 
মানুষের জৈব দেহযন্ত্রকেই দেখিলাম । কিন্তু যদি প্রশ্ন করা যায় 
কেন এইরূপ বাপার ঘটে তবে জীব-বিজ্ঞান (01০9195%) বা শরীর- 
বিজ্ঞান (055101%৬) মাথা চুলকাইবে মাত্র । কারণ জীবনের 
পিছনে উদ্দেশ্ট-নির্ণয়ে তাহাদের দায় নাই। অথবা, আশ্চর্ধের বিষয়, 
এই সব বিজ্ঞানও মানুষের মনোমত উদ্দেশ্ট প্রকৃতির মধো খুঁজিযা 
বাহির করিবে। প্রচলিত মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান হয়ত ০৪:6018] 
০০17০%-এ চিন্তাভাব ও 1)%06)91910015-এর ভিতরে মানুষের 


মানসিক আবেগ (০০০0০)-স্ষ্টির একটা কেন্দ্র খু'জিতে চেষ্টা 
করিবে । 'অধুনা '০০09101015৫150০,+-এর অধিকতর যান্ত্রিক 
দৃষ্টি মানসিক ভাব বা আবেগকেও অস্বীকার করে । যৌনকামের 
মত জীবের এবং মানুষের একটী আদিম প্রবল প্রবৃত্তির 
ব্যাপারগুলিকে সে-জন্ত শেষ পর্যন্ত একটী “০0516% 0007 


কামরহম্য ও জীবনসাধন। ৪৭৩ 
0100157 £59৩3: বলিয়া গোঁজামিল দিয়া ব্যাখা। করিতে হয় । 


6. 05৩ 1001006 01)5001006108, 06 5630091 530০10- 
1091) (10190) 50101) 18 800010)10915850 8130 
06067701060 % & 10000102106 £20569 ০01 ৪ 08007 
0৫ 00000100106 100010৪0010. ১৮ ইহাদের 
মধ্যে রহিয়াছে যৌন-উত্তেজনার (কামের) ব্যাপার যাহ কতকগুলি 
সহজাত ৭৫0009101006,-প্রকৃতির %:56%”-এর দ্বারা 
নিরূপিত ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ।* তথাপি মস্তিক্ষের উদ্ধতর 

ংশগুলির ক্রিয়ার গুরুত্ব এক্ষেত্রেও অস্বীকৃত হইতে পারে নাই।-- 
1০100911য) ০০9:009] 818091128001) 03 81002001851 
1000181700০ 0) 11100 817. 0) 06160100091706 
06086 5৪%0181 ৪০০.১, -__"ম্বভাবতঃ ও সাধারণত; উদ্ধ-মস্তিষ্কের 
বহিঃস্তরীয় (০০:0০৪]) অংশের নির্দেশ যৌনক্রিয়ার পক্ষে 
বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন” 11 এবং যে 1605 ৪০৮1 (প্রতিবর্ত 
ক্রিয়া) লইয়া এত বাড়াবাড়ি তাহার সূক্ষ্ম ক্রিয়ারহস্য আজও 
একরূপ অজ্ঞাত । _-ড7৩ 5211] 1000৮ ৮৩1 1100০ ০1 
076 4611590৩ 01)91755 09101) 01806 11) 00৩ ৮811008 
1015003 50:01000155 8100 11) 096 17)651001)1)600101 
০1 01915020009 06 1065৩ ০6119 10 005 ০9055 
০6 166 8০0৮1]10 ',  --প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার সমকালে 
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৪৭৪ অনুতের পথে 

স্লামুতন্ত্ের বিভিন্ন সংগঠনে এবং বিভিন্ন স্ায়ুকোষ-মগ্ুলীর 
পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্যে ষে সমস্ত সুক্ষ পরিবর্তন সাধিত 
হয় তাহার সম্বন্ধে এখনও আমরা বিশেষ কিছুই জানি না" ।* 
প্রসঙ্গক্রমে বল প্রয়োজন বে আমরা 00741010164 
[.6য%-মতবাদের বিরোধী নাই। অতিরিক্ত দার্শনিক-মানসিক 
তত্বদষ্টির অবাস্তবতার বিরুদ্ধে ইহা স্বভাবত:ই আবিভূর্ত হইয়াছে। 
৮৪৬০৬ এবং তাহার অন্ুবত্তিগণের যাবতীয় পরীক্ষা ও 
আলোচনার মধ্যে একটা জিনিষই পরিস্ফুট হইয়। ওঠে যে তাহারা 
মানুষের জীবনে অবাস্তব মননশীলতার বার্থতায় বীতশ্রদ্ধ । তাহার 
পরিবর্তে তাহারা মানুষের মানসিক-শারীরিক যাবতীয় ক্রিয়াকে 
বাহিক ও বাস্তব এমনকি স্থুল কার্য-কারণনূত্রে নির্ধারিত 
করিতে চান। উদ্দেশ্ট সাধু সন্দেহ নাই । কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে 
'যাস্ত্রিক' জীবনবিজ্ঞান মানসিকতার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ দেহের স্তরে 
নামিয়। উদ্ধের অতিমানস স্তরের বৃহত্তর বাস্তব সমস্তার সমাধান 
কোনও দিন করিতে পারিবে না । অথচ তাহা স্থল ল্যাবরেটারীর 
ব্যাপার না হইলেও ক্স যোগ-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত অবশ্যই 
হইতে পারে । যোগ-বিজ্ঞানের সব কিছু শেষ কথা বলা হইয়। 
গিয়াছে এমন ভাবিবারও কোনও কারণ নাই । অধ্যাত্বরাজোও 
এক মহাযান্ত্রিকতার ক্রিয়া মহাবৈজ্ঞানিক নিয়মে সাধিত হইতেছে, 
এবং ভাবীধুগ বিশ্ববিধানের নিয়মে দেই মহাবিজ্ঞানের গবেষণায় 
অগ্রসর হইবে ইহাই আমাদের ধারণা । নিছক জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্র 





201৫, 7 522. 


কামরহস্ত ও জীবনসাধন৷ ৪৭৫ 


উহা নয়। তবুও এই বিজ্ঞানে মানুষের চেতন! এবং "্বাধীন? 
ইচ্ছাকে যে অস্বীকার করার এত আগ্রহ তাহাও এ-যুগে এ কত্রিম 


চেতনার তার হইতে মুক্তির ইচ্ছার দ্বারাই অনুপ্রাণিত। ইহাও 
এক আত্মবিলয়েরই প্রচেষ্টা । 


পুং-শুক্রকোশ ও স্ত্ী-ডিম্বকোশের ক্রিয়ার বাহিক কাঠামো 
শরীরতত্বে নিণিত হইয়াছে বটে। কিন্তু, যে ০8019] 
০০:০%-এর ক্রিয়া! অর্থাৎ মানুষের চেতনা ও ভাবরাজ্োর ক্রিয়া 
ইহার জন্ত দায়ী তাহার বিষয়ে ইহারা কোনও সত্জ্ঞান দিতে 
পারে না। অগণ্ুরকোশ (690)-এ কতকগুলি 45600108) 
ঢ0:1৩9,-এ শুক্রকোশ (901)819299) উৎপন্ন হয়। প্রথমে 
তাহারা খণ্ডিত হয় না, তাহাদের কেন্দ্রবস্তব (000161)-গুলি 
$877)21)0900-পদ্ধতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মাত্র। পরে বয়ঃপ্রাপ্তির 
সময়ে শুক্রকোষ সংখ্যায় বদ্ধিত হয়। ইহারা আপনা হইতে 
অগ্রসর হইয়া ৮৪৪ 0665151)5-এর মধ) দিয়া বীর্ধনালী 
(587108] 00100165)-মধ্যে সঞ্চিত থাকে । পরে নানা 
পেশীসঙ্কোচের ফলে যৌনসঙ্গমের সময় 45910111091] ৬5510169', 
10:08090 1807 ও 0০/091+5 ৪181). -এর নিঃশ্যত 
রসের সহিত মিশিয়। মূত্রনালীর পথে বহির্গত হইয়া যায়। 
'উদ্দেশ্ঠ' স্ত্রী-গর্ভে স্ত্রী-ডিম্বকোষের সহিত মিলিত হইয়া 
সম্ভতানোৎপাদন--: 7176 0015 ০002155০06 3৩%৮দ] 
606568 5090158 0) 900 04 66101128 00105 1.5.5 006 
0107 ০ 095 0৮10, 904 079 06009602002 % 
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৪৭৬ অমৃতের পথে 


এদিকে স্ত্রী-দেহেও ডিম্বাশয় (০৪1) হইতে এবং পিটুয়িটারী 
গ্রন্থি ইত্যাদির রসম্্রাব হইতে যৌনবন্ত্রসহ যৌনকামের ক্রিয়ার 
প্রস্তুতি চলে। পু £:8990 £০011101 ঝারিয়া পড়ে, ডিম্বকোষ 
£811010181) 01০০-এর মধ্যে শুক্রকোষের সহিত মিলিত হয় ও 
পরে গভাশয় (05105)-মধ্যে স্থান পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি সবই 
বুঝিতে পারা গেল। 686, ৪০051$-র ফলে স্তন্তে বা 
10080010819 &181045-এ ছুগ্ধ হইল এবং আরও 'প্রতিবর্ত ক্রিয়ার 
ফলে শিশুকে লালন-পালনের ইচ্ছ! হইল, তাহাও বুবা গেল।* 
কিন্তু জীবনের জন্ম-সৃত্যুর মত এই গুরুতর যৌনক্রিয়ার মূলে 
সমানে অজত্্র প্রশ্ন ও সমস্তা রহিয়া গেল | শুক্রকোষ 
(৪155)-এর মধ্যে এমন অদ্ভূত প্রজনন-কোশ (৪0610)800208) 
সহসা আবিরভূভি হইল কেন যাহার! নিজেই স্বাধীন-ভাবে চলা-ফেরা 
করিতে পারে? কেন তাহার! শ্ত্রী-গর্ভের প্রজনন-কোষ 
(০৬.)-এর দিকে অগ্রলর হয়? কেন স্ত্রী-প্রজননকোশ একটা 
বুৃত্ের-স্পন্দনের তালে তাহাকে গ্রহণ ও গ্রাস করিয়া! ফেলে ?1 
আবার কেনই বা চলন্ত শুক্রকোষ স্থষ্ট ও পরিবন্ধিত হওয়ার সময় 
নিশ্চল কোবও পাশাপাশি স্থষ্ট হয়? সর্ব্বোপরি স্নায়বিক 
(ন্ুতরাং মানসিক) কোন্‌ কারণে পুং-শুক্রকোষ উৎপন্ন হয়? 
বৈজ্ঞানিককে স্বীকার করিতে হইয়াছে -£[1)6 105150103 


10006175063 010 319610096066106515 ৪5 1000 01681 
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কামরহম্তয ও জীবনসাধনা ৪৭৭ 


৪৪ ৫.১ -্ন্নায়বিক প্রভাবে কি প্রকারে শুক্রকোষের 
উৎপত্তি হয় তাহা এখনও অজ্ঞাত। আধুনিক শরীরতত্ব ও 
চিকিংসা+বিজ্ঞান কতধানি অজ্ঞানের সম্মুখে ফাড়াইয়।৷ কাজ 
করিতেছে ভাবিলে বৈজ্ঞানিকতার দস্ত বা মোহ আর থাকে না। 
স্বীকার করি এত চরম প্রশ্নে যাইবার কোনও প্রয়োজন ইহার! 
অনুভব করে না। মানুষের দৈহিক কষ্ট দ্র করিয়া শরীরকে 
সুস্থ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য । উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কিন্তু এই 
উদ্দেশ্য সাধন করিতে বাইয়া যদি অহস্কারের সম্মোহ উপস্থিত হয়, 
যদি মানুষের জীবনে রহস্যময় যৌনকাম-বৃত্তিকে ধরিয়া যে অঞ্জন্র 
তীব্রতর ও গভীরতর মানিক ও শারীরিক সর্মস্তার আত বহিয়া 
যায় সেগুলি উপেক্ষিত হয় বা সেগুলিকে এ্ড়াইয়। যাইবার চেষ্টা 
করা হয়, তাহ! হইলে সেই দারুণ অবৈজ্ঞানিক মনোভাবকে সমর্থন 
করা যায় কোন্‌ যুক্তিতে? মনে রাখিতে হইবে আমর! তথাকথিত 
ধর্মসাধনা বা নীতিসাধনার কথা বলিতেছি না, আমর! নিতান্তই 
ইহ-জগতের ইহ-জীবনের কথাই বলিতেছি। 

কিন্ত আসল কথ। হইতেছে এই যৌনকামের মিলন কাহার 
জন্য ? ইহা! মানুষের জন্থা একথ। কোন্‌ বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে 
বলা হয়? যৌনকোশের জীবনরহস্য কি আজিও অজ্ঞাত নয়? 
প্রোটিনের প্রক্রিয়া বলিলে কি তাহার ব্যাখ্যা হয়? প্রোটিনও 
এত অস্থিতিশীল (581750015) যৌশিক পদার্থ কেন, ইহাও দ্রুত 
নিজের আত্মবিলয় করিতে চায় কেন, তাহ! কি জানা আছে ? 
আদি জীবকোষের "অমর, জীবনের সম্মুখে প্রাণী ও মাস্ুষের 


৪৭৮ অমুতের পথে 


(সভ্য মান্ুষেরও) দৈহিক জীবন কি নিতান্তই “মায়ার খেলা? নয়? 
ড/৩1৩2)8101)-এর ভাষায়--"10105 ০০9৫7 01: 90772 0118 
81006815 00 2 ০61910 53060 23 58 58010810191 
৪021)0886 ০ 0১5 0০৪ 0981518০0৫6 1166--0)6 
£10:090000%৩ 06115. --এইভাবে আমর! দেখিতেছি 
শরীর কতকটা আনুষঙ্গিক উপাঙ্গ মাত্র, প্রজননকোবই জীবনের 
সত্যকার অধিকারী ॥ অর্থাৎ প্রজনন-কোষেরই সত্যকার জীবন 
আছে, প্রাণী বা মানুষের জীবন, উপজীবন মাত্র । এই দৃষ্টিতে 
জীবনকোধের মুখ্য-জীবনের চারিপাশে আমর! “সভ্য” মানবের দল 
অনন্তকাল ছায়ামৃত্তি প্রেতদলের মত ঘুরিয়া মরিতেছি মাত্র । 
অথবা 29৪% 18515505-এর ভাষায়_-.১. 005 0০94153 
০6 010 1)15061 210110915, ড/10101) 016) 79 ... 06 
:6£9:060 ৪3 50170600176 66101001815 ৪774 10007 
58961)091) 05900900615] 0০ ০90 00: 8. (009, 
0০ 1)1056 800 00 1)001151) 0) 20015 11010016910 
৪70 0890)1539 ?5319107-19:0900005.2, __*.-* মরণশীল 
প্রাণী'দেহগুলিকে সাময়িক ও গোৌণবন্ত বল! যায়, তাহাদের 
একমাত্র নিয়তিদত্ত কাজ হইতেছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, “মৃত্যহীন? ও 
বিভাজন*প্রক্রিয়াজাত জীবকোধগুলিকে কিছুকাল বহন করা এবং 
লালন-পালন করা? ।* ন্মতরাং এই বৈজ্ঞানিক সত্দৃষ্টির সম্মুখে 
মানুষের দেহাত্মবোধী অহঙ্কার ও দেহ-সর্ববস্থ সভাতা দাড়ায় 





৯0350618000 2104 £686061901010+১ ড/, [০ 5916, 


কামরহম্য ও জীবনসাধন! ৪৭৯ 


কোথায়? অপরদিকে পাঠক আর এক চিত্র দেখুন। 0118 
000 02015 6:০৬ (02012015) 7) 0055 ৪180০ 01951518- 
08৮ ০৬ 19615009000) ৪130 9০0 81:5 
[01009119 92680101900, ৪00 0013 1৪ ৪ 0:09609020 
1০10%1081 [907001915 _. 01%15107) ৪00. 001000018 
87৩ 100 00988101৬ ৪6 005 99175 01006, 0176 0801৩ 
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জীবকোষগুণল কেবল সখখায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; তাহার! বিভিন্ন 
কাজের উপযোগি-ভাবে স্বভাবের বিভিন্নত। অঞ্জন করে। 
সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিভিন্নতা-অজ্জন প্রম্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং ইহা! 
একটা গভীর জৈববিজ্ঞানিক নীতি | ... সংখাবৃদ্ধি এবং 
বিশিষ্ট-ক্রিয়া একসঙ্গে চলিতে পারে না। একটী জীবকোষ যত 
অধিক উচ্চস্তরের বিশিষ্টতা অর্জন করে, তাহা তত অধিক 
যৌন-প্রজননের শক্তি হারায়? ।* অপরদিকে-_-01:9৬/0 5 
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*--৯ 76,6-8০9 ০01 9৪0)0108), ৮1110 9০9৫, 14. 10, 
7: 240. 


৪৮০ অমূতের পথে, 


972210) 161081108 -:- ৮, নির্জীব পদার্থকে সজীবে 
রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়াই বৃদ্ধি ঘটে। সমস্ত প্রাণহীন পদার্থ ই 
ভিতরের শক্ষিতে প্রাণবান্‌ এবং আমরা ক্রমাগত নিজীঁব পদার্থের 
সজীব পদার্থে রূপান্তর দেখিতে পাই । [.0119811) 92)101-এর 
ভাষায়, “মৃত-জগতের অণুগুলি মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তির অপেক্ষা 
করিতেছে”. ?1* আমরা এখানে কোনও দার্শনিক আদর্শবাদীর 
কথা উদ্ধৃত করিতেছি না, ইহা বিখ্যাত ?৪1১০1০৪৪ট ব! 
রোগবিজ্ঞানীর কথ! । 


প্রকৃতির রাজ্যে তবে কিসের খেল! চলিতেছে ? বা 
দৃষ্টিতে অবষ্ঠই প্রাণস্থজন ও প্রাণরক্ষার খেলা । কিন্তু গভীরের 
ষ্টিতে ধ্বংসের ও মৃত্যুর খেল । জীবন আসলে এই মৃত্যুর 
খেলাকে কিছুট। ঠেকাইয়া রাখে মান্র। ফ্রয়েড ইহা! বিশেষ-ভাবে 
লক্ষ্য করিয়াছিলেন সে-কথা আমরা পূর্বে কিছু উল্লেখ 
করিয়াছি। --৮]0 1915 0101010 -.* 0১৩ 105011500০0 
৪6100:685158007), 1১101) 006 1701810 17)8৬৩ 1)019৩0 
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কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৪৮১ 


০00৬৩ 11510608108, 06:6০00060 108 ০1] 
৪11001%,5 -তাহার মতে ** আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, বাহ! 
মৃত্যু-বৃত্তির বিরোধী হইবে বলিয়া আশ! কর! যাইত, তাহাকে 
মৃত্যু-বৃত্তিরই সেবক-রূপে দেখা গেলঃ ইহার একমাত্র কাজ হইল 
লক্ষ্য রাখ! যেন প্রাণীদেহটা সম্ভবমত স্বাভাবিক নিয়মে মরে, ... 
»* যে নির্বাক শক্তি মনে এবং শরীরের প্রত্যেকটা জীবকোষে 
ক্রিয়া করে এবং প্রাণীর প্রাণনাশই যাহার চরম লক্ষ্য তাহ! নীরবে 
তাহার কাজ করিয়! যাইতে থাকে ।* জীরনের ব৷ প্রাণশক্তির 
প্রধান অংশরূপে যৌনবৃত্বিগুলি সমন্ধে ফ্রয়েছের ধারণা--116 ৪৪ 
00০ 0১৪6 006৮ 10464 00 1611)8886 €911101 60118 
০ 05106 800 1096 0615001৩ (002 0910 ০1 0)6 
06910) 1103 011500, 000 ৪0159500961 28006 ০0৫ 800078 
1080 096 07606 ০01 11706901010 00800021186 00৩ 
ঠা08] ৪০৪] ০ 00৩ 19006,5 ইহা সতা যে তাহার! 
(যৌনকামবৃত্তিগুলি) জীবনসত্বার প্রাথমিক অবস্থা ফিরাইয়া 
আনিবার চেষ্টা করে, সুতরাং মৃত্যু-বৃত্তিরই তাহারা অংশ, কিন্ত 
তাহাদের ক্রিয়া-পদ্ধতির অন্তত; এই গুণ আছে যে তাহা 
মৃত্যু-বৃত্তির চরম লক্ষ্যটীকে ক্রমাগত ঠেকাইয়া রাখে ।1 ইহাই 
জীবন-নাটকের নেপথ্য-চিত্র, মৃত্যুকে ক্রমাগত ঠেকাইয়৷ রাখার 





*--11)6 16 20 ভ/01% ০ 318000100 চ61500 (26110810), 
চ210591 00068, 0 508-9. 


1০০, ০, 9: 508, 


৪৮২ অনৃতের পথে 


চেষ্টা । সুতরাং প্রকৃতির জীবনম্থজনের লীল! মূলত: একটী 
নেতিবাচক (0669055) ক্রিয়া । যৌগিক-দার্শনিক দৃষ্টিতে 
প্রকৃতি মহাশৃন্যের সম্মুখে দীড়াইয়! যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে 
না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া৷ এক অভাবমূলক নকল জীবনের বিকৃত 
অভিনয় করিয়৷ চলিয়াছে। এই দৈহিক-মানসিক জীবন সেজন্য 
শত রকমের ব্যর্থতা, বিসদৃশত ও বিপধয়ে সর্ববদাই পরিপূর্ণ । 
যৌন-গ্রজননের ক্ষেত্রেও সেই সত্যই নানারপে ফুটিয়া উঠে। 
ধ্বংদ ও স্থজনের যুগপৎ খেলার কতকগুলি শরীরতত্ব-সন্ম 5 
উদাহরণ আমরা পূর্বেই দিয়াছি। অজস্র কোটা-কোট 
শুক্রকোষের প্রাত্যহিক স্থজন ও ধ্বংস ইহার একটী স্থলত্ত প্রমাণ। 
নারীদের মাসিক রভঃম্রাবও (00109008001) আর একটী 
উদ্গাহরণ। প্রতিমাসে গর্ভশ্বষ্টির অনুকূল জরায়ুর এক অবস্থ। 
থষ্টি করিয়া তাহাকে নির্মম-ভাবে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বহিষ্কৃত করার 
ধবংসলীলাই এখানে প্রকৃতির কাজ। ইহা যে গর্ভাশয়ের 
179617)00100)995 বা রক্তক্ষরণ ইহ! স্ুবিদিত। অথচ দীর্ঘকাল 
গর্ভস্থজনের মিথা। সম্ভাবনায় এই মাধিক অবক্ষয় চলিতে থাকে। 
জীবনে 9101098%, 1১591910985 ও 1৪0০1০৪%-র ক্ষেত্র 
হইতে স্থজনের পশ্চাতে ধ্বংসের প্রাকৃতিক ক্রিয়ার আরও অনেক 
উদাহরণ দেওয়] যাইতে পারে। 


ব্যাপারটার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। “সস্তান? 
স্থজন করিয়া মানুষ যাহাতে 'ম্থুখে ঘরকন্না' করে তাহার গন্য 
নিশ্চয় প্রকৃতি মন্ুস্তদেহ ও কামবৃত্তির সৃষ্টি করে নাই। 


কামরহস্ত ও জীবনসাধনা ৪৮৩ 


মানুষ “স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে যৌনমিলনে লিপ্ত হইয়া থাকুক 
ইহাই নিশ্চয় প্রকৃতির উদ্দেশ্ট নয়। উদ্দাম কাম-ভালবাসার 
ক্ষেত্রে অত্র বিকার ও বার্থতা এবং যথেচ্ছ কাম-সম্ভোগের ক্ষেত্রে 
অজত্র ব্যাধির বিড়ম্বনা নিশ্চয় প্রকৃতির 'অনিচ্ছা'ই স্চিত করে। 
আধুনিক জীব-বিজ্ঞান (01910985) এবং শরীর-বিজ্ঞান 
(97,551910985)-এর ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকেরাও 'কতভাবে প্রকৃতির 
নানা 'উদ্দেশ্ট? খু'ঁজিয়া বাহির করেন। কিন্ত'এই বিরাট মন্ু্য- 
জীবনের ক্ষেত্রেও প্রকৃতির এই স্পষ্ট 'অনিচ্ছা'র উদ্দেশ্ট লক্ষ্য 
করিতে দোষ কি? আর যদি সন্তানস্ঙ্টি করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য 
বলিয়! ধরিয়া! লওয়া! হয় তাহ! হইলেও মানুষ যে সেই উদ্দেশ্ঠের 
মধোই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিতেছে ইহা নিশ্চয় বল! বায় না। 
স্থতরাং কোনও দিক্‌ দিয়াই একথ। ঠিক নয় যে মানুষ জৈবিক 
(01919851081) বা শারীরিক (01)55191981091) প্রকৃতির 


ইচ্ছামত যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হইয়। থাকিতেছে। কারণ নিশ্চয় 
আরও গভীরে। 


মানুষ ও সর্বনজীবই চায় স্েহ-ভালবাসা”-_ দিতে ও নিতে । 
জড়বস্তর রাজোও রহিয়াছে ৪0311101107এর আকাতঙ্ষা” | 
জীবতত্ব-শরীরতত্বের রাজোও চলিয়াছে 50111110:50০-এর 
ক্রিয়া।1 এই সামোর অবস্থা লাভ করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য এবং 
ভালবাসা-ন্েহ-মিলনের লক্ষ্য এই সামা লাভ করা। এই সামা 
যখন পরমসামো উপনীত হয় তাহাই যোগের চরম লক্ষণ।*% 
৯-ইহৈৰ তৈঞ্ঞিত: সর্গ: যেষাং সাম্যে স্থিতং মন: -_“লসন্বং যোগ 
উচ্যতে ।' শ্রীতা, ৫1১৯, ২1৪৮ | 1 28910, 





৪৮৪ অমুতের পথে 


এই সাম্যের পথে অগ্রসর হওয়াই জীবনব্যর্ধতার কেন্দ্রদেশের 
সার্থকতা । কিন্তু এই ন্েহ-ভালবাসারও স্বরূপ নির্ণয় করিতে 
যাইয়া আমরা দেখিতে পাই এখানেও জীবনচেতনা আত্মধ্বংস বা 
আত্মবিলয়ের মধ্যে দিয়াই সার্থকত। লাভ করিতে চায় __ নিজেকে 
ও অপরকে নিঃশেষ করিয়াই জীবনের শ্থজন-প্রকাশ করিতে চায়। 
চেতনার এই নিতানেতিকরণ (]৭58811০0)-বৃত্তি কয়েকজন 
4551900091,-দার্শনিকের হাতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে । * 
কিন্তু তাহা তাহার নিম্নমুখী নেতিকরণ-বৃত্তি সে-কথা আমরা পূর্বে 
আলোচন! করিয়াছি। এই আত্মবিলয় বা আত্মধ্বংসের একটা 
বিরাট উর্ধমুখী স্তরও রহিয়াছে যেখানে তাহা মৃত্যুকে ধরিয়া 
অমৃতের ম্পর্শলাভ করে, মৃতার পরিবর্তে পরমশূহ্যের মহাজীবনের 
মধ্যে আত্মলয় করে । ভারতীয় দর্শনে ও সাধনশাস্ত্ে 
এবং পৃথিবীর কোনও কোনও দর্শন-নাধনশাস্ত্রেও ইহা! প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে । ইহাই 'ন্রেহ-ভালবাসা'র দিবারূপ ও দিবাগতি। 
ইহাকেই শীল্জ বলিয়াছেন “প্রেম? বা রস 11 ইহা আগে ও 
অনাসক্তিতে, সুতরাং আত্মসংযমে প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু নিয়স্তরের 
অধোমুখী আত্মচেতন (9616-৩005109105) স্েহ ভালবাস এ 
প্রেম বা রসের বিকৃতি ব৷ ব্যভিচার মাত্র। তখন তাহা পরমশূন্যের 
মধ্যে আত্মলয় না৷ করিয়া মৃত্যুর মধ্যে আত্মবিলয় বা! আত্মধবংস 


সপ 








স্ত[761068927) ৯8106, 
শ্পরসং হোবায়ং নব্ধানল্পী ভবতি | তৈত্তীঘ় উপনিষদ ব্রচ্জানন্দ বন্ত্রী। 
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করে মাত্র। প্রমসত্য হইতে বিচ্যুত এই বৃত্তিকে সেজন্য শাস্ত্র 
বলিয়াছেন আত্মঘাতী প্রবৃত্তি ।* এই “ন্রেহ-ভালবাসা,ই কাম। 


সে যাহা হউক, এই আত্মবিলয়-বুত্তিই জীবনচেতনা হইতে 
জীবনচেতনার সুঙ্গরূপ দেহ ও জীবকোষের মধ্যে, বিশেষে যৌন 


জীবকোষের মধ্যে, সঞ্চারিত হয়। জীবকোষের ও প্রজননকোষের 
এট আত্মধবংস বা আত্মবিলয়ের রীতি আমর! পূর্বেন দেখিয়াছি। 
এই ধবংসময় শ্জনের স্রোতে নান! 'রূপ” ও “দেহ? নানাভাবে 
ফুটিয়া.উঠে জীবনচেতনার রাজো, এ প্রবাহের বীজকে পুনরায় 
ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য । কোনও নিষ্জি্ট রূপের স্জন ও 
পালন তাহার লক্ষ্য নয়। সংখ্যায় সীমাবন্ধ হইলেও কিন্তু ইহার 
এ অনন্ত? ধ্বংসম্ত্রোতের ধারক । আত্মসঙ্কোচী (০61001691) 


ও আত্মবিস্তারী (০6000100881) শক্তির সমবায়ে সীমাবদ্ধ 
প্রজনন ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে ৷ ধ্বংস বা “মৃত্যু হইতে জাত অজস্র 


জ্রীবনকণা! পুং-শুক্রকোষরূপে উদ্ভূত হইয়া সীমাবদ্ধ স্থজলক্রিয়ার 
অভিমুখে চালিত হয় এবং অজস্র বার্থতার মধ্য দিয়া এক বা 
একাধিক “দেহ”-্যষ্টি ঘটে, ভ্্রী-ডিম্বকোষের মধ্যে তাহার আত্মবিলয়ের 
ফলে। ইহাই পুং-শুক্রকোষ € স্ত্রী-ডিম্বকোষের মিলনরহস্য | 
ইহাই পরমশৃন্ততায় অধিষ্টিত মৃত্যুতত্বের জীব্নলীলার 
স্থল রূপ। ইহার প্রথম অবস্থায় গতিশীল পুং-শুত্রকোষ স্থিতিশীল 
শ্রী-ডিম্বকোষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজের অস্তিত্ব হারায়, পরে 
গভিত (65:011259) স্্রীশডিম্বকোষ জীবকোষের আত্মধ্বংসী 
আত্মম্ছজনের নিয়মে ক্রেত ভাঙ্গিয়! ভাঙ্গিয়া দেহের উৎপত্তি ঘটায় 
*--'আঝহনে। জনা:», ঈশৌপনিষদ্‌, ৩। 
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এই জীবদেহেও আবার আত্মধ্বংসের মধ্য দিয়া আত্মবিস্থজনের 
নানা! ক্রিয়! চলে, পূর্বে আমরা তাহার আলোচন। করিয়াছি । 


জৈব জীবনের মৃত্যুর রাজ্যে 'ন্রেহ-ভালবাসা*র এই 

আত্মবিলয়ের মধ্য দিয়া আত্মবিস্তুতির যে বহিম্পুথী আরাম বা! 
স্বস্তির সন্ধান চলে, উর্ধাস্তরের পরমশুন্তের পরমানন্দ বাঁ পরমন্থস্তির 
বিমুখিতাই তাহার কারণ। সত্যকার আত্মলয়ের অভয়শক্তির 
পরিবর্তে সেজন্য মিথ্যা আত্মবিলয়ের ভয়-ছূর্বলতাই এখানে 
আসিয়! দেখা দেয়। বৈষ্ণব সাধনশান্ত্বের ভাষায় _ 

“জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভূলি গেল । 

সে কারণে মায়াপিশাচী তার গলায় বাধিলা ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ 'দ্রষ্টা'ভাবের অভাবে 'দৃশ্ট/-পিশাচীর আবির্ভীবের কথা 
বলিয়াছেন। ন্থুতরাং চরম বিশ্লেষণে এ আদি ভয়ই জীননচেতনার 
উৎস এবং এ মৌলিক ভয় হইতে এক আত্মরক্ষার অন্ধ আবেগে 
জৈব জীবনের 'নেেহ-ভালবাসা» ও কামের প্রকাশ । 


অতএব চেতনার রূপান্তরের বা উত্তরণের জন্য যাহা 
সর্দবাগ্রে প্রয়োজন তাহা এই আদি ভয় হইতে মুক্তি। বল! বাহুল্, 
এই ভয় প্রচলিত অর্থে সাধারণ-ভ্রীবনের ভয় নহে। ইহা সেই 
আদি ভয় যাহ! জীবনচেতনার মুলে থাকিয়া সর্ববিধ কাম-্কামনার 
ও ভয়ের জন্ম দেয়। এই ভয় অন্টান্তক কাম-কামনার সহিত 
যৌনকামের সহিতও অবিচ্ছেস্ভভাবে জড়িত। ন্ৃতরাং যৌনকাম- 
মংবমও এই ভয়-জয়ের অবিচ্ছেষ্চ অঙ্গ । আর এই ভাবেই ঘটিতে 
পারে এযুগের বিকৃত ও ব্যাপক আত্মঘচেতনত! (৪61 
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90109010090983) হইতে মুক্তি। আত্মন্বরূপে আত্মবিচার ও 
আত্মান্ুশীলনই ইহার পথ। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আমর! পাই 
কেমন করিয়া আত্মসচেতনতার প্রথম শ্কুরণে ভয়ের উদ্ভব হইয়াছিল 
এবং "কমন করিয়া সেই ভয় আত্মন্বরূপের' আত্মবিচারের দ্বারাই 
তিরোহিত হইয়াছিল। এই আত্মম্বরূপ তৈত্তিরীয় উপনিষদে 
(্রন্মানন্দ-বল্লী) পরমশূন্ততায় প্রতিষ্ঠিত 'রস'-পে বণিত হইয়াছে । 
এই শুষ্তাভিমুখী রস হইতে এতটুকু কিচাত্তির কলেও এ ভয়ের 
উৎপত্তি ঘটে তাহাও সেখানে উক্ত হইয়াছে--'যদা হোবৈষ 
এতস্বিন্ন'দরমস্তরং কুরুতে অথ তস্তা ভয়ং ভবস্তিঃ। ইহা বিচারহীন 
বাক্তির (“অমন্বানস্য?) ভয়। আবার এ বুহদারণাকে আমরা 
পাই কেমন করিয়া বহিম্ুখী চেতনার স্ফুরণ হইতে বহিন্মুখী 
আরামের ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং তাহা হইতে স্ত্রী-পুরুষভাবের 
সি হইয়। মানুষ-স্থ্টি এবং তাহা হইতে ভ্রমশঃ “ভয়? ও 'ঙ্জা?র 
বশে স্তরে স্তরে নীচের দিকে নানা স্ত্রী-পুরুষভাবের সৃষ্টির সহিত 
নানা জীব-জন্তর আবির্ভাব ঘটে।* অবশ্য এগুলি সবই 
পরম-মৃতা"্তবে প্রতিষ্ঠিত আত্মতত্ের প্রতিক্রিয়ামূলক বহিঃগ্রকাশ। 
সেজন্য শাস্ত্র বলিতেছেন মহাশৃন্তত্বরূপ আত্ম এই ক্রিয়ার মধ্যে 
অধিষ্ঠান-রূপে থাকিলেও উপাদান-রূপে নাই। সর্বব-উপনিষদের 
সার গীতা বলিয়াছেন-_ 


“য়া ততমিদং সর্ববং জগদবাক্তমৃতিগা | 
মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেবস্থিতঃ। 


০৬০২ 





*-তৈতিরীয় উপনিষদ, ২1৭১, বৃহদারণ্যক ১1৪।২-৪ ডর্টব্য। 


৪৮৮ অমৃতের পথে 


ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্ট মে যোগমৈশ্বরম্‌। 

ভূতভূন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঠ ॥% 
কথাগুলি অতিনুক্ষ দার্শনিক সতোর গ্োতক হইলেও কামসম্ভৃত 
সষ্টজগতের প্রতিক্রিয়া-মূলক অস্তিত্ব ও মৌলিক অসারতার 
প্রকাশক । ইহাই আত্মসচেতন “ল্সেহ-ভালবাসা” ও কামজীবনের 
হ্বরূ্প। পরমসত/সাধনার জীবনে সাধকগণ এজন্য এই সহজ, 
সরল সতাটীর উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায় ।1 
কিন্তু স্লেহ-ভালবাসাই যদি কামজীবনের মূল তবে 
মন্ুুস্বাসমাজ। যাহা! এ ন্রেহ-ভালবাসাকে অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়। 
আছে, তাহা দীড়াইবে কোথায় ? কামাধীন মিথাজীবনের 
বার্ঘতাই কি তাহার অনিবার্ধ নিয়তি? শুক্রকৌষ ও ডিম্থকোষের 
মিলনের সম্ভত প্রবাহই কি মানুষ পুরুষ-স্ত্রীকে যন্ত্রের মত 
অনন্তকাল ঘুরাইবে ? বলা! বাহুল্য, ইহাই জীবতত্ব (010198+) 
ও শরীরতত্ব (191,591০195%)-সম্মত সিদ্ধান্ত হলেও মানুষ 
আসলে এত অসহায় ও হুর্বল নয়। প্রথম কথা, যে স্নেহ-ভালবাসা 
ও কাম সাধারণত: মানুষের জীবনের সব কিছু অবলম্বন বলিয়া 
ভাব! হয় তাহা স্বরূপতঃ উদ্ধ-স্তরের সত্যজীবনের "শাশ্বত? প্রেম ও 
'অমৃত' জীবনরস ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহারই প্রতিচ্ছবি 


*.গীতা, ৯1৪-৫ | 
্প্র-কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অবলম্বন করিয়। মানুষের ভিতর কাম-বাসনার ! 
উদয় হয়? 


উ:--ক্নেহ-মমতা-তীলবাসাকে অবলম্বন করিয়া ।*, আচার্য প্রীমৎ স্বামী 
প্রণবাননদ জী ('সঙ্ঘবাণী') | 
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লইয়া মানুষের আত্মসচেতন জীবনের খেলা । সুতরাং স্লেহ- 
ভালবাসা একেবারে মিথ্যা নয়, কামও একেবারে মিথ্য। নয়, কিন্ত 
এ আত্মপচেতন অহমিকার ন্নেহ-ভালবাস। ও কাম অবশ্যই মিথ্যা । 
স্থতরাং উর্ধের সহিত ভাবসংযোগ-রক্ষাকারীর সংযত জীবনে 
স্নেহ-ভালবাসা ও কাম উভয়ই সার্থক, প্রকৃত স্ুখপ্রদ এবং 
কল্যাণময় হইতে পারে। আধুনিক অন্ধ যৌনবিজ্ঞানের আন্মরিক 
আল্ফালনের সম্মুখে সগৌরবে ইহা স্মরণ রাঁখিবার মত কথা যে 
ভারতের *“ভগবান্‌* গীতামুখে বলিয়াছেন-- তিনিই যৌনকাম যদি 
সে কাম জীবনসতোর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ।* এত বড় 
মহাবৈজ্ঞানিক ঘোষণা জগতের আর কোর্নও ধর্মে আছে কি না 
জান! নাই। কিন্তু তবুও, দ্বিতীয় কথা৷ আসিবে, মানুষের পক্ষে 
কি এই জীবনসত্যের সহিত সংযোগরক্ষা করিয়া সংযত-ভাবে 
চলা সম্ভব? ইহার উত্তর আমরা ইতিপূর্সেব দিয়াছি (দ্বিতীয় 
অধ্যায়) এবং আবার দিব, কারণ আমরা যে জাতীয়জীবনে 
্শ্বচ্য-সাধনার কথা প্রচার করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি তাহা মধ্যযুগীয় 
ব্ক্তিগত মুক্তিসাধনার 'প্রতিক্রিয়া'মূলক ব্রহ্ষচ্ধ নয়। একথারও 
আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি (পৃঃ ৩০৭-৮) | আমরা যে জাতীয় 
রহ্মচ্যসাধনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহ এক ্বদীর্ঘ যুগ 
ব্যাপিয়া ভারতে সাধারণ মানুষেরই বাস্তব জীবনে শত বার্থতা, 
দুর্বলতা! ও সমন্তার মধ্যেই সম্ভব হইয়াছিল। একথাও পূর্বে 
আলোচিত হইয়াছে । বস্তুতঃ জাগতিক-জীবনে স্লেহু-মমতা- 
ভালবাসার মাধুর্য ও প্রয়োঙ্গনীয়তা যে কতখানি, _ বাস্তববাদী 


৯স্পধর্মাবিরুদ্ধে। ভুতেযু কামোহল্মি তরতর্যভ। "গীতা, ধ1১১। [ 


৪৯০ অমৃতের পথে 


ভারতীয় সমাজধন্ম (পরবর্তী মধ্যযুগের সম্প্রদায়ধর্্থ নয়) তাহ। 
যথেষ্টই বুবিত। এজন্ড ভারতের বেদ-উপনিষদ্‌-রামায়ণ-মহাভারত- 
স্বৃতি-পুরাণে সমাজের ও রাষ্ট্রের তথ! গৃহপরিবারের ভালমন্দ, 
দোবগুণ, সুখছুঃখের বনু বাস্তব কাহিনী সর্বত্রই যখোপযুক্ত-ভাবে 
স্থান পাইয়াছে । অথচ সর্ববত্রই একটী উদ্দমুখী ('ব্রহ্দমুখী') 
মুক্তজীবনের পরমসত্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখা যায়। 
ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ এবং ভারতের ধর্মই একমাত্র ধন্ম যাহাতে 
ত্যাগ, সত্য, সংযম, ব্রহ্গচর্ধ ও বীরত্বের সহিত কল্যাণময় মেহ- 
প্লীতির জাতীয় জীবনসাধনার আদর্শ কার্যকরী কর! হইয়াছিল । 
তাহারই পাশাপাশি কাম-কামনার “আনন্দ-উস্ডল' জীবন যে 
ছিল না.তাহ! নহে, সবকিছুর মধো দোষগুণ যে ছিঙ্গ না তাহাও 
নহে, কিন্তু মূল সতোর আদর্শ যে সমান্জে স্বীকৃত ছিল তাহাতে 
তিলমাত্র সংশয় নাই। এবিষয়েও আমরা পূর্বে কিছু বিস্তৃত 
আলোচন। করিয়াছি (তৃতীয় অধ্যায়) | 

স্থৃতরাং নিরপেক্ষ সত্যদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে 
ভারত কামকে বা স্লেহ-মমতা-ভালবাসাকে অন্বীকার করে নাই, 
পরস্ত ইহাদের ব্যর্থতা ও বিকৃতিকে নিরস্ত করিয়। সার্থক সুন্দর 
শুভ রূপে ইহাদের প্রকাশের ও উ্ধমুখী অভিব্যক্তির পথ করিয়। 
দিয়াছে, এবং এই বিরাট মানবকল্যাণ-মূলক কার্ধে সে-যুগের 
উপযোগী এক ব্যাপক জাতীয়-পরিকল্পনা (9000891 
চ1007)8)-কেও গ্রহণ করিয়াছে । মানুষের অন্ন-বন্ত্ের, শিক্ষা- 


স্বান্্োর বাস্তব সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মনুহাতের সমাধানকেও ভারত 
বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছে । এজন্য ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৪৯১ 


সমাজনীতি, গারস্থ্যনীতি সবই হইয়াছে মন্ত্র ভিত্তিতে রচিত। 
সব মানুষই এ-পথে হয়ত সমান সাফলা লাভ করে নাই, কোনও 
আদর্শে ই তাহা করে না - কিন্তু সকল মানুষই নিজ নিজ স্বাভাবিক 
যোগ্যতা"মত সাফল্যলাভের সুযোগ পাইয়াছে। ইহাকেই ভারত 
বলিয়াছে ধর্ম্মসমাজ ও ধর্রাষ্ট॥ এই “বর্ম? আর কিছু নয়, ইহা 
সুস্থ, সত্য. স্বাভাবিক, সার্থক জীবন-যাত্রী। ধন্মের এই সংজ্ঞাও 
আমরা স্ত্দীর্ঘ অপরিচয়ের ফলে বিস্বৃত্ত হইয়াছি। এই ধর্মে 
স্নেহ-মমতা-ভালবাসা ও কামকে স্তরে স্তরে শাশ্বত প্রেম ও 
অমৃতত্বের ভূমিতে উন্নীত করারই বাবস্থা হইয়াছে । ন্মুতরাং 
ভারতের এই ধধ্মক্ষেত্রকে 'অমৃতত্ব ও “প্রেমসাধনা,র শিক্ষাক্ষেত্র 
(71810178  01০00) বলা যাইতে পারে । মধ্যযুগীয় 


সম্প্রদায়সাধনার দৃষ্টিতে আমরা ভারতের এই "শাশ্বত ধর্ম্মগকে 
অনেকদিন দেখিতে পাই নাই, তাই বিশ্বাসও হারাইয়াছি।% 


ভারতের এই জাতীয় ব্রহ্ষচর্যের সাধনা কোনও পাপ-তাপ- 
আধি-ব্যাধি-ব্যর্থতার ভয়ে 'ভীত সংযমসাধনাও নয় । জীবনের 
সব কিছু দুর্বলতা -বিভ্রান্তির মধ্য দিয়াই এই জাতীয় শিক্ষাসাধনার 
পথ। আদর্শের অভিমুখিতাই ইহার প্রাণ. নীতির স্বীকৃতিই ইহার 
আন্মগতা, আচরণের নিষ্ঠাই ইহার তপস্যা ॥ ফলাফল লইয়া 
ইহ| বিব্রত নয়। ব্রত কোনও ফললাভই ইহার সিদ্ধি নয়, 
সাধনাই ইহার সিদ্ধি, 'যন্‌ সাধন তন্‌ সিছি?। আর সর্বেবাপরি 
ইহা ভারতের বিধাতৃনিন্দিষ্ট জাতীয় পুনরভ্দয়ের _'মহাজাগরণ- 
মহামিলন-মহাসমন্বয়'মহামুক্তি'র দিব্যমশ্োতে উজান বাহিয়া 
:*_পুর্ধবন্তী বিশদ আলোচনা (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়) জটবয । 


৪৯২ 'অম্বতের পথে 


যাওয়ার সাধনা । ইহাই এ-যুগের 'সহজা-জীবনের সাধনা । 
এজন্য ভারতের জাতীয় মহাজীবনের যুগে বেদ"উপনিষদ্-রামায়ণ- 
মহাভারত-সংহিতা-পুরাণে যে শাশ্বত সত্যজীবনের সাধনার আোত 
বহিয়া৷ গিয়াছিল তাহারই জীবন্ত-স্বলস্ত মৃত্যুহীন এঁতিহ্যো বিশ্বাস- 
সম্পর হওয়াই এই সাধনার মহাশক্কির উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ, 
আচার্ধ স্বামী প্রণবানন্দ ও আরও মহাপুরুষের একই বাণী। 
কে হুনবিল, কে পাপী, কে ইন্দ্রিয়পরায়ণ এসব আজ বড় কথা নয়, 
সকলকেই এই নবধুগে “সর্ববনিয়ন্তা্র আহ্বানে সাড়া দিতে হইবে 
ইহাই বড় কথা। ব্যক্তিগতজীবনের ব্রহ্মচর্যসাধনা এই জাতীয় 
জীবনসাধনার পথে যথাসময়ে সহজেই নুসিদ্ধ হইবে । 

নৃতরাং ইহ! মধ্যযুগের কোনও ছুঃসাধ্য বার্থতাবনুল, “স্ল 
দৈহিক সংযমের সাধনা-মাত্র নয়। ইহা! মূলত; এক মহাভাবের 
সাধন! যাহা দৈহিক সংযমকে স্বভাবসিদ্ধ করিয়৷ তুলিতে পারে। 
বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে এই জাতিগঠনের ভাবে উদ্বুদ্ধ জীবনদাধকের 
দল ক্রমশঃ দেশব্যাপী এই ধর্মসংস্কৃতির ভাবধারাকে ছড়াইয়। 
দিতে পারে । গীতায়ও এই জাতীয়সাধনার দায়িত্বের কথা 
ঘোষণা করা হইয়াছে |* রামায়ণ-মহাভারত-সংহিতা-পুরাণ 
ইস্থার কথায় পরিপূর্ণ । 


প্রসঙ্গক্রমে, স্বাভাবিক যৌনসংযম-সাধনাকে ধাহার! অসম্ভব 


কষ্টকর বলিয়! বর্জন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন তাহাদের আমরা 
অন্ত প্রসঙ্গে যৌনতত্ববিৎ [7৪1০০]. 21018-এর একটী কথা ম্মরণ 








*স্প্গীতা, ৩২০২১ । 


কামরহস্ত ও জীবনসাধন৷ ৪৯৩ 
করিতে বলি। 1119 বলিয়াছেন--« ... 1015 ৪ 10190] 


০০ ৪209৩ 0090 0১21) 8100. 9/012)61) 815 80810. 04 
01910011 8100 70811); ৪1] 0101: 11558 10581: চ/10)693 
0786 10০00 ৪15 9০0610160, 5০10 9/1001060১ ভা1)17 
0967 ৪৩61 0100571911৩ ....১১ ৮০. নর-নারী কষ্টযন্ত্রণাকে 
ভয় করে ইহা মনে করা ভুল; আমাদের সমস্ত জীবন ইহাই 
সাক্ষ্য দেয় যে এ উভয়ই মানুষ গ্রহণ করে এমন ফি বরণ করিয়। 
লয়, যদি তাহ! গ্রহণযোগা ও বরণযোগ্য বলিয়া! বিবেচিত হয় ।& 

এখন আধুনিক কাম-জীবনের কয়েকটা সমস্যার মধ্যে 
আসা যাকৃ। বল! বাহুল্য, আজ অধিষ্কাংশের জীবনে এগুলি 
হয়ত সমস্তাই নয়, কারণ সমস্তার বিকৃত বা বিভ্রান্ত সমাধানই 
প্রায় সব্বিত্র সত্যসমাধান-বূপে' অতি-সহজেই গৃহীত হইতেছে। 
কিন্তু তথাপি সর্বত্রই যৌনজীবন লইয়! যে নগ্ন বীভংসতা ও 
উদ্ভ্রান্ত জিজ্ঞাসা দেখা দিতেছে, সর্ববদেশের আধুনিক সাহিত্য 
অন্ততঃ তাহার প্রমাণ । ইহার নমুনা আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে কিছু 
দিয়াছি। তাহ! ছাড়া পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমন কি 
রাষ্ট্রীয় জীবনে যে উতকেক্দ্রিকতা (90001000101) ও বিশৃঙ্খলতা 
সর্বব্র প্রকট হইয়! উঠিতেছে তাহাও জীবনের এই মূল সমস্যা যে 
তীব্র হইয়া! উঠিতেছে তাহারই সাক্ষ্য দেয় । 


প্রথমেই বলিয়। রাখ প্রয়োজন যে এখানে বা এই গ্রন্থে 
আমরা চরম মুক্তিকামী সাধু-সম্তদের জীবনসাধনা লয়] প্রধানতঃ 





17105 50015 01 7181118806+ প্রবন্ধ ড্রটব্য। 


৪৯৪ অন্বতের পথে 


আলোচন! করিতেছি না,। তবে আমর! যে ইতিপূর্বে ভারতীয় 
ও অভারতীয় বিভিন্ন ধন্মের ও শাস্ত্রের কথা বিশেষভাবে 
আলোচন! করিয়াছি তাহার কারণ যে ধর্মমতগুলি যুগে-যুগে 
পৃথিবীর মানুষকে নানা-ভাবে এরকৃত সভ্যতার এবং প্রকৃত পথের 
সন্ধান দিয়াছে তাহাদের সর্বববাদি-সম্মত সাক্ষ্য নিশ্চয় অবহেলার 
বিষয় নয়, মানুষের জীবনসমন্তার ক্ষেত্রে তাহাদের স্থুদীর্ঘ 
অভিজ্ঞতার মূল্য অবশ্যই আছে। কিন্তু তথাপি একথা সত্য যে 
এই বিংশ-শতাব্দীর শেষাঞ্ধে মানুষ যন্ত্রবিজ্ঞানের অভূতপূর্বব 
অগ্রগতিতে এতদূর প্রভাবিত হইয়াছে যে শুধু প্রাচীন ধর্মীয় 
সমাধান দিয়া জীবনসমস্ার কিনারা করা যাইবে না। ম্মাঞ্জ 
প্রাচীন ধন্মীয় প্রজ্ঞাকে সম্পুর্ণ নৃতন পরিবেশে নৃতন-ভাবে 
আবিষ্কার ও প্রয়োগ করিতে হইবে । 

কামের স্বরূপ লইয়া বর্তমান অধায়ে আমরা কিছু 
আলোচনা করিয়াছি। তাহা প্রধানতঃ দার্শনিক-যৌগিক-মনস্তাত্বিক 
অথবা জীবতান্বিক-শরীরতাঁত্বক । কিন্তু এ-যুগের বাস্তব- 
জীবনের ক্ষেত্রে বিষয়টীর সম্বন্ধে আরও কতকগুলি সমস্যা দেখ! 
দিয়াছে যাহার যুক্তিসঙ্গত সমাধানে আসা আবশ্যক । 

আধুনিক মানুষ আধাত্বিক জীবনের শান্তি-মুক্তি-জ্ঞান- 
ভক্তি লইয়া তত আগ্রহান্বিত নয়, সে প্রধানত; ইহজীবনের 
সবখ-শান্তি লইয়াই বিব্রত । তাহার মধ্যেও শ্ুখই তাহার প্রধান 
কাম্য, শাস্তি কেবল অশান্তির হাত হইতে সাময়িক পরিস্রাণের 
উপায়-রূপে কাজ্ষণীয়। মানুষের এই লৌকিক সুখশাস্তি-স্পৃহা 


তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় শ্রষ্টব্য। 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৪৯৫ 


তাহার আধ্যাত্মিক জীবন-প্রয়োজনকে একপ্রকার আচ্ছন্ন করিয়া 
রাখিয়াছে বলিলেই চলে । তথাপি মানুষের আধ্যাত্মিক স্বাধীন 
সত্ব! এই লৌকিক চেতনার স্তরেই ননাভাবে সঠিক পথের সন্ধানে 
ব্যাপৃত রহিয়াছে । ইহাই বিজ্ঞান-শরীরতত্ব-জীবতত্ব-মনস্তত্ব-দর্শন 
এমনকি গৃহ পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব ইতআাদির ক্ষেত্রে প্রাচীনের 
ভয়-সঙ্কোচ (1010101090)-কে সরাইয়া, নৃতন পথের সন্ধানে 
মানুষকে ঠেলিয়। দিতেছে । কিন্তু অত্যুৎসাহ্থী চিত্তের অত্যুত্তেজনায় 
এক্ষেত্রে শুধু ভ্রান্তি নয় উদ্ভ্রান্তি ও বিপর্যয় ঘটিতেছে প্রচুর। 
ইহাও মানুষের কামা নয়। এযুগের মানুষ এভাবে এক দোটানার 
মধো পড়িয়া কাল কাটাইতেছে । সেই জন্তই আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাকে 


আজ এই নূতন ক্ষেত্রে নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে । 


মানুষ এ-যুগে শুধু দৈহিক কামচরিতার্থতা চায় বলিলেই 
এ-যুগের কাম-মানসিকতার সব কথা বল! হয় না। দৈহিক কামের 
তৃপ্তিকেই বড় করিয়া দেখিয়া তাহারই মধো পাপের সন্ধান করিলে 
এ"যুগের মানুষের ঠিক মর্খস্থলে প্রবেশ করা বাইবে না। 'পাপ 
অল্লবিস্তর গভীরভাবে সকল যুগের মানুষের মধোই বিদ্যমান । 
সেই পাপকে সরাইয়া সতাজীবনের স্বখশাস্তি ও শক্তির প্রকাশ 
মুক্তি । মিথ্যাজীবনের ব্যর্থ প্রবৃ্তিই পাপ, জীবনের স্ুথশাস্তি ও 
শক্তিকে নাশ কর! বা নাশের পথে লইয়া যাওয়াই তাহার কাজ। 
সবৃতরাং সকল যুগের সকল মানুষই নানা-ভাবে মুক্তিকেই চায়। 
পুণা বা ধর্মও বাহক রূপ গ্রহণ করিলে এই পাপে পরিণত হইতে 
পারে, তখন নূতন ধর্মান্দোলনকে নৃতন-ভাবে পাপসুক্তির সাধন! 


৪৯৬ অম্ৃতের পথে : 


প্রবন্তিত করিতে হয়। এযুগে আমরা এইরূপ এক নূতন 
ধর্মান্দোলনের সম্মুখীন হইয়াছি যেমনটা ইতিপূর্বে পৃথিবীতে ঠিক 
দেখা যায় নাই। এ আন্দোলনের নীতি হইতেছে ইহলোকের 
মধ্যেই “পর? অর্থাৎ “শ্রেষ্ঠ* লোকের সন্ধান। মানুষ ইহজীবনের 
মধোই সত্যজীবনের পথ খু'জিয়৷ পাইতে ব্যস্ত হইয়! উঠিয়াছে। 
আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলিয়াছি এযুগের সাহিত্যে ব্যাপক 
কামবিকারের মধ একটা সমাধান পাওয়ার আকাঙ্্াই প্রবল। 


কামসংযমের বিরুদ্ধে এযুগে প্রায় সর্বব্যাপী একটা প্রবণতা 
দেখা দিয়াছে । কিন্তু এ"যুগের মানুষ যে কামসংযম একেবাবেই 
করে না বা করিতে বাধা হয় না তাহ! নহে । নৈতিক কারণে নাই 
হোক কতকটা দৈহিক, কতকটা মানসিক ও কতকটা! সামাজিক 
কারণেই মানুষকে অল্পবিস্তর যৌন আবেগকে সংযত করিয়া 
চলিতে হয়। কিন্তু এই সংযমের কোনও কারণ ব! সঠিক যুক্তি 
হয়ত সে খুঁজিয়া পায় না। অথচ নর-নারীর যৌন আকর্ষণের 
+015810 (সন্মোহ) এনযুগের অতুাগ্র $616-00171908080577698 
(আত্মসচেতনতা) কে আশ্রয় করিয়াই মাথা তুলিয়াছে। প্রচলিত 
ধর্দনীতির কাছে সে মাথা নোয়াইতে রাজী নয়। শিশ্বর? বা 
পরমসত্যের কোনও নূতন ধারণা আজিও তাহার কাছে পৌঁভায় 
নাই, সেজন্য জাগতিক জীবনের মধোই সে ঈশ্বর বা পরমলত্যের 
সন্ধান করিতেছে । 


পুরাতন যুগে দেহ-মন-আত্ম৷ সব কিছু লইয়াই একটা 
গোটা মান্ুষ উন্নতি বা অবনতির পথে চলিত, সুতরাং দেহের 


কামরহস্য ও জীবনসাধন! ৪৯৭ 


পাপ ও দেহের অধোগতিও আত্মার ও মনের পাপ বলিয়া 
বিবেচিত হইত। আজ আত্মা সরিয়া দীড়াইয়াছে, লুতরাং দেহই 
আজ আত্মার স্থান গ্রহণ করিয়া মনকে লইয়া সব কিছু পরিচালন! 
করিতেছে । আত্মকর্তৃত্ব নাই বলিয়া মনেরও আজ কোনও 
স্বাধীনতা নাই, দেহই তাহার পরিচালক । ইহাই 'দেহাত্মবোধ 
এবং আজ ইহা 'অজ্ঞান” নয়, জ্ঞানের ধিকৃত প্রতিরপ। আজ 
সেজন্য ইহা! অতিশয় ব্যাপক ও শক্তিশালী । ছান্দোগা উপনিষদের 
দেহাত্মবাদী বিরোচনের মত ইহার তপস্যা দেহম্তখবাদী 'আল্মুরিক' 
তপস্তা। । অথচ আত্মার নিয়ন্ত্রণ না গ্বাকায় দেহ-মনে একটা 
€2000100 বা বিরোধও সর্বদাই লাগিয়া! আছে। এই ছন্বময় 
দেহচেতনাই আজ কামেরও নিয়ামক | সর্ববদা একটা অস্বস্তিভাব 
লইয়! সর্ববদা যে কোনও উপায়ে একটা সাময়িক স্বস্তির সন্ধানই 
ইহার স্বভাব ও স্বরূপ। নীতি-ছুর্নীতি, শাস্তি-অশান্তি, সতা- 
মিথার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর । এই বিকৃত, বিভ্রান্ত, আত্মহারা 
চেতনাই আজ মানুষের “মাত্মাঃর স্থান দখঙ্গ করিয়াছে । মানুষ 
সেজন্যই সর্বদা এত আত্মসচেতন । অপরিণতবুদ্ধি বালক- 
বালিকারাও আজ্ধ আত্মসচেতনতায় পূর্ণ, বয়স্কদেরত কথাই নাই । 
তথাপি ইহ! যতই বিকৃত হউক ইহা! যখন '“আত্মা”-র স্থলাধিকারী, 
তখন ইহাকে গ্রহণ, করিতেই হইবে। এই প্রাথমিক 'ম্বীকৃতির' পর 


আমাদের এ-যুগের সতাসাধনার পথের সন্ধানে অগ্রসর হইতে 
হইবে। 
সুতরাং এ-যুগের দৈহিক কাম-কামনার জীবনকে মাত্র 


01591091 বা! দৈহিক বলিয়া! দেখ চলিবে না, ইহা! 93০1১1০ বা 


৪৯৮ অযুতের পথে 


মানসিক । কথাট। খুব সাধারণ পরিচিত কথ! মনে হইবে, কিন্ত 
ইহার মধ্যে মারাত্মক নৃতনত্ব আছে। দৈহিক জীবনই আজিকার 
মানসিক জীবন, পুথক্‌ মানসিক জীবন (আত্মিক জীবন বু দূরে) 
বলিয়। কিছু নাই। আমাদের পূর্বালোচিত “০00100)60 
চ২০৪৩%-মতবাদ অথবা আধুনিক €761)95100118100” এই 
ভাবেরই সমর্থক । এ-যুগের *১৪৮০1)০-805815919+ বা মনঃ- 
সমীক্ষণ-বিষ্তায় 'মানসিক" ক্রিয়া-বিক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া 
হইলেও আসলে তাহা! এত নিয়চেতনা৷ বা “অবচেতন' লইয় 
ব্যাপুত যে তাহাকেও একপ্রকার দৈহিক ক্রিয়ার সামিল করিতে 
বাধা নাই। স্ত্বতরাঁং এই অবস্থার মধা হইতেই ইহার “ভূল”, 
'অসঙ্গতি? বা 'অসম্পুর্ণতা” লক্ষা করিয়। আমাদের উপরের দিকে 
উঠিতে হইবে ৷ এই গ্রন্থের বনুস্থানে আমরা সেই চেষ্টা করিয়া 
আসিতেছি।*% এই দৈহিক কাম-কামনার মধ্য পূর্বেবের মত 
পপাপ-তত্বের কোনও স্থান নাই। যেখানে দেহাতীত কোনও 
উচ্চতর সার্থকতার বোধ নাই সেখানে 'পাপ'-তত্বের প্রশ্নই 
আসে না। এ-ুগের নৃতা-গীত-সাহিতা-শিল্প-কলা-দর্শন এগুলিও 
হয় এত বেশী সংবেদনশীল যে ইন্দ্রিয়চেতনায় যাল্ত্িক, 
(106০)7801081)-ভাবে একটা নূতনত্বের চমক দেওয়াই যেন 
তাহাদের কাজ, অথব৷ তাহারা একান্তই স্থুল ও স্পষ্টভাবে যাবতীয় 
নীতিবাদের বিরোধী এবং জড়বাদ বা দেহবাদের সমর্থক ৷ লুতরাং 
এনসব ক্ষেত্রেও একপ্রকার সুক্ষ 51091 2010 বা দৈহিক 





৬. তৃতীয় অধ্যায় ও যষ্ট অধ্যায় ভ্রটব্য। 


কামরহস্য ও জীবনসাধন। ৪৯৯ 


মন ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনা কর! সম্ভব নয়। মনে রাখিতে 
হইবে এ-ফুগের পূর্ববর্তী ৪৩০01805৩ 7)119807)য বা 
কাল্পনিক চিন্তাবাদী দর্শন এবং 1070877010 1166518001৩ বা 
কাল্পনিক ভাববাদী সাহিত্যের যুগও অতীত হইয়াছে। তাহাদেরও 
মধ্যে দেহবাদী মনেরই এক অন্তত্দুথী (/7008৩০0৮০) রূপ 
ছাড়া উচ্চতর বাস্তব সত্য সব সময় ছিলনা । ছান্দোগ্য 
উপনিষদে নারদ-সনতকুমার সংবাদে আমরা পাই যাবতীয় লৌকিক 
বিদ্যা, এমন কি 'দার্শনিক' ব্রহ্মবিষ্ঠাকেও বাঁহিক ও স্ুল 'নাম*মাত্র 
বল! হইয়াছে । ছৃঃখাতীত '“ভূমাঃ সতার্টেতনার সাধন! ইহাদের 
মধ্যে নাই। স্ৃতরাং এ-যুগের এই দেহাত্মবোধী মনকে লম্মুখে 
রাখিয়াই আমাদের সত্যবিচাবের ও যুগ-সমাধানের পথে অগ্রসর 
হইতে হইবে। 


মানুষের রাজসিক ও তামসিক আত্মসচেতনত! আজ এমন এক 


স্তরে পৌছিয়াছে যেখানে তাহার দুরধিববহ বোঝা সব সময়েই 
লাঘব করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অবিরল অত্যুগ্র কামের 
(এধানে আমরা যৌনকাম, ধনকাম, লোককাম সবগুলির কথাই 
বলিতেছি) অনুসরণ করাই তাহার একমাত্র পথ | কিন্তু এই উগ্র 
আত্মসচেতনতার মূল কোথায় এবং এ*রোগের প্রকৃত প্রতিকার 
কোন্‌ পথে তাহার আলোচনা আমর! ইতিপূর্বেব করিয়াছি। 
সে যাহ! হউক, এ-ফুগের মানুষ যেমন শুধুমাত্র স্থুল শারীরিক 
কামচরিতার্থতাই চায় না, তেমনি “হুঙ্ষ্াগ মানসিক প্রেম-প্রণয়কেও 
যথার্থ চায় বল! যায় না। তাহার বু নিদর্শন পৃথিবীর সাহিতো ও 


৫9০৩ অমুতের পথে 


মনম্তব্ে ফুটিয়। উঠিয়াছে॥ সম্ভবিবাহিত। প্রণয়িণীকে হত্যা করিয়। 
নূতন প্রণয়ের সন্ধানে ছোটা ব৷ দুঃসাহসিক সমীঞ্জবিরোধী 
(81070900191) অপরাধে লিপ্ত হওয়। এই সব কাহিনী আজ 
সাহিতো বিরল নয় এবং মনস্তত্বে ও বাস্তবজীবনেও অসমধিত নয়। 
সুতরাং এ-যুগের মূলব্যাধি এ অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা' এবং তাহা 
বিসমৃশ কামজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জীবনচেতনায় 
“রস নাই বলিয়াই আজ খোঁচাইয়। রসের সঞ্চার করিবার প্রবণতা 
এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 'রস যে কি বস্তু তাহাও আমরা 
ইতিপূর্বেধ আলোচনা! করিয়াছি (পৃঃ ৪৮৪) | সুতরাং প্রেম 
প্রণয়কেও সার্থক-নুন্দর করিতে গেলে এ জীবনরসের উৎসের 
সহিত 'ম্বভাঝমত সংযুক্ত থাক একান্ত প্রয়োজন। উত্কট 
আত্মসচেতনতারও উহাই একমাত্র প্রতিকার । “প্রেম্জীবন ঝা 
বিবাহিত জীবন কিছুই ইহার অভাবে দীড়াইতে বা ঠিকপথে চলিতে 
পারে না। অথচ যৌন-ভিত্তিক প্রণয়-ভালবাসাই এ-যুগের প্রধান 
উপজীব্য । কিন্তু স্রেহ-মমতা-ভীলবাসার যে আত্মবিনাশী 
(861£.5-0:৩০০৬৩) “বৈজ্ঞানিক রূপটা আমরা পূর্নেব উদ্ঘাঁটিত 
করিয়াছি, তাহার বিচারে এই প্রেম-প্রণয়-ভালবাসার অন্ধ 
প্রবগত৷ একটি প্রচলিত কুসংস্কার (90৩:50001)-রপেই 


গণ্য হইবে। বৈজ্ঞানিক সত্য পিছনে আছে বলিয়াই এ-যুগের 
অসত্য প্রণয়লীলায় এত বীভৎসতা! ও বার্থতা। বিবাহিত জীবনের 
ক্ষেত্রেও বিশ্বীসহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, বিতৃষ্। ও বিবাহবিচ্ছেদ 
এজন্ত নিত্যনৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছে। 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৫০১ 


তাহার উপর এই দারুণ ব্যাধির ভূল নিদান ও ভুল চিকিৎসা! 
চলিতেছে। হ্যাভলক্‌ এলিসের মত বিচারশীল লেখকও (হযাভলক্‌ 
এলিস বিবাহ-বিচ্ছেদের শেষ সমর্থক নন, সে কথায় আমর! পরে 
আসিতেছি) প্রণয়ের “আর্ট (৪10 শিখাইয়া এই মৌলিক 
ভীবনব্যাধির চিকিৎসা! করিতে চাহিয়াছেন। */ণ ০6 109৮5, 
ব৷ কামকলার উপর তাহার বিশেষ ঝেশিক। ভারতীয় কামশাস্ত, 
বিশেষে 'বাংস্যায়ন? উহার কতকট! প্রেরণ যোগাইয়াছে। 
ফলে ভারতীয়েরা নাকি কামকলায় এরূপ নুনিপুণ যেবপ পুথিবীর 
অন্য কোথাও দেখা যায় না. এই তাহার মত । ---8100008 006 
1018051 15065 12100195005 5509] 11780100618 ৬০1 
06৬৩10760, ৪00 96309] 11061000185 1088 ০৩) 
০010৬৪6এ ৪5 গাও ৪0, [9611)809 18015 61910019615 
0১৪ ৪01851৩6192 ... *১ ভারতবর্ষের উচ্চশ্রেণীর 
মানবগোষ্ঠীদের মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তি খুব বিকশিত এবং যৌনসঙ্গমকে 
একপ্রকার শিল্প (কলা)-রূপে চর্চা কর! হইয়াছে এবং সেরূপ 
পুন্ান্ুপুঙ্খ-ভাবে আর কোথাও সম্ভব হয় নাই ..?1% 115 
অবশ্য একথ৷ নিন্দান্চক অর্থে বলেন নাই, কারণ ৪: ০6 1০৩৩, 
বা কাম-কল! তাহার মতে নর*নারীর “প্রেম? সম্পর্ককে অনেকরকমে 
বাধামুক্ত ও সফল করিতে পারে। অংশোদ্ধত বিশ্বকোষ-গ্রন্থেও 
মোটামুটা স্বীকৃত হইয়াছে যে ভারতীয় হিন্দুদের জীবনে কামকলার 


৬. 1300010086018 ০01 6118100 800 £00105, ৬০1 3, 0: 474 
(08০5৫). 


৫০২ অমৃত্র পথে 


সহিত স্বাভাবিক সংযম-পবিব্রতা এবং ছাত্রজীবনে দ্বিজাতিগণের 
্রন্মচর্য-সাধন। সংযৃক্ত ছিল | ০ 1505 1১98 81১05/0 
৪0001 863009] ৪2178101110 8190 10)05716965 ০0৫6 0১৩ 
8016106 8150 ৪10 01 10৮6 83 0106 [7170005. ... ড/10116 
১০০ 5800191 0108500 800 88০61:0001) 571)60)001 
17081010981 01 ০6111996, 1099 ০650 ৪ 1600191 [1)610- 
105200 *** 100 20016001015 06 00000601006 
00109 0৩ 10181001073 9007 ০৫6 0১৩ ৬5৪৭১... 
-_হিন্দুদের মত আর কোনও জাতিই সক্ষম যৌনান্ুৃভৃতি এবং 
প্রণয়ের কলা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান দেখায় নাই । ... অথচ 
কি বিবাহিত কি অবিবাহিত জীবনে স্বাভাবিক এবং ধন্মীয় সংযম- 
পবিত্রতা বরাবর দেখা গিয়াছে । ». ছ্িজাতির বেদপাঠের সময় 
প্রাচীন ব্রহ্মচর্ধের নিয়ম ...১1* ইত্যাকার কথা তাহা প্রমাণিত 
করে। কিন্ত বাংস্যায়নের কামন্ুত্র লইয়া পাশ্চাত্যের এই 
আধুনিক বাড়াবাড়ির মধ্যে যদিও প্রকারাস্তরে প্রাচীন ভারতীয় 
সমাজচিন্তার বাস্তবতা ও 'বৈজ্ঞানিকতা? প্রমাণিত হইয়াছে, 
তথাপি ধর্ম্মশান্ত্র, অর্থশান্্র ও সর্বোপরি মোক্ষশান্ত্রের ব্যাপক 
প্রাধান্যের এক পাশেই কামশান্ত্ স্থান পাইয়াছিল, একথা গৌণ 
হইয়া দাড়াইয়াছে। অথচ বাংস্ায়নের কামনুত্রে যৌনকামের 
নান! দিক্‌ নানাভাবে খোলাখুলি আলোচিত হইলেও যুক্তিসম্মত ও 
পরিশুদ্ধ (52108) আনন্দ-উপভোগই বাংস্তায়নের প্রতিপান্ঠ। 


৯00, 61 0: 485, 





কামরহস্য ও জীবনসাধন! ৫৯৩ 


77900 ৬৪৫85918, 005 800501 ০£6 1291788911 08, 
18189 ৪ 01300000100 [60/691) 1)101)1 019930163 
810. 10576 00168500163) 181010281 [016950185 ৪00 
5810918]1 10159861695 *.* ভ/6৪108 9100 10910010533 
510010 06 1900155160 10 10981100800 10) ৮1006. 


_-কিস্ত কামস্থৃত্রের রচয়িতা বাংস্যায়ন উচ্চস্তরের আনন্দ 
ও নিয়স্তরের আনন্দ, বিচারসম্মত আনন্দ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ 
আনন্দ এই হুইয়ের মধো পার্থক্য করিয়াছেন | ... অর্থ 
এবং কামকে ধর্মের সহিত সামপ্রস্ত ' রক্ষা করিয়া অগ্রসর 
হইতে হইবে |*% অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে ধর্ম 
এখানে এক বাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বাংস্তায়ন 
কামশাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে কাম বা আনন্দ-উপভোগের উপরেই 
গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তওথাপি তিনি যে এক ন্মুসমন্থিত, 
ৃষ্ঠু ভোগজীবনের প্রবক্তা ছিলেন তাহা প্রমাণ হয় নিয়লিখিত 
উদ্ধৃতি হইতে । 12500555156 06179.)06 88901161059 
1)91010115535. 0170011701055  1)9910), 800 06900059 
07০ ০908010 001: 6810109 68100. -০*: £50858155 
11001016006 11) 983009] 10168300:6 9801161065 7৪101) 
৪10 ৫19110)9, 9০ 00685 919০1 195 ৪৬০৭৫ ?, 
--অতিরিক্ত তপস্যা কাম (মুখভোগণ), স্বাস্থ্য এবং অর্থোপার্জনের 
শক্তি নষ্ট করে। ... অতিরিক্ত যৌনসম্ভোগ অর্থ এবং ধর্মকে 
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৫০৪ অমৃতের পথে 


নষ্ট করে। সেজন্য উহাদের বর্জন করিয়া চলিতে হইবে।” 1 
পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন এদেশে ও বিদেশে হঠাৎ বাংস্তায়নের 
কামন্ূত্রের বুল-প্রচারের মধো বাংস্তায়নের প্রকৃত উদ্দেন্ট এবং 
তাহার সহিত প্রাচীন ভারতের সংযম-তপস্ার ভিত্তিতে জীবন- 
সম্ভোগের আদর্শ কেমন করিয়া বিকৃত হইতেছে । উদ্ধত অংশ 
হইতে বুঝা যাইবে বাংস্যায়ন উপযুক্ত তপস্তার প্রয়ো্জনীয়তাকে 
অধ্ধীকার করেন নাই । কারণ তিনি জানিতেন ভারতের 
জাতীয়জীবনের লক্ষ্য তপস্তার মধা দিয়া মহামুক্তির পথে ক্রমশ: 
অগ্রসর হওয়া । বাংস্তায়নের কামস্থৃত্র অবাধ, স্থল যৌনসঙ্গমের 
গ্রন্থ নহে। 

এমনকি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ভোগ-সম্ভোগময় রাজনীতি ও 
অর্থনীতির ক্ষেত্রেও রিপু-ইপ্দ্রিয়সংম অর্থাৎ সংযম-ব্রহ্াচ্ষের বিধান 
রহিয়াছে সেকথা আমরা পূর্বে (পৃঃ ২০০) আলোচনা করিয়াছি। 

অতএব [78৮619010 51115 যে 80 9৫6 19৬০ বা 
কামকলার মধা দিয়া আধুনিক যুগের নর-নারীর 'প্রেম*জীবনের 
তীব্র সমস্তা-সমাধানের আশা করিয়াছেন তাহা৷ ভ্রান্ত ॥ প্রদাহ 
যেখানে গভীর সেখানে এতবাহিক প্রলেপে বিশেষ কাজ হয় না। 
এ-যুগের জটিল জীবনে কাম-মিঙগনের যাবতীয় সমস্তা-সমাধানে 
এইরূপ বাহা “বৈজ্ঞানিক? কায়দা-কানুন বা কৌশল-গ্রয়োগে বিশেষ 


কোনও কাজ হইতে পারে না, ইহ! সহজ-বোধ্য | ইহা! জটিল, 
আত্মসচেতনতার যুগ। 61119 নিজেও বছন্থুলে এই-সব কৃত্রিমতার 


1০৮. 00, 0: 250. 





কামরহস্য এ জীবনসাধনা ৫০৫ 


বিভ্রান্তি ও বার্থতার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করিতে ভোলেন নাই, 
যথাস্থানে আমরা তাহ! দেখাইব। 

17৪৬৩1০০1 8111৭+-এর উদ্দেশ্টা সম্বন্ধে সাধারণ্যে যে 
দারুণ বিভ্রান্তি বিরাজ করিতেছে তাহার নিরসনে আমরা এখানে 
কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি । [7৩610901 81115 একট! উদ্দেশ্যহীন, 
মবাধ যৌনসঙ্গমের স্বেচ্ছাচার প্রচার করিবার জন্য নিশ্চয় লেখনী 
ধারণ করেন নাই। তাহার গভীরতর নৈতিক উদ্দেশ্ট তিনি 
নিজেই এইভাবে বান্ত করিয়াছেন-_-গু ৪0010901) 0179 
1708 6৩7) 01017 ৪ 7501)091081081 00696000170? 
10000 00018]. ভিড 38671000061 
800 [1809106 0০ 106 10809, [185910 86% ৪3 019৩ 
06008] 010101520৫6 16810. 00জ 0086 006 
0:901620 06 16]10107. 7083 01090069115 1066 
$800154, 800 0১৪0 006 0:001610 06 19001 1088 ৪৫ 
16930 10560. 01900. 00 ৪ 0180008] 600009003, 
0) 005001 ০06 569. 59109 06916 0৩ 
0010178 957061801010)9 85 0) 01066 0:001600 601 
৪০01010010১ 968%: 1165 ৪ 0)6 1০9০6 06 1166১ 800. 97৩ 
081) 16৮61 16817 00 15%615006 116) 01001] ৩ 
[00৬ 100৯ 60 01006:56920 86:০১ --*** যে প্রশ্নুটীকে 
শুধুমাত্র একটা মনস্তাত্বিক প্রশ্ন বলিয়া মনে হুইতে পারে সেটার 
প্রতি আমি নৈতিক উৎসাহ লইয়াও অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু 


৫০৬ অমুতের পথে 


আমি কোনও ভূলই হওয়া চাই না। আমি যৌন-ব্যাপারকে 
জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যা বলিয়া মনে করি । এবং যেহেতু ধর্মের 
সমহ্যার বস্তুতঃ একরূপ শেষ কথা বলা হইয়াই গিয়াছে, এবং 
শ্রমিক-সমস্া অন্ততঃপক্ষে একটী বাস্তব ভিত্তির উপর স্থাপিত 
হইয়াছে, সেহেতু এখন যৌনজীবনের প্রশ্নটাই সমাধান করিবার 
প্রধান সমস্তা-রূপে ভাবীযুগের মানুষের সম্মুখে দীড়াইয়! আছে। 
যৌন-ব্যাপার জীবনের মূলে রহিয়াছে এবং যৌনজীবনকে ঠিক্মত 
বুঝিতে না শিথিলে আমরা জীবনকেও শ্রদ্ধা করিতে শিখিব না? ।* 
এই ভূমিকাই প্রত্যেক বিচারশীল লোকের চোখ খুলিয়। দিবে 
কি উদ্দেশ্যে 81) তাহার শ্রমসাধ্য 15109898 17) 0১6 
7৪০১০)০৪ ০? 9৫%-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । যৌনজীবনের 
সত্যকার সমাধান যে এখনও বাহির হয় নাই, এবং তাহা খুজিয়। 
বাহির করা যে এুগের মানুষের একটী পবিত্র দায়িত্ব, এই 
সাধারণ ভূমিকা” তাহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। 819 
আভাসে আরও কয়েকটী চিন্তার খোরাক দিয়াছেন। প্রথম, 
মানুষের জীবন একটী বিশেষ শ্রদ্ধার জিনিষ হেলায়-ফেলায় 
ভোগ? করার জিনিষ নয়। এইরূপ ধীর মতবাদও তাহার 
যৌনম্বাধীনতা-কামী চিস্তাধারায় বনুস্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
যৌনজীবনে বাস্তবতার বিশেষ পক্ষপাতী হইলেও তিনি যৌন- 
জীবনকে কতখানি 'ধন্মায় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে চান তাহ! তাহার 
নিয়লিখিত উক্তি হইতেও বুঝা যাইবে । --1০485, জাত ৫০ 

৮ ৪10 870556 (গাহাতার 8৫9.) 07712 
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8০৫ 26519:0 €টে 91910105801 088 :4108128,001003 991৩ 
টে 5৩ 8৪ 15৪11 ৪৪ ৩ 592. 930 005 £৩৪0০1 
ডা11] 1১981415195 128. 00810107200 80 ৪০ 10:02 
07)৩83 18৩ 1৪0 0069 ০9৫ 1385 51)0৩9.-- আজ আমর! 
রহস্যময় কামাগ্নির অতি নিকটবত্তী হইতে দ্বিধা করি না। কিন্তু 
পাঠক যদি ( পবিত্র দেবস্থানে যাওয়ার মত, আগে পায়ের জুতা 
খুলয়। সেখানে না যান তবে তাহার পক্ষে ধ্লঁভবান হওয়1 সম্ভব 
ইইবে বলিয়া মনে হয় না।? * 1 

যাহা হউক, আধুনিক জীবনে কামের স্বরূপ ও সমস্তা 
সম্বন্ধে আমাদের আর একটু অবহিত হইতে হইবে। কাম- 
সন্বদ্ধীয় ধারণায় আধুনিক জৈব মনের বিচায়ে এক নূতন দৃষ্টিভ্গীর 
আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহার আভাম আমরা দিয়াছি। 
যৌনকাম লম্বন্ধে এষুগের ধারণায় একটা দ্বৈধীভাব রহিয়া গিয়াছে। 
নিত্যছন্বময় যে আধুনিক দৈহিক মনের বর্ণনা আমরা ইতিপূর্বে 
দিয়াছি তাহার পক্ষে ইহ! খুব স্বাভাবিক | চেতনার সামঞজস্ত- 
বিধায়ক নিয়ন্ত্রণ তিরোহিত হওয়ায় এযুগে দেহময় মন ও অনোময় 
দেহ এই হুইটী ভাবই পর্যায়ক্রমে মানুষী চেত্তনায় প্রাধান্ত বিস্তার 
করে।, “মনোময় দেহ” বলিতে কিন্তু কোনও সুঙ্ “আত্মচেতনাময় 
দেই" শুষ্ঝায় না, আজ উহা! স্কুল 'প্রবৃতিচেতনাময় দেহ” অর্থে ই 
ব্যহত “হয় । ইহার ফলে যৌনকামকে কেবলমাত্র দৈহিক- 
প্রাকৃতিক ব্যাপার বলিয়া ৈবভাবে গ্রহণ রুরিবার প্রবণতা যেমন 








৮0, 05 0; 28. 


৫০৮ অমুতের পথে 


একদিকে প্রবল, তেমনি “অপরদিকে যৌনকামের ভিতিতে প্রেম- 
প্রণয়কে মানসিক প্রকৃতি বলিয়া মানবিকতাবে গুরুত্ব দিবারও 
প্রবণত। সমান প্রবল একথ! পুর্বে বল! হইয়াছে। ফলে, 
যৌনকামকে উপলক্ষ্য করিয়া মানুষের আত্মসচেতন অহংকার 
'শাথারীর করাতের মত” ছুই দিকেই কাটিতে স্থুরু করিয়াছে। 
অর্থাৎ, মানবীয় মনের দিক্‌ দিয়! অবস্থাবিশেষে উহাকে নিন্দনীয় 
বা কদর্য কিছু বলিলে এষুগের চেঙন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিবে উহা 
দৈহিক ও জৈব প্রকৃতি, সুতরাং “স্বাভাবিক । আবার জৈব দেহের 
দিক দিয়া উহাকে অবস্থাবিশেষে স্থুল ও নিন্দনীয় বলিলেও এ 
চেতন] সঙ্গে সঙ্গে উন্তর দিবে উহ৷ মানসিক ম্যনবায় ভাব, সুতরাং 
অনিন্দনীয়। এই ভাবেই আধুনিক 'স্ুবিধাবাদী” আত্মসচেতনতা 
ক্রিয়া করিতেছে । ইহা 'বস্টই অজ্ঞাতসারে বুদ্ধির চাতুধের 
লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে নৈতিক সততার একান্ত 
অভাব। 

ফলে, আমর! কি দেখিতে পাই ? জান্তন দৈহিক ক্রিয়াকে 
মানুষের মানসিক ক্রিয়ার স্বাভাবিকতার মানদণ্তরূপে ব্ন্ছার কর! 
হইতেছে । উদাহরণ স্বরূপ, ইহা বল হয় অস্বাভাবিক উপায়ে 
কামচরিতার্থ কর! যেহেতু বানর ইত্যাদি বু প্রাণীর মধো দেখা 
যায়. অতএব উহ! স্বাভাধিক ও নির্দোষ এবং উহার গ্যাস 
অবাধে সকঙগ মানুষের মধোষট চলিতে দেওয়! উচিত 1৮. হাভিলক 


৯.5) 0০6 (0001101)0 হ্যাভলক এলিগের 5150168 17 6116 
2৪০1১0198$ ০91 9৬%" (বঙ্গানুবাদ, বসুমতী সাহিত্য মলির), সবয়ংরতি-. 
পূ: ১২৫ ভ্রষ্টবা। 
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এলিস অবশ্য ইহা! অবাধে প্রশ্রয় দেওয়ার সমর্থন করেন নাই। 
কিন্ত তথাপি তিনিও ইহাকে 5006 01019 0018], অর্থা 
“অস্বাভাবিক নয় বলিয়া আধুনিক মানুষের স্বাভাবিক জীবনে 
পরিমিতভাবে গৃহীত হইবার স্ুপারিশ করিয়াছেন, যেহেতু 
পশ্ডজগতে ইহা দেখিতে পাওয়। যায় । 1 এইরূপ মনোভাবের 
কারণ কি? নিশ্চয় মূলত; 4091) 15 91) 910800917 অর্থাৎ 
'মানুষ একটা প্রাণী” বলিয়া। কিন্তু মানু প্রাণী হইলেও যে জ্ত 
নয় এই সহজ সরল সতাটা মনস্তাত্বিক, জঈীবতাত্বিক ও নৃতাত্বিক 
(৩১০০) নানা যুক্তিজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা হইতেছে । 
মনোভাব যেখানে প্রতিকূল সেখানে স্বমর্থনকারী যুক্তির অভাব 
হয়না ইহা শ্ৃবিদিত। কিন্তু মানুষকে এভাবে জন্তুর স্তরে 
নামাইয়! তাহার স্বাভাবিকতার বিচার করিবার এ প্রবণতা কেন ? 
কারণ নিশ্চয় অন্থাত্র। অস্বাভাবিক উপায়ে কামচরিতার্থতার কথা 
আমরা পরে আলোচনা করিব এবং বর্তমান যুগে কোন্‌ 
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ইহাকে সমর্থন করা হইতেছে 
তাহাও দেখিব । কিন্তু এখানে যাহা আমাদের বক্তব্য তাহা এই 
যে জীবজস্তর নজীর দিয়া মানুষকে বিচার কর নিশ্চয় কোনও 
মানুষেরই কামা নয়, এমন কি যাহার! জান্তব ক্রিয়ার সমর্থক 
তাহাদেরও নয় । মানুষের মধ্যে প্রকৃতিদ ত্ত-ভাবেই যে একটা 
মানবীয় ( দিব্য না হইলেও ) আত্মমর্ধাদা রহিয়াছে সে তত্বকে 
অন্বীকার করিলে মানুষকে এবং মানব-সভ্য তাকেই অন্বীকার 


পপ৯০৯৮৯ পপ 


18৩5. 89০৪1100” প্রবন্ধ, €$6% ৪0 118171880 ( £3181010 
2৫.) পু: ২১১ দ্রষ্টব্য । 


৫১০ শীমৃুত্ঠের পথে 


করা হয়। এসব ক্ষেত্রে আধুনিক মনপ্তাত্িকের সহায়তায় ও 
সমর্থনে শরীরতাত্বিকও আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছেন । ঁছুর, 
গিনিপিগ ইতাদি জীবজ্জস্তর দৈহিক জীবন লইয়া নানা গবেষণায় 
নান! চমক প্রদ আবিষ্কারের ফলে তাহারা মানুষের শারীরিক ক্ষেত্রে 
তাহাদের উপযোগিতা প্রমাণ করেন এবং অত্যুৎসাহের বশে 
মানুষের বিশিষ্ট মানসিক স্তুরটার গভীর রহস্তকে একপ্রকার 
দৃষ্টির বাহিরে রাখিতে চান। অপর দিকে অসভা” (৪৪৬৪৪৩) 
আদিবাসীদের (8150101810815) জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করিয়া 
£ভ্য” মানবের পক্ষে কি স্বাভাবিক ও ঠিক তাহ! নির্ণয়েরও অনেক 
চেষ্টা হইয়াছে। ইহারও মূলে আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিম আত্ম- 
সচেতনতার কুফল হইতে আত্মরক্ষার একটা “বোমাটিক? ইচ্ছা 
রহিয়াছে ইহা! নিঃসন্দেহ। কিন্তু প্রকৃত 'সভ্? মানুষের সমাজ 
গঠন ব! পুন ঠন করিতে গেলে মনুষ্যু্ের স্বাভাবিক মানদণ্ড কি 
আদিম মানুষের জীবনধারার স্থুল, অবিকশিত দিকৃুলি হইতে 
গ্রহণ করিলে চলিবে ? পুনরায় যদি প্রশ্ন কর! হয় যে জীবজস্ত 
বা প্াদিম মানুষের ভিতরে যে অপেক্ষাকৃত সরল, স্বাভাবিক, 
সংঘ্ত ষৌনজীবনের পরিচয় পাওয়1 যায় তাহার অনুফরণের কথ! 
ব্ল৷ হয় না কেন, তবে তাহারই বা! উত্তর কি হইবে? জীবঙ্জত্তর 
ক্ষেত্রে ইহা! সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট । 42/90178 8৩৪৪০) এর 
59580:83+ অর্থাৎ যৌনসঙ্গমের বিশেষ কাল ও তৎকালীন 
কামাবেগ ছাড়। জন্তদের কামক্রিয়। ঘটে না। আদিম মানুষের 
সমাজেও যৌনজীবনের নানা! সংযম-্শুন্ষতার বিধিনিষিধের 


কামরহস্য ও জীবনসাধন। ৫১১ 


প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে । তাহা ছাড়া আদিম মাসুষের মধ্যে 
আত্মদচেতন যৌনকামের একান্ত অভাব। * সুতরাং “সভ্য 


মানুষের কামজীবনের সমস্যা-দমাধানে ইহাদের নজীর দেওয়া 
কতখানি সমীচীন তাহ| বিশেষ বিবেচনার বিষয় 


এখানে আমরা একটা সতর্কতার বানী উচ্চারণ করিয়া 
রাখিতে চাই। মানুষের দৈহিক বা ষু্নোদৈহিক (955০1১০- 
ঢ1)%51081) রূপ লইয়া যতই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হউক মানুষের 
একটী আত্মিক-মানসিক স্বরূপ রহিয়াছে হচার সত্তাকে অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই, কারণ সব কি অন্বীকার করিবার 
স্বাধীনতার মধ্যেও প্রকারান্তরে এই আত্মিক্‌- মানসিক সতাই ক্রিয়। 
করিতেছে । এই আত্মিক-মানসিক দত্তার: পরিধি হইতে দেহও 
বজ্দিত নয়। দেহ তখন “সই সত্তার আত্মোপলন্ধির যন্ত্র 
তাহার মূলাও তখন খুবই বেশী। তাহার সমগ্র প্রবৃত্তিকে ঠিকমত 
ব্যবহার করিয়া! সে তখন সেই আত্মোপলব্ধির অগ্নুকূলে কাজ করিতে 
পারে। এখানে পুনরায় আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমে আধুনিক 
মনস্তত্, জীবতত্ব ও শরীরতত্বের সিদ্ধান্ত সহ যৌগিক-দার্শনিক 
(য বিচার কামপ্রবৃত্তির স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার 
তি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। যৌনকাম-বৃত্তির মধ্যে 
যুগপৎ আত্মধ্বংসকামী প্রবৃত্তি এবং মাত্মবলয়কামী নিবৃত্তির যে 
“বৈজ্ঞানিক? ক্রিয়ার কথ! আমরা বলিয়াছি তাহ! আধুনিক যুক্ধি- 
চাতুর্ধ দিয়া বন্ধ করা যাইবে না। মানুষের ছুইটার একটাকে, 
গর ০01 26118100 100 800 ৪00০ 01 3, 0: 0:44. 





৫১২ অমৃতের পথে 


উর্ধ অথবা! অধোগতিকে, অবলগ্বন করিতেই হইবে। প্রসঙ্গক্রয়ে 
ভারতীয় সাধনশান্ত্রে যৌনকামের সছ্থাবহারের স্বীকৃতির উদাহরণ 
আমর! পুর্বেধ দিয়াছি। ইহাও লক্ষণীয় যে ভারতীয় সাধনশান্তে 
শরীর বা দেহের এক নূতন সংজ্ঞাও রহিয়াছে, দেহ-মন- 
প্রকৃতি” সবগুলিকে লইয়াই মানুষের *শরীর? বলা হইয়াছে । « 
এধুগের আত্মহীনতার ফলে এই চেতনার একত্ব ও সংহতি 
(10659008100 10017006061 ) প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। 
দেহ, মন, বুদ্ধি বিচ্ছি-বিপর্যস্ত হইয়া কাজ করিতেছে । যে 
40188001800 ০6 06190178116? বা “80116 706180108- 
11” অর্থাৎ ছিধাকৃত ব্যক্তিত্বের কথা আজকাল অস্বাভাবিক 
€ 8000:708] ) মনস্তত্বের ক্ষেত্রে শোনা যায়। তাহা আজ 
স্বাভাবিক? ও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। 18076 /810010 
বন্তদিন পুর্ন্ধে এই যুগবযাধিকে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন-_ 
001 8101 100 ৪200 0151060 9170)3.+--*মান্ুষের 
পীড়িত অস্থিরতা! ও লক্ষ্যের অব্যবস্থিততা? | & 

ভারতীয় জীবনলাধনায় দেহমনোবুদ্ধি শ্বসংহত। ব্রহ্ষচর্য 
শুধু দৈহিক শুক্রসংঘম নয়। বিখ্যাত অদ্বিয় চিকিৎসক 101. 


ভ/111)৩]7) 55161 ( 14.0. ) যে বঙ্গের স্বরে বলিয়াছেন-- 
"00৩ 8061008092098 92000 0৩ 1)08106৫,স্ুত্র- 
কোবগালকে গাদা করিয়া জমান যায় না, তাহা ৯৬০ ্রচ্ছচর্য 
_সলপ্ীতা, ১৩।ট-৬ | 

৬...1185 90170181 017985” কবিত। দ্রষ্টব্য । 

171987081 8081106105 8170 1735816)? প্রবন্ধ ত্রষ্টব্য ॥ 


কামরহত্ত ও জীবন সাধনা ৫১৩ 


সম্বন্ধে অব্যবস্থিতচিত্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক । পাশ্চাত্য দেশে 
মধ্যযুগে স্তীঘীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্ন্যাসী-যাজকদের মধ্যে যে চির- 
কৌমার ( ০611800 ) ও যৌনসংযম ( ০02006:06 ) "এর 
প্রাবলা দেখা দেয় তাহ। ভারতেও মধাযুগীয় সংযম্রশ্থচর্ধের সহি 
তুল্যমূল্য ! ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে সম্প্রদ্ীয়ভূক্ত সাধকদের যৌন- 
ক্রিয়া হইতে বিরত থাকা স্থৃতরাং শুক্রধারণ করাকেই একমাত্র 
প্রাধান্ত দেওয়া হয়। অবশ্ঠ ইহার মধো ।সাধনার মহত্ব ও বার্থতা 
হুইয়েরই স্থান ছিল। কিন্তু ত্রহ্ষচর্য-সাধনা যে আসলে বাস্তব, 
জীবনে মানবীয় চরিত্র-সাধনা এবং প্রধানত; সর্ববিধ মানসিক 
সংঘমের ব্যাপার, এবং তাহার মধো দৈহির্ক যৌনসংযম স্বভাবতঃই 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া মাছে--এই দৃষ্টিভঙ্গী এ উভয় 
ক্ষেত্রে গাইয়! উঠিবার সুযোগ পায় নাই। কারণ, সমগ্র সমাজে 
ও দেশে এক স্ুনিয়ন্ত্রিত আদর্শবাদী কর্মমপদ্ধতি হিসাবে এই 
আদর্শবাদ গড়িয়া উঠে নাই * অথচ ভারতের আদর্শ জাতীয় 
যুগে এই ভাবেই জাতীয় ব্রন্ষাচ্যের সাধনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল 
এবং এঁতিহাসিক যুগেরও অনেকদূর পর্যন্ত ( প্রায় ৬ষ্ঠ শতাব্দী 
পর্যন্ত ) উহা! দেশ-জাতি-সমাজ-রা্রগৃহ-পরিবার সব কিছুকে 
লইয়া! এক মানবীয় আদর্শের বিরাট শক্কিরূপে ব্যাপকভাবে ক্রিয়া 
করিয়াছিল। এসব কথ! আমরা গ্রন্থের বহুস্থানে আলোচনা 
করিয়াছি | স্বতরাং স্বভাবতঃই এই ভারতীয় জাতীয় ব্রহ্মচর্ষের 
সাধনায় ম্বাভাবিক ভুল-ক্রুটী-ছুর্বলতার যথেষ্ট বাস্তব স্বীকৃতি ছিল, 
*- তৃতীয় অব্যার জবা | 


৫১৪ , অন্কতের পথে 


ক্ষেত্র ও অবস্থানুযায়ী তাহার সংশোধনের ব্যবস্থাও ছিল এবং 
সর্ষোপরি দেশের বিরাট অংশকে সর্ববিধ কামসন্তোগের মধা 
দিয়াই ধীরে ধীরে ত্যাগ ও সংবমন্ব্র্মচর্যের মহামুক্তির পথে 
অগ্রসর করা হইত। প্রেম-প্রণয়-বিবাহ এমনকি সব কিছু 
স্বাভাবিক-অন্বাভাবিক প্রবৃত্বির মধা দিয়াই এই জাতীয় মহ্থাযুক্তির 
অভিযান চলিত। সেজন্য দৈহিক স্থল শুক্রনিরোধকেই কোনও 
দিন একমাত্র ব্রহ্ষচর্ধের রূপ বলিয়। গ্রহণ করা হয় নাই । সত্য" 
পালন, বীরত্ব, ম্যায়যুদ্ধ, কল্যাণব্রতী রাজনীতি, অর্থনীতি, 
গুহ-পরিবারের মহিমা ও ধর্মসঙ্গত সুখসস্তোগের গুরুত্ব তাদির 
মধা দিয়া পরমশূস্মুখী ত্যাগের বা পরমসত্যমুখী আত্মোপলব্ধির 
গতিই ছিল ব্রহ্গচর্ধের স্বরূপ। জড়তা-নিস্্রী আলস্য ভীরুতা 
কাপুরুষতা স্বার্থপরতা -সন্থীর্ণত। -কপটতা-অস্থিরতা-অসহিষুঃতা-পর- 
নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস্ীনত। ইত্যাদি ছুর্নিল অহংকারের প্রতিকারও 
ছিল ব্র্মচর্ধের অঙ্গ । ক* ভূমা বা শাশ্বত সুখ ছিল ইনার চরম 
লক্ষ্য । কুত্্র,। অল্প স্বখকে ক্রমশঃ প্রত্াখ্যানই ছিল এই 
জীবনের স্বরূপ । সুতরাং ইহা ছিল মন্তাজীবনের সাধন! । 
'ছুঃখবাদ” 'নৈরাশ্যবাদ', অবাস্তব দপরলোকবাদ? ইআদি কখনো 
ভারতীয় জাতীয় মহাজীবনের লক্ষা ছিল না । সুতরাং এই বিরাট 
জাতীয় জীবনযজ্ঞে মাত্র “শুক্রকীটকে দেহের মধো পুঞ্জীভূত করা' 
কোনও দিন করিত হয় নাই। মুত; সমাজজীবনে ও রাষট্র্জীবনে 
মধ্যযুগীয় বাঞজ্িগত সন্প্রদায়-দাধনার প্রভাবে (আজিও তাহার 





*স্পআাচার্যা শীষ স্বামী প্রণবানন্দ ( সংঘবাণী ) এবা। 


কামরহম্য ও জীবনসাধনা ৫১৫ 


জের চলিতেছে অন্য পরিবেশে ) ব্রহ্মচর্ধসাধনা-সম্বন্ধে এই অদ্ভুত 
দৈহিক বীর্ধধারণের উপরেই একটা ছুর্বল, “ধর্মীয়” কল্পনা" 
ভাবুকতার বিকার বাস! বাঁধিয়াছে। ইহার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া 
স্বরূপ মধ্যযুগের শেষ দিকে ভক্তিপ্রেমবাদী লাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
স্বভাবতঃই ব্রহ্মচধকে মাত্র শারীরিক বলরক্ষার সাধনারপে হুদ্্ 
করিয়৷ দেখার প্রবণতাও লক্ষিত হয় । এখম৪ অনেক সাধনমার্গে 
এরূপ ধারণ! প্রচলিত । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাষ্টব সর্ববমার্গেই ব্রহ্ষচর্য- 
সাধনার প্রয়োজন কতখানি তাহা আমর! পূর্বেধে আলোচনা! 
করিয়াছি । (পঞ্চম অধায়)।** ফলে, এখনও লোকের ধারণ! 
্হ্ষচর্য বা বীর্ধধারণ না করিলে শরীর দূর্বল হইয়া যাইবে, এবং 
মাত্র এইস ইহার প্রয়োজন আছে। এই অবজ্ঞাত ভূমিকায় 
রহ্ষর্য কণ্তদ্িন বা কতটুকু টিকিতে পারে তাহ সহজেই অন্ধুমেয়। 
তাই আজ দেশব্যাপী কালে ও অকালে, 'ম্বাভাবিক ও অস্থাভাবিক' 
উপায়ে যৌনকাম-চরিতার্থতার নানাবিধ আয়োজন গোপনে ও 
প্রকাশ্তটে গৃহে-পরিবারে-সমাজে অবাধে কাঙ্গ করিয়। যাইতেছে | 
আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 'ধামিক-অধাসিক” নেতা- 
জনসাধারণ আজ উহার বিমুঢ় অসহায় দর্শক। জীবনসত্যের 
ও জীবনবিজ্ঞানের অবহেলার ইহাই অনিবার্য পরিণতি । 
তবে কি শারীরিক বীর্ষধারণের কোনও সার্থকতা নাই ? 
অবশ্তাই আছে এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণভাবেই আছে। কিন্তু ইহাই 
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,*-_ প্রেষতভি-মাগী সদ গরু ীশ্্ীবিজয়কৃঝ গোস্বাসীও ইহার প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করিয়াছেন (পৃ: ৩২২-২৩)। 


৫১৬ অসুতের পথে 

্রক্ষচ্ধেরস্” বিশেষে জাতীয় ব্রচ্মচধের-_ একমাত্র দিক নয়। 
মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন ভারতে ব্রহ্ষচর্ধ পালন কর! হইত বহু 
গুরু বা 'াচার্ষের সেবা-সাহচর্ধের মধ্য দিয়া মনুষ্যত্ব ও চরিজ্জের 
উদ্বোধন করিয়া গৃহধর্ম-সমান্দধর্ম-রাষটধর্স ও বিশ্বকল্যাণধর্ম পালনের 
উপযুক্ত নাগরিক? ('০10120+) গড়িয়া তুলিবার জন্য । এজন 
আমর! দেখিতে পাই সেযুগের তিন ছিজাতিকেই--অর্থাৎ দেশের 
বিরাট অংশকেই--এই নাগরিকতার শিক্ষা. ( 0:910106 10 
০1601218191 ) গ্রহণ করিতে হইত, 'নচেং সামাজিক মধ্যাদার 
হানি ঘটিত। এমযুগে চাকুরী-ব্যবসা-রাজনীতি ইত্যাদির মধ্য 
দিয়! উচ্চপদ? ন। পাইলে যে সামাঞ্জিক অমধ্যাদার ভয়ে আমরা 
ভীত হই, সে*যুগে সেই অমর্ধ্যাদার ভয় ছিল ব্রন্ষচর্য-পালনের 
সহিত শিক্ষা! গ্রহণ ও মনুষাত্ব গঠন করিয়া গৃহ-সমাজ-াষ্ট্র-বিশ্বের 
সেবার উপযুক্ত হইতে না পারিলে। ন্মৃতি-সংহিতার মধ এরপ 
ব্যক্তি নিন্দনীয় বলিয়! গণা হইত । এ-সমস্ত কথাই আমরা ইতি- 
পৃর্বেধ ( তৃতীয় অধ্যায়ে) আলোচন! করিয়াছি। ন্তুতরাং মানবিক 
চরিত্রসাধনাই ছিল ইহার মূল কথা । ইহার জন্ত বসিয়া বসিয়া 
শুধু দৈহিক শুক্রধারণের চিন্তা ও চেষ্টা কর! হইত তাহা নহে, 
পরস্ত গুরু বা আচারের সমীপে সর্বববিধ বিষ্ার (ট্রেনিং? লওয়া 
হইত। এই বিস্যাশিক্ষার তালিকায় সেযুগের শিল্প-ব্জ্ঞান-ধর্ম 
সব কিছুই পড়িত। উপনিষদে * বিভিন্ন বিষ্তা যাহ! নারদের 
্তায় মুনি প্রথমে আয়ত্ব করিয়া পরে চরম সুখের শিক্ষালাভের জন্য 





*হাোলোখা, নারদ-লনৎকুমার সংবাদ । 


কামরহপ্ত ও জীবনসাধন। ৫১৭ 


সনৎকুমারের সমীপন্থ হইয়াছিলেন, সেগুলি এইরূপ - চতুর্ব্বেদ, 
ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, ** কালজ্ঞান, তর্কশীস্ত, 
ধর্মনীতি ও রাজনীতি, দেববিষ্ঠা, ব্রহ্ষাবিদ্যা, ভূতবিষ্যা, অস্ত্র (যুদ্ধ)- 
বিদ্া, জ্যোতিবিবষ্ঠা. সর্পবিষ্তা, শিল্পবিষ্ঠা ৷ এই সব লীকিক' 
(38003191) বিষ্কা পার হইয়! ভূমা-নুখের গরাবিস্তা-লাত। 

তবে রিপুদ্রমন ও ইন্জ্রিয়সংঘম এই সমস্ত শিক্ষাসাধনার 
প্রাণ ছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই । অবশ্য কাহার অর্থ এই নয় যে 
'ন্দ্িয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে হইস্ব। তাহা! হইলে এই 
শিক্ষার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থীই গৃহে-সমাপদ-রাষ্টরে নান! কাজকর্ম- 
ভোগসস্তোগের মধ্য দিয়া ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতে পারিত 
না, যাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমরা লেযুগের ইতিহাস-পুরাণ- 
স্বৃতিগ্রন্থে পাই। 

্রহ্ষচর্য যে শুধু শারীরিক, স্থূল লাধন! ছিল না! তাহার 
অন্য প্রমাণ আমরা গীতার মধ্যেও পাইয়! থাকি। ব্রক্ষচর্ধ এবং 
অহিংসা এই ছুইটাকেই সেখানে সমস্তরের ভাবসাধনা-রূপেই ধরা 
হইয়াছে । ইহার সহিত, সে-যুগে দেহ-মন-বুদ্ধি সবটাকে লইয়! 
যে 'শরীর” ভাব! হইত এবং 'কাম' দেহের ম্যায় মন এবং বুদ্ধিকেও 
আশ্রয় করিয়! কাজ করে এইরূপ চিন্তা করা হইত, সে-কথাও 
বিবেচা। 1 সুতরাং দৈহিক 'বীর্ধধারণ? ব৷ অন্যায় শুক্রক্ষয় নাসকুর 
শুধু কোনও স্থল শারীরিক অর্থে শুক্রকীট (80617090020), 











.. লা চ শারীরং তপ উচ্যতে |”, গীতা । 
1--গীতা, ১৩।১-৬ ; ৩।৪০। 





৫১৮ অস্বতের পথে 


সঞ্চয় করাকে বুধাইত না। অথচ প্রাচীন ভারতীয় গৃহ-সমাজ- 
রাষ্ট্রজীবনে এই 'বীর্ধধারণ”রূাপ দেহমনের শুদ্ধতা ও শক্তির 
সাধনাকে দেশের নাগরিক-গঠনের অপরিহার্য পন্থারপে গ্রহণ করা 
হইত। কী ইহার রহস্য? এই রহন্তেব সমাধান না হইলে 
এযুগের জাতীয়-জীবনে ব্রহ্বার্য সাধনার আদর্শ ও নীতি দূর 
ভবিষ্যতেও প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব । 


এই রহস্তের প্রথম সমাধান, ব্রহ্মচর্য ছিল স্থখেরই সাধন] । 
যে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে আজ রাজনীতি-অর্থনীতি- 
বিজ্ঞাননীতির মধ্য দিয়া 40501000656 04 1910191755১, এর 
চেষ্টা চলিতেছে **, সে-কালে তাহার মূলে আর একটী নীতিকে 
অপরিহাধ-রপে গ্রহণ করা হইত । তাহ মানবনীতি বা মনুষত্ব- 
সাধনার নীতি। ইহা কতকগুলি মানবীয় গুণের সাধনা । 
এইভাবে স্বাভাবিক, সহজ, সুস্থ, ও শক্তিমান্‌ বাস্তব-জীবনের 
মধ্য দিয়াই ধাপে-ধাপে উচ্চ হইতে উচ্চতর মুখের অধিকারা 
হওয়া, ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতে ধর্মের অর্থ। ধর্ম বলিতে 
আজকালকার বাস্তবজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন তাত্বিক বা ভাবুক 
80171008115 বা 'আধ্যাত্বিকতাঃ বুঝাইত না। অথবা 
মানবধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন '2.511810175 বা 'সন্প্রদায়ধর্মগকেও 
বুধাইত না। ধর্ম-অর্থ-কামের “ত্রিবর্গা এবং মোক্ষের চতুর্বর্গ, 
এ সকলেরই সার্থকতার জন্য যথোচিত মানবীয় গুণের অনুশীলন" 
কেই ইহাতে গুরুত্ব দেওয়। হইত। এই ধর্মকেই সাধারণভাবে 


»--"681080৫ £053511-লিখিত উজ্জ নামের প্রস্থ ভষ্টবা | 
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বল! হইত ব্রহ্চর্য । ছান্দোগ্য-উপনিষদে জীবনের সর্ববক্ষেত্রেই 
এই সুখের সাধনাকে জীবন-সাধনার মূল বলিয়া ধর! হুইয়াছে। 
আবার এই সুখের সাধনার জস্য 'ভূমাঃর সাধনাকেই ভিত্তিরূপে 
গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ভূমার সাধনাই ব্রহ্ষচর্য । জীবনের 
প্রারস্তেই বেদাধ্যয়নের সহিত ইহার অনুশীলন আরম্ত হইত। * 
যে “ভূমা” বা যথার্থ স্বখের কথা আমরা উপনিবদ্‌ হইতে 
নির্দেশ করিলাম, এ সুথকে 'অমৃতত্ব? বা 'অমৃত? ও বলা হইয়াছে। 
পরম নুখ ও ব্রন্মজ্জান বা আত্মতত্বোপলব্ধি একই কথা । পাধিব 
জীবনে মানুষ মৃত্যুর অধীন। এই মৃত্যুতে এখানকার সব শেষ 
হইয়া যায়। মৃত্যুর এই “সর্ববহর+ বিপুল শক্তি অমৃত “আত্মা'রই 
এক “বিভূতি? | গু বহির্মুখী মৃদ্ার অধীনতাই মানুষের জীবন ও 
চেতনাকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যাবতীয় ব্যর্থ নুখছুঃখের 
তাড়নায় তাড়িত করে। ইংরাজ কবি 51961165 এই মৃতার 
উর্দের জ্ঞান বা বোধ না থাকাতেই মানুষের জীবনে এত তীব্র 
অতৃপ্তি-অপূর্ণতা বলিয়াছেন। 1 যাবতীয় সত্য ও গভীর সুখের 
সাধন! সেজন্য মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়ার জ্ঞানলাভেব সাধনা । 
কিন্তু ইহা বাস্তব জীবনেই সাধ্য । ? ইহাই চেতনার ভ্ধিস্তরে 
উত্তরণ। সেজন্ট যে ভারতীয় জাতীয় জীবনসাধনার কথা 


আমরা বলিতেছ্ি তাহা অমৃতংস্থর বা অমৃতেরই সাধনা | বেদ- 
উপনিহদ-রামায়ণ-মহাভারত সর্বত্র এই পরম বৈজ্ঞানিক সত্য- 
581571878987655488858855595580 


*-_ছালোগ্য, ৭২২-২৪। থা গীতা, ১০।৩৪ । 
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জীবনের সাধনার কথা রহিয়াছে । এই বৈজ্ঞানিক অভিযানে 
প্রাচীন ভারতীয় জাতি সুদীর্ঘকাল চরম ছুঃসাহসের সার্থক পরিচয় 
দিয়াছে--সমস্তই গৃহ-পরিধার-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বের বাস্তবজীবনের 
পটভূমিকায়। ইহার ভিত্তি ও মূল অবলম্বন ছিল ব্রহ্ষচর্য। 
এই ব্রহ্ষচর্যের সহিত সেজন্য আত্মিক সাধনা,স-সত্য-তপস্যা-জ্ঞান 
ঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। --“সত্যেন লভ্যস্তপনা হোষ আত্মা 
সম্গজ্ঞানেন ব্রহ্মচর্ষেণ নিতাম্‌ | * এই ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মচর্যই 
সেজন্। “অযুতের পঞ্? বলিয়া! ভারতীয় শাস্ত্রে বিবেচিত 
হইয়াছে। 

এ রহস্তের দ্বিতীয় সমাধান এই যে শারীরিক 'বীর্ধধারণ 
বা শুক্রসংঘমের অভ্যাস-প্রচেষ্টার সহিত এ স্থুখের সাধনা এবং 
তাহার জন্য মনুষ্যত্বের গুণাবলীর সাধনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 
বলিয়া গণা হইত । সর্বববিধ অস্বাভাবিক বা অন্তায় যৌনকাম- 
সম্ভোগ হইতে বিরত থাকা বিবাহিত বা অবিবাহিত উভয় 
জীবনেই শরীর, মন ও বুদ্ধির সুস্থতা, প্রসন্নতা ও শক্তিমত্তার 
বিশেষ সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। কারণ ইহ। শুধু "শুক্রকীট 
সঞ্চয় করা” ছিল না। আধুনিক শরীরতত্ব (91১59191987) 
বলে অসংখ্য 'অফুরস্ত” শুক্রকীটের উৎপত্তি অগ্ডকোশ-মধ্যে 
প্রাকৃতিক কৌশিক নিঃসারণ (818150019: 8501501017) ও 
কোবসংখ্যান্বৃদ্ধি ( 20010011০9000 ০৫ ০51]9 ), এই ছুই 
নিয়মেই ঘটিয়া থাকে । সুতরাং যথেষ্ট যৌনক্রিয়া-সত্েও 
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স্বাভাবিক নিয়মেই যথেষ্ট শুক্রকীট ও বীর্ষরস (58017910001). 
এর পুনঃ পুন: উৎপত্তি ঘটিতে পারে। স্মৃতরাং খুব অতিরিক্ত 
মাত্রায় না হইলে যৌনসঙ্গমে কোনও 'দৈহিক-মানসিক ক্ষয়ক্ষতির 
সম্ভাবনা নাই, ইহাই আধুনিক মত। কিন্তু এই যৌনসস্তোগবাদী 
ুক্তিটী পক্ষপাতহৃষ্ট বলিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ তকে তাহা পাশ 
কাটাইয়া চলিতেছে। প্রত্যেক যৌনক্রিয্নায় অত্র শুক্রকীট ও 
তৎসহ রেতঃপদার্থের নিঃদারণের পিছনে যে মনের ও বুদ্ধির, 
এক-কথায় আত্মার, সংকল্পের বিশেষ ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান 
এবং এই শক্তির একটা নিজস্ব সামা ও স্বাভাবিকতার মান আছে, 
এই গভীর তত্বটী আজ বিপজ্জনকভাবে অবহেলিত । অথচ 
শরীরতত্ব ও মনস্তব্বের নির্ণীত তথ্য হইতেও ইহা! সহজেই ধারণ! 
করা যাইতে পারে। যৌন ক্রিয়ায় প্রতি শুক্রবিশ্রংসনে অজ 
শুক্রকীটের বহির্গমনের একটা যৌগিক-দার্শনিক ব্যাধ্যা আমরা 
দিয়াছি। সেখানে 'মৃত্যুময় জীবনগতি' স্বাধীনভাবে আত্মধিলয়ের 
মধা দিয়া পরমশূন্তে অমৃত জীবনলয়ের অভিমুখে অগ্রসর হয় ইহা 
আমর! দেখিয়াছি। স্থৃতরাং একটী আত্মিক-মানসিক সংকল্পশক্তিই 
সেখানে ক্রিয়া করিতেছে । কিন্তু শরীরতত্বের দিক্‌ দিয়াও আমরা 
অস্ত্র শুক্রকীট-বিসঙ্জনের পিছনে এ মানস-সংকলের অস্তিত্বের 
আভাস পাই । -_-..... 1015 58517 0780 1 006 86006 
০9009809 8198177)80209 1955 0199) 70 2)1111010 061 
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৮/0:48, 096 50001290909 13010196119 ৪0 5585191 


৫২২ অমুতের পথে 


18000 00: 58000553080] 1500111290010,  অর্থাং-- 
4-****ইহা দেখা যায় যে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ছুই কোটার কম 
শুক্রকীট থাকিলে সাধারণতঃ গর্ভাধান ঘটে না। ইহার অর্থ 
গর্ভাধান সফল হইতে গেলে এ বিপুল সংখ্যা অপরিহার্ধ-রূপে 
প্রয়োজন ।১* প্রতি শুত্র-বিসর্জন (618০019002) পরিমাণে 
ছুই হইতে চার ঘন-সেন্টিমিটার । ন্তৃতরাং প্রতি শুক্র-বিসঙ্জনে 
চার হইতে আট কোটী শুক্রকীট থাকিবার কথা । জড়বাদী 
দেহবিজ্ঞান এই বিরাট গ্রহেলিকার কোনও সহৃত্তর দিতে পারে 
না। শরীরতত্ববিদগণ অবশ্য টানিয়া-বুনিয়া একটা সমাধান 
খাড়। করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা! জড়বাদী দৃষ্টির একটা 
অনুমান মাত্র । আসল প্রশ্ন হইতেছে, প্রতি শুক্রুবিসঙ্নে চার 
হইতে আট কোটী শুক্রকীটের কম হইলেই গর্ভাধান ঘটে না 
কেন? এই নির্দিষ্ট বিপুল সংখার দাবী কাহার ? আমরা বলিব 
ইহা! দেহের পশ্চাতে মানল-সংকল্পের স্বাধীনতার দাবী ও তাহারই 
লক্ষণ । ইহার কমে এ স্বাধীনত। ব্যাহত হয় বলিয়া এ সংকল্পও 
ব্যাহত হয়, সেজন্য ক্রিয়াফলও দেখ। দেয় না। মানস-সংকল্পের 
তারতম্য অনুযায়ীই এসব ঘটিয়া থাকে । এখানে আমরা 
দেহুবাদের উর্ধে মনোবাদের প্রশ্নে আসিয়া পড়িতেছি যাহা 
এক্ষেত্রে আমাদের সাক্ষাংভাবে আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু ইহা 
যে কামসংকল্লের একট স্বাধীন আত্মিক-মানসিক সতার গভীর 
ইঙ্গিত বহন করে এবিষয়ে সন্দেহ নাই । আধুনিক শরীরতত্বের 
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বছ গুরুত্বপূর্ণ বাপারের পশ্চাতে রহস্যময় ক্রিয়ার ঘে কোনও 
জড়বাদী ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না তাহার অনেক ইঙ্গিত আমরা 
ইতিপূর্ব্ধেও দিয়াছি । একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা আরও 
সুপরিস্ফুট হইবে । যে স্নায়বিক বিধান (06:০৫৪ ৪ত৪061))- 
মধ্যে স্নায়ূশক্তি খেল! করে, সেই লায়্ধিক বিধানে যে সায়বিক 
টিন (0880৩)-গুলি কাক্জ করে তাহারাফুগপৎ এক ও পৃথক, 
স৫09৩ 2515৩ 018505 18 81018018105009) ৫19. 
20670198150 ৪00 1016591: অর্জাৎ তাহাদের ভিতরে 
যোগনূত্র আছে অথচ নাই । * ভাষাটা শুনিতে অনেকটা 
ৃন্তবাদী দার্শনিক তত্বের মত, অথচ ইন্থাই শরীরতত্বের রাজো 
একটী “বাস্তব সত্য । আধুনিক পদার্থবিদ (0159109) ও 
গণিতশান্ত্র (19076708009) অনুরূপ ক্ষেত্রে অনেকদূর আত্মিক 
(9910991) ও মানসিক (135001) রাঙ্জোর দিকে অগ্রসর 
হইয়াছে । এরুপ আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। সে যাহ 
হউক, আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে যৌনসঙ্গম এবং শুক্র-বিসর্জনের 
পশ্চাতে যে এক মানস-সংক্প ক্রিয়া করে ইহা একদেশদর্শী 
আধুনিক শরীরতত্বের একতরপা! রায়ের উপর নির্ভর করিয়া 
অস্বীকার কর! নিশ্চয় বিজ্ঞ-বৈজ্ঞানিকত নয়। স্বতরাং এই 
মানস-সংকল্প তাহার স্বনিয়মে সুস্থ ও ম্বাভাবিক পথে ন চলিলে 
বিক্ষিপ্ত যৌনক্রিয়ার মধা দিয়! ষে মানুষের দৈহিক, মার্নসিক 


টউিনিিরিযারিরিউইনা তি তি ৩ 
*_ 8 1670-70010 01 21708191085, 8৫. 8, 04. 931০৬, 
(278, 7195. )১ 9: 526, 


৫২৪ অমুতের পথে 


ও ম্মাত্বিক অধোগতি (98851561802) ঘটাইবে ইহা 
অবধারিত। সর্বববিধ কামাসক্তি ও যৌনলালস! মানুষের যে 
মনুস্বত্বকে নষ্ট করিবে, যৌনকোশের 'অফুরস্ত' রস-নিঃসারণ বা 
শুক্রকীট-উৎপাদনের ক্ষমতার দ্বার! তাহার ক্ষতিপূরণ করা যাইবে 
না। স্থুল বীর্ষক্ষয়ের প্রশ্ন মাত্র ইহা! নয়। ভারতীয় চিকিৎসা" 
বিজ্ঞানের মৃষ্টিতে ইহা অষ্টম ধাতু “ওজ? বা! আত্মিকণ্প্রাণিক- 
মানসিক সুক্-শক্ির দারুণ অপচয় । এই অপচয়ই মানুষকে 
তাহার দেহমনোবুদ্ধির “গ্বাভাবিক' একপ্রকার সক্রিয়তা-সত্বেও 
পশ্ুত্বে অবনমিত করিতে পারে । দৈহিক অপচয়কে ভিত্তি 
করিয়াই ইহা! সংঘটিত হয়, সেজন্যই দৈহিক শুক্র-অপচয়ের 
গুরুত্ব এতখানি। ইহাতে শরীরের সুস্থ ও স্বাভাবিক ক্রিয়াও 
যে অনেক দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে তাহাও প্রমাণিত। তথাপি 
ইহার মূলে রহিয়াছে আত্মিক-মানসিক জীবনের বিক্রিয়া, দৈহিক 
অধোগতি বাহার অনিবার্ধ্য প্রতিক্রিয়। মাত্র । 

প্রসঙ্গত্রমে এখানে পুরুষদের ন্যায় নারীদেরও ব্রন্মাচ্ধ- 
সাধনার গুরুত্ব উল্লেখ করা! প্রয়োজন । ব্রহ্মচর্য মূলতঃ মাত্র শুক্র- 
সংযমের ব্যাপার নয় বলিয়াই নারীদের ক্ষেত্রেও মনুষ্যত্বের সাধনায় 
ইহার গুরুত্ব একই প্রকার । যে হুরমোন্‌ ()0:00076) বা কাম- 
রসের নিঃসারণের ফলে পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রাথমিক 


ও আনুষঙ্গিক যৌনাঙ্গের বিকাশ ও ক্রিয়া সংঘটিত হয় তাহার 
মধ্যে একটা যোগ পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের দেহ হইতে উভয় 
জাতীয় হরমোন্‌ নিঃস্থত হয়। * এমনকি পিটুয়িটারী 


*--[2010981 21095101089, 0০, 0, 0808105106৩, 0: 510 জবা । 


কামরহস্ত ও জীবনসাধনা ৫২৫ 


(210181% ) কোশ হইতে যে যৌনাঙ্গবর্ক ও যৌনকাম- 
উত্তেজক রস (8০20৪090:০010 10010700559 ) নিঃশ্যত 
হয় তাহাও পুরুষ ও নারীর পক্ষে একই, কেবল যে আধারে গিয়া 
তাহ পড়ে তদনুযায়ী তাহার ক্রিয় হয় । & 56%09] 01661- 
51001980018 বা যৌনপার্থক্য হওয়ার পুর্ব এবং পরে প্রাণীদেহে 
প্রজনন”কোষ ( 85070-06119 ) -এর জ্রিয়া-সন্বন্ধেও কতকগুলি 
একা দেখা যায়। এই দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনও 
মৌলিক ভেদ নাই। পুরুষের মধ্যে নারীভাব এবং নারীর মধ্যে 
পুরুষভাব মনস্তত্ব ও শরীরতত্তে গ্রমাণিত | : [75170901)0016 
ব৷ উভলিঙ্গ প্রাণীর অস্তিত্বও এই দিক্‌ দিয়া তাৎপর্যপূর্ণ ।1 সুতরাং 
63065 ( পুং-অগ্ডকোশ ) ও ০৬৪1 ( সত্রী-ভিম্বকোশ ) যে-দিক্‌ 
দিয়াই কাম-সংকল্পের ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ হোক্‌, তাহার সংঘমের 
সফল ও অসংযমের কুফল উভয়ক্ষেত্রেই দেহমনোবুদ্ধির মধ্যে আত্ম 
প্রকাশ করিবে । সংযমব্রন্মচর্ধের সাধনা এজন নারী ও পুরুষের 
ক্ষেত্রে সমমূল্য । : 

যৌনকাম যে একটি মানসিক-দৈহিক ইচ্ছা ইহা অবশ্য 
সকলেই বোঝে । কিন্তু এই সচেতন, দৈহিক মন ছাড়া যে একটি 
নিশ্চেতন আত্মিক মন আছে যাহ! প্রাণশক্তির সহিত সাক্ষাৎভাবে 
সংযুক্ত, যাহা! যাবতীয় সচেতন বা অচেতন ক্রিয়ার নিয়ন্তা, এই 
০ ০৬১১-১০- 


৯০৮৪১ 16৮8০০01 059101085, 20, ঘ, 4. 95100%, 
(808, 17190, ), 02448 ভরটব্য। 
11060618000 8130 8:625061860010+, ভয, [,. 781৩, হবে । 


৫২৬ অসুতের পথে 


বিশেষভাবে স্বীকৃত । আমরা বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক নুরেন্্র- 
নাথ দাশগুপ্তের গ্রন্থ * হইতে উদ্ধ'(তিসহ এধানে কিছু প্রাসঙ্গিক 
বিষয়ের আলোচনা করিতেছি । 


আয়ুদেধদকে 9০10৩ ০ [165 বা জীবন-বিজ্ঞান বলা 
হইয়াছে । ইহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সছিত দার্শনিক, আধ্যাত্মিক 
ও নৈতিক দৃষ্টির বিচিত্র সমন্বয় ঘটিয়াছে। এই মতে দেহ ও 
দৈহিক জীবনের উদ্ধে মানম জীবন রহিয়াছে এবং ভাহারও উর্দে 
আত্মিক জীবন রহিয়াছে । উদ্ধ হইতেই দৈহিক জীবন নিয়ন্ত্রিত 
ও তাহার ক্রিয়াদি নিষ্পঞ্জ হয়। -_ +.-.800010118 €০ 
0819815) 095 9516 19 806৮৩ ৪0...07 10 8০0৬1 


006 100100 80568 7 210 16 15 170 006 06180010 
০0610900 0990 0) 9615869 2)09৬৩,911 ইহাও লক্ষ করিবার 


বিষয় যে আয়ুর্বেবদাচার্য চরকের মতে এই আত্মা সচেতন হইলেও 
ইহার নিজন্ব 'চেতনা' নাই, ইহা! মনের মধ্য দিয়! ইন্দ্রিয়ের সহিত 
যুক্ত হইয়া 'চেতনা” লাভ করে--...10 15 ৪0৪৪20৩৫ 001 
9৮ 89 502060001) 10) 025 80558 010109005 
70729 ১11 চেতনার এই ব্যাখ্যা অবশ্থ ভারতীয় সাধনশান্ত্রে ও 
দর্শনে কোনও নৃতন কথ! নয় । গীতায় চেতনাকেও অন্তান্ত অনেক 
বস্তুর স্তায় পরমাত্ম! বা ঈশ্বরের একটি €বিভূতি? বল৷ হইয়াছে। $ 
_ আমাদের প্রতিপান্ত বিষয়ের দিক্‌ দিয়! ইহার একটু বিশেষ 


*.-৯ 8151019 ০01 100320 61011050191), ০1. 1], 101. 5১ খৈ, 
08880005, 0081905: 3001. 0 05366, 1910, 
$স্প্তুভানাদদ্রি চেতনা” গীতা, ১০1২২। 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৫২৭ 


তাৎপর্য আছে। আযুর্বেবদের এই “আত্মা” বা 'ক্ষেত্রজ্ স্বরূপে 
নিশ্চেতন অথচ মনোদেহের সংযোগে চেতন-ভাবে সব্রিয়। এই 
দৃষ্টিতে সাধারণ চেতনা “মন বা “আত্মার স্বরূপ নয়। পাশ্চাত্য 
শরীরবিজ্ঞান এই সহজ সতাটি জানে না বলিয়াই সাধারণ, স্মৃল 
চেতনার প্রাধান্তকে অস্বীকার করিতে যাইয়৷ মন ও আত্মাকেও 
অস্বীকার করিতে বাধা হইয়াছে । মাস্থুষের সাধারণ আত্ম" 
সচেতনতা! ( ৪616-0501150100810695 ) যে কত ক্ষুদ্ধ ও বাহক 
বস্তু তাহাও এই দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে । “আত্মা” সম্বন্ধে 
এই দৃষ্টি-ভঙ্গী আমরা যোগবাশিষ্ট, ন্যায়দর্শন ইত্যাদির মধোও 
পাই। অবশ্ট পরমশূগ্স্থ 'নিুগ' পরমাত্ম! এই আত্মারও উদ্দধে । 
কিন্তু আয়ুবেবদমতে যে আত্মা মনের মধ্য দিয়া এই দেহকে 
চালাইতেছে, তাহা এ এনিগুণঃ পরমাত্মার মত রহস্তময় কিছু 
অপাখিব বস্ত্র নয়। এই “বাস্তব “যান্ত্রিক আত্মার সন্ধান পায় 
নাই বলিয়াই আধুনিক শরীরতত্ব "০0701110170 696: 
ইত্যাদি মতে দৈহিক মনের বাখ্যা করিতে বাধ্য হয়। সে যাহা 
হউক, এই আত্মা 'প্রাণ'শক্তির সহিতও আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
এই অচিন্তনীয় (প্রাণশক্তিকেই আয়ুর্ধেদদ দৈহিক-মানমিক 
জীবনের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছে । কিন্তু আধুনিক শরীরতত্বের 
মত এই 'প্রাণ'শক্তির বিষয়ে আয়ুবেবিদ একেবারে অজ্ঞ বা অজ্ঞান 
নয়। আমুর্বেধদের 'বায়ু, এই 'প্রাণশক্তিরই ক্রিয়া। এই 
ক্রিয়ার সহিত সত্ব-রজঃ-তম:ঃ এই তিন গুণ ও ধর্ীধর্ম বা সং- 
অসং বৃত্তি ও কর্মের প্রশ্নও জড়িত। আয়ুর্ববদ-মতে সেজন্য 


৫২৮ অমুতের পথে 


সুস্থ দেহমনের গঠনে শুদ্ধ নৈতিক জীবনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়াছে। সংযম-্রন্মচর্ধও এই নৈতিক ধর্ম 
জীবনের অন্তগ্তি।% অবশ্য মনে রাখিতে হইৰে যে চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান হিসাবে যৌনসম্ভোগ-শক্তি বুদ্ধির জন্য “বাজীকরণ'ও 
চরক-সংহিতায় স্থান পাইয়াছে। তথাপি শীরীরিক সুস্থতার 
ও স্বাভাবিকতার জন্য মানসিক ও নৈতিক সুস্থতার প্রয়োজনীয়তা 
ভারতীয় আয়ুর্বেধদে বিশেষভাবে এক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
সমধিত হইয়াছে । 

এই মতে রস-রক্ত-মাংস-মেদ-অস্থি-মজ্জা-শুক্র এই সপ্ত 
ধাতু? এবং তাহার সহিত শষ্টম ধাতু” এজ শরীরকে ধারণ করিয়া! 
থাকে । রস-রক্তাদি-ক্রমে সপ্তম “ধাতু? শুক্র বা বীর্ধ সকলের শেষে 
উৎপন্ন হয় কিন্তু তাহারও পরে রহিয়াছে শ্রেষ্ঠ ধাতু? ওজ:। 
বীর্য” কথাটী-সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণ] বেশ স্পষ্ট নয়। ইহা হয় 
শুক্রে-পদার্থ অথব। বীরত্ব-গচণ এই ছুই অর্থে বাবহৃত হয়। 
আসলে আয়ুর্বেদে অথবা যোগশান্ত্রে ইহার বিশেষ অর্থ 
দুক্ম-শক্তি? | রসরক্তাদিক্রমে অস্থিমধাস্থ মজ্জা হইতে শুক্র 
বা বীর্যের উৎপত্তি আধুনিক দৃষ্টিতে একটু বিসদৃশ ঠেকিতে 
পারে, কিন্তু আধুনিক শরীর-তবেও দেহমধাস্থ যাবতীয় কোষ 
(০6119), কল! (5806) ও অঙ্গ (910913)-গুলির মধ্যে নান! 
বিচিত্রভাবের শরীরতাত্বিক যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। 
আধুনিক শরীরতত্বও যে অস্থি-মজ্জা হইতে রক্তের রক্ত-কণিক! 


*--4& [2151019 01 [1001010 21011950010, 01 108820019,01 089,০1 ]া, 
টো : 405, 419, 


কামরহস্ত ও জীবনসাধনা ৫২৯ 


টি হয় একথা স্বীকার করে। সুতরাং এই অস্থি-মজ্জা হইতে 
চুয়াইয়া “শুক্র বা তাহার কোনও শক্তিমূলক (90150081) 
আদিরপের উৎপত্তি ও রস-রক্ত-শিরা-ধমনী ইত্যাদির সহযোগে 
অগ্ডরকোশ (0966৪)-এর মধ্যে তাহার রহম্তময় সঞ্চার ও ক্রিয়াকে 
একেবারে অন্বীকার করিবার মত কারণ নাই। আধুনিক শরীর- 
তত্বেও জীবকোষ (০5119), কোশ (815708), অন্তঃভ্রাবী কোশ 
(67009011176 $181005), রক্ত (০1০০৭), লমিকা (1510101)) 
স্নায়ু (0৩7৮5) ইত্যাদির ক্রিয়া ও অনেকক্ষেত্রে পারস্পরিক 
প্রতিক্রিয়া বা সহযোগিতা এবং খান্ধপ্রাণাদির যথাস্থানে 
পরিবেশনও এমন বিচিত্র ও রহস্তময়-ভাবে সাধিত হয় যে 
আয়ুব্বেদের এ মতকে বর্তমান দৃষ্টিতে একেবারে উড়াইয় দিতে 
গেলে চিন্তা করিতে হয় ॥। সে যাহা হউক, মানস-সংকল্লের 
উত্তেজনায় সর্ববাঙ্গের এই অস্থি-মজ্জ! হইতে শুক্র সমাহৃত হইয়া 
অণ্ডকোশে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয ও যথাসময়ে লিঙ্গপথে বহির্গত 
হয় ইহাই মোটামু'টী আয়ুরেবদীয় মত। এই শুক্রোৎপত্তি ও 
অগ্ডকোশে শুক্রসঞ্চারের মধো যে দৈতিক ক্রিয়া রহিয়াছে তাহার 
সহিত মানসিক, প্রাণিক ও আত্মিক ক্রিয়াও অনেকখানি জড়িত 
রহিয়াছে । শিরা-ধমনী ইত্যাদি ছাড়া দেহমধ্যে হৃৎপিণ্ড হইতে 
কতকগুলি স্রোত রস-রক্ত-বীধ-রজঃ-খাগ্যরন প্রাণশক্তিকে বহন 
করে আয়ু্বেদের এই সিদ্ধান্তও তাৎপর্যপূর্ণ ।* আমরা পূর্বেবেই 
বলিয়াছি আয়ুর্ধ্ধেদ ও অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনে দেহকে প্রাণ- 


সা) 11151019০01 1120181) (91110509101), 0. ০. ব, (988880018, 
৬০] [1 1: 352. 


৫৩০ অম্বতের পথে 


মন-আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া দেখার ফলে রহস্যময় বনু দৈহিফ 
ব্যাপার (2৮,90079529) ও ক্রিয়া (৪০৮1৮1058) স্ুব্যাখ্যাত 
হওয়৷ সম্ভব হয়। প্রাণী ও মানুষের জীবনের ম্যায় এমন জটিল 
ও গভীর রহস্তময় ক্ষেত্রে মাংত্র জড়বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় সীমাবন্ধ 
থাকাকে অবিজ্ঞ একদেশদখিতা ছাড়া কিছু বলা যায় না । আমর 
অবশ্য আয়ুর্বেবদীয় মতকে সব সময় নিভূর্লি বা বিজ্ঞান-সম্মত 
বলিভেছিনা অথবা আধুনিক শরীরতত্বের শরীর-সংস্থান 
(8780007%) ও বিশিষ্ট গবেষণা-পদ্ধতিকে মোটেই লঘু করিয়া 
দেখিতেছিনা। কিন্তু জীবন-বিজ্ঞানে তাহার অসম্পূর্ণতার প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেডি মাত্র । আবুন্বেদে “প্রাণবহা? * ধূমনীর 
হ্যায় মহাভারতে “মনোবহা? নাড়ীব কথাও আমরা মহুধি অত্রির 
যৌনকাম-তত্বের ব্যাখ্যায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি (পুঃ ১৭৩) । 
আযুর্ধবদের ব্যাখ্াামত কাম-সংকল্পের সংযমে যে দেহ, 
প্রাণ ও মনের সামা ও শক্তির বৃদ্ধি হয় ইহা ম্বাভাবিক। 
কামসংবযমের জন্য মনের সংযম এবং মন£সংযমের জন্য প্রাণসংযম বা 
প্রাণায়ামের কথা আমর! ভারতীয় সাধনশাস্ত্রে বনুস্থলেই শুনিতে 
পাই। প্রাণবায়ুর সংযমের সহিত ইক্দ্রি়-সংযমের সম্পর্ক 
স্বাভাবিকভাবেই ঘনিষ্ঠ । কিন্তু এখানেও আয়ুর্ধেবদাদি ভারতীয় 
শান্তে প্রাণ-এর ও “বায়ু'র যে বিভিন্ন বাখা। আছে তাহাতে 
সেগুলি স্থূল বাতাস (৪11)-এর ক্রিয়া নয়, উদ্ের সৃক্ম আত্মিক- 
মানসিক ক্রিয়ার সহিত জড়িত ও তাহাদেরই বান্িক রূপ বলিয়। 


সপ ৬৭ পপ সপ শপে সপ পাক 


স--019, ০10, 0: 318. 
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মনে হয়। সুতরাং প্রাণায়াম বা প্রাণ-সংবম বলিতে মানিক 
ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগকে গ্রহণ করা যায় । এই দৃষ্টিতে প্রধানত; 
সংকল্পশক্তির (জ1]] 0০:০৪) এর প্রয়োগই মনঃসংযম ও ইন্দিয়- 
সংযমের প্রধান উপায়, প্রাণায়াম অবশ্যই তাহার সহায়ক হইতে 
পারে। মনের সামাসাধন। বা! ধর্মের ও নীতির অনুশীলন এজগ্ 
আয়ুর্বেদে দৈহিকক্ষেত্রেও এত প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । 


শুক্র বা বীর্য অযথা, অসংযতভাবে ক্ষযিত না হইলে 
মানস-সংকল্লের সাম্যশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যে উচ্চস্তরের শক্তি 
শ্কুরিত হয় ভারতীয় শাস্ত্রে তাহাকে 'ওজঠ ধলা হুইয়াছে। এই 
“ওজর? শুধু বুদ্ধির ব! ব্যক্তিত্বের তীক্ষুতা নয়, ইহা একদিকে দেহ- 
মনের মৌলিক প্রাণশক্তি এবং অপর দিকে শুদ্ধ চরিত্রের 
15917801081 10990610152” বা চারিক্রিক চৌন্বকশক্তি। সংযম 
্রহ্মচর্ধের ইতা সাক্ষাৎ ফল। আযুর্বেবিদ-শাস্ত্রের ম্যায় ভারতীয় 
সাধনশান্ত্রেও এই 'ওজঃ, একদিকে প্রাণ-পদার্থ ( ৮191 0914), 
অপর দিকে ইহা! আত্মিক-্মানসিক শক্তিবিশেষ | অথর্বববেদে 
এই 'ওজঃ,-লাভের জন্য প্রার্থন। মন্ত্র রহিয়াছে । সায়নাচাধ 
ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন --"ওজ:» শরীরস্থিতিকারণমন্টরমো ধাতুঃ।”, 
অর্থাং--ওজ; শরীরের স্থিতির কারণম্থবরূপ অষ্টম ধাতু । তিনি 
আচার্ধগণের প্রচলিত মত উদ্ধত করিয়াছেন, যাহার অর্থ 
প্রদীপ যেরূপ তৈলের উপর নির্ভর করে, বিছ্যুং যেরূপ মেঘের 
উপর নির্ভর করে, ওজঃ সেইরূপ একমাত্র “ক্ষেত্র অর্থাৎ 


৫৩২ অমুতের পথে 


আত্বার উপর নির্ভর করে । * ম্ৃতরাং ইহ! নিঃসন্দেহ যে ওজ: 
একাধারে শরীর, মন ও আত্মার মৌলিক শক্তি । 

এই ওজঃ-শক্তির প্রসঙ্গে ভারতীয় “হিন্দু'-সাধনার আর 
একটি বিশেষ দিকের কথা আসিয়া পড়ে । তাহা সংযম-্রহ্গচর্ষের 
সহায়ে 'উদ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধনা । এই 'উর্ধরেতাঠ হওয়ার 
সাধনার সহিত তান্ত্রিক কুগুলিনী-শক্তির জাগরণ ও সহত্রারে 
পরমশিবের সহিত যোগের বা! মিলনের বিশেষ সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে । 
বলা বাহুল্য আধুনিক শরীরতত্বের দেহ-সংস্থান (৪080010%) 
অনুযায়ী শুক্র বা রেতঃ পদার্থের মেরুদণ্ড দিয়া! উ্ধগমনের 
কোনও পথের কথা “শোনা যায় না। মেরুদগু"মধ্যে অবশ 
অনেক স্বায়ৃতন্্ ও স্বায়ুকেন্্র আছে এবং এক জাতীয় তরল 
পদার্থও (০6161010-9119] 70010) আছে, কিন্তু তাহাদের 
মধ্য দিয়া অগ্ডকোশ-জাত শুক্রের উদ্ধগমনের কোনও নিদর্শন 
পাওয়া যায় না । তাহা হইলে এই 'উর্দরেতাঠ হওয়ার ব্যাপারটা 
কি? আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন আয়ুর্বেদ, তন্ত্র ও 
অন্তান্ত সাধনশাস্ত্রের কথা মিলাইয়া আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি তাহা নিয়ে বিবৃত হইল । শুক্রকীট (505000860208)- 
সমেত বীর্ধপদার্থ (8617)617) আসলে একটা মানস সংকল্পশক্তির 
সাক্ষাৎ স্থল রূপ। আত্মিক ও মানসিক নুক্-শক্কির ক্রিয়া 
কিরূপে স্গায়ু , রক্ত, মজ্জা, কৌশিক নিঃসারণ ( 818290121 
৪8০:8000 )১ জীবকোব (০6119) ও প্রজননকোষ (৪6:10 


*-- [18109 01 1719) 90108019109, 01, 9, তৈ, 09880918, 
০1 [], 9: 29 ভ্রটব্য। 


কামরহস্ঠ গ জীবনসাধন! ৫৩৩ 


০113) ইত্যাদির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে তাহ 
বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় একটা সম্ভাব্য সত্য (১5০90১৩0০ 
0০১) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আধুনিক শরীরতত্ব 
ও জীবতত্বও কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এইরূপ সম্ভাব্য সত্য 
(১/0০0১15)-এর উপর নির্ভর করিয়া! চলিতেছে তাহারও 
কিছু ইঙ্গিত আমরা দিয়াছি। এমনকি আধুনিক বিজ্ঞান 
($016)06), বিশেষ পদার্থবিষ্যা (1১5810*)১ এত স্সমুদ্ধ, 
স্বপ্রতিষিত ও বাস্তব-ফলপ্রদ হইয়াও কতখানি আন্ুমাণিক 
(1১90০007500) ও প্রতীক-ধন্মী বা রাপক ( ৪510100180 ) 
সত্যের উপর নির্ভর করিয়া কাজ চালাইতেছে তাহার 
সম্বন্ধে কিছু প্রামাণা (800011090৮6) উক্তি আমর! শীঘ্রই 
দিতেছি । স্মতরাং, জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এরূপ তোর উপর 
নির্ভর করা অসমীচীন বা অবাস্তব বলিয়া গণ্য না হইলে সতাকার 
জীবনবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাকে অবশ্থাই গ্রহণ 
করিয়া অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। বীর্ধের সংযম আসলে 
এক অধোগামী মানসিক শক্তির উদ্ধগামিতা | এই সংঘমের 
ফলেই ওঞ্ঃশক্তির প্রকাশ হয় তাহাও আমরা দেখিয়াছি। 
এই ওজ: শরীরের সহিত মন ও আত্মাকেও স্বাভাবিক, সুস্থ 
ও সজীব অবস্থায় ধারণ করিয়া! রাখে । এই উর্দমুখী শক্তির 
ক্রি স্বভাবতঃই মস্তি ও মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া কেন্দ্রীয় সায় 
তন্ত্র ( 580081 10615003 ৪5৪12 )-কে উর্দীদিকে প্রভাবিত 


করে। শরীরের শ্রেষ্ঠ রক্ত হইতে কেমন করিয়া! নরনারী উভয়ের 


৫৩৬ অমুতের পথে 


বিশ্বাস। ডাঃ দাশগুপ্তের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থেই নাড়ী (1065৩ )- 
তত্ব সম্বন্ধে যে আলোচন! রহিয়াছে তাহাতে তিন কোটি পঞ্চাশ 
লক্ষ নাড়ীর মধ্যে (শ্ত্রীকণাদের মতে ) বাহাত্তর হাজার নাড়ীকে 
স্থূল ধমনী? বলা হইয়াছে, এগুলি পঞ্চেক্দ্িয়ের 'গুণাবহ* অর্থাৎ 
কতকটা আধুনিক বিজ্ঞানের ৪6:00 10৪+-এর মত। ইহা 
ছাড়৷ সাত-শত নাড়ী খাগ্যরস বহন করে ।* অন্তগুলি নিশ্চয় সুক্ষ- 
স্তরেই ক্রিয়া করে। স্থৃতরাং এই নাড়ী-তত্বের মধ্যে নানা-ধরণের 
স্থুল-সুক্মভেদ রহিয়াছে দেখা যায়। অস্ত্রের স্তুযুয়াদি সহ 
বাহাত্বর হাজার নাড়ীর কথাও স্তববিদিত (এই বাহাত্তর হাজার 
অথবা তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ নাড়ীর কথা শুনিয়া আমাদের 
অবিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ নাই, কারণ আধুনিক শরীরতত্বের 
মতেও স্পায়ুবিধান (06:5০905 ৪9050))-এ সায়ুকোষ (06156- 
০6118)সএর সংখা। পনের শত কোটী) 11 সে যাহা হউক, তন্ত্রের 
এই কুগুলিনীকে যোনি ও গুহ্োর মধ্যদেশবন্তাঁ “মূলাধার-চক্র? 
হইতে সুদ্্ন আত্মিক-মানসিক শক্তিরূপে যদি উদ্ধে চালিত করা 
হয়, তবে ইহার সহিত কামসংযম-জাত শুক্রের সারভূত ওজ- 
শক্তির প্রকাশের একট৷ সাদৃশ্য অবশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। 
তান্ত্রিক গ্রন্থে ইড়া ও পিঙ্গল। নাড়ীর সহিত দক্ষিণ ও বাম 
অগ্ডকোশ (0৪৪)-এরও সংযোগ আছে জান। যায় । ইহাও 
সংযম-সাধনায় দেহসংস্থান (87800085)-এর দিক্‌ দিয়া তাংপধ- 
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কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৫৩৭ 


পূর্ণ।* কথিত আছে বার বৎসর ব্রন্মচর্য পালনে মেধা অথবা 
রহ্ষনাড়ী খুলিয়া যায় এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সত্য-সমূহের ধারণা- 
শক্তি জন্মে | প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এই নাড়ীগুলি (যথা 'নুষুয়াঃ 
ইত্যাদি ) প্রকৃতপক্ষে উর্ধগামী কুগুলিনীশক্তির গতিপথ 
(0985866), সেজন্য ইহাদের মধাস্থ রন খুলিয়া যাওয়া! দরকার । 
সুযুন্না-মধ্যস্থ ব্ভ্বানাড়া ও তন্বধাস্থ চিত্রিণী নাড়ীর মধাবর্তী 
অতিমুক্ষ-গতিপথের নাম ব্রহ্মনাড়ী । ন্ুুয়াকে মোটামুটা 
মেরুদণ্ডের মধাবর্তী বল! যায়। 1 

বর্তমান-গ্রসঙ্গে তান্ত্রিক বা শৈব সাধনার নাড়ী-চক্র-নাদ- 
বিন্দু ইত্যাদি অনেক কথাই আসিয়। পড়ে ।: কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে 
তাহাদের বিশদ আলোচনা অসম্ভব ও কতকটা। অগ্রয়োজনীয়- 
বোধে আমরা বিরত রহিলাম। পাঠক এবিষয়ে বহু পঞ্জিতের 
গ্রন্থ ও মুল শান্ত-গ্রন্থাদি হইতে কৌতৃহল নিরৃত্বি করিতে 
পারিবেন । তবে মোটামুটা বল! যায় যে কুগুলিনীকে শকত্রন্ধা- 
রূপা বলা হয় | এবং ইনিই পরমশূন্তস্থ বিন্দুরূপী শিবের সহিত 
উদ্ধমস্তিক্ষে মিলিতা হন। তখনই মানুষের পরমজ্জানের প্রকাশ 
ঘটে এবং এই পরমজ্ঞান বা মহামুক্কিই মনুষ্-জীবনের লক্ষ্য । 
এই 'বিল্দুঃ-সম্বন্ধে ইতিপূর্বেও আমরা সামান্য কিছু বলিয়াছি 
( পৃঃ ১০৬ )। এখানেও লক্ষণীয় যে চিত্তের উচ্চতম সুদ 
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৫৩৮ অম্বভের পথে - 


সাম্যাবস্থার 'বিদ্দু'কে ধরিয়া রাখিতে না-পারা এবং স্মুল দেহের 
বা্ধকে স্থির রাখিতে না*পারা এই উভয়ই বিদ্বৃহানি বা বিন্বুপাত। 
ইহাতেই আধ্যাত্মিক জীঝনের অধোগতি বা আধ্যাত্মিক তা 
ঘটিয়া থাকে। এখানেও আমাদের পূর্বকথিত লুন্্ম ও স্থুল, 
মানসিক ও দৈহিক বিষয়ের এীক্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত: 
ভারতীয় সাধনদৃষ্টিতে, বর্তমান যুগের মত, পৃথকভাবে দেহ বা 
দৈহিক মন বলিয়া কিছু নাই, তাহাকে আত্মিক-মানসিক দৃর্টিতেই 
দেখা হয়। এজন্য 'বীর্যকে বঙ্গ বন্তুও বলা হইয়া থাকে। 
এমনকি বীর্ধকে মন্ুষ্বত্বও বলা হয়।* আমাদের ব্যাখ্যামত, 
এই বীধবস্তর মধ্য দিয়া জীবন্ত প্রাণীদেহের--17৬16 
01891132৮-এর--প্রাণশক্তি ও মানুষের আত্মিক-মানসিক 
ব্যক্তিত্বের শক্তি ক্রিয়া করে । জড়জগতে জড়বস্ত্র শুঙ্ষ 
সংস্থানের মধোই আজ বিজ্ঞান যেমন শক্তির স্বরূপ-সন্ধান 
পাইতেছে 1 প্রাণ-জগতে বীর্ষবস্তর সুক্ষ সংস্থানের মধোই তেমনি 
আধ খধিগণ মনুষ্যত্বের শক্তি-সন্ধান পাইয়াছেন। এই উত্ধীস্তরের 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আধুনিক জীবতাত্বিক ও শরীরতাত্বিক একদেশ- 
দশিতার তলায় চাপা! পড়িয়া আছে। অপর দিকে মধাযুগ্ীয় 
ব্ক্তিগত ব্রহ্মচর্যসাধনার চরমপন্থী ভাবের জের টানিয়া এুগে 
৯.স্'বীর্ধ্যই জীবন, বীর্ধ্যই প্রাণ, বীরধ্যই মানুষের যথাসরবস্ব | বীর্ধাই মানুষের 


মন্ুযাত্ব। এই বীর্ধা রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হর ; এই বীর্য নষ্ট 


করিলেই মানুষ পশুগ্ব প্রাপ্ত হয়।" আচার্য শ্রীষৎ শ্বামী প্রণধানল 
( সঙ্ঞগীতা )। 


1--"817181511 এর মতবাদ হ্টবা । 


কামরহস্ত ও জীবনসাধনা ৫৩৯ 


যে বীর্ধ-ধারণের দৈহিক ধারণ! প্রচলিত হইয়াছে এবং যাহা 
্রদ্মচর্ষ-সাধনার গ্রন্থাদিতেও অনেক সময় অতি-সহজে প্রযুক্ত 
হয় তাহাও জাতীয় জীবনে মনুত্ত্ব-সাঁধনার বিশেষ সহায়ক হইতে 
পারে না। উদাহরণ-শ্বরূপ, অন্ত্রসহজিয়া' সাধনা, হঠযোগী 
“বজ্তোলী' মুদ্রা-সাধন! ইত্যাদিতে বীর্ধের আধোগামী গতি নিরুদ্ধ 
করিবার যে সমস্ত “যান্ত্রিক? উপায় বগিত আছে সেগুলি বাক্তিগত 
চরমপন্থী সাধকের সহায়ক, জাতীয় জীবনে সেগুলি অবাস্তব 
প্রতিক্রিয়া বা! রহস্যময় কৌতুহলের সমর ক্ষরে মান্র। অপর- 
দিকে আতঙ্কগ্রস্ত (060100০) মনোভান 'দিয়াও কখনও সুস্থ- 
স্বাভাবিক-সবল জাতীয় জীবন গঠন কবা-যায় না। এরূপ 
চরমপন্থী যোগ সাধনায় উক্ত হইয়াছে “মরণং বিন্দরপাতেন জীবনং 
বিন্দৃধারণাৎ”, অর্থাৎ বীর্যের স্থলনই মুতা এবং বীর্ধের ধারণই 
জীবন। কিন্তু এই মৃত্যু ও জীবন এ বিশেষ সাধনায় আধ্যাত্মিক 
মহামৃত্যু ও মহাজীবনকেই লক্ষা করিয়৷ বল! হষ্টয়াছে। ম্বৃতরাং 
প্রসঙ্গবর্ঞিত-ভাবে এই বাক্য যত্রতত্র প্রয়োগ করিলে সাধারণের 
মনে একটা আতঙ্ক স্টটি করা যায় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে 
র্মচ্যসাধনাকেও তাহাদের নিকট একটা স্থুল শারীরিক জীবনের 
সরে নামান হয়| 

আধুনিক শরীরতত্বের পটভূমিকায় যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
আমরা করিলাম তাহাতে যৌনকাম-সংযমের তত্বটীকে অনেকটা 
যুক্তিসম্মত ভিত্তির উপর দাড় করান যাইবে আশা করা যায়। 

কিন্তু তথাপি 'নাড়ী' চন্র?, 'কৃগুলিনী” “ষট্চক্রভেদ? 


৫8৪ অম্বত্ের পথে 


10600911810, 800৪০ 0098110 8180 (01 191 
€০ 00100+** [01299 ১৩ 0060 00৪6 006 3911788 ০৫ 
/6009 1] 0018 90108080012) 1001005 ০০: 0৬1 
00610091 200৬1069***৯ অর্থাৎ--. কিন্ত যতই আমরা দেশ- 
কালের পরিদৃশ্টমান জগং হইতে ইহার তলদেশে প্রবেশ 
করি, ততই আমাদের মনে হয়, কিন্তু কেন জানিনা, যে আমরা 
জড় বস্তবাদ হইতে মনোবাদের মধো প্রবেশ করিতেছি এবং এজন 
সম্ভবতঃ ইহাও বল! চলে যে আমর! জড় হইতে মনের রাজ্ো 
প্রবেশ করিতেছি । '**স্থৃতরাং এরূপ হওয়া সম্ভব ঘে এই 
( জড়-জগতের ) তলদেশের ঘটনাবলীর উৎস-মধ্যে আমাদের 
মনের ক্রিয়াসমূহও বিভ্মান রহিয়াছে ।” * অপিচ_ 7৩ 
(/1)161)550) 803081779 0) 0000175 00৪0 40010)6 
71১5819] 1090015 201: 116 0917 ০৪ 0170618000৫ 
0101888 9 009৩ [1)৩11) 60560) ৪3 6836110181 
08০6০18 12 00৩ ০0100081000 06 16911) £৪]+ 
01298 1709৩ 11006100116000178 870 17901510081 
01591900613 ০0080000 015 01)156185.5, অর্থাৎ 
গিনি (ড/7১1051১69) এই মতবাদ পোষণ করেন যে “যে 
সত্যের সত্য? বিষয়গুলি এবং তাহাদের পারষ্পরিক সম্বন্ধ 
এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ গুণ এই বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের মূলে রহিয়াছে তাহাদের 
গঠনের মধ্যে জড় প্রকৃতি অথব। প্রাণকে বিশেষ প্রয়োগ্ষনীয় 


৯৮৮91 5810068 3691095 0১, ০16. 2: 408. 
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উপাদান-রূপে (মশাইয়। না দেখিলে এই জড় প্রকৃতি ও প্রাণের 
সঠিক ধারণা কর! যায় না।% এখানে “দতোর সতা, 
কথাটার সহিত উপনিষদের 'লতাস্ত সত্যম্ঠএর বিশেষ সাদৃশ্ঠও 
লঙ্ষলীয়। 1 এই পর্যন্ত আমরা বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌ 
মনীষী এডিংটন, জেম্স জীন্স ও হোয্পাইটহেডের নুচিস্তিত 
মতবাদ হইতে দেখিলাম যে বিজ্ঞানের জগ্হও মনোময়, ততবদর্শন- 
প্রধান, প্রতীক-প্রধান, ব৷ রূপকল্পনা-গ্রধান। চ4/781010- 
এর স্পষ্ট ভাষায় 1019 ৪ 952)10110 7/0210. 1 সুতরাং 
এখন আমর! স্বচ্ছন্দে যোগসাধনায় 'কল্িত' নুষুন্নাদি “নাড়ী' 
ও “দ্র, ইভাদি তত্বের 'রূপ' গ্রহণ করিতে পারি। এখলির 
উদ্ধতর বাস্তব সত্ব! সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের কারণ থাকে না, 
বিশেষে যখন যৌগিক সাধন-প্রক্রিয়ার ফলের দ্বারা ইহাদের 
যথার্থ্য প্রমাণিত (61165) হয় । আধুনিক বিজ্ঞানেও এইরূপ 
গাণিতিক (209 097590091) প্রমাণ পরবর্তী বাস্তব কার্ধ- 
কারিতার দ্বারা বাস্তব গ্রমাণ-রূপেই গৃহীত হয়। 

এখানে বাক্তিগত যোগসাধন-পন্থার বা! প্রাণায়ামাদি 
ক্রিয়ার আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু সংযম-্রক্ষচ্ধের 
সাধনা দা অভ্যাসের দ্বারা মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বীর্ঘ (851৩) 
পদার্থের যে উদ্ধগামিতার কথা যোগশান্ছে উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহার তাৎপর্ধই আমাদের অনুধাবনের বিষয়। উ/, ০ 


সোপ শত শপ গজ শিস লে পাপী 





০ কপ ৮? শা শা পিস শপ 


*.-8. বি. 1)1161694, 0১. 0. 0: 340 1বৃহদারণ্যক' ২৩/৬। 
+-77081) 8170 1005 [08155196৭ (1. 2 ১ 0: 455. 


৫৪৬ অমৃতের পথে 


[19:5-এর ভাষায় স্সাযুতন্্ব (001৬০৪ 8851)-ই হইল 
£0১৩ 01)5108] 01690 ০6 00৩ 10175) বা মনের দৈহিক 
ক্রিয়াযন্ত্ । এই সমস্ত সায় বিশেষে ০06010-801081 বা 
মস্তিষক-মেরুদণ্মধস্থ সসায়ূতন প্রাক্তন জননকোধ হইতেই নির্শিত 
হয় এবং ক্রমাগত এই জননকোষের স্রোত স্ায়ুঃ সায়ুকেন্রে ও 
বিশেষ করিয়া মস্তিষ্কে বিপুল পরিমাণে সঞ্চারিত হয়, ইহা আমরা 
পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি (পৃঃ ৪৫)। স্বৃতরাং এই বৈজ্ঞানিক 
ষ্টিতে আমরা অবশ্যই ভাবিতে পারি যে. স্থল বীর্য-পদার্থ না 
হউক, বীর্ষের সুক্ষ জননকোধ বা! তাহারও পশ্চাতে স্থিত গ্রাণিক 
(৮191) ও মানসিক (1760081) শক্তি বা তেজঃ-পদার্থ অবশ্থাই 
এভাবে উদ্ধ হ্ঈটতে উদ্ধতর কেন্দ্রে এবং চরমে মস্তিচ্ধের শীর্বদেশে 
('সহস্রার-পন্নে। সঞ্চারিত এবং সঞ্চিত হতে পারে । ভবিষ্যতের 
আর৪ নিখুত যৌগিক-বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসাপেক্ষ ইতাকেই 
আমর! 'উদ্ধরেতাঃ হওয়ার তত্ব বলিয়া গ্রহণ কবিতে পারি । 
এধন আমরা আ'মাদের প্রতিপাদ্দিত ধারণার মালোকে 

যৌন-জীবন ও জীবন-সাধনার পারম্পরিক সম্পর্কযুক্ত কয়েকটা 
নির্দিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করিন। আলোচা বিষয়গুলির 
ভাপিকা :-_ 

(১) নর ও নারী। 

(২) ভালবাসা । 

(৩) দাম্পত্যজীবন। 


(৪) মাতৃত্ব । 
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(৫) জীবনলক্ষ্য। 

(৬) যুগ-সংযম। 

(৭) সভাতার ভবিষ্যুৎ। 
নর ও নারী ৫ 

সত্ী-পুরুষ পৃথক নয়। 55908] 16161১01900) বা 
যৌন-ভেদ প্রকৃতির একটা ক্রিয়ারই-_অর্থাং আত্মহননের মধা 
দিয়! আত্মস্থজনের--এক স্বাধীন দবৈধীভারাপন্ন রূপ। সুতরাং 
প্রজনন (5:0300607) বা জীবস্থষ্টি ধখন ইহার প্রাকৃতিক 
উদ্দেশ্ট। তখন জীবনের সম্ভত প্রবাহকে রক্ষার জন্ই স্ত্রী-পুরুষের 
স্বাভাবিক আবর্ষণ ও মিলন। কিন্তু জীবনের এই সম্ভত প্রবাহের 
স্থল স্থিতিই প্রকৃতির লক্ষা নয়। তাহাকে লয়ের মধ্য দিয়া 
এক পরমশৃন্যের অভিমুখে ক্রমবিকশিত করাই প্রকৃতির উদ্দেস্। 
এই পরমশূম্তেই ভাহার পরম পূর্ণতা । 
স্ৃতরাং নর ও নারীর এই আকর্ষণ ও মিলনের মধোও 

এই ঘধীভাব প্রতিফলিত হইবেই। সেজন্য নর-নারীর যৌন 
আকর্ষণ যত তীব্র, উদ্দাম ও সীমাহীন, তেমনি তাহার মধ্যে 
বিতৃষ্ণা, বিরাগ ও অবসাদেরও প্রাবল্য । এই ছুই বিসদৃশ, 
সামঞ্জস্তহীন যোগাযোগই যৌন-জীবনের ভিত্তি । একদিকে হহা 
যেমন সুন্দর ও মধুর অপর দিকে ইহার মধ্যে আছে তেমনই 
কুংসিত ও তিক্ত অভিজ্ঞতা । কোনওটীকেই অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 


সুতরাং মানুষ ঘি 'জ্ঞানবান্‌ঃ প্রানী হয় তবে এই হেঁয়ালীর 


৫৪৮ অমুতের পথে 


সমাধান তাহাকে জানিতেই হইবে এবং সেই সমাধানের পথে 
তাহাকে পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাই 
জীবনসাধন! | জীবনে উদ্দাম হইবার উপায় নাই, ব্যর্থতার 
প্রতিক্রিয়া সেখানে অনিবার্ষ, আত্মগ্নানি সেখানে অবধারিত। 
ইহাই প্রকৃতির '্ল্যান” বা বাবস্থা । পাহাড় চড়াইয়ে, ক্রীড়াজনে, 
রাজ্যশাসনে, যুন্ধবিগ্রহে, অভিনয়ে, শিল্পকলায়, কর্ম্মপরিচালনায়, 
কোথাও উদ্দামতার স্থান নাই। অনুভূতির আবেগকে 
অচঞ্চল-ভাবে সেখানে প্রকাশিত করিতে হয়, সর্বত্রই একটা 
01301101106 বা নিয়ম-সংযমের অমোঘ রাজত্ব । যৌন-জীবনের 
ক্ষেত্রেও তাই। অথচ এই সহজ সত্যটী আজ উপেক্ষিত, জীবনে 
তাই ব্যর্থতার স্বালাযন্ত্রণা (00508001) এত বেশী। কারণ, 
456% 15 0) 010081 0:0101610 06116 _জীবনের 
গোড়ায় গভীরভাবে বাস! বাঁধিয়া আছে যৌনকাম। এই বিপুল 
সুপ্তশত্তিকে বিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিকতার সহিত পরিগলিত করিতে 
না পারিলে ইহা! সর্বদাই বিপর্যয় স্থষ্টি করিবে, কারণ জীবনের 
সর্নিক্ষেত্রেই অজ্ঞাতসারে ইহা প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক 
যৌনবিজ্ঞানে বৈজ্ঞীনিকত! অবশ্যই আছে কিন্তু বিজ্ঞতার একান্ত 
অভাব। বৈজ্ঞনিকতা৷ বাহিক, বিজ্ঞতা আন্তরিক । সেজন্য 
যৌনবিজ্ঞানে দৈহিক মনের কিছু সবিধ। হইলেও আত্মিক চেতনার 
সুস্থতালাভ ঘটে না। ইহাই এফুগের চরম হূর্ভাগ্য। 

নর-নারীর যৌন আকর্ষণ ও যৌন সম্পর্ককে বিশেষভাবে 
ফ্রয়েড যে চক্ষে দেখিয়াছেন তাহাতে লুক অন্ত্ি (80:০৪- 
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১5০0012) অবশ্যই আছে এবং কতকগুলি মানসিক রোগ- 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাহা! কতকাংশে কার্ধকরীও হইয়াছে ইহা বলা 
যায়। কিন্তু এই কামতত্ব কিরূপ একদেশদর্শী এবং তাহ'র তুল 
কোথায় সে-কথ। আমর! দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবং বর্তমান অধায়েও 
কিছু আলোচন। করিয়াছি। ফ্রয়েড যে একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি 
এবং মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের জঙ্ই ভীহার যৌন- 
গবেষণ। পরিচালিত হইয়াছিল ইহ নিঃসঞ্জেহ ৷ কিন্তু মানুষকে 
মানুষ করিবার চাবিকাটী তাহার হাতে ছিল না। ফ্রয়েড নিজেও 
তাহার এই উনতা1 অকপট বিনয়ের সহিত স্বীকার করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন “[1)6 0105/010081655 0 1)01081 
0610765) 5৬0 ০0৫6 8081051) 1১89 ৪1589 18906 ৪ 
0960 11011593101 01) [56,) ৮৫০৮ 1) ৪19০5010 
881য950 [5০016 105 81006501961 06660 0781 
001)61:9 ? /৯221519 12881559 6০1 2711), 006 1006 
10059881115 60: £09271695.+ অর্থাং-- “মানুষের 
অযোগ্যতা ও অক্ষমতা এবং এমন কি মনো-বিশ্লেষণেরও 
অযোগ্যতা ও অক্ষমতা সর্বদাই আমার মনে একট! গভীর 
রেখাপাত করিয়াছে । কিন্তু যাহাদের মনোবিষ্লেষণ কর হইয়াছে 
ভাহারা মোটের উপর অপরদের অপেক্ষা ভাল থাকে কেন? 
মনোবিশ্লেষণ মনের মধো একটা একত্ব আনিতে পারে, কিন্তু 
নৈতিক সংভাব আনিতে পারিবে এমন কোনও কথা নাই ।» * 


৯116 146 ৪0 ড/০1% ০ 318007 [ি৩8৫, 070৩8100268, 
20: 433. 


৫৫০ অমুতের পথে 
সুতরাং একথা অতি সত্য ষে আধুনিক যৌন-মনোবিজ্ঞানের মধ্য 
দিয়! নর-নারীর যৌন-সম্পর্ককে মনুত্যত্বসাধনার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 
করা যাঁয় না। সুতরাং নর-নারীর যৌন-জীবনের মত একটা 
অতি গুরুত্বপূর্ণ বাপারে মান্ষকে সুস্থ, স্বাভাবিক মনুত্যাতবে 
প্রতিষ্টিত করিবার প্রশ্নে এই সব আধুমিক বৈজ্ঞানিকতার উপর 
যেন আমরা অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন না করি। সংঘম-ত্রক্মচ্ষের 
শাশ্বত ধর্ম ও নীতির প্রয়োজনীয়ত। আজও এক্ষেত্রে এতটুকু 
মান হয় নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

নর ও নারীর যৌন আকর্ষণ ও যৌন মিলনের রহস্য সম্মন্ধে 
যৌগিক-দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বর্তমান অধ্যায়ে আমরা 
কিছু আলোচনা করিয়াছি । যে পরমশৃন্যতার সাম্যের রসে 
মানুষের জীবনের উৎপত্তি, সেই “সামরস্তে” লয়ের একট প্রাথমিক, 
স্থল ও অস্পষ্ট আভাস নরনারীর যৌনমিলনের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। 
এই তত্বের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে নরনারীর যৌন-প্রেমের যোগ 
তীব্র বিয়োগ-বিপর্ষয়ের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য । কারণ 
পরমশূন্যই পরমসাম্া এবং সামাকে লাভ করার জন্যই জীবনে 
বৈষম্যের আন্দোলন। নর ও নারী জীবনে এই সামামুখী 
বৈষমোর তুই মেরু। এই লক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন অন্ধ- আবেগের 
ব্র্থ ও বিকৃত পরিণতি মানুষ কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না। 
কারণ এখানে মানুষ জৈব (91919510891) কামের আত্মবিনাশের 
পরিধি ছাড়াইয়া আসিয়াছে এবং আত্মিক আত্মলয়ের শিক্ষা 
গ্রহণ করিতেছে । এই আত্মিক পটভূমিকার উপরেই মানসিক 
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প্রেম-গ্রণয়ের ক্রিয়া সার্থক হইতে পারে । 

জীবনে কি তবে নর ও নারীর বিচিত্র জীবনসম্পর্কের 
কোনও নিজন্ব মূল্য নাই? এই প্রেমরস ও কামরসের তৃপ্তি 
কি সাময়িক হইলেও নিরর্থক? না, ইহার চরম প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে জীবনরহস্তের সতাসমাধানের পথে অভিজ্ঞতা-লাভে। 
ইহা পরমসাম্যের একটা কৃত্রিম অভিনয় যাহার মধ্য দিয়! পরম- 
সত্যের মহাজীবনের অভিমুখে মানবাত্মারু সত্কার অভিযান 
আর্ত হয়। প্রকৃতির বিধানে এজন্য যৌনকামের তীব্র অভিজ্ঞত। 
যেরূপ প্রয়োজন, ইহাকে জয় করিবার তীব্র সংকল্পও সেরূপ 
প্রয়োজন। ইহার তীব্রতাই মানুষকে অনিবার্ধরূপে অনন্ত পূর্ণতার 
পথে সর্বদা ঠেলিয়! দেয় । কিন্তু সে পথে যাইবার জন্ঠ ইহার 
সন্মোহ হইতে মানুষকে মুক্ত হইতে হয়। এই মোহমুক্তি কোনও 
বার্থ ভাবাবিল ঘ্ৃণা-বিরক্তি নয়, ইহ! প্রশীস্তগম্ভীর জীবনসাম্যের 
জ্ঞান এবং তাহার প্রয়োগের বিজ্ঞান। কামের অভাব-শক্তিই 
দিক্‌ পরিবর্তন করিয়া আত্মার পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়। এই 
নব-রূপায়ণের প্রথম ধাপ আসক্তিবর্জন। এপথে পূর্ণ হইতে 
গেলে সেজন্য “ুন্ঠ' হইতে হয়। 

নরনারীর যৌন আকর্ষণ ও যৌন মিলনের মধ্যে তীব্র 
আকর্ষণের. বস্তুটি কি? শরীর ও মনের একটা গভীর আরাম” 
বোধ ঝা স্বস্তি, ঘে আরাম বা স্বস্তিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মূল 
আকাথ্ার বন্তরূপে আমর! এই অধ্যায়ের প্রথমেই আলোচনা 
করিয়াছি । আমাদের পৈব চেতনায় আহার-নিদ্রা-ভয় ও 
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মৈথুনের আরাম ব৷ স্বস্তিই শ্রেষ্ঠ ও তীব্রতম আরামন্বত্তিরপে 
অনুভূত হয়। কিন্তু স্থির চিন্ত। ও বিচারে দুইটী জিনিব পরিপ্দুট 
হইয়। উঠে॥ প্রথম, এই আরামের বা স্বস্তির মধ্যে একটা 
আত্মচৈতন্ত-হীনতার ভাব রহিয়াছে। ইহাই পূর্ববকথিত পরম- 
শৃহ্যের নিশ্চেতনতার প্রতিক্রিয়ামূলক অটৈতন্ত । নিশ্চেতন এবং 
অচেতনের মধো বাহক সাদৃশ্ট সত্বেও গভীর পার্থক্য আছে, 
যেরূপ পার্থক্য রহিয়াছে পরম*শুন্য ও চরম-মভাবের মধ্যে । 
বিষয়টা যোগৃষ্টিগম্য দার্শনিকতা৷ হইলেও বাস্তব সাধারণ জীবনে 
আমর! নানাভাবে নিত্য ইহার অভিজ্ঞতা লাভ করি, একটু স্থির 
চিন্তাতেই তাহ! ধরা পড়ে। যৌনকাম এই দিক্‌ দিয়! ঠিক্‌ 
আত্মানন্দ বা! ব্রহ্মানন্দের বিপরীত বস্ত্র, তাহারই উপ্টান 
প্রতিচ্ছবি। আর প্রতিচ্ছবিতে একটা বাহক সাদৃশ্য থাকিলেও 
তাহা অসার এবং নিদারুণ ব্র্থতায় পরিপূর্ণ । যৌনকাম এই 
দিক দিয়! আত্মপ্রতারণ! ও পরপ্রতারণার স্বলস্ত গ্রতীক | ইহারই 
জন্য মানুষের জীবনে--বাক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক-জাতীয় 
ও আস্তর্জাতীয় জীবনে যত কিছু মিথ্যা-কপটত। দস্ত-স্বার্থপরতা- 
নিষ্ঠরতার পাপ তাহ! এই যৌনকামের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। 
কামাসক্তি যাহার অন্তরে যতখানি গভীর এঁ পাপঞ্চলিও গ্রচ্ছয়- 
ভাবে তাহার মধ তভধানি নিবিড় । যৌনকামাসক্তি কেমন 
করিয়া শিক্ষিত-সমূদ্ধ সভ্যতাকেও বিষাক্ত করে দে কথা ইতিপূর্বে 
আমরা আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ১৩০-১৫)। সে যাহা হউক, 
যৌনকাম ত্রহ্মুখী জীবনের ঠিক্‌ বিরুদ্ধ গতি বলিয়াই যৌনকামে 
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আসক্তি বা মোহ লইয়া! সতাকার কল্যাণ-জীবন অসম্ভব । জৈন 
সাধনশান্ত্রে যে যৌনসঙ্গমকে 'অত্রন্ম' অর্থাৎ ব্রহ্মবিরোধী বলা 
হইয়াছে ইহা এই দৃষ্টিতে বিশেষ তাংপর্ধপূর্ণ। * যৌনকাম যে 
শারীরিক ও মানসিক 'বেহ'স” ভাব আনয্নন করে তাহা কাবা- 
সাহিতোর রসাম্বাদ-ক্ষেত্রে যে “প্র্ষানন্দ-শুহোদর” অর্থাৎ বদ্ধ" 
নন্দের সহিত সগোত্র নৈব্যক্তিকতার কথাঃআলঙ্কারিকগণ বলিয়া 
থাকেন তাহা নহে। ইহা! নিতান্তই ঁত্বসচেতন দেহমনের 
(60810 (টান)-নিবৃত্তি মাত্র । সেজন্য হার মধো মন্যের মত 
একট! কত্রিম উত্তেজনা-নিবৃত্তির স্নায়বিক ক্রিয়া জড়িত থাকে। 
আচার্ধ শন্কর ইহাকে সুরার সহিতই লনা করিয়াছেন-_ 
'সম্মোহয়তোব সুরের কা, স্ত্রী শ্থ্রার মত কে সম্মোহিত করে ? 
নারী ১1 মগ্কে নারীর সহিত তুলনা করা হয়ত নারীর 
প্রতি সম্মানম্চক (০1১1৮81:998) মনে না হইতে পারে, কিন্ত 
স্বদেশের সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় "106 8180 9/0181%এর 
সহাবস্থান অল্পবিস্তর লক্ষণীয়। আমলে ইহাকে নারীর গ্রতি 
অশ্রদ্ধ! ভাবিবার সাক্ষাৎ কোনও কারণ নাই, ইহ! কামজীবনে 
নারীর শক্তিমত্তারই স্বাক্ষর বহন করে। বন্তুতঃপক্ষে আমর! প্রথমে 
যেরূপ বলিয়াছি, নর ও নারী একটী কামসত্বারই ছুইটী দিক মানত, 
একজন বিসর্জক একজন ধারক, একজন বহি একজন অস্ত 


1. 8০ 70, [9 ০) 1, 9: 252. 
্্ষণিরত্বসাল। ! 
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একজন কর্পনাবাদী একজন বাস্তববাদী, একজন মানসিক দেহের ও 
অপরজন দৈহিক মনের প্রতীক। ছৃইয়ে মিলিয়৷ একটী যৌগিক 
(০012150)0) ক্রিয়া । নারীর সম্মোহিত করার শক্তি এবং 
নরের সম্মোহিত হওয়ার শক্তি একই মুক্জার ছুই-পিট মাত্র । 
পক্ষান্তরে, একভাবে নরও সম্মোহক, নারীও সম্মোহিতা ॥ নরের 
যৌনান্গৃভূতি দেহের মধ্য দিয়! মনে, নারীর, মনের মধ্য দিয়া! দেহে, 
এই পার্থক্য। ইহাতে কোনও পক্ষেরই তুলনামূলক অমর্ধ্যাদার 
প্রশ্থ নাই, বরং কাঁমই যখন সাধারণ জৈব-জীবনের প্রধান বন্ত 
সেখানে কামিনীর প্রধান্তই ইহাতে স্বীকৃত। সে যাহা হউক, 
নর ও নারী উভয়েই কামসন্মোহের প্রভাবে পূর্বেবাক্ত “অচেতনতা?র 
অধীন হয় । 10. 9651061-এর মত ক্রহ্ষচর্ধ-বিরোধী ব্যক্তিকেও 
খ্বীকার করিতে হইয়াছে--:+:506910119 01)1105001010811%, 
&$৮াশ্0 ৪85008] 8০619 91:08] 0680) ?- *'**দার্শনিক 
অর্থে প্রত্যেক যৌনক্রিয়াই আংশিক মৃত্যুর সমান।* এখানেই 
আমরা নর-নারীর আঁকর্ষণ-মিলনের দ্বিতীয় বিষয়টাতে উপনীত 
হইলাম। নর-নারীর মধ্যে এই যে তীব্র আকর্ধণ-মিলনের 
“আনন্দ ইহা! স্বরূপত;ঃ একটি 105990৬৩+ বা নেতিবাচক 
আনন্দ ৷ অবশ্ঠু বৃহত্তর দৃষ্টিতে ইহু-জ্ীবনের সমস্ত আনন্দই 
এরূপ । তবে ইহার অর্থ এই নয় যে এগুলি মিথা। ইহারা 
দৈহিক মনের বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেজন্য ইহারা! আত্মিক 
মনের গভীরে প্রবেশ করিতে পারে না । তাহারই জন্ক প্রকৃত 
ক....5820081 /১090106196 800 7716810) গ্রবন্ধ দ্রষ্টবায। 


কাষরহস্য ও জীবনসাধনা ৫৫৫ 


তৃপ্তি দিতে বা! পুর্ণ করিতে পারে না । এইরূপ বাহক সাময়িক 
তৃপ্তি সেজন্) বিচারৰান্‌ মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না।* 
সমস্ত মানুষই এই দিক্‌ দিয়! চির-অসস্তুষ্ট, কিন্তু মনুত্াত্ের বিকাশ- 
প্রকাশ যাহাদের কাম্য তাহারাই এই চির-অসম্তোষের প্রতিকারে 
যত্ববান্‌ হয়॥ ইহাই উর্দাস্তরের “বৈজ্ঞানিক জীবন। কিন্তু 
যাবতীয় কাম-কামনার 'আনন্দ' কেন নেতিবাচক ও অভাব-মূলক 
স্থৃতরাং কুত্রিম 'আনন্দ”, তাহ! জান। থাঞ্চিলে বিচারের অবশ্যই 
সুবিধা হয়। পুর্বে আমরা ইহার পরি দিয়াছি। জীবনের 
মূলে পরমশৃন্তের মধ্যে আত্মোপলব্ধিই প্রক্কত আনন্দের স্বরূপ । 
নচেং “আনন্দ” বলিয়! পুথক্‌ কোনও বস্তু াই। এই উ্দাস্তরে 
আত্মলয় নিয়স্তরে আত্মবিলয় বা আত্মধ্বংসের রূপ গ্রহণ করিয়া 
থাকে। সুতরাং নিয়ের এই আনন্দ উদ্ধোর গকৃত আনন্দের 
অঞ্ষম অনুকরণ। ইহাই কাম-কামনার 'ট্রাজিডী?। এই আনু- 
করণের খেলায় সর্ববদাই একটা নকল শুম্যতার বা অভাববোধের 
608102) (টান) স্থষ্টি করিয়া তাহা পূরণের চেষ্টা করা হয়। 
এই পূরণ বা স্বস্তি (61959861019) সেজন্যই নেতিবাচক বা 
কৃত্রিম ॥ যৌনমিলনের মধ্য দিয়া মানুষ নকল শৃন্তে নিজেকে 
নিমগ্ন করিয়া নকল নিশ্চেতনতার আসন্বাদ গ্রহণ করে। ন্ুুতরাং 
সাধারণ যৌনমিলন কোনও মানুষের সহিত মানুষের মিলন নয়, 
ইহ! ভূতের (পাঞ্চভৌতিক দেহের) সহিত ভূতের মিলন, বেছ'স 
উত্তেজনাই যাহার সার বস্ত। এইজন্যই ইহা চেতনা-হাসকারী 


*-.ন তেয়ু রমতে বুধ:*, গীতা ৫1২২ । 


৫৫৬ অমৃতের পথে 


মদিরার সহিত তুলনীয়। স্মুতরাং আত্মসচেতন জীবনের 
স্নায়বিক-মানসিক ক্লেশনিবারণের ক্ষেত্রে ইহা! এক বিশেষ 
86381155 (প্রশামক) মাত্র । যোগসাধনার ভাষায় যাহাকে 
“অনিচ্ছার ইচ্ছা” বলা যায় তাহাই যৌনকামের মধ্যে গ্রতিবিম্থিত 
হয়। যৌনকাম-সম্তোগ (বা যেকোনও কাম-সম্তোগ ) 
প্রকৃতি প্রকৃতই চায়না। এজন্য সম্তোগের রাজ্যে একটা কৃত্রিম 
স্বস্তির জন্য একটা কৃত্রিম উত্তেজনার টান(6505100)-ই পরি- 
লক্ষিত হয়। পূর্বব হইতে এই কৃত্রিম স্বস্তি (:61939001)কে 
লক্ষ্য করিয়াই যে কামের উত্তেজনা! সক্রিয় হইয়া ওঠে, শরীর- 
তত্বের দিক্‌ দিয়াও তাহার আভাস হয়ত লক্ষ্য করা যায় --€.* 
815০0102 18 800012)10910180 1১ ৪. 161958001 01 
11. 15090001019 06015? --লিঙ্গোখানের সঙ্গে সঙ্গে 
71, 13:8060115 1061)15-এর শিথিলতা! দেখা যায় |? মনস্তত্বের 
দিক দিয়াও যৌনকাম বৃত্তির পিছনেই সাম্যাবস্থালাভের বৃত্তি 
এবং পূর্ববাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়ার প্রবগত! আমর! ইতিপূর্বে 
আলোচন! করিয়াছি (পৃঃ ৪৬৫) । সুতরাং কৃত্রিম শুন্যতাবোধ বা 
অভাববোধ সৃষ্টি করিয়া একট! কৃত্রিম পরিপূর্ণতার ব্যর্থ খেলাই 
জীবনে কামকামনার মূল রহস্য । কিন্তু এই কৃত্রিম শুন্যতাবোধ 
ব৷ অভাববোধ উদ্ধের পরমশূন্যতারই এক বহিঃপ্রকাশ (8:2৪. 
29610) | এই অভাববোধ সেজন্য সর্বদাই পরমশূন্যতার 


2: 451 দ্রষ্টব্য । সিদ্ধান্ত নিজস্ব | 


কামরহস্ত ও জীবনসাধন! ৫৫৭ 


মধ্যেই ফিরিয়া! যাইতে চায়। ইহাই নরনারীর মিলনে বিরহ: 
বা অতৃপ্তিময় মিলনানন্দ। অভাবের মধ্যে পূর্ণতা নাই, একমাত্র 
পরমশুন্যেই পরমপূর্ণতা আছে। ইহা! না বুঝিলেই কবির ভাষায় 
সর্বদাই বলিতে হয়।-_“যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, 
যাহা পাই তাহ চাই নাঃ।* 
জীবনের মূলে এই যে কৃত্রিম আরাম বা স্বস্তিলাভের 
ইচ্ছা ইহা শুধু দৈহিক নয়, ইহার পিছনে: মানসিক ও আত্মিক 
ক্রিয়াও রহিয়াছে । কাম সেই ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া । এবং 
সেজন্যই ইহ৷ মৃত্যুগর্ভ জীবনকেও এতখানি মাধুরের সম্মোহনশক্তি 
দিয়! স্থজন-ধারণ-পালন করে ও করিতে সক্ষম। ইহারই অপর 
নাম 42:98? ব! জীবনরক্ষক কাম। যৌনকামের শক্তিসম্পর্ব- 
বতীত জীবনের স্থিতি ও গতি অসম্ভব হইত, কারণ শ্রেহমায়া- 
মমতাতেই ইহার আরম্ভ, গতি ও শেষ। ন্নেহপদার্থের মতই 
ইহা মৃত্যুময় জীবনযন্ত্রকে চালু রাখে। নরনারীর যাবতীয় সম্পর্কের 
মূলে এই যৌনকাম, ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী হইলেও 
অনেকাংশে সত্য । ডাঃ রাধাকুষ্ণণও বলিয়াছেন-_-171604+5 
৪0010198519 0 05 ৪6% 18318 ০0 1)00)91) 1106) 
00080 5885519660১ 15 1700 11700160011 এবং 
যেহেতু নর ও নারীর মধ্যে মূলতঃ একটা সাদৃশ্য ও একত্ব রহিয়াছে 
সেজন্য সাধারণভাবে জীবনের সমস্ত স্সেহ-মায়া-ভালবাসার 


“*-_রবীন্্রমাথ। 
1--86118190 800 9091619, 9. [801)910181)1)91, 09 :148. 





সপ পাপা শসা শিস সাজ 





৫৫৮ অমুতের পথে 


সম্পর্কের মূলে এই যৌনকাম বিষ্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি 
ইহা! প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যুগর্ভ ও ব্যর্থ এ তত্ব ভূলিলে “বৈজ্ঞানিক, 
ভুল করাই হইবে। 

এই যে নর ও নারীর মধ্যে নিগৃঢ় মাধুর্ধের বা আনন্দের 
“প্রেম-সম্পর্ক ইহা আত্মিক ও মানসিক বলিয়। শুধু "সাময়িক? ঝা 
'ক্ষণিক? নহে। ইহা! একটী জীবন-সম্পর্ক (91661 1618001), 
মাত্র জৈব-সম্পর্ক (01010981081 1£618000) নহে। এবং 
জীবন-সম্পর্ক বলিয়াই ইহার স্থায়িত্ব ও বৈচিত্র্য অনেক বেশী। 
এই স্থায়িত্বের ও বৈচিত্র্যের মানুষের মধ্যেই বিশেষভাবে 
প্রকাশ। কিন্তু ইহারই মধ্যে ধ্বংসাত্মক অভাববোধের ক্রিয়। 
রহিয়াছে বলিয়া এখানে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ প্রায় সমান, বরং 
বিকর্ষণেরই অনেক সময় আধিক্য। ইহারই জনা নরনারীর 
'প্রেম” বা বিবাহ-সম্পর্ক লইয়া যৌনকামবাদী এই আত্মসচেতন- 
তার যুগে এত জটিল বিকার প্রকট হইয়! উঠিয়াছে প্রেমের 
চিরাচরিত “রোমান্টিক ধারণা বা গতানুগতিক «ধর্মীয় বিশ্বাস 
তাহা ঢাকিতে পারিতেছে না । 

নর-নারীর আকর্ষণ-মিলন যে জৈব (0101081081) 
কারণে প্রকৃতিতে “পরিকল্পিত তাহা সন্তানস্থজন (50:০০ 
0০97) হইলেও এ বৃত্তির মধো আত্মিক-মানসিক উপাদান থাকার 
জন্যই সম্তান-ভিত্বিক সম্পর্ক ছাড়াও ইহার একটা নিজস্ব ব্যক্তিগত 
রূপ ও গতিও রহিয়াছে । তাহারও স্তুপরিচালনা একান্ত 
প্রয়োজন, এবং সেজন্ তাহার ব্বরূপজ্ানও প্রয়োজন । ইহা 


কামরহম্ত ও জীবনসাধনা ৫৫৯ 


লক্ষণীয় যে ভারতীয় শাস্ত্রে ও পুরাণে নর-নারীর স্থাসীন্ত্রীরপে 
সম্ভান-প্রজননের উপর প্রাকৃতিক গুরুত্ব দেওয়া হইলেও স্থামীস্্ী- 
সম্পর্কের নিজন্ব গুরুত্বকেও বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়। হইয়াছে। 
কিন্ত সবই আত্মিক সত্যের অভিমুখী ৷ সর্বোপরি মনে রাখিতে 
হইবে যে "নারী? বা "পুরুষ" একট! জৈব প্রকৃতির ছদ্বেশ, ভিতরে 
তাহার একই । আত্মার মধো “নারী, যা 'পুরুষঃ বলিয়া কোনও 
ভেদ মাই, ইহা শাস্ত্রে ও দিদ্ধবাক্যে সমধিত। সেই মূলের 
স্বরূপে সতোর প্রতিষ্ঠা না থাকিলে নর ও নারীর যাবতীয় সম্পর্ক 
“অসত্য ও অগপ্রতিষ্ঠ” * হইতে বাধ্য । 


ভালবাস £-- 

কথাটার মধ্যে দুইটা খুব প্রাচীন ও গভীর অর্থ লুককাধিত 
রহিয়াছে। প্রথম “ভাল? কথাটা সম্ভবতঃ “ভদ্র অর্থাৎ কল্যাণ- 
জনক বা হিতকর অর্থ হইতে এবং “বাসা” একটা খুব প্রাচীন ধাতু 
হইতে নিষ্পন্ন _বাহা! প্রাচীন সংস্কৃত ও পারসীক (জরথুষ্টধর্ম্ের 
সমসাময়িক) ভাষার মধ্যেও পাওয়া যায়। অর্থ__শ্ত্বীতি করা, 
পরবস্তী বিকৃত অর্থ আসক্ত হওয়া ॥ 1 সুতরাং কোনও ব্যক্তি, 
বস্ত্র বা ব্যাপারকে বিশেষ কল্যাণজনক বা হিতকর বলিয়া 
জন্তরিক-ভাবে আনন্দের সহিত গ্রহণ করাই “ভালবাসা? । 

এই যে "ভাল? বলিয়! মনে করা, ইহার মধ্যে নিজে খুশী 


*-সতা, ১৬1৮ । 
1--7050015 ০1 £1100800171091 95919105. 8৫. ৬61811109 16100, 


0: 23, 31. 


৫৬৩ অমুতের পথে 


হওয়া বা সন্তুষ্ট হওয়ার ভাব রহিয়াছে । তৈত্তিরীয় উপনিষদে 
পরমশূন্য হইতে “আত্মা'র আত্ম-স্থজনের মধ্যেও এই ভাললাগ! 
বা ভাল মনে-হওয়ার ব্যাপার রহিয়াছে । পরে বলিয়াছেন উহাই 
রস বা আনন্দ যাহা জগং জীবনকে ধরিয়া আছে। & স্থৃতরাং 
আদিতে এই যে নিজের স্থপ্টিকে 'ভাল' ভাবা ও খুশী হওয়া, 
ইহাই আদি ভালবাসা । এই নিজের মধা হইতে কিছু করিয়া 
খুশ্বী হওয়া ব1 সন্তুষ্ট হওয়া, এই হইল ভালবাসার মূল। এই “মূল 
সেজন্ঠ নিজেরই মধ্যে । অপর বস্তু, ব্যক্তি বা ব্যাপারকে অবলম্বন 
করিয়। ইহা আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া “ভালবাসা? বাহিরের সঙ্গে 
এতখানি জড়িত মনে হয়। বাইবেলেও পাই যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্ট 
করিলেন এবং দেখিলেন যে তাহা ভালই হইয়াছে)__ '8174 
6০900 1 ৮৩ ৪৩০৫, ।1 এই যে আত্মতৃপ্তি ইহাই 
হইল আদি ভালবাসা । ন্থুতরাং নিজের ভিতরের পরমশূন্যতা 
হইতে 'নৃতন+-কে সৃষ্টি করা ও তাহাতে আনন্দিত হওয়! ইহাই 
ভালবাসার স্বরপ। ইহাই ০:59 1০” বা স্থজনের 
আনন্দ । "সকল ধর্মেই ভগবান্‌ বা পরমতত্বের এই আত্মস্থজনের 
বা আত্মপ্রকাশের মহিমার সহিত প্রেমের কথা শুনিতে পাই। 
এজন্য সর্ববশক্তিমান্‌ সর্দেশ্বর হইয়াও “তিনি” তাহার স্থষ্ট জীবের 
প্রতি করুণাময় দয়াময়, প্রেমময় । এই এরশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক 
প্রেমই জৈব জীবনে প্রতিফলিত হইয়া কামের আকার ধারণ 
করে। কিন্ত তন তাহা পরমশুন্তের পূরমসত্বা হইতে উৎনারিত 
*স্জ্রন্থানলন্যলী | 1--0506549, 


কামরহস্য জীবনসাধনা ৫৬১ 


নয়, তাহার মূল আত্মসচেতন অহঙ্কারের অফুরস্ত অভাববোধ বা 
'তৃষ্ণা'র মধ্যে নিবন্ধ। এই আত্মসচেতন কামনাই “চেতনবৃক্ষের 
ফল' যাহা ঈশ্বরবিরোধীভাবে আস্বাদ করিয়া খ্ীষ্টীয় পৌরাণিক 
কাহিনীর আদি মানব-মানবী--4১9810) ও [2৩৩-এর পতন 
হইয়াছিল ছুঃখমৃত্যুময় সংসারের মধ্যে । প্রাণশক্তির সত্য তৃপ্তি 
ও কৃত্রিম তোষণ ইহারই মধ্যে প্রেম ও চ্কামের বিরাট পার্থক্য 
রহিয়াছে । তন্ত্রসাধনা বা এঁজাতীয় সাধনা দুল? ভাবেও এই 
আদি প্রাণের সত্যকার তোষণের মধ্য দিয়া পরমতত্বে যুক্ত হইতে 
চাহিয়াছে। কিন্তু সেখানেও অভাববোধ ঘা তৃষ্ণা বা কামকে 
আশ্রয় করিয়। সাধন! চলে না। সুতরাং কামের মূলে রহিয়াছে 
বার্থ-বিকৃত প্রেম । এই কামকে ভালবাসা বলিয়। ধরিতে চাহিলে 
জীপনব্যাপী একটা বার্তার খেলাই চলিতে পারে । 

মানুষের যৌন আত্মস্থজন (60:0000017) একটী 
আদিম ও গভীর আত্মতৃপ্তির ব্যাপার বলিয়া নর-নারীর যৌন 
আকর্ষণ বিশেষভাবে 'ভালবাসা, আখা। পাইয়াছে। আত্ম 
কজন ও আত্মপ্রকাশ জীবনের প্রধান ক্রিয়াশক্তি। আত্ম- 
প্রকাশরপে তাহা বাহিরের দিকে ধন-মান-ক্ষমতা-খ্যাতি-প্রতিপত্তির 
চেষ্টার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, আবার ভিতরের 
দিকে আত্মস্থজনরূপে তাহ! বাক্তিগত জীবনের নানাবিধ সম্পর্কের 
মধ্যে রূপ গ্রহণ করে । এই দ্বিতীয় কারণেই পিতা-মাতা, ভ্রাতা- 
ভগ্বী, স্বামী-নত্ী, পুত্র-কস্তা, বন্ধু-বান্ধব, এত প্রিয় হয়। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বল! হইয়াছে পুত্রের জন্য পুন্র 


৫৬২ অম্ৃতের পথে 


প্রিয় হয় না, পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না, পত্বীর জন্থ পত্ী 
প্রিয় হয় না, ধনের জন্ ধন প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই ইহার! 
প্রিয় হয়। কিন্তু উপনিষদের এই «আত্মা কোনও স্বার্থপর 
অহমিক1 নয়) ইহা! মূল জীবন-স্থঞ্জনের উৎস, যাহাকে আশ্রয় 
করিয়া মানুষ জীবনধারণে সত্যকার আনন্দ পায়--উপনিষদের 
ভাষায় 'রসে। হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি” | 

সুতরাং সব দিক্‌ দিয়াই এই ভালবাসার দার্থকতা৷ ও 
পূর্ণতা নিজের আত্মার মধ্যে লভ্য। এজন্য আত্মায় স্থিতি 
প্রয়োজন, যে আত্মায় স্থিত নয়, তাহার ভালবাসা কপট ও 
বার্থ, দেহের ও মনের বিলাস। পুরুষের পক্ষে এটা প্রধানত; 
নারীদেহের মধ্যে নিজেকে বিলীন করার বৃত্তি, নারীর পক্ষে এটা 
প্রধানতঃ পুরুষের মনকে নিজের মধ্যে মিশাইয়া৷ লওয়ার বৃত্তি। 
কিন্তু হুই-ই ব্যর্থ ও বৃথা যদি আত্মায় স্থিতি না থাকে । 

মানুষ নিজে যেমন চিয়কাল বাঁচিতে চায়, তেমনি প্রিয়- 
জনকে চিরকাল পাইতে চাই। এই অমৃতত্বের ও অমৃত প্রেমের 
ইচ্ছা একমাত্র মানুষেই সম্ভব । ইহা কাম-কামনা হইতে উদ্ভূত 
হইলেও, আত্মার অমৃতের স্পর্শ ইহাতে লাগিয়াছে। এই শাশ্বত 
প্রেম দেজন্য একমাত্র আত্মার মধ্যেই সম্ভব ও সার্থক, যদিও তখন 
তাহা আর ক্ষুপ্র দেহাতআববোধী অহমিকার স্মৃতি লইয়া চলে না। 
বড় বড় স্থতিস্তস্ত রচন। করিয়াও এ অমৃতত্ব ও অযুত প্রেম লাভ 
কর! যায় না। ইহা সম্পূর্ণ আত্মারই বস্ত। উপনিষদে এমন 
পরম আশ্বাসের বাণীও রহিয়াছে যে আত্মার মধ্যে প্রিয় বস্তু বা 


কামরহস্য ও জীবনসাধন! ৫৬৩ 


প্রিয়জনকে ধরিয়! রাখিতে পাঁরিলে তাহার কোনও কালে ক্ষয়বায় 
নাই। কিন্তু আত্মার মধ্ো ধরিয়া না রাখিলে তাহ! নষ্ট হইবেই। 
ইহা! ছাড়া উপনিষদের ততস্থলে সাংসারিক আনন্দ-ভালকাসার 
বিষয়গুলিকে অস্ত আত্ার মধ্যে নিত্যে ও খুর্ণতায় লাভ করার 
অনেক ইঙ্গিতও আমরা পাই /* একমাঞঈ্জ এই আত্মার মধ 
প্রেম-ভাজবাসাই সতা, সার্থক ও অমর.। স্ুুরাং দৈহিক-মানসিক 
কাম.কামনার ভালবাসাকে আত্মিক-মানক্িক স্তরে তুলিয়া ধরা, 
ইহাই সত্যকার প্রেমসাধন। | কিন্ত জৈব স্টরের মানবতা! তাহা 
আকাঙ্খা, করে না। বাহক, কত্রিস, ভঙ্গুর কুক প্রেমের শরভিনয় 
করিয়াই তাহা অন্ধষ্ট । অথচ দেশে-দেখে কাবো-সাহিতো এই 
প্রেম-ভালবাঙ্ার মহিমা-কনার, ছড়াছড়ি । আধুনিক চলচ্চিত্র 
শিল্পেরও উহা উপজীবা । কিন্তু সবই অজ্জাঁন মানবের শিম্বলভ 
আল্ফালন। এমনকি বাস্তব সাংসারিক জীবনেও যে প্রেম 
ভালবাসাকে, দত বলিয়া মূলা ও মর্যাদা, দেওয়া হয়) তাহাও 
মূলতঃ এই দৃষ্টিতে অন্তংসারশূন্ ॥ হ্াঙ্তার “প্রম-ভালবাসা? সাক্ছেও 
এন্তন্য জীবনে হাহাকারের অন্ত নাই । নরনারীর দাম্পতাপ্রেমের 
মাধূর্ধ এবং মূল্যের কথায় আমরা শীঘ্রই আসিতেছি। কিন্ত 
আজিকার নিছক এঁহিক (88০018:) ভালবাসার মধো সে মাধুধ 
ও মূলা অসম্ভব। আজকাঙ্গকার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, ধ্াসুষ্ঠান 
ও মাক্গলিক চারের গৃহস্থজীবনেও ভাহা সম্ভব নয় । এঁহিক 


*স্ম্ব্হদায়ণাক, ১181৮, ১1৫১৭ ১ ২81৬ ; ছাল্দোগ্য, ৩১৪, ২১৭ । 
৮1১, ২: তৈত্বিরীর ৩।১০।৫ | 





৫৬৪ মমৃতের পথে. 
বা ধশ্মায়, 'রোমার্টিক? ভাবুকতা দিয়! সতান্ধীবনের অভাব পূরণ 
কর যায় না। সংঘম-ব্রক্গচর্যের জীবনবিজ্ঞানেই সত্যজীবন 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

নরনারীর যৌন-ভালবাসাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিশেষ 
রকমের তান্ত্রিক-সহঙ্জিয়া সাধনার কথা আমরা ইতিপূর্েন 
আলোচন! করিয়াছি (পঃ ২৯৯-৩০৬ ), তাহাতে আত্মসচেতন 
অহঙ্কারের তৃপ্তি বা বিলাসের এতটুকুও স্থান নাই। তাহা এক 
জীবনবিজ্ঞানে প্রতিষ্টিত। এই জীবনবিজ্ঞানেরও যুল কথা 
পরমশূন্তার নিতা মহাজীবনে নিজের দেহ-মন-প্রাণ-চেতনাকে 
লয় করা। যেহেতু স্থুলজীবনে যৌনকাম-মিলনের মধো ভাহার 
একটা কৃত্রিম আভাস ধর! পড়ে, সেঞ্জ্থ এ কৃত্রিম আভাসকেই 
অবলম্বন করিয়া তীব্র ক্জ্ঞোনিক পন্থায় তাহাকে সংঘত ও 
রূপান্তরিত করিয়া! মূল উৎসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ইহা 
প্রকারান্তরে যৌনবিলাসকেই স্থায়ী করিবার পদ্ধতি (16011010006) 
বলিয়া ধাহারা মনে করেন তাহারা একেবারে ভাস্ত | ইহা 
যৌনবিলাসকে সম্যক্‌ নপান্তরিত করিয়া যৌনবিলাসের প্রতিক্রিয়া- 
মূলক (5৪0017771) প্রবৃত্তি হইতে. মুক্ত হইবার সাঁধন! । 
সাধক-সাধিকা উভয়েই ইহাতে লিঙ্গবোধাতীত ও যৌনভিত্তিক 
তৃপ্তি-মুক্ত হইয়া পরমশুন্তম্বরূপ আত্মায় রমণ করিতে সক্ষম 
হন । উপনিবদেও বাক্ত হইয়াছে---আত্মার মধ্যে উচ্চতম কাম- 
ক্রিয্নার কথা * কিন্তু তাহা! আত্মজ্জানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত । 
*__ নতি: আত্মনিখুন:, ছাঙ্দোগ্য উপনিধদ্‌, ৭/২81২ 


কামরহস্ জীবনসাধনা ৫৬৫ 


সার্থক যৌন-ভালবাসারও ইহাই মূল সুত্র, সংযম ্রক্ষচর্যই তাহার 
ভিত্তি। 

ভালবাসা একটী বিশেষভাবে মানবীয় বৃত্তি । যৌনকাম, 
ধনকাম, জনকাম, প্রভৃত্বকাম ও শিল্প-সাহিঅ-বিজ্ঞানসাধনা, গৃহ- 
সমাজ-রাইউ্সাধনা এনং সর্ববমানবের আধ্যাত্মিক মহ্থামুক্তি এ সমস্তই 
ভালবাসার রূপ-রূপান্তর মাত্র । ভালবাসাই জীবন ও মহাজীবন । 
'নুত্রে মণিগণা ইক--সব কিছুই এই ত্বালবাসায় গ্রথিত। 
এমনকি ভীবনে যাহ কিছু অসুন্দর, যত কিছু ক্রুরতা-_-বীভতসতা 
তাহাও ভাঙগবাসারই বাহত প্রকাশ । স্মৃতরাং ভালবাসার সত্রকে 
ঠিকমত ধরিতে পারিলে সব-কিছুরই সমাধ্ধানের পথে অগ্রসর 
হওয়। যায় ॥ এজন্য ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ বঙ্গ! হঈযাছে--0০৫ 
15 [.0৮+-_কিস্তু এই প্রেম বা ভালবাসা যে জীবনের যাবতীয় 
'রস' বা আনন্দের মত মূলে পরমশূন্যের আত্মলয়-ক্রিয়ার মধা 
হতেই উৎসারিত এবং তাহারই অভিমুধে ধাবিত এই পরম 
সতাটা ন! বুঝিতে পারিলে ভ'লবাসার বিপর্ধয়ই ঘটিবে, কারণ 
ইহা অবিজ্ঞানের অসত্য দৃষ্টি। & এই সতাকার আত্মলয়ের 
অভিযান একমাত্র সংযম-ব্রক্ষচর্ষের শক্তিতেই সম্ভব হতে পারে। 
ভালবানা--এমনকি যৌন ভালবাসার মধো যে দেহমনের 
একাত্মবতার স্ফুরথ হুইতে দেখ। যায় তাহা পরম শুন্যেরই যাতুমস্ত্রের 
প্রভাব, ইহা! বিস্বৃত হইলে চলিবে না। তাহা তুইকে যেমন একে 
রূপান্তরিত করে,. তেমনি ১এককেও পরমশুস্ে আত্মহারা করে । 
81785572569 88877763 86887555888 


*... পূর্বালোচন। (পু: ৪৪৬, ৭৮৪, ৪৮৭) ভ্রষ্টব্য । 


৫৬৬ অযুতের গে 


অগ্ঠথ! আত্মলচেতন একস্কের কাল্পনিক মোছে ছৈতের হ্ার্থপরত্তাই 
বিকট রূপ ধারণ করে মাত্র । ইহাই কাম-ভালবাসা । 

ভালবাসা যখন ও যডটা সন্ভাকার অহং-বর্জিত হয় তখন 
ভাহা'সেই পরিমাণেই আত্মোপলব্ির বা ঈশ্বরলাভেরও সহায়ক । 
ইহাই নিঃস্বার্থপর ভালবাসা । এই পরম দৃর্টিতেই মহাপুরুষ 
বিজয়কুষ্জ গোস্বামী বলিয়াছেন 'একটী মমুস্কে বিশেষরপে 
ভালবাসা, ধর্মসাধনের সর্নবপ্রধান অঙ্গ” | 1 কিন্তু তিনিই জাবার 
নিছক দেহতিত্তিক ভালবাসাকে অসার বঙগিয়ীছেন | 1 কাম- 
ভিত্তিক স্রেহ-মায়। ভালবাদার বিষয়ে আর একটী বিশিষ্ট আর্য 
সাবধান-বাণী আমরা ইভিপুর্বেন উল্লেখ করিয়াছি (পৃঃ ৪৮৮)। 
কামযুক্তিই ভালবাসার লক্ষ্য ও সার্থকতা । 
দাম্পত্য-জীবন ₹_ 

নরনারীর মিলিত 'বিবাহিত' জীবনকে ভিত্তি করিয়াই 
দমাজ-সংসার-সভাত৷ গড়িয়া! উঠিয়াছে । সমাগ্র-সংসার-সভ্যতার 
শত দোষ-ক্রুটী (0660৫) ও সমস্যা থাকিলেও এই দাম্পত্য- 
জীবনই তাহাকে সহনীয়, ধারণীয়, এমনকি বাঞ্থনীয় করিয়া 
তুলিয়াছে । তাহার প্রথম কারণ নরনারীর প্রেমমিলিত জীবনে 
এমন একটী শীন্তিস্বস্তির আভাস, এমন একটা নির্ভরতা ও 
আশ্বাসের কেন্দ্র খুঁজিয়! পাওয়া যায় যেখানে ভাঁবনের বাঞ্টাবিদ্ষু 
মানদাত্বা সহজেই আশ্রয় পাইয়া গ্মাত্মরক্ষা করিতে পারে। 


*-_প্রীতীপদ. গরু সঙ্গ ( শ্রীকুলদানন্ ত্রম্চারী ), পম খণ্ড পু: ১৫৮। 
স্প্রি, পূ ১৫৩। 


কামরহস্ত ও জীবনসাধনা ৫৩৭ 


জাগতিক জীবনে স্থামীন্্রীর সম্পর্কের মত এত সর্বহাঙ্গনুন্মর ও 
সার্থক সম্পর্ক ছুর্দভ। মহাকবি ভবড্ভুতির ভাষায়-__ 

প্রেয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রা 

সর্ব কাম সেবধিজীবিতং ঝা”. 

স্্রীণাং ভর্তা ধর্মদারাশ্চ পুংধাম্ঃ । 

--(মালতীমাধব)। 
অথবা- অদ্বৈত সুখছুংখয়ো রমৃগতং সর্ব্বাস্ধীবস্থান্থ 
যদ্বিশ্রামো হাদয়ন্ত যত্র জরসা যণ্মিরহাধ্যো রস: । 

৯ (উত্তরয়ামচরিত)। 
ইহ্বার দ্বিতীয় কারণ, সন্তানের স্জন-পাঞঈন-বর্ধনের মধ দিয়া 
নরনারীর আত্মা একটী সহজ স্বাভাবিক ও সুন্দর ত্যাগের, 
অর্থাং আত্মলয়ে আত্মপূর্ণতা-লাভের, পথ খুঁজিয়া পায় এবং 
সমাজ-সভাতাও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত ধারক-পোষক-সংস্কারকদের 
সেবায় বন্ধিত ও অভ্াদয়শীল হইতে পারে । এজন্য দেখা যায় 
প্রকৃতি, পরিবেশ বা পরিকর্ষ যেমনই হোক না কেন, পিতামাতা- 
পূর্বপুরুষের গৌরবে স্তান-বংশধরকে এবং সন্তানের গৌরবে 
পিতামাতাকে প্রায়ই অতান্ত গৌরবান্বিত বোধ করিতে দেখ! 
যায়। ইহী শুধু অন্ধ অহমিকা নয়, ইহা প্রকৃতির আত্মপ্তির 
স্বাভাবিক প্রকাশ । 

দাম্পত্যজীবন লহখা্ আজ নানা গবেষণা স্বর হইয়াছে । : 
বিবাহিত জীবন জাগে ছিল ঝিনা, অথধা গো্চীবিবাহ (০া700- 
খেটে োগ886) আগে ছিল, পিতৃতন্র (9৪191৩07) অথবা 


৫৬৮ অন্থতের পথে 


মাতৃতন্ত্ব (288618101১5) কোনটী আগে ছিল, একপদ্বীকত্ব 
(0000989005) অথবা বস্পত্ীকত্ব (2০158810%) কোনটী 
বিবাহের স্বাভাবিক রূপ, ইতাদি বু আলোচন! পাশ্চাতা পঞ্ডিত- 
মহলে হইয়! গিয়াছে ও এখনও হইতেছে । বিখ্যাত পণ্ডিত- 
লেখক ড765167910]. বু দেশবিদেশের নজীর টিয়া. ও 
সামাজিক রাঁতি-নীতির গবেষণা করিয়! সিদ্ধান্ত করেন যে এক- 
পত়ীকতাই স্বাভাবিক মান এসং বহুপত্বীকতা ব্যতিক্রম । অপর 
দিকে পরবর্তী লেখক 20616 31199010155 ১1008615 
গ্রন্থে বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । প্রাচীন মহাকাব্া ইতভাদিতে, 
অর্থাং রামায়ণ-মহাভারতাদিতে, উভয় প্রকারের নিদর্শনই পাওয়া 
যায়।. তাহার পর্য্যালোচনায় না গিয়া আমরা এইটুকু অবশ্যই 
বলিতে পারি যে মাতৃত্ন্্ বা পিতৃতন্ত্র, একপত্বীকত্ব বা ব্ুপত্বীকত্ব 
যাহাই. আদি; বা স্বাভাবিক মান হোক্‌, আসল কথা হইতেছে 
নরনারী বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়া আত্মোপলন্ধির প্রেরণ! ও 
সহায়ত! লাভ করিতেছে কিনা! এইখানেই বিবাহিত জীবনের 
সার্থকতার পুরিচয় । 

সম্তান-হদ্ন ও সম্ভান্পালনের মধ্য' দিয়া নিজেদের 
কলাণ ও আত্মরক্ষার সঙ্গে সমাদর, রাষ্ট্রের ও বিশ্বেরও কল্যাণ 
ও রক্ষার প্রশ্ন জড়িত বলিয়াই বিবাহিত জীবনকে সর্ববদেশে 
সর্পকালে এতথানি গুরুত্ব ৭ গৌরব, দেওয়া হইয়াছে। . বিবাহিত 


১৫৫ 


ভার! হয়। কিন্তু ঈহার মুল-কোথায় ভাঙা ভাবিয়া, দেখা হয় না। 


কামরহস্ত ও জীবনসাধন। ৫৬৯ 


কিন্ত এই সামাজিক দৃষ্টিতে সন্তানস্সেহ ও সন্তানপালন ছাড়া 
দাম্পতাপ্রেমের যে নিজস্ব মূল্যের ও মাধূর্যের কথা আজকাল 
জোর গলায় ঘোষণা! কর হয় তাহাও যে সমাজে চিরকালই ছিল 
ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। রামায়ণে আমরা দেখিতে 
পাই শ্ত্রীরামচন্দ্র বনগমনের সময় পুত্রবিরহকাতরতায় আকুল ও 
সহগমন-প্রাধিনী পরমন্দ্েহময়ী জননী কৌশল্যাকে স্বামী দশরথের 
প্রতিই অনুকুল করিয়। তুলিয়াছিলেন। জনকু-নন্দিনী সীতাও 
স্বীকে সান্তনা দিয়া বলিয়াছিলেন পিতা-ভ্রাডা-পুত্রের তুলনায় 
স্বামীর ভালবাসার দান অতুলনীয়, সেজন্য তিনি স্বামীর অন্থুগমন 
করিবেন । * কিন্তু লক্গা করিবার বিষয় এইস্ব ক্ষেত্রে স্বার্থপর 
কামলোলুপতার ভালবাসা বিবৃত হয় নাই। নুসংযত ত্যাগের 
উপর প্রতিষ্ঠিত চারিত্রিক শক্তিই ছিল এই দাম্পত্য প্রেমের মূল। 
প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে সতীঘ্বের প্রশ্নটি আলোচন৷ না করিয়া 
পারিত্বেছি না । সতীত্ব আসলে কোনও ভাবপ্রবণ আ'দর্শপরায়ণতা 
নয়, ইহা নারীচরিত্রের এ আত্মস্থ প্রেমশক্তির পরিচয়। ইহ] 
সেজছ্ কলাম ও প্রেমের রাজ্যে পুরুষের ত্রহ্ষচর্যমাধনার প্রতিরূপ, 
অর্থাং চিত্তের হুর্ববল স্বার্থপরতার চ'ঞ্চলাকে নিরস্ত করাই ইহার 
প্রাণ। সুতরাং বিবাহিত নারীজীরনে ইহা! সত্যেরঃ প্রেমের ও 
আত্মস্থ, ব্যক্তিত্বের সাধনা, ইহা কোনও সামাজিক, ধর্মীয় রীতির 
অনুসরণ মাত্র নয়। সীতা, দ্রৌপদী, কুস্তী ইত্যাদি আদর্শ 
জাতীয় নারীচরিত্রের -মধ্যে আমর! তেজন্থী ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা 


টি 
*--বাজ্‌ বীকি-রামায়ণ, জলোধ্যাকাও, ২৪শ ও ৩৯শ সর্গ দর |. 





৫৩ অমুতের পঞ্থে 

দেখিয়া স্তস্ভিত-হুই। রাসায়প-মস্থাভারতে ইছারা আদর্শ পুরুষ- 
চরিত্রগুলিরও শ্রদ্ধার পাত্রী-রূপে দেখা দিয়াছেন অথচ 'ইহার! 
বাস্তব জীবনের বাস্তব সমস্যার মধোই এই আদর্শ চরিব্রশক্তিকে 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন ৷ এই সতীত্ব নারীর মানসিক আব্মলয়ের 
শক্তি যাহা পুরুষের (স্বামীর) ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া ক্রিক করে, 
যেমন ব্রহ্ধার্য পুরুষের শারীরিক আত্মলয়ের “শক্তি যাহা নারীর 
(স্ত্রীর ব্যক্তিত্বকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধিত হয়। ম্ৃতরাং এগুলি 
আমাদের পূর্ববকথ্ধিত আত্মবিলয় বা আত্মধবংসের পরিবর্তে 
পরমশুন্ঠের আত্মিক পূর্ণতার মধ্যে আত্মলয়েরই শক্তি-সাধনা । 
মধাযুগের সমাঁজধর্নোর অধোগতি সতীত্বকে এই জাঁবনদতোর 
সাধনার পদবী হইতে অন্ধ, সামাজিক ভাবপ্রবণতায় নামাইয়! 
আনিয়াছে, সেজন্ত স্বাভাবিকভাবেই কালক্রমে তাহ! নারীর 
বাক্তিত্বহীনতার ও স্বামী-দাদত্বের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে 
এবং আধুনিক যুগের অনিবার্ধ প্রতিক্রিয়ায় তাহ! জ্বাতসারে 
বাঁ অজ্ঞাতসারে উপেক্ষিত, এমনকি বর্জিত হইয়াছে । মনে 
রাখিতে হইবে পুরুষের মধো যে যুগে সংযম-ব্রহ্মচধের সাধনার 
আদর্দ নাই, 'নারীর পাতিব্রতা সেধুগে অর্থহীন গতাম্ুগতিকতায় 
পর্ধবলিত হইতে বাধা । রামায়ণে কৌশল্যা ও লীতীর মধ্যে 
কখোপকথনে অসতীত্বের যে রূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, চিত্তচাপলা 
ও' হীন স্বার্থপরতাই তাহার প্রধান লক্ষণ। * সুতরাং সতীত্ব 
কোনও ছূর্ববল, ভাঁবপ্রবগ পতিদাসত্ব হইতে পারে না, তাহ 
সাবান বীকিলানারশ, অযোধ্যাকাও, ৩৯৭ সরগ জবা । 


কামরহহ্ গু জীবনসাধন! &৭১ 


ফংঘমের আত্মমর্ধ্যাদা ও গ্াস্তীর্ধঃ এবং নারীচরিতের একাগ্রভার 
শকিদাধনা | * কিন্তু এই সাধনা সমাঁজ-জীবনে উপযুক্ত 
আধ্যাত্মিক পরিবেশ ছাড়! সম্ভব নয়। বাল্মীকি-রামায়ণে যুবক 
রামচন্দ্রের প্রশান্ত অথচ গভীর পত্বী-হ্বীতি দেখিলে মুগ্ধ হইতে 
হয়। অথচ এতথানি স্ুন্দর-স্বাভাবিক অস্তরপূর্ণ প্রেমের মধ্যেও 
রামচজ্্র সভাকে সকলের উদ্ধে রাখিয়াছ্েন। 1 পিতামাতার 
প্রতি তাহার গভীর ভালবাস! ও ভক্তির ক্ষেত্রেও তাই । এই 
সতাজী বনের-সাধনাই সংযম-ব্রক্ষচর্য্ের গোর্জার কথা । এই সত্য- 
সাধনার মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের সার্থকতা সম্ভব, নচে বিবাহিত 
জীবন একেবারে অর্থহীন। এযুগের বিবাহিত ভীবনে এনা 
সহ রকঙের বার্থত। খুকই স্বাভাবিক । বিবাহিত জীবনের 
'রোমার্টিক” ব্ণনা-চাতুর্ধের পাশাপাশি তাই বারাঙ্গনা-মিলনের 
সহিত বিবাহকে স্বচ্ছন্দ তুলনা করা এযুগ সম্ভব হইয়াছে। 1 
আধুনিক সাহিতোো নরনারীর প্রেমজীবনের সম্বন্ধে উৎকট বিভৃষগা- 
পূর্ণ জিজ্ঞাসার কথাও আমরা ইতিপূর্বে ( পৃঃ ৪১৪-৫৮ ) কিছু 
বিশদভাবেই আলোচন। করিয়াছি । 

এই প্রসঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের গখও স্বভাবতই আসিয়া 
পড়ে। ডিভোর্স ()1৬০:৪)-এর বিপুল ব্যাপকতা আজ 
পাশ্চাতা দেশে, বিশেষে আমেরিকায়, এক মহামারীর আকার 
*-হি8110, 179 118175 19 দ 07181 এই উ্তি এখানে থাটেনা। 


1-_বাম্‌ কি গ্গাষায়ণ, ৩৪শ সর্গ ভ্টবা। 
150. 8.৩ (8.76%0101018105 ন8706001) উটব্য । 


৫৭২ অনুতের পথে 


ধারণ করিয়াছে । এবিষয়েও আমর! ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা 
করিয়াছি (পৃঃ ১৮০-৮২, ২১৪)। সেই প্রসঙ্গের পুনরুক্তি ন! 
করিয়া 'মামরা ইহাই বলিতে চাই যে বিবাহ-বিচ্ছেদ অবস্থা- 
বিশেষে ও নৈতিক বিধিবিধানের মধ্যে সমধিত হইলেও মূল 
প্রশ্নের গুরুত্ব সমানে থাকিয়া যায়, অর্থাং__নরনারীর প্রেমমিলন 
একটী সাধনার বস্ত্র এবং এই সাধনার মধা দিয়া উভয়েরই মমুত্ত্ব 
ও বাক্তিত্ব পরমশৃহ্যের মহাসত্যে ক্রমশঃ আত্মলয়ের পথে অগ্রসর 
হইতে থাকে. নচেৎ নরনারীর প্রেমমিলনের নিজস্ব পৃথক কোনও 
মূল্য নাই। সম্তানসস্ততি, ভ্রাতাভগ্রী, আত্মীয়ন্বজন লইয়া 
পারিবারিক জীবন এই দিক্‌ দিয়! শুধু আমোদ-মাহলাদের ক্ষেত্র 
নয়, ইহা বাস্তব জীবন-সাধনার এক একটী পবিত্র গীঠস্থান। 
এবং এই গীঠন্বানের প্রধান সাধক-সাধিক! স্বামী ও স্ত্রী। 
[1856190 চ1018 (হাভলক এলিস).এর মত প্রাচীন ধর্মীয় 
সংস্কারবিরোধী এবং যৌনজীখনের সংস্কারবাদী মনীষীও 
বলিতেছেন--'/৮ 006 06৪, 16119 0:০৮৪1915 009 
01501:06 13 1616] ৪ 1005085581 6%11..001 41৬01:06 
1$ 915/858 & 50106659100, 06 0911006, ৬61 ০600, 
11)0660 10 10৬091588 1800. ০০1) ৪ 00176688101) ০0 
(911015 11) 006 08100018 109021885 2 ০ 0811016 
001 12081519826 £৩061511),+ ৪ অর্থাৎ খুব ভাল ভাবে 
ধরিলেও বিবাহবিচ্ছেদ হয়ত একটী অনিবার্ধ অমঙ্গল মাত্র। 
**"কারণ বিবাহবিচ্ছেদ সব সময়েই একটী বিফলতার স্বীকৃতি । 


কামরহস্য ও জীবনসাধন। ৫৭৩ 


বস্ততঃ প্রায়ই ইহার মধ্যে কেবলমাত্র একী বিবাহের ক্ষেত্রে 
বার্থকাম হওয়ার ম্বীকৃতিই আছে তাহ! নহে, পরন্ত সকল বিবাহের 
প্রতিই বার্থতার ভাব রহিয়াছে।' * ইহার পর এলিস 
বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কেমন করিয়া পর-পর সমস্ত বিবাহগুলিতেই 
বিচ্ছেদের কারণ ঘটে তাহ। দেখাইয়াছেন। অন্যত্র তিনি এক 
অলীক আশ! পোষণ করিয়াছেন যে বিবাহ-বিচ্ছেদের স্বাধীনতা 
বাড়ার সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদ অনেক কমিয়া যাইবে 11 এই আশা 
কত অলীক তাহা অতিস্আধুনিক ইতিহাসে নুম্গঞ্ট (পৃঃ ২১৪)। 
বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রবল আ্রোতকে ঠেকাইতে গেলে এক 
আদর্শবাদের প্রয়োজন, অথচ সে আদর্শবাদের দর্শন ও সাধন! 
পাশ্চাত্যে নাই। 

ভারতে তাহা! আছে। কোনও সামাজিক মধ্যযুগীয় 
প্রথারূপে মাত্র নয়, এক আত্মিক দর্শনের প্রেরণা-রূপে । ভারতীয় 
সমাজ-সংস্কৃতিতে এক দৃঢ় বিশ্বীস বর্তমান যে স্থামী-ন্ত্রীর সম্পর্ক 
'জন্মজম্মান্তরের | খ্রীষ্টান, পারসীক (জরথুই্)-ধন্মা এবং অন্যান্য 
ধর্ম্েও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের পবিত্রতা, গুরুত্ব ও গাস্তীর্য বিশেষ- 
ভাবে ম্বীকৃত। 'জন্মাস্তরবাদ? অবশ্য সেখানে স্বীকৃত নয়, কিন্ত 
'অনন্ত” স্বর্গে বা নরকে জীবনের কথা আছে। স্তৃতরাং দেশ- 
কালাধীন জাগতিক জীবনে যাছ! কিছু সতাকপবিত্র-শাশ্বত তাহার 
এক 'অনন্ত? স্থায়িত্ব বা সভা সর্বস্তর কল্পনা করা যাইতে 


৯3৩7 210 1181101966 গ্রে 018111886 810 101%0106 পরিচ্ছেদ 
জটব্য |. 1--0.:1 9৩ /100506 00 101$০0109 পরিচ্ছেদ দ্র্বা। 


৪৭৪ অনুতের পথে 


পারে। '্জগ্মাস্তরবাদই হোক অথবা! অনন্তন্থর্গনরক-বাদই 
হোক্‌, মান্ুয়ের সৎ কর্ণানুত্রের মধ্যে জরকট! শাশ্বত মহা" 
প্রাকৃতিক যোগের ধারণ। কর! ফায়, গ্েবং গ্রই যোগের মুত্র 
সত্য ও কল্যাণের হইলে ধ্বংস হয়-না ইহাও ধারণা করা যায়। 
এই সত্য ও কল্যাণের যোগ যদি গুকৃতির কোনও 'শ্মুল মৌলিক 
যোগসুত্রকে ধরিয়ও সাধিত হয় তবে তাহা শাঙ্থত'। ন্ৃতরাং 
সত্য ও কল্যাণকে অবলম্বন করিয়। নয়নারীর যে বিধাহিত সম্পর্ক 
তাহ! আবসচেতন জৈব-জীবনে সীমাবদ্ধ নয়, তাহ! নিত 
আত্মায় প্রতিষ্টিত বলিয়া 'অনস্তকালের' ৷ অন্য ভাষায় বলা যায় 
এ সম্পর্ক 'জন্মজম্মান্তরের? | | 

কিন্তু তাই বলিয়! এই সম্পর্ক জাগতিক কামনাময় জীবনের 
অসত্য ও অকল্যাণকে ধরিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না । একমাত্র 
পরমশূন্তামুখী আত্মলয়ের জীবনেই এ “সম্পর্ক শাহবতের রূপে 
দেখ! দিতে পারে। প্রত্যেক "মাত্মা' নিজ নিজ কর্মাফল-অনুযায়া 
“দেহ” ধারণ করে ইহাই জম্মাস্তরবাদের ব্যাথা । তথাপি শাশ্বতের 
সম্পর্ক সাধিত' হইলে তাহা কালধন্ী নহে। তাহা কালাতীত। 
আত্মসচেতন (8616-097501005) নিয়প্রকৃতিরই ভিন্ন-ভিন্ন কর্ণ" 
ফলগতি ঘটে। উর্ধপ্রকৃতিতে আত্মিক যোগ নিত্য, । .ছুইটাই 
যুগপৎ চলিতে পারে । ইহার দার্শনিক বাধ্য গ্রস্থাস্তরে আলোচ্য । 

বর্তমান "আলোচনার উদ্দেশ্টা সর্ববাবন্থায় বিবাহবিচ্ছেদ 
নিরোধ করা নহে । একট! উচ্চতর জীবনমত্যের আদর্শ সমার্জে 
গৃহীত নাহইলে “বিবাহ সেখানে অনেকটা জৈব মিলন মাও 


কামরহস্তয ও জীবনসাধন। ৫৭৫ 


মুতরাং জৈবজীবনের অন্থুখ-অশান্তি-মন্বিধার প্রশ্নে সেখানে 
বিবাহবিচ্ছেদই একমাত্র মানবিক ও স্বাভাবিক সমাধান । প্রাচীন 
ভারতেও বিবাহবিচ্ছেদ স্বীকৃত হইত তাহার কিছু আলোচনা 
শ|মরা ইতিপূর্বেব (পৃঃ ১৮০-৮১) করিয়াছি । ডাঃ রাধাকুষ্ণণও 
উাহার একটী গ্রান্থে* নিষয়টীর পর্যালোচনা করিয়াছেন । তাহারও 
মতে-৮10106 178110186 16190010 ৭1)0010196 16৪917060 
10177811953 [76117810210 :1১)1৬০106 51901010106 
[955$0100 0০ 0100% 10 €%0:21)6 08568 06181091010, 
৩1515 1079177180 1165 15 89150101121 17009431191 
'পিপাহ-সম্পর্কটীকে স্বাভাবিক অবস্থায় চিরস্থায়ী বলিয়! গ্রহণ 
+বা উচ্চত। চরম কষ্টের ক্ষেত্রেই বিবাহবিচ্ছেদের আশ্রয় লওয়া 
উচিত, যে অবস্থায় বিবাহিত জ্রীবন একেবারে অসম্ভব |? 1 
তথাপি যে সমাজে সংযম-ব্র্গচধ-সত্য ও ত্যাগের আদর্শ 
শ্বীকৃত নয় সেখানে বিবাহবিচ্ছেদ বা নিবাহ কোনওটীরই বিশেষ 
সার্থকতা নাই ও থাকিতে পারে না বলিয়া! আমরা মনে করি। 
প্রসঙ্গান্তারে হইলেও হ্যাভলক এলিস সতাই বলিয়াছেন_ 4 ঠা 
118111885 3৬৭16171081) 01119 1০ শো০00010৪0 0% ৪ 
115 01111200106 07101) 1015 0105 6%0015106 
1০7০. ”--একটি স্থৃন্দব বিবাহ-প্রথা কেবলমাত্র একটা সুন্দর 
সভাতার মধোই বিকশিত হইতে পারে, উহা! তাহারইঈ একটি 


্ 





*--1২61181011 11৫ ৭০০৩. [)17:181-185. 
1101৫, 2: 183-184. 


৪৭৩ অমুতের পথে 


চমতকার ফুল।?* স্মতরাং কামকামনার বিবাহ সামাজিক মানদণ্ড 
হইলে ব্যভিচারের মত বিবাহবিচ্ছেদ ব্যাপক ও সহজলত্য হইতে 
বাধ্য। এই দৃষ্টিতেই বোধহয় কৌটীল্য তীহার অর্থশান্ত্রে মিলিত 
জীবনযাপনে অপারগ দম্পতীর জন্য যে বিস্তুত বিধান দিয়াছেন 
তাহা কেবলমাত্র আন্র, গান্কর্ব, রাক্ষল এবং পৈশাচ বিবাহের 
ক্ষেত্রে__উচ্চাদর্শের ব্রাক্ম, দৈব, প্রা্জাপত্য বিবাহের ক্ষেত্রে 
নহে। 

প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে পরমহংস- 
শ্রীরামকৃষ্ণ, সদগুরু বিজ্ঞয়কৃষ্ণ, আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ প্রমুখ 
মহাপুরুষগণ বিবাহিত জীলনে মনের মিল, সংস্কারের মিল, রুচি 
ও বয়সের মিল ইতাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বটে 
কিন্তু নিছক দহবাদী সাধারণ বিবাহকে গুরুত্ব বা! মধ্যাদ দান 
করেন নাই ইহা ম্বনিশ্চিত, যদিও হিন্দ্-সমাজে প্রচলিত 
বিবাহকে তাহারা শাশ্বত আত্মিক মিলনের অভিমুখেই পরিচালিত 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবাহিত জীবনে সংযম-সত্য- 
ত্যাগের সাধনাকেই তাহার! প্রাধান্য দিয়াছেন । উহাই তাহাদের 
মতে শাশ্বত আত্মিক মিলনের ভিত্তি | 1 

নিছক কামভিত্তিক জীবনাদর্শের ফলে মুহুমূহু নৃতন নৃতন 
বিবাহ অথন। নূতন ধরণের বিবাহ--ষথা ০০007380101808 বা 


পাটা শপ পাপ সপ শাপলা ৯ পপ 





৯ অপ 135০ অজ 


৭357. 2 ৪10 1৬7171585 গ্রন্থে 1451771985 81001030705 প্রবন্ধ ব্য 
11361101017 8100 3০০1৩19, 3. [8 0110101511817, টি: 182 দ্রব্য | 
4 প্রীত্রীসদ গুরু সঙ্গ ( প্রীকুলদা ননদ ব্রন্নচারী ), পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ১৫২-৫৩ এবং 

্ীপ্রীপ্রণবানন্দ সঙ্গ ( শ্রীনিশাকর চৌধুরী ), পৃ: ১৮-২০ দ্রষ্টব্য | 





কামরহম্ত ও জীবনসাধন।! ৫৭৭ 


সাময়িক যৌন-সাহচর্ষের বিবাহ-_ ক্রমশঃ পশ্চিমে রেওয়াজ 
হইয়া পড়িতেছে। ভারতে এই ঢেউ এখনও ততখানি প্রবলভাবে 
সমাজে আলোড়ন আনে নাই, ইহ! কতকটা আশার কথা ।॥ কিন্তু 
এই সমস্ত পশ্চিমী হুঙ্গুগের পিছনে অন্ধের মত না ছুটিয়। ভারতীয় 
নরনারীকে সবকিছুই বিচারের আলোকে পরথ করিয়া দেখিতে 
হইবে। কামভিত্বিক বিবাহ যে ভাবেই করা হোক্‌, তাহ 
যৌনকামের নকল শুন্ততায় ডুবিয়া মরিতে পারে মাত, 
প্রেমের পরমশুম্ততায় আত্মলয় করিয়া অমৃতত্বের মধ্যে বাঁচিয়া 
উঠিতে পারে না । প্রাচীন ভারতে সমাজ-ধর্মের ত্যাগের শ্রোতে 
এই অধূতত্বের দিদ্ধিলাভ ঘটিত | পরবর্তী যুগে সমাজধর্ম- 
রাষ্ধর্ম-গৃহধন্ম বিনষ্ট হইলে বজ্রষান-সহজিয়াদি মার্গের 
অসামাজিক প্রেমসাধনায় নরনারীকে মহামুক্তির এই পথ খুঁজিতে 
হইয়াছে। 

কিন্তু কামভিত্তিক বিবাহের “রোমান্স আজ ব্যর্থ বলিয়া 
ধরা পড়িলেও মনুষ্-সমাজকে তাহার নেশায় পাইয়া বলিয়াছে। 
প্রেমবিবাহ (1০৮৪-778001896 ) বা বিবাহিত প্রেম (0810150 
195৪) যাহাই হউক, ইহা আজ প্রায়ই কামবিলাস ছাড় আর 
কিছুই নয়। বিবাহবিচ্ছেদের মধ্য দিয়া এই বিলাসের নেশা! আরও 
ব্যাপক ও ঘনীভূত হইয়! উঠিতেছে। এমন কি নব-যৌনজীবনের 
অন্যতম মন্ত্র্থরু হ্যাভলক এলিসকেও বিবাহের “রোমান্স-সম্বন্ধে 
সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতে হইয়াছে--”[1)5 0150106 
10061706100, ,*, 1.85- 1)61760 0০ 0010 006 


৫৭৮ অনুতের পথে 
100891)010 ৮18৮ 0117781771866 3 101)83 00১1)0210081050 
90050100 07 005 2900 5105 ০0 1)911189 ৪3 
[101191) 07860 ৬০1০...... 072 ৪০016 0010506 01 
[091101900.-,,,১ ০1017170 5661079 01689161 00917 080 
(০-৫৪% ৬ 00 102961179৮৩ 81055 091 1017091000 
00001) 11 172810180৩.+--বিবাহ-বিচ্ছেদের আন্দোলন-*-**. 
বিবাহের সম্বান্ধ 'রোমান্টিক' ধারণাকে দু করিয়া তুলিয়াছে ; 
ইহা বিবাহের কামভিত্তিক দিকৃটির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত 
করিয়াছে “যন-.-.*.তাহাই বিবাহের প্রধান উপাদান-*..-.আঁক্- 
কাল আর বিবা-সম্বন্ধে কাল্পনিক “রোমান্স”"এর (কোনও 
মূল্যই নাই, উহা হাপেক্ষা স্পষ্ট আব কিছুই হইতে পারে না? । * 
ব্যাপার এতদূর গড়াইযা্ে যে প্রতিক্রিয়াও একদিকে 
প্রবলভাবে মাথা চাড! দিয়! উঠিতেছে। 0০071 [6/861111£ 
তাহার বিখাত £17)6 13001. ০ 7৬৭17019%6) গ্রন্থে বিবাহকে 
তাহার নিজস্ব এক ভানে কঠোর সাধনা বা তপস্যাব স্তরে উন্নীত 
করিতে চাহিয়াছেন, যাহার উদ্দেশ্ট দুইটী বিরুদ্ধ শক্তিকেন্্রকে 
একটি উচ্চতর ও মহত্তর যৌথ শক্তিতে পরিণত করা । [6- 
৪611115 ম্থাখর বিবাহ? মতবাদে বিশ্বাস করেন না। এই 
জার্নান লেখকের মতে বিবাহ “ম্থখালাভের বাপার নয়, ইহা 
দুঃখের অভিজ্ঞতা | ইহার মধা দিয়া মানুষ জীবনরহাস্তের জান 
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৫৮৪ অমুতের পথে 
বিশদভাবে আলোচনা! করিয়াছি । ভারতপ্রজ্ঞ৷ বুপূর্ধেব তাহার 
সন্ধান জানিত। 

বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের আলোচন1 একটী আধুনিক ও 
ক্রমবদ্ধমান-ভাবে 'জিনপ্রিয়ঃ সামাজিক সমস্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকিবে । তাহা জন্মনিরোধ বা পরিবার-পরিকল্পনা, ইংরাজী 
ভাষায় যাহাকে বল! হয় 40110) ০০7,0:০]? প্রশ্নটা পক্ষে 
ও বিপক্ষে বু আলোচন: হইয়া গিয়াছে । একদিকে মহাত্মা 
গান্ধীর মত নেতা ছিলেন ইহার তীব্র বিরোধী, অপর দিকে ডা: 
রাধাকৃষ্ণণের মত বরেণা দার্শনিক পণ্ডিত ও ধর্মজ্ক” ব্যক্তিও ইহাঁব 
সমর্থক | (ই সব জটিল আলোচনার মধো না যাইয়াও আমবা 
নিশ্চয় বলিতে পারি যে প্রশ্নটী মাতৃত্বের মহিম। রক্ষা করার সহিত 
জভিত। জল্মনিরোধ বিশেষ অবস্থায় অপন্যই প্রয়োজন হইতে 
পারে। বাস্তববাদী ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্ম নাস 
প্রয়োজনের বিরোধী নয় । কিন্তু ভারতধর্ম শুধু সাস্তববাদী নখ, 


তাহা একান্ত অধযাত্মবাদীও বটে । এই ভারতীয় আদর্শবাদ কিন্ত 
পশ্চিমী ভাষার ৭469]19017১ নয়, ইহা সতাজীবনের ব্যাপক 


বাস্তব সাধন! । সুতরাং যুগ-অনুযায়ী এই সাধনার রূপ পরিবর্তিত 


হয়, কিন্তু তাহার সতাজীবননিষ্ঠঠ অপরিবন্তিতই থাকে! 
এই সত্যজীবননিষ্ঠার মধো আছে প্রধানত মানুষের রিপু- 


ইক্দ্রিয়ের বিকৃত জীবনের সংস্কার-প্রচেষ্টা। মানুষ সম্পূর্ণভাবে 
ইহ! না পারিলেও ঈহাই তাহার একমাত্র জীবনসাধনা। ইহা 


বর্জন করিলে তাহার জীবন মহামৃতারই অভিযান, কারণ সংমমই 
মহাজীবনের একমাত্র শাশ্বত পথ 1 ইহা একটী বৈজ্ঞানিক সত্য 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৫৮৫ 


যাহা আমাদের দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা ইতিপূর্বে সপ্রমাণ 
করিয়াছি । স্বল্প-পরিমাণে হইলেও এই পথে চলা ভারতীয় 
শাস্ত্রের বিধান।* এই দৃষ্টিতে জন্মনিরোধ যখন যেভাবে যঙটাই 
প্রবর্তিত “হাক্‌, ইহাতে সংযম-সাধনার গুরুত্ব এতটুকু হ্াসপ্রাপ্ত হয় 
না, বরং বৃদ্দিপ্রাপ্ত হয়। জন্মনিরোধের উদ্দেশ্য নিশ্চয় অমানুষের 
অসংযমপ্রসার নয়, ইহার প্রথম উদ্দেশ্য অধিকাংশ মানুষের 
জীবনে সংঘমে অপারগতার ফলে বৃহত পরিবারের ছুংখকষ্ট লাঘব 
করা এবং দ্বিতীয়, জনসংখাবৃদ্ধির ফলে দেশে-.দশে তীব্র 
খাগ্ঠসমহ্যার সমাধান । প্রথম ক্ষেত্রে সযমের অপারগতা নিশ্চয় 
হুঃখের সহিত স্বীকৃত, গর্বেবর সভিত সমথিত নয়। প্রসঙ্গক্রমে 
বলা যায় যে কোনও মানবিক আন্দোলনই অসংযমের সমর্থক 
হইতে পারে না। উদাহবণম্থরূপ, [.61010-এর মত বিশ্ব- 
কমিউনিজম্-প্রবর্তক জননাযকও তকণ-তরুণী বা বয়ক্ষদের মধোও 
যৌন অসংঘম মোটেই সমর্থন করেন নাই ।1 আর জনসংখ্যা 
ননাম-খাচ্য সমস্যার ক্ষেত্রেও নিশ্চয অসংযমকে সমাধানের উপায় 
বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই । সতা দৃষ্টিতে দেখিলে জন্ম- 
নিরোধকেও একভাবে বাহ্যিক ও প্রকৃতির হাতে বাধ্যতামূলক 
বম বলিয়া ধরা যায়, যদি তাহ। ঠিক্‌ ঠিক গৃহ-পরিবার সমাজ- 
রাষ্ট্র ও বিশ্বের কল্যাণের দিকেই লক্ষা রাখিয়া করা হয। কারণ 
সম্তানন্মতের মোহের বিস্তার সেখানে সংঘত করিতে হয়। 
*__ মহাভারত, শ্ান্তিপৰ ৭৫ অধ্যায় ; গীতা, ২18০ ছটবয। 
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৫৮৬ অম্ুতের পথে 


কিন্তু পারিবারিক সমস্তার বা খাগ্াসমস্তার সমীধানের অঙ্গুহাতে 
্বার্থান্ধ যৌনকামনার অবাধ প্রশ্রয় ও যথেচ্ছাচারের মনোভাব 
কোনও নীতিতেই সমর্থন কর! যায় না। তাহা গৃহ-পরিবার 
সমাজ-রা্ট ও বিশ্বের বিপর্ধই ডাকিয়া আনিতে বাধা, কারণ ইহা! 
জীবন-সত্যের অস্বীকৃতি ও বিরুদ্ধাগার। মনে রাখা দরকাঁর 
ভারতীয় শাস্ত্রের বনুস্থানে বাস্তব জীবন-প্রয়োজনে বনু বিসদৃশ 
ও আচার-বিরুদ্ধ ক্রিয়াকে 'আপদ্বন্ম' রূপে সমর্থন কর] হইয়াছে । 
কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের আনুকুল্য পাইলেই পুনরায় স্বভাব- 
ধর্মকে অনুসরণ করার প্রেরণ সঞ্চার করা হইয়াছে । অধর্ণ 
অর্থাং অসংযত স্বার্থপরতার চাঞ্চলা কখনও ধর্মের অর্থাৎ স্বাভাবিক 
সংঘত জীবনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই লক্ষা করিবার 
বিষয় প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে অনেক বিশিষ্ট খষি- 
মহধি 'মম্বাভাবিক* পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
“বিবাহিত” জীবনেও সব সময় স্বাভাবিক সমাজরীতির অনুবর্তন 
করেন নাই, তথাপি সংযম-ব্রক্মচর্ধ-সতা-ত্যাগের মানবিক সাধনায় 
তাহারা খষিত্বের শীর্ষদেশে উদ্ভিয়া সমাজে চিরপৃজ্য হইয়াছিলেন। * 
এমনকি কলসে জাত? অগস্তা-ঝধির কথাও আমরা শুনিতে পাই । 
“5৭0 1005 380158, ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে কিনা বলা যায় 
না। কিন্তু কৃত্রিমভাবে কৃত্রিম দেহে প্রাণের প্রকাশ সম্ভব হইলেও 
প্রাণের চৈতন্থের মহিমা! লোপ পাইবে না । কিন্তু এই কলস-জাত 
অগস্ত্য-ঝধির কথা হইতে বুঝা যাইবে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতি এতই 











*.. হস চীকোপনিষদ টবা। 


কামরহস্ত ও জীবনসাধনা ৫৮৭ 


ছুঃসাহসী ও বাস্তববাদী যে সে ক্ষেত্রেও মানুষের মনয্যত্ব-বিকাশের 
সাধনা ও খধিত্ব লাভ তাহার লক্ষা-কহিভূর্ত নয় । কৃত্রিম 
মানব-শিশুরও মন্ুয্যত্ব-বিকাশের সমস্তা থাকিয়া যাইবে, এবং 
ত্যাগ-সংযম-সতা ব্রক্ষচর্যই সেই চিরন্তন পথ । 

ইহা ছাড়া জন্মনিরোধই সাক্ষাভাবে ও সমাকৃভাবে 
দারিদ্র্য সমস্যার একমাত্র সমীধান বটে কিনা এবিষয়ে জন্মনিরোধ- 
সমর্থক হ্যাভলক এলিসও সন্দেহ প্রকাশ করিয়'ছেন। * এই 
যুগসঙ্কটে মানুষের যে নৈতিক মান ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছে তাহাকে 
রক্ষা ও পুনঃস্থাপিত করার জন্য ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রে 
জোরদার প্রচার-প্রচেষ্টার ব্যবস্থা থাকা দরকার । বলা বাহুল্য, 
ইহ1 কোনও সন্যাসী-বৈরাগীর ধর্মপ্রচার নয়, ইহ] সাধারণ জীবনে 
মন্ত্যত্বের “মান”রক্ষা, যাহার দায়িত্ব প্রাচীন ভারতে সমাজ ও 
রাষ্ট্রের উপর অনেকখানি বর্তাইত|7 এবিষয়ে প্রাচীন যুগে 
দেশব্যাপী একই আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজনেতা। ঝষি ও আচার্ধ- 
গণের ন্যায় দেশের বিভিন্ন ধর্ প্রতিষ্ঠান ও ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্ঘনদ্ধ 
প্রচেষ্টা প্রয়োজন বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ইহার মোটেই উপযোগী নয় । 
এই ধর্মসংকটে তাহাদের পক্ষে জাতিকে পথনির্দেশ ও 
পরিচালনার দায়িত্বের অবহেলা মারাত্মক ক্রুটী সন্দেহ নাই। 

সে যাহ! হউক, মাতৃত্রকে লইয়াও 45677017)61019]10%? 
বা.ভাবপ্রবণতার যুগ পার হইতে চলিয়াছে। সাহিত্যেও স্থানে 








পর ্ . সস ০০ পোপ আাাসপ্পাপশ আপ 


৯ না [৮০1০7 ০1 ৭6111210101? বত ৪810 1৬121711805 
(নি৪৬০1০০% 81119) ডরষটবয | 1-ভূতীয অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 





৫৮৮ অমৃতের পথে 


স্থানে ইহার লক্ষণ পরিষ্ফুট হইয়৷ উঠিতেছে। এই মোহতঙ্গের 
যুগে ইহা স্বাভাবিক এবং এদিকে মাতা (ও পিতা) সজাগ না 
হইলে পারিবারিক জীবনেই শুধু বিপর্যয় ঘটিতে পারে তাহা৷ নহে 
(ইতিমধ্যেই তাহা৷ অনেকটা ঘটিয়াছে), পরস্ত মানুষের মনুষ্যত্বের 
ভিত্তিই একেবারে টলিয়। যাইতে পারে ৷ আমরা পূর্বেবই বলিয়াছি 
এযুগের চরম অধোগতির মধ্য এক উর্ধগতির আকাঙ্খা রহিয়াছে, 
তাহা বুঝিতে ও ধরিতে হইবে । মাতৃত্ব (ও পিতৃত্ব ) একটা 
জীবনসাধনার বস্ত্র ইহা আজ অনুভব করার দিন আসিয়াছে। 
এদেশের প্রচলিত একটী ছড়া আজও তাৎপর্যপূর্ণ 
“মা হওয়া নয় মুখের কথা । 
শুধু প্রসব করলেই হয়না মাতা ॥” 

যৌন-ব্যাপারে অনেকটা উদারভাবাপন্ন ও বাস্তববাদী হইয়াও 
দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ তাহার সিদ্ধান্ত এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন-. 
£ড/০2)61) ৪3 10010196175 816 [01601760101 961311016 
০ 00০ 1010010 8100. 10108006 ০0 02 101686171 
০0:061) ৪00 0৪91. 1001778৪৮০৩ ৪066 ৪100. পি" 
15901)108% 01)9109৩ ০6 80111) 8170. ড/০011. 1011009 
0১০ 06৮7 ৪01০ ০৫116. 00761) 11] 076 ডা 1৮910 
7০ ৮০:০০, অর্থাৎ--'মা-রূপে নারীরা আরও সাঙ্গাংভাবে 
এযুগের পাপ ও অন্তায়ের সম্বন্ধে অনুভূতিশীলা। তাহারা একট! 
গভীর ও স্বুদূরপ্রসারী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাইিতে পারেন 
এবং তাহাকে নূতন জীবনধারার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন। 


কামরহম্য ও জাবনসাধনা ৫৮৯ 


তখনি জন্মগ্রহণ করিবে নৃতন মানবতা ।' * আজ মাতৃত্ব ও 
পিতৃত্বের উপর এইষে প্রকৃতির অমোঘ আঘাত, ইহাকে মহা- 
প্রকৃতির হাতে কামসর্বনন্ম জনক-জননীত্বের স্ববূপ-উদঘাটনবূপেও 
দেখা যাইতে পাবে। নিশ্চয় বোঝা যাইবে যে এই নৃতন 
ম'নবতার জন্মদাত্রী ও পালনকত্রী পারীকে হইতে হইবে তপন্থিনী 
মাতা এবং তাহারই জন্য চা আকৌমার প্রস্তির সাধনা ৷ সংযম, 
সতা, পবিভ্রতা, তাাগ ও বীরত্বই ভারতীয় নারীর সেই তপস্য। । 
মধাযুগের নিছক ন্বেহপরায়ণা জননীর দিন অতাত হইয়াছে। 
(ম্নহের ও সেবাপরায়ণতার সহিত আজ তপস্তার শক্তি সংযোজিত 
হওয়া! অবশ্া প্রয়োজন । আত্মিক বাক্িত্বের এই শক্তির স্পর্শ 
নাই বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই আজ শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের 
মধোও এসমাজবিরোধী? নারীর মধো বাক্তিত্বের সন্ধান করিতে 
হয়ছে । 1 সর্বশেষে একট শরীরতাত্তিক ও মনস্তাত্তবিক 
আমঙ্কার ইঙ্গিত দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করি। যুগের বাহিক 
প্রয়োজনে জন্মনিরোধ ইতাদির যতই প্রসার হোক, তাহার সহিত 
নৈতিক সংযমসাধন1 অবশ্াই চলিতে পারে ও অধিকতর চলা 
উচিত একথা আমরা বলিয়াছি। ভবে জন্মনিরোধাদির ব্যাপারে 
সম্তাবা শারীরিক-মাঁনসিক গ্রতিক্রিয়া ছাড়াও মুল মাতৃত্বের 
মনুভূতিতে ভবিষ্যতে কোনও আঘাত না লাগে সে বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিক ও সমাজনাকদের বিশেষ অবহিত থাকা প্রয়োজন । 


"-1২61121017 ৪70 ৭9০101৬, 9 : 198. 
ল্যাবরেটরি (চোট গর), রবীানাথ, জবা | শরৎসাহিত্য সুপরিচিত | 


৫৯ অমৃতের পথে 


উচ্চতর চিন্তা ও ভাবের কেন্দ্রে নড়চড় ঘটিলে কোনও আদিম 
(61600)51) বিকার অসম্ভব নাও হইতে পারে। ইছুরের 
০61:910:81 201:0% সরাইয়৷ দিলে যে সন্তান জন্মে তাহার 
প্রতি এ ইছুর-জননীর কোনই “মাতৃত্ব অর্থাৎ সন্তানন্েহ থাকে 
না, ইহা শরীরতত্ব-পরীক্ষিত সত্য ।* জন্মনিরোধ-যুগের 
সম্তানদেরও পিতামাত। এবং সাধারণভাবে সমাজের প্রতি কিরূপ 
মানসিক প্রন্তক্রিয়া ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে তাহাও সমাজ- 
ইতৈষীদের গভীর গব্ষেণার বিষয় হওয়া উচিত | আমরা 
*বজ্কানিক ব্যাপারে অনেকভাবে হয়ত প্রকৃতির গতিকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়। থাকি কিন্তু তাহ! বিশেষ সাবধানতা--0০0৩ 
90৪100101+-এর- সহিত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়াই 
কর! হয়। মানুষের ন্ুগ্প রহস্যময় জীবনে ইহা আরও কত নেশী 
প্রয়োজন তাহ যেন আমরা স্মরণ রাখি । আবার ভবিষ্যতের 
বগপ্রয়োজন-অনুষায়ী কৃত্রিমতাবর্নের ক্ষমতা ও সদিচ্ছা€ 
আমাদের বজায় রাখিতে হইবে । সভাতার ধারা বদলা ইলেও 
দতা জীবননীতি কখনও বদ্লাইবে না । যৌন-সংযম এইরূপ 
একটী শাশ্বত জীবননীতি। 
জীবন লক্ষ্য £_ 

বিষয়টার বিশদ আলোচন। বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রয়োজন। 
কিন্তু তবুও একটী মূল সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখিলে সমস্ত 


৮৮4৯ 10য1-30010 071915ৎ1010965, 7৫. 17. ৮. 95৮০৬, 
2:44? ড্রটব্য । নিদ্ধাস্ত নিজন্ব | 
1--2২6115101) 2774 5০০1515, 0: 190. 


কামরহম্য ও জীবনসাধনা ৫৯৬ 


আলোচন! ও সিদ্ধান্তেরই বিরুদধযুক্তি খু'জিয়া পাওয়া যাইবে। 
জাঁবনের লক্ষ মুক্তিলাভ, জ্ঞানলাভ, ঈশ্বরলাভ, ভক্তিলাভ 
সধবা ধনলাভ, মানলাভ, প্রভৃত্বলাভ, ভোগলাভ ইত্যাদি নানা- 
ভাবে বাক্ত হইতে পারে। আমরা যে জীবনলক্ষ্যের কথা 
বলিতেছি তাহা এই ছুইয়ের মধো সমন্বয় বা সামগ্তস্ত | 

কিন্ত এই সমন্বয় ও সামঞ্জন্য স্থাপন করিতে হইলে যে 
জিনিষের প্রয়োজন হয় তাহাকেই ভারত প্রজ্ঞা ধর্ম বা *শাশ্বত 
ধন্ম' নাম দিয়াছে। এই শাশ্বত-ধন্মই অন্যান্য ধর্মের ভাষায় 
1806008118৮ কিন্ত তবুও উহার মধ্য কিছু বৈশিষ্ট্য 
আছে। জীবনের সর্ববিধ পরিবন্তিত অবস্থায় নূতন নৃতন 
ঈপ সামঞ্জস্ত-বিধান করিবার শক্তি ভারতধর্থের মধ্যেই ছিল 
ও এধনও আছে। ইহারই জন্য ইভার সতিষুুতা অপরিসীম, 
এইজন্যই ইহা শতআঘাতের মধে।ও সমানে জাগ্রত রহিয়াছে । 
ইহার 'গোৌঁড়ামী? নাই বা ছিল না তাহ নহে (সমস্ত সতোর 
প্রকাশেই তাহা থাকে), কিন্তু তথাপি ইহা যুগে-যুগে 
শানাভাবে নিজেকেই নিজে ভাঙ্গিয়াছে, নিজেকেই নিজে গড়ি- 
য়াছে। কারণ কোনও ধন্মীয় মতবাদ ইহার স্বন্থ নয়, সত্য- 
জীবনবিজ্ঞান ও তাহার সাধনাই ইহার সব। এক যুগে ইহাই 
ছিল সমাজধর্ম্,, পরবন্তাঁ বিভিন্ন যুগে ইহা জ্ঞানবাদী, ভক্তিবাদী, 
(যোগবাদী, অন্্বাদী সম্প্রদায়ধন্্ন। মূল সমাজধর্মের একটা 
বিকৃত ছ'চ কেন আজিও টিকিয়া আছে সেকথাও আমরা ইতি- 
গূর্বো আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ১০৬, ২৩৭-৪* )। এগে 


৫৯৪ অমুতের পথে 


মাতাইতেছে, নৃতন সমাজের স্বপ্ন দেখাইতেছে। কিন্তু তবুও 
বলিতে হইতেছে আরও বিরাট, বিশাল, সত্া ও গুরুত্বপূর্ণ 
মহাজীবনের ক্ষেত্রে মানুষের ছঃসাহসের অভিযান এখনও 
আরম্ভ হয় নাই। হয়ত বর্তমান সেই মহান ভবিষ্যতের 
প্রস্তুতি। কিন্তু মানুষ সংযত-শাস্ত-শক্তিমান্‌ হইতে না শিখিলে 
এই নৃতন ভবিষ্যতের পথে পা? বাড়াইতে পারিবে না। সেজন্য 
1189ড610০] 1]5 এর ভাষায় বলিতে হয়---১/ 8 1 
10660, ৪ 00661 21)110091 3 1) 15 16809 10 
€35001015 005 50815 200 1061060865 11507 06 
80:81099101)615, 100 006 01:80009] 17550158010 
০৫ 1915 0/) 10000865 ৪991৭ 00120581851 1? 
- মানুষ, সত্যই, একটী অদ্ভুত জীব; সে নক্ষত্রের রাজো অন্ত- 
সন্ধান চালাইতে চায় এবং মহাকাশে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্ত 
তাহার কাছে তাহার অতি মন্তরঙ্গ নিজয্ব বিষয়গুলির বাস্তব 
গবেষণার স্থান একেবারে সবশেষে 1? * 

আজিকার দুঃসাহসী মুতাভয়হীন মান্তবকে বিরাট অস্তুরা- 
কাশ 1 ও বিপুল অন্তজ্জাবনের ক্ষেত্রে অধিকতর দুঃসাহসের পরিচয় 
দিয়া মৃতঞ্জয় হইতে হইবে। ভাবীকালে তাহারই দিন আসিতেছে 
যুগসংঘম ৪ 

সংযমের মূল নীতি সবযুগেই সমান, তবুও তাহার বাহির 
ঠাট যুগে যুগে নানা রূপ গ্রহণ করিতে পারে, এবং এমন বি 


এ আস সপ ্পে শীশিসী 


₹ [86 /৯1011006 10/10$ 0150706 (96% লা 118171586 
জাব্য । 1 ছান্দোেগ্য১ ৮1১1৩ । 


কামরহস্য ও জীবনসাধন! ৫৯৫ 


কখনও কখনও বাহাতঃ তাহাতে স্ববিরোধও দেখা ঘাইতে পারে। 
শৃতরাং সংঘমপাধনাই যেখানে ধর্মের প্রধান অঙ্গ সেখানে পরি- 
বণ্তিত ব! বিরুদ্ধ ধারার মধ্যে সংঘমেরও নৃতন ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 
বর্ডমান যুগসন্ছটে ইচার প্রয়োজনীয়ুত! অত্যন্ত বেশী। 

বর্তমান যুগ পৃথিবীর সভ্যতার ইত্তিহাসে এক চরম 
পরিবর্তনের কাল। প্রাচীন বা আদিম যুগ হইতে ধর্মীয় বিকাশ 
নানাভাবে ধাপে-ধাপে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইয়। “মধাযুগীয়' 
সভ্যতার শিধরদেশে পৌছাইয়াছিল। এই যুগে সর্বদদেশের 
ধন্মান্দোলনগুলির বিচিত্র অবদান নানাভাবে মনুষ্যসভ্যতাকে 
সমৃদ্ধ করিয়া! তোলে। এ একই প্রেরণার উৎস হইতে শিক্ষা- 
বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন-সংস্কৃতিও নান! দিকে স্ফুরিত হইয়া উঠে। 

তারপর আসে রেণেস্সাস (860815881০6)-এর নূতন 
আন্দোলন যাহা সম্পুর্ণ নৃতন-পথে মানুষের চেতনার বিকাশ 
সাধন করে। ইহ? এশ্বরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির রহস্যবাদের 
স্থলে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তির বাস্তববাদকে স্থাপিত করে। 
ধর্মেও আসে সংস্কার (4৬000008007) ও স্বাধীনতা । এই 
নৃতন যুগ-প্লীবনের স্রোতে ক্রমশঃ ধর্ম একপাশে মন্দীভূত শ্রোত 
(08০1.5/801)-রূপে অবস্থান করিতে থাকে । ধর্শের মহিমা 
থাকিলেও গরিম! যেন হারাইয়! যায়। মনুষ্যসমাজে ধর্ত্ের 
কোনও কারধকরী প্রভাব থাকে না। বলা! বাহুল্য, ইহ! ঠিক্‌ 
নাস্তিকত। নয়, ইহা! এক নূতন পথের আতন্তিকতা ও বিশ্বাস, 
ইহা ঠিক ভোগরাদও নয়, ইহ! এক নূতন পথের ত্যাগবাদ ও 


৫৯৬ অমুত্ের পথে 


তপস্যা । এই নূতন আস্তিকতার বিশ্বাস ও নৃতন তাগের 
তপস্তার যুগে আমর! বাস করিতেছি । একদিকে বিজ্ঞান, 
যন্ত্রবিদ্ধা (6501)00108) ও শিল্পবাদ (13000500151191) 
এবং অপর দিকে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজবাদ 
(৪০০19118179) এই তুই ধর্মই আজ মভাতার নিয়ামক । 
লক্ষা--' মানবতা? (19010901929) ॥ যুক্তিবিচার ইহার প্রৃতিষ্ঠা- 
ভূমি । 

কিন্ত সভ্যতার এই নৃত্তন ধারারও এক 'শীর্বদেশে 
আমরা আরোহণ করিয়াছি । এইবার অবরোহণের পালা। 
এই নৃতন *ধর্শঠও সেজন্য এক সম্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়া 
পড়িয়াছে যেখান হইতে আবার এক নূতনতর জীবনধর্নের 
নৃতনতর পথে সভাতাকে অগ্রসর হইতেই হইবে । যে যন্ত্রসভাতা 
আমাদের এতখানি গৌরব তাহারই সম্বন্ধে তাহার প্রাথমিক 
উদ্চোন্তগণের মনোভাব আজ কিরূপ নৈরাশ্কর হইতে পারিত 
তাহা এঘুগের বৈজ্ঞানিক যুগ-আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট 
নেতা * এইরূপ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন-_ 4০. ০010 
55000106100 ০06 ৪101160 106010810109 109 0 007 
81500 1 0৩ 5%065585 800)0)17% ০0 006 
01811109101) ড/10 চা1010, 00 ৪200108 ৪8106, 


10৩ ৪০1)৩3 0)6 75910 0885906 ০৫641800৬০1 
৪0৭ 17075510001, 1 79101) 106 0860 0০ 16 


০ এ 


৬.-911 4৯105078116, 7০৫5৫ 1 10 2 9800 0? 17151019 
(8)110860), 05 £11010 £090666, 20: 207 


কামরহ্স্য ও জীবনসাধনা ৫৯৭ 


81010010064 09118১৮. [6 15 10099551515 1000 09 ৪৪]. 
চ1১10967 4069 01১15 0:60350000089 10:006981010) তো? 
71১90 ৪681] 05 15 80817, অর্থাৎ__-ঘন্তরপ্রয়োগ- 
বিষ্ঠার কোনও পূর্ববতন উৎসাহী যদি আজ দূরে ীড়াইয়া এযুগের 
নিতানৃতন বিচিত্র আবিষ্কারের ঢেউ দেখিয় তাহাতে তাহার মনে 
যে নৈরাশ্তয এবং মোহভঙ্গের ভাব জাগিতেছে তাহার কিছুটা 
প্রকাশ করেন, তবে তাহাকে দোষ দেওয়। যায় না। অথচ এই 
আবিষ্কারে এক সময় তিনি অফুরস্ত আনন্দ পাইতেন। 
এই বিপুল শোভাযাত্রা কোথায় চলিয়াছে, কিই বা 
ইহার লক্ষ? -এইরপ প্রশ্ন না করিয়া! পারা যায় না।, 
সর্বক্ষেত্রেই এইরূপ । *আধুনিক মানুষ? (2)00617) 1810) 
সব দিকৃ দিয়! নিজের “উন্নতি'র জালে আজ কতখানি অসহায়- 
ভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে এৰং নিদারুণ ভয়-সংশয়-অনিশ্চয়তার 
মধো কাল কাটাইতেছে তাহা বিশ্ববিখ্যাত মনস্তাত্বিকের ভাষায় 
এইরূপে বরিত হইয়াছে--11০906117 1081) 15 ৪ 00170178- 
(190, 1000 00008011057 196 1] 06 51011988960 ; 196 
19 100550. 0) 500 70109000006 7 9৪910 
0৫৩10170500 700 106 19 ৪৫ 0১6 59106 00)5 076 
০1৪ 50100615801 41991919010 01 075 
10069 ০৫ 17803900050, .....১17৩ 1083 8560. 1)0%/ 
১0650900. ৪16 8০167006. €501)1501087% 8770 01%9- 
0198000১ 00০ 8190 1১07 080990০1010 00৩৭ ০৪) 


8৯৮ অযুতের পথে 


106, ০০০,০05 00010156160 00010, 006 01007৩01- 


০০৫ 0 18175 10)0605800109] 80018] 617100190ঘ 
৪0 1056 801108119০6 6০010010010 10661580 
1385৩ ৪11 91150. 0০ 80800 0)০ 1১8130847) ০ ঠ৩- 
00560556০06 158]110..... £0 0০000০1789 10610104 
৬৮০1 500) 091119055 2)69501৩, 00615 15 এ 


80৪108৫০0১৮, অর্থাং-_'আধুনিক মানব উন্নতির শীর্ষে 
উঠিয়াছে কিন্ত আগামী কাল সে অতিক্রান্ত হইবে । বাস্তবিক 
পক্ষে সে একটা যুগের চরম পরিণতি, কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির 
আশা-আকাঙ্খার যতদূর বার্থত। কল্পনা করা যায়, সে তাহাই ।... 
বিজ্ঞান, যত্ত্রবিদা! ও সংগঠন কতদুর হিতকারী তাহা! সে দেখি- 
য়াছে, কিন্তু তাহার। কতদূর ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহাও সে 
দেখিয়াছে। .-প্্রীষীয় ধর্মমত, বিশ্ব্রাতৃত্ব আন্তর্জাতীয় সমাজ- 
তান্ত্রিক গণতন্ত্র এবং অর্থ নৈতিক স্বার্থের একত্ব- এ সমস্তই 
অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই । সেই পরীক্ষা বাস্তব 
সত্যের পরীক্ষা । ... এই প্রত্যেকটা উপশমের উপায়ের পিছনে 
সব কিছুর তলায় একটা সববক্ষয়ী সংশয় বিরার্ড করিতেছে |: * 
যে ভাবে বে উদ্দেশ্যে এই কৃত্রিম যুগধর্ণ তাহার জয়যাত্রা সুরু 
করিয়াছিল, তাহ। সেই ভাব ও উদ্দেশাকে ছাড়াইয়া৷ বিপথে 
ভত্মঙ্করভাবে অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছে, যেখানে তাহার 
দ্বংসমূখী গতির বিপুল রেগ সংবরথ করিবার, কেহ নাই! সুতরাং 


সপ এ জট 





সার রন সাজা 
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কামরহস্ত ও জীবনসাধন! ৫৯৯ 


সেই নবযুগের গীতা ধ্বনিত হইবে ।এই ধ্বংসেরই কুরুক্ষেত্রে | 
এই নৃতনতর যুগধর্ম্ের কিছু আভাস আমরা পূর্বধবস্তী 
আলোচনা-প্রসঙ্গে দিয়াছি। একথা মতি সত্য বর্তমান যুগে সহস! 
শাপ্ব জীবনধারার মধ্যে কোন নূতন আধ্যাত্মিকতা আসা সম্ভব 
নয। তাহ] ছাড়া ভবিষ্যতে যে আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের কথা 
আমর; বলিতেছি তাহ! প্রাচীন যুগের মত্ত হইতে পারে না, 
বাস্তব জীবনের যে নৃতনরূপ এযুগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার 
সহিত উহাকে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। এজন্য এযুগের 
জীবন-বিকারের মধ্য দিয়াই ভাবী যুগধর্ম্ের বিকাশ ঘটিবে। 
যৌনকামের বিকার আজ প্রায় সকল মানুষের মধোই 
ছড়াইয়া রহিয়াছে । স্বাভাবিক” মানুষ বলিয়া জনসাধারণের 
যে বিরাট অংশ সমাজে পরিচিত তাহা নানাভাবে প্রচ্ছন্ন 
মানসিক বিকার ও তাহার মুলে যৌন বিকারের অধীন, আধুনিক 
মনস্তবেরই ইহ। সিদ্ধান্ত । 'হিষ্টিরিয়া? বা অস্বাভাবিক উত্তেজন! যে 
কত ব্যাপক তাহা [1৪৬519০]. 8))1১-এর গ্রন্থে নিয্নলিখিত 
উক্তি হইতে বুঝা! যাইবে । -_ "আমাদিগকে হয়ত স্বীকার কারতে 
হইতে পারে যে যৌন উচ্্বাসগুলির দিক্‌ দিয়া এবং সাধারণ 
দৈহিক প্রকৃতির দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে স্বাভাবিক ব্যক্তিদের 
মধ্যে এমন একটী অবস্থা খুঁ'জয়া পাওয়া যাইতে পারে যাহা 


গুকৃতিতে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণযুক্ত এবং যে অবস্থা হিষ্টিরিয়া রোগ 
85১ বলিয়া গণ্য করা! হয় তাহারই ্াস্থাসপ্পন্ন প্র তরূপ রঃ 


“যৌন মনোদর্শন” ( হ্যাবলক এনিস ), 'বয়ংরতি' “বিষয়ক অংশ, 
পৃ: ৭০ ( বসুমতী সাহিত্য মন্দির ) | 





৬০০ অমুতের পথে 


এই 'হিষ্টিরিয়া” প্রায় সকল তথাকথিত ম্বাভাবিক মানুষকে ভিতরে 
কতখানি অন্বাভাবিক ও “অমানুষ করিয়! রাখিতে পারে সেদিকে 
কিন্তু আধুনিক সমাজ-মনস্তত্ব মনোযোগ দেয় না। সমাজ 
ও রা যে মানুষকে লইয়াই এই অতি সহজ তথ।টীও রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক হিষ্টিরিয়ার তলায় সর্ন্দাই চাঁপা পড়িয়া যায়। 
আত্মহত্যা ও উন্মাদ রোগ আঁজ আমেরিকায় বাপক। ন্মুতরাং 
দারিদ্র, খাগ্ঠাভাব বা অস্বাস্থাকর পরিবেশই শুধু ইহার কারণ 
নয়। নানাবিধ অপরাধপ্রবণতার কথ না-হুয় বাদই দিলাম। 
চবিবশঘণ্টা অসহনীয় উদ্বেগ-উৎ্কঠার চাপ হইতে রক্ষা পাইবার 
জন্য মুহুমুহু ১4001101815, ঘুমের বড়ি গিলিয়া, 0০0৩, 1091) 
0808 ফুঁকিয়। সভ্যমানুষ কোনও রকমে টিকিয়া মাছে। 
ধনবৈষমাহীন 'নৃত্তনসমাজ” গড়িয়াও রাশিয়া বাপক মদাপান 
দুর করিতে পারে নাই। তরুণদের মধ্যে জীবনপার্থতাবোধ ও 
মদাপান-প্রবণতার সমস্যাও গুরুতর। * ইহার পশ্চাতে যৌন- 
বিকার না-লুকাইয়| পারেনা । কম্মের ভিত্তিতে নৃতন সমাজ 
গড়িবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যৌনকামের মূল- 
সমস্যাকে অবহেলা নিশ্চয় মারাত্মক । কমিউনিষ্ট সভাতার নামে 
তরুণ (বা এমনকি বয়স্ক। সমাজে অবাধ যৌন-ন্বেচ্ছাচারের সম্বন্ধে 
ব্বয়ং [,21)10-কে তীব্র আবেগময়ী ভাষায় সমালোচনা করিতে 
হইয়াছে । ১0051918555 ০ 86515 00601 098 
70896 ০001 50.0170 5091915 00091)5 8170 00619 





* দু হ0575502 উদ ও০57 
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০0925. 10138819500 0) 09010) 06 12080 & ০0170 
170 ৪00 1895, অর্থা-- “গ্লাসের জল খাওয়ার মতবাদ? * 
আমাদের তরুণগণকে একেবারে সম্পুর্ণভাবে উন্মাদ করিয়াছে । 
ইহা বু তরুণ-তরুণীর সর্দনাশ করিয়াছে | 1 লেনিনের পর 
এই ঝাপক 'যীনপ্রবণতাকে [0. 9. ২. £. তাহার যান্ত্রিক অগ্র- 
গতি দিয়া কতট] চাপা৷ দিতে পারিয়াছে তাহা বলার উপায় নাই । 
1901) 09000051-এর গ্রন্থে অবস্থা আমরা দেখিতেছি পরবস্তী 
কালেও ৮0) ০6 08101700108 0670160 0020 9. 9155? 
46৪1 01 1০0৮6-0191109 0055 01) 118 006 [0১ 5. 5. হি, 
870 0090 0015 90910 ৪0 ৪) €৪11% 80 + অর্থাৎ *- এই 
বাস্তব ব্যাপারটা অধ্বীকার করিবার উপায় নাই যে সোভিয়েট 
বাশিয়ায় গ্রচুর যৌনপ্রেম চলিয়া থাকে এবং তাহা কম বয়সেই 
সুরু হয়» | অনান্য যৌনসমন্যারও অসপ্ভাব নাই। নুতগাং 
ধনকাঁমের সমস্যার অনেকটা রাষ্্রীর় সমাধান ঘটিলেও (যীন- 
কামের (ও লোককাম বা প্রভৃত্বকামের ) সমগ্যার কতট। 
সমাধান হইয়াছে তাহা বিতর্কের বিষয় | কমিউানঃ জগতের 


* __'কমিউনি্ট সমাজে যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এক-গেলাম জল খাওয়ার 
মতই একটী সহজ ও সাধাৰণ ব্যাপার" এই কুখ্যাত মতবাদ ( উদ্ধাতির 
পুবর্ব বন্তী অংশ )। 

1 00818 26000. লিখিত পত্র | 39950 1. [61101 21: 
9901605 19, 196, 

5 --[05105 [0538 1০-08, (1962) 0: 363. 


৬০২ অমুতের পথে 


অন্তদ্বন্থ ব্যষ্টি ও সমগ্টির জীবনে অশোধিত ধনকাম বা অসংযত 
যৌনকানকে প্রতৃত্বকামের পথে ঠেলিয়৷ দিতেছে কিন! তাহাও 
গবেষণার অপেক্ষা রাখে। 


এতক্ষণ পর্যন্ত যাহা বলিলাম সে সবেরই মূলে এ মানব- 
মনের ব্যাপক এধরহষ্টিরিয়া? | 


তথাকথিত 'অবদমিতগ যৌনকামকে হিষ্টিরিয়ার কারণ 
বলিয়া ভাবিয়া লওয়। আজকাল রেওয়াজ হইয়াছে । কিন্তু এই 
যুক্তির ভ্রান্তি কোথায় তাহা! আমর! ইতিপূর্বেন কিছু আলোচনা 
করিয়াছি (দ্বিতীয় অধ্যায়) । ফ্রয়েড নিজেও তাহার কামাবদমনতত্ত 
সম্বন্ধে খুব স্থনিশ্চিত ছিলেন না তাহা প্রমাণিত হয় 41100910016 
56091)” বা! “শৈশবের কামপ্রবণতা” মতবাদের মূলে ঠাহাব 
পরিণত বয়সের প্রনজ্ঞালব্ধ 10680) [11801000 বা “মৃত্যুবৃন্তি'র 
এতবাদকে স্থাপন করার মধ্যে । * হ্যাভলক এলিসও তাহার 
গ্রন্থে ফ্রয়েডের এই যৌন-অবদমনতত্বের “একপেশে” ভাবের কথা 
ফ্লয়েডের সমসাময়িক যীনতত্ুবিদ্গণের মতসহ ব্যক্ত করিয়াছেন। 
স্রয়েড মানুষের 4415951600১ বা ব্যক্তিগত স্বভাবকে এক্ষেত্রে 
কতখানি স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা! আমর! পূর্বেবই দেখাইয়াছি 
( ছিতীয় অধ্যায়) । 


স্থৃতরাং মানুষের অসংস্কৃত স্বভাব ( 10605161806 
78095 -এর উত্তেজনাপ্রবণতা (10%516119 )-.ক সংস্কৃত 


শি লি টি সদ সপ পাশ শসা পপপ্প 


* 7 1.0 800 01011. 06 5180/07 চা (81069 
00098), 20: 434, 
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(68606186 ) না করিয়া আমরা এযুগে প্রকৃত জীবনসমস্যাকে 
এড়াইয়া চলিতেছি। ফল, সভ্যতার অপমৃত্যু । আজ মহাজীবনের 


পুনরুদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে এই যুগপ্রবৃত্তিকে সংযত করা একান্ত 
প্রয়োজন | 


আধুনিক কালে যাহাকে “যৌন-অব্দমন?-জনিত “হিষ্টিরিয়াঃ 
বা 'নিউরসিস্ ভাবা হয় তাহাই যে সমসার স্বরূপ নয় তাহা 
প্রমাণিত হয় ফ্রয়েড ও ব্রয়ার (30500)-এর ৪ পরোক্ষ স্বীকৃতিতে। 
--“হিষ্টিরিয়ার' অবস্থার মানসিক প্রকৃতিতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই 
এই মৌলিক উপাদানটা দেখা যায়--তাহাদের গ্রবৃত্তির গ্রবণত। 
এবং যাহ ন্যায়সঙ্গত ধলিয়! তাহাদের ধারণা এ উভয়ের মধো 

এই ঝাপার হইতেই হিষ্টিরিয়।৷ রোগীর চরিত্রের শ্রেষ্ঠতরতা 
বুন। যায়। ব্রযার ও ক্রয়েড নিশ্চগ্রগর্নক বলিতে চাহেন যে, 
হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ “মন্ততাসমাজের রত” 11 যাহা 
হউক, আমরা দেখিলাম হিষ্টিরিয়া বা নিউরসিসের নামে জীবন- 
সতোর সাধনায় বিমুখ হওয়ার পিছনে কানও যুক্তিবাদ নাই । 

এযুগের তথাকথিত “ম্বাভাবিক' বা৷ '0000081” মানুষ 
তথাকথিত *নিয়মিত” যৌনকামচচ্চার সহিত যে আত্মতৃপ্ত জীবন্‌ 
যাপন করেন তাহার অস্বাভাবিকতা! আঞ্জ সর্বাগ্রে উদ্‌ঘাটিত 
হওয়া! প্রয়োজন। বয়স্ক সমাজে জীবনত্রান্তি পুষিয়া রাখিয়া 
তরুণ সমাঞ্জে জীবনসতোর গ্রচার এক প্রকার যাতুলড। ॥ এ বিষয়ে 


শা শি পপ শন » শে ্্টপপল্পল। আপি পিপি শিট 
শসপানদ পাপ পাপা এশা শিপ শশী শি শম্পা শা শি পপি পাপা 


মৌন ( হ্যাতলক এলিস ), স্বয়ংবতি-খণ, পৃ: ৬১-২, ( বসুমতী 
সাহিত্য মন্দির )। 


৬৪৪ অধুতের পথে 


আমরা ইতিপূর্ণ্নে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। (পৃঃ ৪৫৭-৫৯)। 
সংযম-ব্রদ্মচ্ধের কথা তুলিলেই বয়স্কেরা যে ছেলেদের দিকে 
আহুল বাড়াইয়! দেন-__-অর্থাৎ সমস্যাটা যেন তাহাদের নয় _ ইহা 
একটী অমানুষিক সামাজিক অসরাধ। 

যৌনকামকে পৃথিবীর ইতিহাসে--বিশেষতঃ মধ্যযুগীয় 
ধর্মে ও নীতিতে একটা “পাপ? রূপে গণ্য করা হইয়াছে । শৈশবের 
কামবৃত্তিকেও বহু শতাব্দী পূর্বে মহান্‌ খুষটীয় ধর্মগুরু 9৫ /১- 
80500 পাপের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন এবং মানবজাতির 
আদি পিতামাতার মৌলিক পাপ (028109] 510 ) ইহার 
জন্য দায়ী ভাবিয়াছিলেন। তাহার কথিত এই %৫01308015- 
০০০৪, বা 'যৌনকাম-লালসা' একটা প্রাকৃতিক অম্বাভাবিকতা- 
রূপে সকল যুগের জীবন-সাধক মানুষের কাছে দেখ! দিয়াছে, 
কারণ ইহা প্রাকৃতিক হইলেও স্বাভাবিক নয়। এই নিয়স্তারের 
শক্তির বন্যাকে বাধ (481) ) দিয়! ধরিয়! উচ্চস্তরের মানব- 
জীবনে উর্বরতা-বৃদ্ধির কাজে লাগান-_ইহা এযুগেরও একটা 
মূল সমস্যা। বিধ্যাত যৌনদার্শানক 10, ]. 1). [00৮71 
এর মতে-- 0) 10000 06 015111259 517185 ৪০:6৫ 
২০ 1) ৪ ৪০০1৩ 15 16180. 0০ 06 46556 10 
1083 8691050 10) 0091000150111% 580০1100176 0)6 
81809080017) 0৫6 ৫6516. * __অর্থাৎ “কোনও একটা 
সমাজে সভ্যতার শক্তি সেই পরিমাণে সঞ্চিত থাকে যে পরিমাণে 
সেই সমাজে যৌনকাম চরিতার্থ করাকে অনশ্তকরণীয়-রূপে বলিদান 


কামরহস্ত ও জীবনসাধনা ৬০৫ 


দেওয়া হয়।? * 41908 17015%-রও এই ম্ত। 1 
)/. 80159-লিখিত গ্রন্থের শেষ ভাগে একটী উদ্ধ তি গান্ীজাঁ 
স্মরণীয় করিতে চাহিয়াছিলেন ! তাহা এইরূপ--')৪ ি00:৪ 
18 001 00০ 08010109 ১০ 82 01১9505, অর্থাৎ_- 
'যৌনসংযত জাতিরাই হইবে ভবিষ্ঠাতের নিয়ন্তা |+ $ এ বিষয়ে 
অন্ত মত থাকিলেও যোগসিদ্ধ সত্যৃষ্টির সম্মুখে তাহার! টেকে না, 
ইহা আমরা 7160৭, [7356190 81119 ইত্যাদি যৌনবিশারদ- 
গণের আলোচনা নৃত্রে দেখাইয়াছি । 

কিন্তু এই 'পাপ'বোধকে মধ্যযুগীয় ধর্মবোধের অঙ্গরূপে 
দেখিলে শুধু চলিবেনা! বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদিতার দৃষ্টিতে 
যৌনকামের ( ও যৌনপ্রেমের ) স্বরূপবোধ লাভ করিতে হইবে। 
তাহার বিসদৃশতা৷ ও অসামঞগ্জস্ত অনুধাবন করিতে হইবে, কিছুরই 
দিকে মুখ ফিরাইবার দরকার নাই। তখনই আমরা দেখিতে 
পাইব যাহা বিসদৃশ ও অসামঞ্জসাপূর্ণ তাহ মানুষের সত্যকার 
সৌন্দরধ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতাকে খবন করিবেই, এবং তাহাই 
মধাযুগীয় ভাষায় “পাপ? । এই পাপের কঠরোধ করাই এযুগের 
ভাবুকতা।। ইহাতে বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিকতার একান্ত অভাব। 
ইহারই ফলে সভ্যতার সঙ্কট দেখা দিয়াছে । মানুষ “চালাক 
০১০ কিন্তু ঠিকৃপথে চলিবার শক্তি হারাইয়াছে। 


শা কস আপন 











স্পেস | ০ আশি পপীপ্পীিক 


৮36 800 €০10016+ এর লেখক [)1. . 0. [00৬17 সন্বন্ধে 
[1861001 1115-এর উক্তি । 6195 11) 0০0016000901817 
1106? দ্রষ্টব্য | 

1 --399163 21. 10611901010 2110 3০০16$+ ( 28017310151)091) ), 


$ --9617-16501817)0 %. 5617010010186006, 7: 40. 


৬০৬ অমূতের পথে 


এই শক্তিকে ফিরাইয়া পাইবার পথ কোনও অসম্ভব 
দৈহিক সংযম নয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি “কাম? দেহ-মন- 
বুদ্ধিকে যুগপৎ আশ্রয় করিয়া বাস করে। সুতরাং শুধু স্থূল 
দেহের সংযমই সংযম নয় ( এবং তাহ] সবক্ষেত্রে সম্ভবও নয় ), 
তাহার লহিত চাই স্ুঙ্ম মন ও বুদ্ধির সংঘম | ইহার জন্য চাই 
এক নূতন জাতীয় ও সামাজিক তথা বিশ্বজনীন জীবনের 
আদর্শবাদ যাহা যৌনকাম তথা ধনকাম ও লোককামের 
অস্বাভাবিক মূলা স্বীকার করিবে না। বলা বাহুলা, এই দৃষ্টিতে 
কামসংযমে ব্যর্থতাই প্পাপ” নয়। কামসংঘমে গুদাসীন্য ও 
ওদ্ধত্যই প্রকৃত পাপ। এই পাপে বিশ্বমানব আঙ্জ সাধারণভাবে 
'পাপী”। বুদ্ধিবিকৃতিকে দূর করাই আঞ্জ সেঙ্জনয সংযম্রহ্ষাচ্যের 
প্রথম ও প্রধান কথা--তাহার সহিত মানসিক ও দৈহিক 
সংযমের প্রচেষ্টা আপনা হইতে আসিবে। এজন্য আমরা 
'গৃহীর ব্রন্মচর্য। “তরুণের ব্রহ্মচর্ধ, “বিধবার ব্রহ্মচর্ধ', ইতি 
নামে ব্রন্গচর্যকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া দেখিবারও পক্ষপাতী নই। 
ওষধ খাইয়া শুক্রক্ষয়-নিবারণের কবিরা্জী ব্রহ্মচযেও আমাদের 
আস্থা নাই। 

বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনে নরনারীর যৌনকামমূলক 
ভালবাসার স্বরূপ লইয়া পশ্চিমী জগতে আল যথেষ্ট গবেষণা 
হইয়াছে ও হইতেছে। ফ্রয়েড ও হ্যাভলক এলিস ইতাদির 
যৌনগবেষণা হইতে আমরা এক বাস্তব বিচারদৃষ্টি লাভ করিয়াছি 
এবং বর্তমান গ্রন্থে তাহাকে ভারতীয় যোগদৃষ্টির সহিত আমাদের 


কামরহন্য ও জীবনসাধনা ৬৩৭ 


বিচারমত সমহ্বিত করিয়াছি। আরও কিছু বাস্তব জ্ঞান ও 
তাহার সমন্বয় প্রয়োজন । 

বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনে নরনারীর প্রেমসক্কট 
লইয়। পাশ্চাত্য সাহিতো যে মৌলিক সংশয় ও উৎকট বিতুষ্ণ 
দেখা দিয়াছে তাহা! আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা! করিয়াছি। 
পাশ্চাত্যের সমাজেও বিবাহিত বা অবিবাহিত যৌনপ্রেমের যে 
দ্রুত অবনতি ও জটিল পরিস্থিতি দাড়াইয়াছে তাহারও আমরা 
কিছু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি । জর্ননদাই কি এদেশে কি বিদেশে 
একটা ফাঁকির খেলা চলিতেছে ইহা বলা যায়, অথচ ফাঁক 
'য কোথায় তাহা লইযা কাহারও তেমন মাথাবাথা আছে 
বলিয়া মনে হয়না । বানার্ড শ' বলিয়াছেন যৌনসঙ্গমের সহজ্জ 
স্বযোগ দেয় বলিয়াই বিবাহ-প্রথা এত জনপ্রিয় । 4১005 90৫ 
06 1৪0-নাটকে তিনি রোমান্টিক প্রেমের আদা শ্রাদ্ধ করিয়। 
ছাড়িয়াছেন। হ্যাভলক এলিসও 'দখাক্টয়াছেন পুরাতন (যৌন 
রোমান্স আজ অচল ও অর্থহীন ।* বাট্রাণ্ড রাসেলের 'নব্য- 
নাতিবাদ' (6৮ 7০018] ) কি বস্তু তাহাও আমরা 
হাতপূর্ন্বে দেখিয়াছি। ন্ুুৃতরাং রূঢ বাস্তবের সম্মুখীন না হইয়া 
আাজ আর উপায় নাই। এই পথে এখন আমরা আর একটু 
মাগাইয়। দেখিব । 

পুরুষের যৌন-চাঞ্চগ্য চিরকালই নববিদিত। কিন্তু নারার 
যৌনকাম ষতই প্রবল ও গভীর হোক্‌, একটা স্থিতিশীলতা 


রর নিরররজারী 
এ চন টি 





শপ 


*_710৩ চ0৮০16 ০01 5157158, নু নি৪৬৩1০00 81115 জটব্য। 


১ অমূতের পথে 


ও ধীরতা৷ নারীচরিত্রের বৈশিষ্টা। সুতরাং নারীদের যৌন- 
মনোভাবের পরিবর্তন মানুষের সমাজেরই রুচিপরিবর্তনের মানদণ্ড- 
রূপে গৃহীত হইতে পারে। নারী-ম্বভাবের 10:94৭1%7 ব 
'শালীনতার বাড়াবাড়ি বহুকাল অচল হইয়া গিয়াছে । কিন্ধ 
আধুনিক নারী-স্বাধীনতার মধো নারীর যৌনজীবনের স্বাধীনতা! 
পূর্বযুগের শালীনতার সীমা অনেকদূর ছাড়াইয়৷ গিয়াছে । 
এবিষয়ে [95190] 21]15 হইতে মামরা কিছু ভাবসংকলন 
করিতেছি। বিবাহিত জীবনে রোমান্সের আশা-ভরসা মেয়ের 
আর করে না, রা বাস্তরকে লইয়! নৃতনভাবেই চলিতে চায়। 
প্রেমে পড়ার ধার তাহার! ধারিতে চায় না কারণ 051)51020 
ও 61915551010 অর্থাৎ শারীরিক-মানমিক উত্তেজনার 'টান' 
ও অবদমনের ব্যাপার তাহারা বুঝিয়াছে, এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ 
পদ্ধতিতে তাহারা মাত্মরক্ষা করিতে শিখিয়াছে। “[1)616 15 
৪ 106৬ 11106180010 06 005 062107815 801716 0০-এ৪৭, 
৪00 ৪ 1557 6800101005 8809831069$__«আজ নারী- 
চেতনার একটা নৃতন মুক্তিলাভ ঘটিয়াছে এবং একটা নূতন 
আক্রমণশীলত| নারীদের মধ্যে দেখ! দিয়াছে। **--096600 
৮10) 10 17590010)5 1095 1790159950১ ৪100 1001009] 
1১910011178 19 00 1010861 5000560 ০০ 1১6 11101 
8190 0101991)-- €"""আদর করার নানা স্বাধীনতা! বাঁড়িয়াছে 
এবং পরস্পর হস্তের বাবহার আর অপবিত্র বা নোংরা বলিয়া 


ভাবা হয় না।ঠ 5...1090, 815 08০০070108 03016 0109506 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৬০৯ 


810 7০026 1538 01)8369+- “**" পুরুষের অপেক্ষা নারীরা 
বেশী যৌন-ব্যপারে অসংযত ( অসভী ) হইতেছেঃ। * শিক্ষিত 
এবং সাধারণ, বিবাহিত ও অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে আত্মমৈথুন 
( 18500112900) ) গ্চুর দেখা যাইতেছে এবং যে চরম 
'যীনতৃপ্তির সংবেদন (9:89$2) ) এতদিন পুরুষেরই শারীরিক 
অনুভূতি বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাও নারীদের মধ দেখ! 
দিতেছে ।1 বেশ্যারুত্তি রাশিয়ায় প্রায় উঠিয়। গিয়াছে কিন্ত, আর 
একদিকে, অবৈধ সন্তান বলিয়া এখন আর কিছুই নাই, 
সুতরাং স্বাধান যৌনমিলন অবিবাহিত জীবনেও সম্ভব হইয়াছে । 
কোনও কোনও দেশে ভ্রণহত্যা (৪001001) ) আইনসঙ্গত 
বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে এবং অন্তর তাহা পরিকল্পিত হইতেছে। 
সববদেশেই বিবাহবিচ্ছেদের দ্রুত সখ্যারদ্ধি ঘটিতেছে। স্ৃতরাং 
যৌনমিলনের ও যৌনতালবাসার কোনও পবিভ্রতাণেধ একরপ 
নাই বলিলেই চলে । 

এইঙ গেল একদিকের কথা । অপরদিকে নরনারীর যৌন- 
(প্রেমের সুতীব্র আকর্ষণটীর মধ্যে ফ্রয়েড ছাড়াও অনেক গবেষক 
যে অন্ধকারের চিত্রগুলি উন্মোচিত করিয়াছেন তাহার সার্থকত। 
আর কিছু থাক আর নাই থাক, যৌনপ্রেমের যে পালিশ-কর! 
বাহিরের রূপটা লইয়া এষুগের মানুষ “খবাভাবিক জীবনের 


সী শি পপ পাপ ০ পপ আপ সপ 


রঃ 78195 11) 0০700190159 116, ৯৬০০০ চ115, 
(প্রয়োগ নিজস্ব) । 

1০105 9000550 [71181015 ০1 ভ101701, 13956190% 6105, 
(প্রয়োগ নিজস্ব) | 


৬১৩ অমুতের পথে 


অভিনয় করিয়া চলিয়াছে সেই 'বিমূঢ়? * 'স্বাভাবিকতা*র পাল! 
এবার বোধহয় সাঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কয়েকটা 
উদাহরণ আমরা এখানে সন্নিবেশিত করিতেছি । 

59016 12911-এর নুবিখ্যাত যৌনগবেষণায় (দখা 
গিয়াছে যৌনকাম ভয়, ক্রোধ, ও বিষাদের সহিত একই উপাদানে 
গঠিত, একটা হইতে অপরটাতে রূপান্তর অতি সহজ । আমাদের 
দেশে জিনিষ্টাকে অন্যভাবে বিচার কর! হইয়াছে--অর্থাৎ যোগ- 
সাধনার উপায়রূপে। গীতা এবং অন্তান্য শাস্ত্রে ইচ্ছা (কাম) 
ভয়, ক্রোধ, একই সূত্রে গ্রথিত অজ্ঞানের বিষয় বঙ্গিয়৷ ধরা 
হইয়াছে। 1 কিন্তু 9080169 [নু৪।1 এবং অন্যান্য আমেরিকান 
ও ইউরোপীয় গবেষক যে বাস্তব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইসব 
সিদ্ধান্তে আমিয়াছেন তাহা চমকপ্রদ এবং বনু শ্রমসাপেক্ষ | 
52015% 1791) দেখিয়াছেন--'ম্বাভাবিক পিতা-মাতার 
একমাত্র শিশুসন্তানের মৃত্যুতে একান্ত শোকব্হিবল পিতা সেই 
তীব্র শোকের সময়েই সন্তানের মুন্তদেহের সম্মুখেই সহসা 
স্ত্রীর প্রতি তীব্র যৌন উত্তেজনা অনুভব করিয়াছেন। এবং 
আরও বিচিত্র এই ষে স্্রী--এ সন্তানের মাতা--এই ব্যাপারে 
তাহার প্রতি স্বামীর প্রগাঢ় 'ভালবাসা'কেই অনুভব করিয়াছেন। 
পিতার মৃত্যুরাত্রেই শোকবিহ্বল! কন্যা! উত্তেজিত যৌনপ্রণয়ে 
লিপ্ত হইয়াছে। প্রিজনকে কবর দিতে গিয়াও যৌন প্রণয়ের 


*-__বিম,ঢা নানুপশ্যস্তি। গীতা । 
1-_'যিগতেচ্ছাভয়ক্রোধে। য সদ! মুক্ত এৰ স:।” স্্গীতা। 
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অসভ্ভাব নাই। গীর্জায় ধন্মীয় ভাবাবেগের মুহূর্তেই যৌন উত্তেজনা 
প্রবল হইয়াছে । ব্যাপারগুলি হয়ত সব সময় ঘটেন৷ কিন্তু 
এগুলি যৌন-বিকার নয় । তথাকথিত “স্বাভাবিক? যৌনজীবনের 
প্রেমভালবাসার জীবনেই এই সম্তাবনাগুলি স্বৃপ্ত আছে । অপর 
দিকে যৌনকামের মধ্যে আত্মগীডনের এমনকি আত্মনাশের বা 
হত্যাবৃত্তির যে মনোভাব লুক্কায়িত আছে তাহারও অনেক বাস্তব 
প্রামাণা ঘটন। [78৮৪100]- 21115 লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । যথা, 
বেশ্যালয়ে যাইয়া গলায় প্যাড্‌ লাগাইয়া ঝুলিবার ও শ্বাসরোধের 
অনুভূতির মধ্যে “আনন্দ লাভ ; অথব! স্বামীর সহিত সঙ্গমের 
পর তরুণী স্ত্রীর পাশের ঘরে রক্ষিত পোষ! মুরগী-শাবককে গলা 
টিপিয়া হত্য। করার পর চরম কাম-তপ্তি। প্রেমিকার প্রেমিকের 
হাতে বেত্রাহত হইবার ইচ্ছা এবং নির্যাতিত হইবার গোপন ইচ্ছা 
এলিস জোরের মহিত ঘোষণ। করিয়াছেন । এমনকি নারী-মনের 
গভীরে বলাৎকুতা (18196 ) হইবার ইচ্ছা বিছ্ধমান ইহাও 
বল! হইয়াছে। ইহা ছাড়া, নারীদের মধেো আত্মমৈথুন 
পুরুষের অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও বেশী অথচ পুরুষের তুলনায় 
সে বিষয়ে অনুশোচনা নিতান্তই অল্প, এমনকি প্রবল আত্মনৈথুন 
নারাদের খুবই সপ্রতিভ করে, এইসব তথ্যও আজ উদঘাটিত। 
বিবাহিত। নারীদের মধ্যে যৌনসঙ্গমে তৃপ্তিবোধের অভাব, অনেক 
ক্ষেত্রে আত্মমৈথুনে অধিকতর তৃপ্তি ও পুরুষ-সঙ্গের বিভীষিকা 
ইত্যাদি বহু মানসিক গোপন তথ্য আজ বিচার-বিবেচনার অধীনে 
আসিয়াছে । বহুক্ষেত্রেই আজ পুরুষের মধ্যে যৌন অনুপঘুক্ততা 
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(10580601190) বা অক্ষমতা (17290065106) দেখা দিয়াছে 
অথচ তাহ! আসলে দুর্বলতা বা পুরুষত্বহীনতা নয় যুগের 
উত্তেজনাময় জীবনই এই স্নায়বিক বিকৃতির জন্য দায়ী ॥ উদাহরণ 
স্বরূপ, এলিস দেখাইয়াছেন সবলদেহ খেলোয়াড (900100)80)- 
দের ক্ষেত্রেও এই বিকৃতি সম্ভব । সমকামিতা (1)0070- 
$6500911ে ) বিষয়েও যথেষ্ট গবেষ্ণ। হইয়াছে । * 

আমরা এই বাস্তব তথ্যগুলির মধ্য দিয়া কোনও নিক্ষল 
নৈতিক হাহুতাশে প্রবৃত্ত হইতেছি না । এপ স্বভাববিরুদ্ধ গতি 
পুর্ব কোনও না কোনও আকারে ছিল না তাহাও বলা যায় না। 
কিন্তু এই বাস্তব বৈজ্ঞানিকতার যুগে যৌনক মনার স্বরূপ ও বর্তমানের 
বাস্তব পরিস্থিতি নুঝিবার পক্ষে ইহারা অবশ্ঠাই সহায়ত! করিবে। 
এবং এই বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে ইহার অসত্যের দিকটা বাস্তব- 
ভাবেই বুঝিতে হইবে এবং সত্যের দৃষ্টিচ্চে বাস্তব সংযম-সাধনার 
কোনও অবকাশ আছে কিন। তাহাই দেখিতে হইবে। 

আসলে এই সমস্ত যৌনতত্বের উদঘাটন প্রকৃতির নিয়মেই 
এক মঙ্গল-পরিণামের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে । মধ্যযুগীয় 
ধর্ম-ভাবুকতা ও নীতিবিলাসিতার ত্রোতে মানুষ যখন চেতনায় 
ও সমাজে একটা গতানুগতিক ঠাট বজায় রাখিয়! বাস্তব জীবনে 
অসংযম ও যৌনভোগের কাছেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং 
তভাহাকেই “ম্ুস্থ স্বাভাবিক' জীবন বলিয়। আত্মতৃপ্ত হইয়া আছে 
তখন এইরূপ এক নীতিবিপ্লব মানুষের আত্মসন্ত্টিকে রূঢ়ভাবে 

ঞ*_উপরিলিধিত তথ্য, গুলি “যৌন- মনোদর্শন' হইতে সং গৃহীত | ১৮, 
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আঘাত দিয়া সচেতন করিতেছে। ইহাতে যেমন আছে একদিকে 
নিয়স্তরের আত্মন্বীকৃতির সত্য, অপর দিকে তেমনি আছে 
ভবিষ্কতের আত্মবিকাশের সম্ভাবনা । 

কিন্তু এই উদঘাটন-যজ্ঞের হোতাগণ যে দেবতাদের আবাহন 
করিতেছেন আমরা কি তাহাদের গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ? অথবা 
সেন দেবতারা কি অভীষ্ট পূরণ করিতে সক্ষম ? এলিসের গ্যায় 
আধুনিক যৌনবিজ্ঞানীরাও এই সমস্ত 'বিকার'কে স্বাভাবিকতার 
কিছু ব্যাতিক্রম (৮1800 )-রূুপেই দেখার পক্ষপাতী । 
অকারণ বিভীষিকার বদলে এই স্থির বৈজ্ঞানিক-দষ্টি কিছুটা 
সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যখনি দেখিতে পাওয়া যায় 
খঞ্জকে যষ্টি (070001,) দিয়া ইাটাইবার মত নানা বাহ্যিক উপায় 
প্রয়োগ হইতেছে, জন্মগত খপ্ততার বাপক প্রসারের কোনও 
প্রতিবিধান নাই তখন চিন্তার কারণ হইয়া দাড়ায় । 

একথা অতি শ্রম্পষ্ট যে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আজ 
অস্বাভাবিক কামজীবনকে স্বাভাবিকতার একটা ছাপ দিয়া নিতা- 
বাবহার্য এবং প্রধান উপজীবা বস্তে পরিণত করার চেষ্টা 
চলিতেছে । কিন্তু এই অন্ধ উদ্দাম প্রচেষ্টা নিজের মধ্যেই নিজের 
ব্যর্থতার বীজ বহন করিতেছে ॥ কারণ কামজীবনের খরূপের 
প্রতি তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নাই, আছে আবেগের কল্পনা। 
'বৈজ্ঞানিক যুগে ইহা কিছু বিচিত্র বটে । 

কিন্তু যৌন-গবেষণাকারীগণ তাহা জানেন। তাই 
তাহাদের একান্তিক চেষ্টা হইতেছে কামজীবনের অনিবার্য বার্থতা 
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ও বিসদৃশতাকে নূতন উপায়ে কিছু সহনীয় ও সামগ্তুস্তপূর্ণ করিয়! 
তোলা । আধুনিক মানুষের যৌন-জীবনের নানা তীব্র সমস্ায় 
সহানুভূতিসম্পন্ন £1৪৮1০০]. 2189 সেই চেষ্টাই করিয়াছেন । 
[765)4 ও মানুষের স্বভাবের উন্নতি সাধনে নিজ অক্ষমতা 
অকপটভাবে স্বীকার করিয়া মানুষের মনের অন্বাভাবিক 
জটিলতাকে কিছু সরল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেকথা আমর। 
বলিয়াছি (পু: ৫৪৯)। এলিস যৌন রোমান্সে অবিশ্বাসী হইলেও 
যৌন প্রেমে বিশ্বাসী। কিন্তু নরনারীর প্রেমের পথে তাহাদের 
স্বভাবগত বিরোধিত। (81088010150) এক দুর্লজ্ঘ/ বাঁধা বলিয়া 
তিনি মনে করেন। তাহারই ভাষায় বলা যায় নর ও নারা 
যৌনপ্রেমের মধ্যে পরস্পরকে গ্রাস করে (55/8110/9)- পুরুষ 
প্রথমটা তাহার শক্তিশালী বাহুর বন্ধনে, নারী শেষ দিকে আরও 
স্থনিশ্চিতরূপে তাহার গর্ভের মধ্যে । * এই স্বভাবগত ছন্দ্ব- 

ঘর্ষে বু বিবাহিত জীবনই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সুতরাং 
একমাত্র আশা-ভরস। কিছু 8:09 106? ব৷ প্রণয়ের কলা” 
কৌশল আয়ত্ব করা। কিন্তু তিনিই আবার অন্যত্র স্বীকার 
করিয়াছেন প্রণয়-রাগ (০০০:051১1) দিয়। স্বামীন্্রী যৌনসঙ্গম 
প্রবৃত্ত হইলেও অনেক স্ত্রী যৌনতুপ্তি লাভ করে না, ভাহার! বরং 
আত্মমৈথুনের মধ্যেই চরম যৌন-সংবেদন (9788522) লাভ 
করে। 1 এধুগে প্রায় সকল পুরুষের মধ্যে ব্যাপক যৌন উপতা 
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($850081 11080600900) এবং নারীদের মধ্যে যৌন অনিচ্ছ৷ 
(80891) তৃত্থিদায়ক যৌনমিলনের বিশেষ বাঁধা বলিয়া তিনি 
ইহার প্রভিকারে 4000975810191381 বা অপ্রচলিত পন্থায় 
যৌনসঙ্গমেরও পক্ষপাতী । তীহার মতে +”****1019 2000 16 
0১6 66০৮ ৪1000 58050900010 2170 ০0170098] 
))801017%.- যদি এইসব উপায়ে যৌনগ্রীতি তৃপ্ত হয় এবং 
দাম্পত। সমন্বয় সাধিত হয় তবে তাহাও যথেষ্ট ।* ভাষা 
হইতেই বুঝা যাইবে এলিদ এক চরম নৈরাশ্যপূর্ণ অবস্থায় একটা 
চলনসই প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন । এুগের দাম্পতা-জীবনে 
স্বামী-স্ত্রীর ব্যভিচার বা! তৃতীয় ব্যক্তির প্রতি অনুরাগকে পরস্পর 
স্চ্ছন্দে স্বীকার করিয়া পরস্পরের প্রতি প্রেমের অৰুপটতা 
(51006119) দেখাইবারও তিনি স্পারিশ করিয়াছেন। 1 
যৌনসঙ্গমকে এলিস সাধারণ ক্ষুধাতৃষ্তার মত মাত্র একী 
'স্বাভাবিক* জৈবিক ক্রিয়া ভাবিতে প্রস্তুত নন, ধরং ইহার মধো 
একটা 'দৈবী” স্থঙজনী-শক্তির আভাস তিনি পাইয়াছেন। অথচ 
এই যৌন-সঙ্গমের মধো যে “কুৎসিত ভাব? অনিবাধভাবে মিশ্রিত 
থাকে তাহাকে সরাইবার জন্য তিনি অন্যদের স্থুল মতকে কতকটা 
সমর্থন করিয়াছেন। তাহা এই যে মলমৃত্রত্যাগের দ্বারগুলির 
সহিত যৌনকেন্দ্রের সান্নিধোর জন্যই এই কুৎসিৎ ভাব জাগে, 
স্থুতরাং মলমৃত্রত্যাগকে কুৎসিত না ভাবিতে শিক্ষা দিতে হইবে ! $ 
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৬১৬ ন্ক্চের পথে 


বিবাহের গ্লত্ববোঁধ মন্থেও তিনি স্বাধীন বিবাহবিচ্ছেদকে সমর্থন 
রুব্িয়াছেন এবং এই ন্বাধীমতার ছলে বিবাহন্সিচ্ছেদ কমিয়া 
মাইিবে বঙিয়! ভ্রান্ত আশা পোষণ করিয়াছেন । 'হৌন মিলনই 
জীবলের বা বিবাহিত জীবমেরও সব কিছু নয় এবং যৌন শক্তির 
যৌন প্রকাশ ছাড়াও মানুষ আরও নান: উচ্চত্তর ও মহত্তর ক্ষেত্রে 
তাহার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য প্রমাণিত করিতে পারে * এইজাতীয় 
ধারণা সত্বেও তিনি এযুগের তরুণ-তরুণীর অসংঘত ও অবাধ 
দৈহিক মিলন সমর্থন করিয়াছেন কারণ, অন্যান্য স্ুৃবিধার সহিত, 
ইহা বেশ্ঠাবৃত্তি ও যৌনব্যাধির সম্ভাবনা দূর করিবে । 1 এইবূপ 
আরও অনেক অসামপ্রীস্তের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, এবং 
এগুলি সবই ইহা প্রমাণিত করে যে যৌন জীবনের একটা 
নৈরাশ্টময় পরিস্থিতিকে কিছুট। সহনীয় করিবার চেষ্ট! হইতেছে 
মাত্র। এই পথে যে যৌন অসংযমের উৎকট যুগসমস্তার 
স্থসমাধান হইবে না একথা! একরূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে । অতি আধুনিক যৌনগ্রন্থ-লেখকেরা আরও একটু 
বেপরোয়া হইয়াছেন এইমাত্র, যথা আধুনিক সমাজে নারীদের 
যৌনকামের খেয়াল মিটাইবার ভন্ক পুংবেশ্যার আবির্ভাব ঘটিয়াছে 
ইত্যাদি তথোর আলোচন। তাহারা করিয়াছেন। 1 কিন্ত 
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কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৬১৭ 


এখানে একট। নৈরাশ্টময় পরিস্থিতিকে খেয়াল-ধুশীমত লাজাইয়া 
গুছাইয়! খাড়া কর! ছাড়া এগুলির মধ্যে সত্যকার পথের কোনও 
সন্ধানই নাই। আমরা আধুনিক নিয়স্তরের যৌনগ্রন্থের কথা 
এখানে বাদই দিতেছি । 

প্রসঙ্গক্রমে, একটা প্রশ্ন জাগিতে পারে ভারতীয় সভ্যতার 
শ্রেঠ দিনেও ত যৌনবিলাসের নান! স্বীকৃতি দেখিতে পাওয়া 
যায়। অবশ্ঠই ॥ কামশাস্ত্র, সাহিত্য, কাব্য, নাটক, তাক্ষর্য, 
চিত্রকলা, বৃত্যগীত, এমনকি ধর্মমসাধনা, সর্কত্রই সেযুগের ভারত 
যৌন কামান্গুশীলনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে । কিন্ত 
তথাপি একথা সত্য যে এই খু, বলিষ্ঠ কামজীবনের পাশাপাশি 
একটী বিরাট ও ব্যাপক শ্রোত সমগ্র ভারতীয় সমাজ-জীবনের 
বক্ষে প্রবাহিত হইয়! তাহাকে সত্যকার প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত 
করিয়া রাধিয়াছিল- তাহা! ভারতীয় সমাজ-নাধনা | ত্রহ্গচর্য, 
সত্য, ত্যাগ ও বীরত্বই ডিল এই সমাজ-জীবনের মূল ও কাণ্ড 
যাহার উপর জাতীয় জীবনের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম. সাহিত্য-শিল্প-কলার 
শাখা প্রশাখা ফল্ফুলে বিস্তারিত হইয়াছিল | ভারতীয় সমাজ- 
সংস্কৃতি জীবনের সমস্ত বিষয়কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রকৃতির কোলে 
লইয়া খেল! করিত । মহাজীবনের লক্ষ্যপথে সেযুগের খু, 
বলিষ্ঠ মানুষ যেমন মহাপ্রকৃতির নিয়মে প্রেম-প্রণয়কে গ্রহণ 
করিয়াছে তেমনি অবলীলাক্রমে প্রত্যাখ্যানও করিয়াছে । মধাযুগীয় 
দৃণা-খু'ংখুঁতেমি যেমন সেখানে নাই, এযুগের কুটিল ভাবাবর্তও 
তেমনি সেখানে দৃষ্ট হয় না কিন্তু কামনুত্র রচিত হইয়াছে বলিয়া 


৬১৮ অমূতের পথে 


ভারত কামকেই প্রধান করিয়া তোলে নাই । চৌর্যস্ত্র * রচিত 
হইয়াছে বলিয়া ভারত চৌর্যকে গৌরব দেয় নাই, পাপ বলিয়াই 
গণ্য করিয়াছে ও প্রতিহত করিয়াছে । 

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিতা, যৌনবিজ্ঞান, যৌনমনস্তত 
ইত্যাদি হষ্টতে যে চিত্র আমরা পাইলাম তাহা নৈরাশ্ঠের চিত্র 
এবং একটা অসহায় আপোষের চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। 
কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই চরম অধোগতির মধোও 
একটা ডর্দগতির আকাঙ্খা আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
সর্বত্রই একটা পথ খুঁজিয় বাহির করিবার তীব্র আগ্রহ। এই 
আশার অলোকেই আমরা পাশ্চাত্য গবেষণার অনেকগুলি 
বিষয়কে চোখের সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে চাহিতেছি। 

এই পাশ্চত্য গবেষণার আলোচন! হইতে আমরা আমাদের 
প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুকূলে একটী মূল ও সর্বনপ্রধান তথ্যকে 
পাইলাম । তাহা এই যে যৌন ভালবাসার গভীরে একটী 
হত্যাবৃত্তি বা মরণবৃত্তি নিবিড়ভাবে লুকায়িত আছে। ইহ! 
অপরকে ও নিজেকে নাশ করার মধা দিয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং 
সেই ভাবেই “'আনন্দ' পাইতে ও “আনন্দ দিতে চায়। আধুশিক 
যৌন মনস্তত্ব 8801907 ও 12)98001)191) খা ধর্কাম ও 
মর্ষকামের মধা দিয়া এই তত্বেরই প্রান্তে আসিয়৷ উপস্থিত 
হইয়াছে। 
*__'চৌর্যবিদ্যা'__যোগাচার্য-বিরচিত, 71001 %11118205-এর অভিধান 

ড্র্টব্য। 


কামরহস্য ও জীবনসাধন। ৬১৯ 


কিন্তু যৌনকামের মধ্যে এই যে মরণরৃত্তি ইহা যোগপৃর্টিতে 
আর এক দিক্‌ দিয়া দেখা যায়, তখন ইহা! মূলতঃ কোনও ভীষণ, 
বিসদুশ ব্যাপার নয় | ইহা মানুষের চেতনার গভীরে যে উ্দমুখী 
আত্মলয়ের মধ্য দিয়া পূর্ণতালাভের প্রচোদনা রহিয়াছে তাহারই 
নি়মুখী প্রতিরপ। এই প্রতিক্রিয়ামূলক নিয়ের রূপকেই 
আমর] বলিয়াছি আত্মবিলয়ের বা আত্মবধ্বংসের কামনা । 
একদিকে পরমশূন্ঠের পূর্ণতায় আত্মলয়, অপর দিকে চরম অভাবের 
কুদ্রতায় আত্মবিলয়, এই দুইটী কাট! একই সঙ্গে ছুই বিভিন্ন 
দিকে ঘুরিতেছে ॥ এই যৌগিক গ্হ্য-রহস্তের বিষয়টা আমরা 
ইতিপূর্বে কিছু বিশদভাবেই আলোচনা করিয়াছি। *্* এই 
উল্টা পথে কামকে লইয়! চলিতে গেলে তাহার একমাত্র পরিণাম 
ছেলেখেলার মধ্য দিয়া! একটা কদর্যতা) ভীষণতা৷ ও বর্থতার রাজো 
প্রবেশ করা । ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে পাথিব জীবনের 
সম্বন্ধে একটা ক্রোধ- ফল যাহার ক্ষমতাপ্রিয়তা. এবং একটা 
লোভ, ফল যাহার বিভ্বপ্রিয়তা, বা ধনের লালসা । এই 
ছুইটীকে আমরা গুপনিষদিক পরিভাষায় কিছু বিস্তৃতক্ষেত্রে প্রয়েগ 
করিয়া বলিয়াছি লোককাম ( অর্থাৎ জনকাম ) এবং ধনকাম । 
এই বিষয়গুলির আলোচনায় আমরা আর একবার পরে 
আসিতেছি । কিন্তু মধাযুগীয় ব্যক্তিগত ধর্ম্া-সাধনার জের টানিয়া 
আদ্র পরস্ত আমরা এই কাম-ক্রোধ-লোভতত্বকে কেবলমাত্র 
বাক্তিগত প্রবৃত্তিদমনের দিক্‌ দিয় দেখিয়া আসিতেছি, তাহাদের 











*._'অমুতের পথে”, পু: 8৪২৫০ ; ৪৬২৬৬ ; ৪৮৪-৮৮ ঘরট্র্য। 


৬২০ অমৃতের পথে 


সমাজধন্মগত ভূমিকার কথা ভাবি মাই, আর এই জঙ্তই ধর্ম 
সাধন৷ ব্যষ্টি তথা সমগ্টির জীবনে ব্যাপকভাবে কার্ধকরী হইতে 
পারে নাই। ইহাই বর্তমান ভারতীয় ভাতীয় জীবনে ধর্মম- 
সাধনার বার্থতার সুত্র। অথচ এই সমানত-সাধনায় মহামুক্তির 
ধর্ম ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও সমৃদ্ধির যুগে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া 
বিরাজিত ছিল। ইহা যে শুধু আধুনিক “সমাজসেবা? বা 
“জনসেবা”র ধন্ম নয় তাহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ও গভীর, 
ইহাও আমর! পূর্বেব বলিয়াছি (পৃঃ ১১২, ৩০৯)। এই ধর্ম 
বৈজ্ঞানিক ও মানবিক সমাজসাধনার ধর্ম, কোনও মতবাদাশ্রয়ী 
সমাজধর্ম নয় তাহারও আমরা পূর্বে আভাস দিয়াছি। জাতীয় 
ও বিশ্বজনীন ব্রন্মচর্য-সাধনার কথায়' আসিতে হইবে বলিয। 
এগুলিকে আমাদের ধারণার মধ্যে রাখা দরকার । 


সে যাহা হউক, একটা শক্তিশাঙগী যন্ত্রকে উল্টাইয়। 
চালাইতে গেলে যে বিপর্ধয় ঘটে কামের সম্বদ্ধে সভ্যতায় আজ 
সেই ভূলই হইতেছে । এবং যেহেতু যৌনকাম জীবনের 
কেন্দ্রবস্ত * সেই হেতু মান্ষের সমগ্জা জীবনই আজ পরিকল্পনার 
নামে উল্টাপথে পরিচালিত হইতেছে এবং মানবীয় সভ্যতায় 
এক পাশবিক বীভতসতাঁর আবির্ভাব ঘটিতেছে। ইহাও বুদ্ধিমান্‌ 
মানুষের কাজ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতীয় শান্্ ইহাকে 
বলিয়াছেন_-তাঁমসী বুদ্ধি, যাহ! অন্বাভাবিককে স্বাভাবিক বলিয়। 


স্প্পীিি 





শা পসরা সপ ০৯ 
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মনে করে এবং সব কিছুকে বিপরীতভাবে দেখে । * যৌন 
রাজ্যেরই একটা সাধারণ উদাহরণ দিই । (যৌনসঙ্গমের “আনন্দ 
যে একপ্রকার কুৎসিত (41583008) অনুভূতির সহিতও 
অনিবার্ধাভাবে জড়িত আছে তাহা! এযুগের মানুষ না-দেখি' 
করিতে চায় এবং যৌন-মিলনের মূলে যে 'পাঁপ” বোধ লুকাইয়! 
আছে তাহাকেও উড়াইয়া৷ দিতে চায়। এজন্য যে নি়স্তরের 
কষ্টকল্লিত, স্থল বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ কর! হয় তাহার কথা 
আমরা হ্যাভলক এলিসের কথা-প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেব উল্লেখ 
করিয়াছি ( পৃঃ ৬১৫ )। এলিসও নিজে এ নিতান্ত বাহ্যিক 
যুক্তিকে বিশেষ গ্রহণ করিতে পারেন নাই । অথচ ইহার 
গ্রকৃত যৌগিক-মনস্তাত্বিক ব্যাখা অতি সহজ ও অর্থপূর্ণ । 
পরমশূন্মুখী মহাজীবনের “রস” যাহাকে উপনিষদে একমাত্র 
'আনন্দ' বল। হইয়াছে 1, সেই নিবঝিড়গভীর রসবোধ যখন 
চরম অভাবমুখী ক্ষুদ্রজীবনের সংঘাতে নিজেকে সহসা অবনমিত 
করে-সেই গভীর অসামঞ্জস্তের তীব্র আত্ম-অবমাননা বোধ 
হইতেই “কুৎসিত” বোধের উৎপত্তি। তাহা ছাড়৷ মেরুদণ্ড 
উদ্ধদিকের “চক্র-পদ্ম" সুক্ষ শুদ্ধশক্তির এবং অধোদিকের "চক্র-পদ্ম” 
স্থল অশুদ্ধশক্তির ক্রিয়াকেন্দ্র। প্রশ্ন উঠিতে পারে, অধিকাংশ 
মান্ুষইত বয়স হওয়ার সহিত এই বিসদৃশ যৌনকামের 


শাসক ীপিশ | পপ এস পা 
1৬০ পা এ. সস 





*-_“অধর্মং ধর্দমিতি যা মন্যতে তষসাবৃতা | 
সববার্থ'ন্‌ বিপরীভাংশ্চ বুদ্ধি: সা পার্থ তামসী ॥” -গীতা, ১৮৩২ 
1- তৈত্বিরীয়। 


৬২২ অমুতের পথে 


সীমানা পার হইয়া বয়স্ক (8416) জীবনের নানা “স্বাভাবিক 
কাজকণ্ম-ন্েহভালবাসা লইয়া জীবন কাঁটায় এবং এ ভাবে 
বিসদৃশ যৌনকামকে অনেকটা তূলিয়া! থাকে অথবা! পাশ কাটাইয়া 
চলে । ইহাও ত একপ্রকার "স্বাভাবিক? 'সংযড? জীবন ! তবে 
সভাতায় এই বীঁভৎসতা! আসে কোথা হইতে ৭ 


এইখানেই আমর! জাতীয় ব্রহ্মচর্ধনাধনা প্রবর্তনের 
সর্ববাপেক্ষা৷ মারাত্মক বাঁধার সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু বয়স্ব- 
সমাজের এই আত্মতৃপ্ত বদ্ধমূল ধারণ! কতদূর ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক 
তাহার প্রতি আমরা পূর্বেবে বিশেষভাবে অন্গুলিনিদ্দেশ 
করিয়াছি । * আধুনিক ফ্রয়েডীয় ধারণাতেও জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
কতখানি কামজীবনের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়৷ ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে 
তাহাও এই প্রসঙ্গে বিচার্য। সভ্য-সন্্রান্ত-শিক্ষিত ও উচ্চপাদস্থ 
নরনারী ধাহারা আজ বিশ্বের সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র-জীবনের 
ধারক-বাহক-পরিচালক তাহারাও নিজ নিজ হাদয় পরীক্ষা করিয়। 
দেখিতে পারেন কামের বিসদৃশ ক্রিয়া তাহাদের জীবনকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে কিনা । উত্তর আসিবে, কাম ত আর 
সমূলে নষ্ট হইবার জিনিষ নয়, স্থৃতরাং ওরূপ একটা 'ম্বাভাবিক' 
জিনিষ খাওয়া-দাওয়ার মতই 1 থাকিয়া গেলে ও নানাভাবে 
আত্মপ্রকাশ করিলে দোষ কি? যৌনকাম কখনও একেবারে 
*--“অমুতের পাথ”, পু: ৪৫৭-৬২, ৬০৩-৪, ৬০৯-১২ দ্রব্য । 


1-হ্যাভলক এলিস কিন্ত যৌনকামকে ঠিক খাওয়া-দাওয়ার সহিত এক পর্ধায়ের 
বলিয়! মনে করেন না (8105 10 00101610190181 ]1.86)। 
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চলিয়। যায় না একথা সতা হইতে পারে, দেহাআবোধ ঝ| 
দেহচেতনার অহঙ্কার থাকিতে অপ্রত্যাশিত যৌনকামের আক্রমণও 
শাত্বপ্রকাশ করে। কিন্তু আমরা পূর্ণেটে বলিয়াছি ইহা] 
প্রাকৃতিক হইলেও মনুযাত্বেব দিতে স্বাভাবিক নয়, যে পর্যন্ত 
না ইহা এক মানবিক লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত হয়। ইহাই 
আমাদের পুর্দিকথিত অভাববোধের উত্তেজনা হইতে কামকে 
পরমশূন্যের সাম্যে উন্নাভত করা। সর্দিদেশের সর্ণনকালের 
সাধ-সম্তদেরও কামের অগ্রভাশিত আক্রমণে প্রথম সাধনার 
€শননে বিশেষ বিব্রত হইতে হয়। কিন্তু এ সকল 'ক্ষত্রেই 
আমরা দেখিতে পাই তাহারা ইহাকে প্রাকৃতিক মনে করিলেও 
কথনও স্বাভাবিক মনে করেন না এবং এ অপ্রত্যাশিত আংক্রমণের 
প্রতিবোধে ভব্র কঠোরতার মধা দিয়া আুশামন করেন । এই 
মাম্মশাসনের মধা দিয়া আত্মমধাদাকে রক্ষা করার চেষ্টা নকল 
মানুষের 'ক্ষত্রে সমান তীর না হতে পাকে, কিন্তু একটা 
অন্বাভাবিক প্রণণতাকে আপত্বে না আন! পধস্ত মানুষের সত্যকার 
আত্মমধাদা বলিয়া কিছু থাকতে পার না। ভিতরে এইরূপ 
আত্মমধাদাহীন হইলে বাহিরে বুদ্ধি-বিদ্া-ধন-মান-উচ্চপদের 
আাত্মমধাদার “কানও সত্য মূলা থাকে না। এরূপ বাক্তির 
পারিবারিক কর্তবা পালন « জনসেবায় ত্যাগ ও কন্মক্ষমতা 
ইত্যাদি স্থা্ান্ধ কামজীবনেবই অহঙ্কার-চরিতার্থতা মাত্র। * 
সেজন্ব পৃথিবীঝাপী এত পরিবার-সেবার দায়িত্ব ও জ্নসেশার 


শি আপ সপ অজ 








০ পপি পি সস কে 
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৬২৪ অমৃত্ের পথে 


কর্তব্য সত্বেও ক্রুর স্বার্থপরতা ও দন্তই আজ গ্রচ্ছন্ন- 
ভাবে সব কিছুকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে । এই সব প্রচেষ্টা নোঙর 
'ফেলিয়৷ দাড়টানার মত। জলের উপর আলোড়ন যথেষ্ট কিন্তু 
জীবন-তরণীর অগ্রগতি নাই । বাস্তন কার্ষক্ষেত্রে কল্যাণের 
তুলনায় আক্ল্যাণহ বাড়িতেছে কিনা তাহাও বলা যায় না। 
এইজাতীয় রাজনিক ও তামসিক অর্থাৎ আস্থরিক স্বভাব কেমন 
করিয়া সমগ্র সমাজকে ভিতরে বিষাক্ত করিয়া রাখে তাহা গীতায় 
বিশদভাবে বণিত হইয়াছে । * যৌনজীবনের গুপ্ত প্রভাব কেমন 
করিয়া সমগ্র সামাজিক ও রা্্রীয় জীবনে ম্ুস্থ নাগরিকতাবোধকে 
খর্ব করে তাহার জীবন্ত বিবরণ আমরা ইতিপূর্বেব 8. 
90:০০-র গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করিয়াছি (পৃঃ ১৩০-৩২)। 
যৌনভারাক্রান্ত জ:বনধার। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে 
কেমন করিয়া ব্র্থ ও বিপধস্ত করে তাহার আলোচনাও আমরা 
বিভিন্ন অধ্যায়ে কবিয়াছি। পুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাবে 
আমেরিকান পারিবারিক জীনন কতখানি দ্পিন্ন হইয়াছে এবং 
নারীরাও তাহার ফলে কতখানি ব্যর্থ ও অসহায় বোধ করিতেছে 
তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় (পৃঃ ১৭৭) 1 ন্ুতরাং কামজীবনের 
প্রভাবাধীনতা কোনও ক্রমেই স্বাভাবিক মানবতার জন্ম দিতে 
পারে না এবং গোড়ায় এরূপ অস্বাভাবিকতা থাকিলে আগায় 
স্বাভাবিকতার ফলও ফলিতে পারে না। সভ্যতার এরূপ বিববুক্ষে 
কোনও অমুৃতফলের প্রত্যাশ। কর। "সজন্য হুরাশা মাত্র । 





*-_গীতা) ১৬1৮ । 
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তবে কি আমরা সকল মানুষকে 'সাধু-সন্ত বানাইবার 
অলীক কল্পনা করিতেছি? মোটেই তাহা নয়) জাতীয় ব্রহ্গচর্য 
'সাধু-সন্ত” স্থষ্টির জন্য নয়, ইহ! নানুষকে মানুষ হিসাবে একটা 
মুক্তিপথের সন্ধান দিবার জন্য এবং পরিবার'রাষ্্র-সমাজ-বিশ্বজীবন 
সব কিছুকে লইয়া - সব কিছুর মধ্। দিয়াঁ_-একটা মুক্ত জীবনের 
পথে অভিযান করিতে মানুষকে উদ্ধদ্ধ করিবার জন্য | সেই 
অভিযানই মহামুক্তি, তাহার জন্য পৃথ্থক্‌ ধ্যানাসনে সর্বনদা বসিয়াও 
থাকিতে হয় ন:। ইহাই এুগের বাস্তণ মুূক্ত-_বাস্তবঙ্গীবনের 
মুক্তি--কলকারখানা-রাজনীতি-বিজ্ঞান-যন্াগ্তা এমনকি বাস্তব- 
জবনে ব্যষ্টি ও সমগ্টির নান অনিধাধ ছন্দ-সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই 
হহার অমৃতের অভিযান । ইহ নিতান্তই বাস্তব জীবনসত্যের 
সাধনা । সীভাগাক্রমে এরুপ আধা ত্বক সাধননাতিরও এযুগে 
অভাব নাই | * স্বানী (বিবেকানন্দের সময় হইতে বু সন্যাসা 
নানাভাবে ইহাকে রূপাখিত করিত চাঠিয়াছেন। সে যাহা 
হউক. আমাদের প্রতিপাগ্ভ কাম-সযম কোনও স্ুল দৌহিক 
সংযম মাত্র নয়ঃ ইহা একট। "৪১107৩) বা বিশেষ মনোভাব । 
ইহ! কামমুক্তি নয়, ইহা! কামের প্রধানকে অঙ্াকার। মানুষের 
আত্মসচেতন অহঙ্কার নিতান্ত অন্ধাবে এই কামের প্রাধান্তকে 
জানে ম্বাভাঁবক বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। হহা তাহার মনের 
গভারে &9191-কথিত *11)ভি101010 091001৩3৮ বা আত্ম- 
ম্যাদাহীনতা ছাড়া মার কিছুই নয়। নুতরাং কামসংযদের 


০ রি ্ দি টি প্র ৯ 
পাপা শপ কাছা আপা ভত 


*__অনুযোজশা-পত্র (4১29০9018) ্রষ্) | 


৬১৬ অশৃতের পথে 


প্রকৃত অর্থ মানুষের ভিতরের এই আত্মদৈন্তকে জয় করা । 
এই আত্মদন্ই আম্মসচেতনতা (ব9107001)501071৭06558) এনং 
রক্মচ্ষসাধনা আসলে নিজের আম্মমচেতনতার শোধনের সাধনা । 
কৈশোর ও যৌবনে এই সাধনার আবন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নাই, 
কারণ বয়ঃসন্ধি (0081১)-সময়েই মানুষের মধ্যে একটা 
আত্মমুক্তির অধ্যাত্মচেতনা৷ ও মাত্মদৈন্তের জৈবকাম চেতনা 
একসঙ্গে প্রকাশ পায়। ইহা আধুনিক সমাজ-মনস্তত্বেরই একটা 
সিদ্ধান্ত । * সুতরাং এই স্তরে ঘৌনকামের সহিত একটা পরিষ্কার 
বোঝাপোড়া না হইলে-_চিরজীবন তাহাকে ধামাচাপা দিয়া একটা 
গোঁঞগামিল অবস্থায় চলিতে হয় এবং সেই গৌঙ্জামিল ভিভিব 
উপর পরবন্থীক'লে আত্মসচেতন অহঙ্কার এক নকল জীবনের 
সাহত চমৎকাল খাপ খাওয়াইয়া লইতে মন্তাস্ত হয়। মূলে 
সতাজীবনের প্রন্চিষ্টা হারাইয়া ইহাকে সে "স্বাভাবিক জীন্ন 
বলিয়া মনে করে ' 1 জীবনের সণকিছু এহিক উন্নতি হইলেও 
সেখানে জীবনসত্যের নিকাশ ঘটেন।, মনুষ্যত্বব নানা অভিনয় 
করিলেও টিতরে মানুষ অমানুষই থাকিয়া যায়। বার্ণার্ড শ? 
যে তীব্র বাঙ্গের স্ুবে বলিয়াছেন “চল্লিশ বৎসর পার হইলেই 
প্রত্যেকটা মানুষ একটী পাকা সয়তানে পরিণত হয়, 1 একথার 


শশী শশা পিসি লজ পা স্াপিপিস্পী 


ছি 81709019194018 ০ 1২০118707 নি 21710”, ৬০01 3, 
0: 464 দ্রব্য । 
1- আধুনিক মনস্ত্থেব ভাষায় ম১৬।বন এভাবে একট! "1 811017911290101 
ব! সত্যের ভান । 
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কামরহস্য ও জীবনসাধন। ৬২৭ 


বৈজ্ঞানিক ব্যাথা এখানেই । যৌনকাম এবং তাহার সহিত 
ধনকাম ও প্রভুত্বকামকে জীবনের প্রথম হইতে মনের মধ্যে যদি 
মানুষ ধামাচাপা দিয়া রাখে তবে পরিণত বয়সে এক ভ্রের 
সয়তানীর সাপই সেখানে বাসা বীধিয়া বসে । যৌনকামের 
সহিত ধনকাম ও প্রভুত্বকামের সংযম যে জাতীয় ব্রহ্মচর্যসাধনার 
একটা প্রধান অঙ্গ ইহা৷ আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি (পৃঃ ৭১, ৮৫, 
৮৬)। সেকথায় আমরা পরে আর একধার আসিতেছি। 
এই দৃষ্টিতে মানুষের পারিবারিক জীবনের “ন্েহ-ভালবাসাঃ) 
'কর্তব্যানুষ্ঠান? এবং সামাজিক তথা রাষ্তরীয় জীবনের 'আদান- 
প্রদান” 'দায়িত্বপালন? ইত্যাদি সবেরই মূলে রহিয়াছে এক আত্ম- 
সচেতন মিথ্য! জীবনের আত্মাভিমান, ইহা বার বার আমাদের 
স্মরণীয়, কারণ যুগব্যাধ এইথানেই বাসা বাঁধিয়া আছে। ইহাই 
এযুগর সর্বব্যাপী 'ডিপ্লোমাসি? | ইহা অবৈজ্ঞানিক । ইহাই 
আধুনিক গণ-জীবনের ব্যাপক উদভ্রান্তি, কপটতা। ব্ার্থতা ও 
বীভৎসতার উৎস। 

স্থতরাং যুগ-সংযমের প্রাক্কালে আমাদের এই অবৈজ্ঞানিক 
আত্মসচেতনতা৷ হইতে মুক্ত হইতেই হইবে। ইহা জীবনকে দুল 
ভাবে বার্থ করে শুধু তাহ! নয়, ইহা সার্থক তাকেও স্ঙ্ষমাভাবে 
বিষায়িত করে এবং তাহাই আরও মারাত্মক । এভন্য জাতীয় 
বরক্মচ্যসাধনায় স্ুল দৈহিক সংযমই একমাত্র বিষয় নয়, সুদ 
বাক্তিত্বের শোধনই আসল বস্ত ॥ ব্যাপক অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের 
বিচার ও প্রচার ইহার প্রধান সহঠায়। 


৬২৮ অনুতের পথে 


যুদ্ধ বন্ধ করা, দারিদ্র্য দূর করা, অশিক্ষা-অন্বান্ছোর 
প্রতিকার করা এগুলি প্রাথমিক অবশ্য প্রয়োজন হইলেও মনুসা- 
সমাজের একমাত্র গভীর প্রয়োজন নয়। গভীরের প্রয়োজন 
হইতেছে আত্মসচেতনতার শোধন এবং কামসম্মোহের সংযম। 
সমাজের উর্দাস্তরে ইহ প্রসারিত হইলে যুদ্ধ-দারিজ্য-অশিক্ষা- 
অস্বাস্থ্য ইত্যাদি সমস্যাও আরও সহজভাবে ও দ্রুত সত্যকার 
সমাধানের পথে অগ্রসর হইবে । এই শোধন ও সংযম .যীনকাম, 
ধনকাম ও লোককাম ব| গ্রতৃত্বকামের সম্মোহ হইতে মুক্তি এবং 
যেহেতু যৌনকামই জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যা * সেহেতু 
যৌনকামের সন্মোহ মনের মধো পুষিয়। রাখিয়া অন্য ছুই কামের 
প্রতিকারও অসম্ভব । নচেৎ এযুগের গৃহ-সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্ব্ভীবনের 
যাবতীয় সুখ-শাত্তি-সামোর আদর্শ ও প্রচেষ্টা ভন্মে ঘৃতাছতি মাত্র 
হইবে ও তাহাই হইতেছে । 

কামসংযমের জন্য যে পরমশুন্তে আত্মলয়ের কথা আমরা 
বলিয়াছি তাহার দার্শনিক ব্যাখ্যা বর্তমান গ্রন্থে সম্ভব নয় 17 
তবুও তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা বর্তমান অধ্যায়ে দিয়াছি। 
এই পরমশূন্তবাদ যে কোনও শুন্ভচিস্তা, শৃন্ঠকল্পনা বা মৃত্যুভাবনা 
নয় তাহাও আমরা বলিয়াছি। সংক্ষেপে বল৷ যায় এই পরমশুন্তেই 
সবকিছু বিধুত। এই শুম্যাই পূর্ণ 7, উপনিষদের মতে এই শুস্তাভার 


এলি 





শপ পপ জপ পা টি 





মত সপ সত শপ সরা ৯ আপ সং জন পাপা 


*-72551008 6115, 36206181 21609০6--565% 8110 1৬190111956, 
1--গ্রন্বকারের 'মহাসত্য-দর্শম' গ্রন্থে আলোচ্য | 
+--যে মুহূর্তে পুর্ণ তুমি সে মুহুর্তে কিছু তব নাই"-__রবীন্দ্রনাথ। 


কামরহস্য ও জীবনসাধন! ৬২৯ 


'রস'ই এই বিশ্ব। তাহাই আনন্দের ও সত্যের প্রাণবস্ত। * 
এই শুন্য এবং পৃর্ণের অপূর্ব সাঃঞ্জস্ত ঘটিয়াছে শৃহ্যবাদী 'যোগ- 
বাশিষ্ট'মহাগ্রন্থে। তাই সেখানে পূর্ণের মহিমাগান করিয়া বল! 
হইয়াছে__ পূর্ণে পূর্ণং প্রসরতি।-_পূর্ণের মধ্যে পূর্ণের খেলাই এই 
বিশ্বজীবন। ইহা! বেদের 'পূর্ণমদঃ পূর্ণ িদং পূর্ণাৎ পুর্ণসুদচাতে'_ 
এখানে পূর্ণ, সেখানে পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের অভিঝাক্তি--এই 
মন্ত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বেদের মধ্যে স্থষ্টির আদিতে 
আত্মপ্রকাশের এবণারূপী কামের কথ রহিয়াছে বলিয়া অনেকে 
তাহ! কামবিলাসিতার একটী কৈফিয়ং রূপে ব্যবহার করিতে 
চান। 1 কিন্তু বেদের মূলে যে মহাশৃম্যের--পরমশুদ্যের পরমগন্ভীর 
দার্শনিক দৃষ্টি এবং বিশ্বস্থজনে আদি পুরুষের আত্মবলিদানের যে 
রূপক দৃষ্টি | তাহ! নিশ্চয় কামের উদ্ধে এই পরমশূন্তে আত্মলয়ের 
বা আত্মত্যাগের “বৈজ্ঞানিক? দৃষ্টি খুলিয়া! দিতে পারে। ভারতের 
বাহিরেও এই রহস্য-দষ্টির 'মভাব নাই। জালালুদ্দিন রুমীর মত 
সাধকের কবিতাতেও এই পরমশুন্যের পরমসত্য আভাসিত 
হইয়াছে। $ বৌদ্ধ মহাযান-শৃন্তবাদ সুপরিচিত | শ্বীত্ীয় 
গুহাসাধক (25800) £011)810 ও [০9০:০০০-এর মতেও 


*_তৈতিরীয়, বৃহদারণ্যক. কঠ উপনিষদ ভ্র্টবা | 

1--অমনদাশক্কর রায়, প্রবন্ধ পু: ৩০৬। 

1 নাসদীয় সূক্ত', খগ্‌ বেদ, “পুরুষ সূক্ত', থগ্‌ বেদ । 

২7195 স171018] [00810191085 [২2011810715101781, 09:57 
ডরটব্য। 
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্রীষ্টীয় ত্রিতত্বের পিছনে একটী ঈশ্বরতত্বের অত্তল গহ্বর (৪1. 
£0538 06 0০010684) রহিয়াছে । * বিখ্যাত আইরিশ 
কবি ভ/. 9. ৪5 যিনি (যীনকামকে অতীন্জ্রিয় কামেরই 
জাগতিক প্রতিবূপ বলিয়া একাস্তিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহারও আধ্যাত্মিক জগৎ ছিল এক পরমশূন্তে প্রতিিত। 1 
[)109105105, 0১৩ /১1509089106-এর 401511)6 [081100698? 
বা “এশ্বরিক অন্ধকার পরমশৃন্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। 
স্থফীরাও 'আল হক বা এক পরম সত্যের কথা ঘোষণা 
করিয়াছেন । 10905 1103016%, £1175 06161010191 
চ1)1195001)%+ বা শাশ্বত দর্শনের দৃষ্টিতে এক 1015106 
0£০907)0 বা দিবাভূমির কথাও বলিয়াছেন । আমাদের এই 
ক্ষিপ্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে সর্বনশৃন্ততার এক পরমপূর্ণ 
মহাসতোই ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পুরুষ, দেবতা সব কিছু বিরাজমান। 
এই সাধারণ মহাভিত্তিতেই জাতীয় ত্রহ্মচষের শক্তিসাধনা ও 
শান্তিসাধনা। এই সর্দশৃহ্যতা কোনও ধারণা বা কল্পনী নয়, 
ইহ] বাস্তবজীবনে সব কিছু আসক্তির মোহকে ত্যাগ করিয়। 
পরমসত্যের শক্তি ও শান্তিতে উদ্ভাসিত হওয়ার সাধনা । 
পরমশৃন্যের অভিমুখী জীবনই চরম অভাববোধের স্তরে 
এক প্রতিক্রিয়া-রূপে দেখা দেয় এবং তাহাই কাম! তাহাই 


ক..1311809/80-0119--1100000011017 09 ১1005 1700169 
(খি 4৯, 7.) 0:14 ডর্টব্য। 


1--৮/. 8. 6৪15৮ 99 &. 0. 50০০৮, 0: 21 8 দ্রব্য । 





কামরহস্ ও জীবনসাধন৷ ৬৩৩ 


নৃতন যুগের সম্পুর্ণ নৃতন পরিবেশে বিভ্রান্ত ও উদত্রাস্ত মানুষ 
একটা স্ুল্পষ্ট আত্মবিশ্বাস ও স্থির আত্মমর্যাদার ভাব লইয়া 
অগ্রসর হইতে পারিবে । 

অথচ এই সাধন! নূত্তন কিছু নয়। ইহ] সর্ববদেশের 
সর্নকালের সর্ববিধ ধর্্মসাধনার সার বস্ত্র, কিন্তু প্রাচীন ধর্মীয় 
সংস্কারের ও আচার-অনুষ্ঠানের জটিলতা -বজ্জিত। 

এই যুগ-সাধনায় মানুষকে আত্মনচেতনতা। বর্ন করিয়া 
বিশ্বসচেতনতায় সংযুক্ত হইতে হইবে । ইহা! নিজের “'আমি'কে 
ত্যাগ করা নয়, কিন্তু বিশ্বের 'আমি'কে তাহার সহিত যোগ 
করা। ইহাও কোনও ধ্যানে-জ্ঞানে-তত্বালোচনায় মাত্র নয়, 
অথবা মধ্যযুগীয় “মানুষকে ভালবাসা”তেও নয়, তাহার জন্য 
জীবনের মূলে স্থাপন করা প্রয়োজন বাস্তব শূন্তবাদকে ও নিজেকে 
শূন্য করার সাধনাকে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যকে ॥ বৈদিক-ওপনিষদ্দিক 
শৃন্ততত্বের পরমপূর্ণতার কথা বাদ দিয়াও বলা যায় বৌদ্ধ-মাধামিক 
শৃন্ততাঁও এই সমগ্র বিশ্ব। সুতরাং কোনও দিক দিয়াই বিশ্বকে 
পরিত্যাগের কোনও প্রশ্নই নাই। বিশ্বজীবনের আন্দোলিত 
মহাসমুদ্রের তলদেশ হইতে বিশ্বমানবের জন্য আনন্দ; শক্তি ও 
সাম্যের অমৃত আহরণ করাই এই সাধনার উদ্দেশ্া। ইহাকেই 
প্রাচীন ভারতীয় পরিভাষায় বলা হইত "যজ্ঞ" এবং এই 'যজ্ঞকেই 
বল! হইত ঈশ্বর । * পুথিবীর সর্বদধর্শন্ যে ঈশ্বরে সর্ববসমর্পণের 








*--'যজ্ঞো বৈ বিষণ: | জীমস্তগবদ্‌ গীতা) স: শ্রীগদীশচন্দ্র ঘোষ, পৃ: ১০০, 
১৭৩ যজ্তান্বর আলোচন। জষ্টব্য 1 


৬৩৪ অমুতের পথে 


নির্দেশ রহিয়াছে তাহাও এই যজ্ঞ । অথচ প্রাচীন ভারতীয় 
অধ্যাত্মচিন্তা ইহাতে ঈশ্বর বা দেবতার ধাঁরণাকেই প্রধান 
করিয়া তুলে নাই। মানুষের সংকল্প এবং সংকল্লাত্বক মন্ত্রই ছিল 
যজ্ঞের প্রাণ। পূর্ববমীমাংসা শান্তর ইহার প্রমাণ । আর এ যজ্ঞ 
ছিল বাষ্টি ও সমষ্টির জীবনে কর্ণের সহিত সংযুক্ত | * সর্বববিধ 
পূর্ণতালাভের জঙ্ঠই ছিল এই কর্্ম। স্মৃতরাং কর্ম কামনাযুক্ত 
হইলেও তৃষ্ণা, অভাধবোধ বা লালসার অস্থিরতা ইহার মধ্যে 
ছিল না। আজ আমর আনন্দলাভের জন্য নানাবিধ কর্ণ করি 
কিন্তু এই স্বভাবপৃত্তির যন্তকন্দদ করি না। এইখানেই বিশ্ব- 
জীবনের মূলনূত্র হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন । এই জন্যই শত 
কর্মফললাভের মধ্যেও আমর! বঞ্চিত, জীবনধ্যর্থতাই এযুগের 
স্বীকৃত নিয়তি। 

এই সর্বববিধ পূর্ণতালাতের সাধনায় আত্মাহতিকেই 
ভারতীয় শাস্ত্রে বল! হইয়াছে ব্রন্মচর্য ॥ নিজেকে শুন্য করিয়া! সত্য- 
কণ্ম করাই এই আত্মাহুতি । ইহারই দ্বারা সর্বববিধ ভোগকর্ও 
সার্থকতায় সুন্দর হইয়া উঠে একথা আমরা পূর্বে মহাভারত 
হইতেও প্রতিপন্ন করিয়াছি (পৃঃ ২৭১-৭২)। কিন্তু এই আত্মত্যাগ 
কোনও সাধারণ কন্মর প্রাণ ঢালিয়া কর্ম কর! মাত্র নয়, ইহা! 
জীবনের অন্তরালে যে পরমপূর্ণতা! পরমশূচ্ঠতায় বিরাজ করিতেছেন 
তাহারই সহিত নিজেকে যুক্ত করা। আমরা পূর্বেবেই বলিয়াছি এই 
যোগমৃত্র স্থাপনই ব্রহ্ষচধ॥। এজন্য ভারতীয় শান্ত্রে বলা হইয়াছে 


*..“যক্ঞ: কর্পাসমুস্তব:', গীতা, ৩1১৪ । 
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আত্মাভিমান। তাহাই আত্মসচেতনতা । আবার তাহাই "মায়া, 
যাহা অস্তিত্ব না থাকিলেও সতা বলিয়। প্রতিভাত হয়। সুতরাং 
'মায়া' প্রকৃতপক্ষে কোনও “দার্শনিক? তত্বচিন্তার বিষয় নয়, ইহ 
বাস্তব জীবনসত্যের সহিত সংলগ্ন ভূল । এই তুলই "পাপ? । 
ইারই জন্ত যাবতীয় কাম-কামনার, বিশেষে যৌনকামের পিছনে 
পাপবোধ লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য । এই কামই সেজন্ 
যাবতীয় স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, নীচতা, সংকীর্ণতা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা 
ও কপটতার মূল উৎস। এই উৎসের শোধন না হইলে সভ্যতাকে 
এই চরম গ্লানির হাত হইতে মুক্ত করা সন্তব নয়, একথ। আমরা 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 

কিন্তু ইহ! দুঃসাধা বা অসম্ভব নয়। মধাযুগীয় ধর্মসাধশার 
জের টানিয়। ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা 
বা কাম-কামন। বর্জন করিতে বলিলে এযুগে বিশেষ ফল হইবে 
না। এযুগ ব্যাপক সমাজলাধনার যুগ বহর মধ্যে সাধনার 
দিদ্ধিই এযুগের অভিপ্রেত, ইহাকেই মহাসিদ্বসাধক বলিয়াছেন 
“মহাজাগরণ, মহাসমন্বয়। মহামুক্তি। এজন্য ভাবপ্রবণ পাপতত্বের 
পরিবর্তে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পাপের স্বরূপজ্ঞানই এযুগে 
অধিক প্রয়োজনীয় । মাত্র তন্্রমন্ত্-জ্ঞানভভ্ি-যোগমার্গ-পৃজানুষ্ঠান 
ইত্যাদির মধ্য দিয়াই এযুগের আকাঙ্গিত সাধনা আসিবে না। 
মনোগত (91১1৩০0৬৪) সাধনার সহিত বস্তুগত (০০1০0৮৩) 
সাধনার, ব্যক্তিগত সাধনার সহিত সমাজগত দাধনার সমন্বয়ই 
ইহার বৈশিষ্ট্য । এজন্য একদিকে যেমন চাই কামতবের স্বরাপ- 
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জ্ঞান, অপর দিকে চাই কামের স্থুনিয়ন্ত্রণে যুগপৎ ব্যস্টি ও সমষ্টির 
বাপক সংযুক্ত সাধনা । এযুগে এরূপ এক নৃতন সাধনার চাহিদা 
মহাপ্রকৃতির নিয়মে মানুষের মনে দেখ! দিয়াছে । 

ব্ষ্টি-সমষ্টি জীবনে এই সাধনার পথ মোটামুটী আমরা 
আলোচনা করিতেছি । সর্ববক্ষেত্রেই প্রযোজ্য একমাত্র নির্দিষ্ট 
পন্থা এক্ষেত্রে নাই এবং তাহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় বিশেষ প্রতিযোজনের অবকাশ ও স্বাধীনত। এই সাধনার 
মধো অবশ্যই আছে। প্রচলিত মধ্যযুগীয় ছুঃখ-পাপ-বন্ধনবাদ 
এই সাধনার পরিধিভৃক্ত নয়, সেজন্য নির্ভীক বাক্তিম্বাধীনতা 
ইহার প্রাণবন্ত । হুঃখ পাঁপ ও বন্ধনের ইহা কারণ নির্ণয় করে 
ও বাস্তব বৈজ্ঞানিক প্রতিকার করে কিন্তু রহম্তবাদী (530০) 
ভাবসাধনা ও আচার-অনুষ্ঠানকে ইহা ব্যক্তিগতই মনে করে। 
ইহা! 1)110)8101500 বা মানবিক এবং £6811811০ ব বাস্তবিক । 
নৃতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মসন্প্রদায়-গুরু-মহাপুরুষ-সাধু-সন্তের প্রদশিত 
বিভিন্ন বিভিন্ন পথে-যথা জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, প্রেমযোগ, 
রাজযোগ, ধ্যানযোগ, সমর্পণযোগ, কর্মযোগ, তন্ত্রযোগ মন্ত্রযোগ 
ইত্যাদির আশ্রয়ে- এই সাধনা হইলেও এবং অনেক ক্ষেত্রে 
সংস্কার অনুকুল হইলে তাহাতে বিশেষ শক্তির সাহায্য পাওয়া 
'যাইলেও এই বাস্তব সমাজসাধনার যুগে যে “মহাজাগরণ, 
মহামিলন, মহাসমন্বয় ও মহামুক্তি' আঞ্জ বিশ্বমানবের একান্ত 
আকাঙ্ঘিত বস্তা, তাহার সাধন! একান্তই বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হওয়া গ্রয়োজন। তবেই দেশে ও বিশ্বে 


কামরহস্ত ও জীবনসাধন! ৬৩৫ 


ব্রহ্মচারী অমর নিক্যুজীবনে নিতান্বাধীন, “বরা? তিনি যাহা-যাহ! 
চান সমস্তই সংকল্পশক্তির প্রভাবে লাভ করেন, তাহার চাওয়াও 
সত্য, পাওয়াও অবার্থ, তিনি সর্বলোকে জ্বাধীন, *“কামচার? | & 
পরমসত্যে তিনি 'সতাসংকল্প, সর্বধকর্্মা, সর্ববকাম? 1 
জীবনবার্থতা সেযুগে অজ্ঞাত। অবশ্য প্রাচীনকালে বৈদিক 
ন্ত্-ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত এই ব্রহ্মচর্য-প্রতিষ্ঠ যক্তকর্্ম সাধিত হইত, 
এযুগে তাহা অসম্ভব । স্বতবাং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যাহা 
প্রাণবন্ত সেই ত্যাগ-সংযম-সতা-ব্রহ্গচর্যপ্রতিঠ সংকল্প-শক্তিকেই 
এযুগের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহাই হইবে 
এযুগের সার্থক যজ্ঞ । তখন এই বিজ্ঞান-রাজনীতি-অর্থনীতির 
যুগের যাবতীয় বাস্তব কর্মে উদ্ধের দিবাশক্তিকেই আমরা 
অনুভব করিব ও তাহার মধ্যে জীবনের যাবতীয় আনন্দভোগের 
মধো সার্থকতা লাভ করিব। 

এই ব্রন্মচর্যসাধনার জন্য যাহ] মূলতঃ প্রয়োজন তাহা 
আসক্তিবজ্জিত আনন্দময় কর্ম | মহাভারতের শাস্তিপর্বের 
ব্রহ্মচর্যকে নিগুণসাধনাই বলা হইয়াছে ।1 এই নিগুণিসাধনা 
ও পরমশুন্তে আত্মত্যাগের সাধন! একই বস্তু। ইহাই পরম- 
পূর্ণতার তত্ব । ইহাই পরবর্তীকালের ও মধ্যযুগের জ্ঞান-ভক্তি- 
প্রেম-সেবা-আত্মসমর্পণের ভাবসাধনা । গীতায় এই ভাবসাধনাকে 
এ বৈদিক কর্মসাধনার সহিত সমন্বিত কর! হইয়াছে। 





শা পপ এ সা 





*শ্প্ছান্দোগা উপনিষদ , ৮1৪। 
1--শাস্তিপবর্ব (মহাভারত), ২১৪ অধাায় দ্রষ্টব্য ।  নঁ-াতিব্যবিদ্যা। 


৬৩৬ অশ্বৃতের পথে 


আমাদের পূর্বকথিত বজ্ঞতত্বকে আমরা একটী বিশেষ 
দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিবার ও গ্রহণ করিবার এখন প্রস্তাব 
করিতেছি। যজ্ঞের প্রাণবন্ত শুধু অগ্নিতে মন্ত্রসহযোগে ঘ্বৃত-ঢালা 
নয় সে কথার আভাস আমরা পুর্বে দিয়াছি। এক মহাজীবনের 
সহিত সংযোগের সংকল্পঃ ইহার প্রাণবন্ত । গৃহস্থের নিতা 
করণীয় হোম-যজ্ঞ এযুগে আর সম্ভব নয়, এবং জনসাধারণের 
(2901911০) জীবনে অশ্বমেধ, রাজন্ুয় বাজপেয় ইত্যাদি বিরাট 
যজ্ঞও আজ অচল। কিন্তু মানবিক সংকল্পশক্তির প্রকাশ যদি 
যজ্ঞের প্রধান কথা হয় তবে যজ্কে একটী উর্ধমুখী জীবনবাদ 
বা মহাজীবনবাদও বল! চলে । এজন্য প্রাচীন শাস্ত্রে দেশ-জাতি- 
সমাজ-রাষ্ট্রের জীবনে অভূদয়ের লক্ষ্য লইয়া! রাসুয়, অস্থমেধ, 
বাজপেয় ইত্যাদি বিরাট যজ্ঞের ব্যবস্থা হইত । কিন্তু জাতীয় 
জীবনে মহাজীবন-গ্রকাশক এই যজ্গুলির মধ্যেই পরবর্তীকালে 
বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তিরও সম্ভাবনা স্বীকৃত হইয়াছে । এজন্যই 
ব্যক্তিগত জীবনের আধ্যাত্মিক সাধন। “বাজপেয়”-যজ্জের মহান্‌ 
ফল দিতে পারে এরূপ ইঙ্গিতও সম্ভব হইয়াছে। * স্থৃতরাং 
জাতীয় জীবনে উ্দমুখী প্রাণশক্তির স্ফুরণের সহিত বাক্তি-জীবনের 
আধ্যাত্মিক বিকাশের সম্পর্ক ইহার মধ্যে স্বীকৃত। বালীকি- 
রামায়ণেও 1 আমর! পাই মহারাজ দশরথ নিঞ্জ পাপনাশের 
জন্যও অশ্বমেধ-যজ্ঞের বপা-ধৃুপ আজ্রাণ করিতেছেন । 1 





*.বৃহদারণ্ক, ৬1৪1৩ 1 
শ্আদিকাও, চতুর্দশ সর্গ। 


কামরহুষ্য ও জীবনসাধনা ৬৩৭ 


উপনিষদাদি শান্ত্েও এই সব মহাযজ্ঞের মহামূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। 
কালক্রমে যজ্ঞের এই বিরাট ও বাস্তব জাতীয় তাৎপর্য মধ্যযুগের 
পতনের দিনে হারাইয়া যায় এবং যজ্জকে ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনায় 
ব্যাখা। করা হয়। কালক্রমে তাহাও ম্লান হইয়া কতকগুলি 
গতানুগতিক “মাঙ্গলিক' অনুষ্ঠানের সহিতই «যজ্ঞ' জড়িত হইয়া 
পড়িয়াছে। যজ্ঞের বিরাট উদ্দেশ্য যে জাতীয় জীবনে উর্দমুখী 
শক্তির সাধনা ও সিদ্ধি তাহা আজ্জ বিশ্মৃত্তির গর্ভে লীন । কিন্তু 
জাতীয় জীবনযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক অংশকে বাদ দিয়! আজ বাস্তব 
জীবনগঠনে তাহাকে রূপ দিতে পারা সম্ভব ও অবশ্য প্রয়োজনীয় 
হইয়াছে । গীতার মধ্যেও দেশ-জাতি-সমাজ-রাষ্ট্ ও বিশ্বের 
কল্যাণে যাবতীয় বাষ্টি ও সমগ্রি-জীবনের গ্রচেষ্টাকে যজ্রষ্টিতে 
মহিমাঘ্িত কর! হইয়াছে এবং লোকসংগ্রহের নির্দেশও দেওয়া 
হইয়াছে। যজ্ের এই মূল জনজীবনকল্যাণের সাধন! আজ জাতীয় 
ও বিশ্বগীবনে গৃহীত হইবার সময় আসিয়াছে । এই মহাজীবনের 
সাধনাই আজ শ্রেষ্ঠ 'যজ্ঞ এবং এই “যজ্ঞইঃ আজ ব্যক্তিগত 
জীবনেও ব্যাপক পাপসুক্তি, অজ্ঞানমুক্তি ও আধ্যাত্মিক মহামুক্তির 
পখ সুগম করিতে পারে। কিন্তু দেশ-জাতি-রাষ্্র-বিশ্বের এই 
মহাযজ্ঃ একমাত্র জাতীয় ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতেই সম্ভব হইবে। 
যাবতীয় যজ্ঞকণ্্ম_ অর্থাৎ উর্দধমুখী মানবীয় শক্তির প্রকাশ__যে 
আসলে ব্রন্মচর্যই একথা আমরা পূর্বেবেই ছান্দোগ্য-উপনিষদ্‌ হইতে 
প্রমাণিত করিয়াছি (পৃঃ ২৪৬ )। ম্বতরাং জাতীয় ত্রদ্ধচর্ধের 
নীতি গৃহীত হইলেই আঞ্জিকার বিজ্ঞান-অর্থনীতি-রাজনীতির 


৬৩৮ অমূতের পথে 


যাবতীয় প্রচেষ্টাও প্রাচীন মহাষজ্ঞের রূপ গ্রহণ করিতে পারে । * 
এই ব্রহ্ষমচর্ষ-সাধনায় জ্জানের কার্যকারিতা, ফলাসক্তি-বজ্ছিত 
কর্মের উপযোগিত। ও যাবতীয় চারিত্রিক উৎকর্ষের আনুসঙ্গিক 
প্রয়োজনীয়তার কথাও আমরা ইতিপূর্বেব আলোচন! করিয়াছি 
(পৃঃ ২৭০--৭৭)। এই মহাজীবন সাধনায় ফলকামনার কোনও 
স্থান থাকিবে ন৷ ইহ! একান্ত ভ্রান্ত কথা । ইহ! মধাযুগীয় ব্যক্তি- 
ধর্মসাধনার অপপ্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয় । মধাযুগীয় 'ধর্ম 
বর্তমানের মানুষকে অতিমাত্রায় 'নিষ্কাম'ভাবুকতায় অভাস্ত 
করিয়াছে। কামন। ছাড়া কোনও কন্ম- এমনকি মহৎ ব৷ শুভ 
কন্মও হইতে পারে না ইহাই মন্ুসংহিতার মত । 1 তৰে একথাও 
বল হইয়াছে যে কামনাপরায়ণতা অথবা কম্মফলে “আসক্তি? 
বর্জনীয়, কারণ ইহাতেও আধ্যাত্মিক লাভ হয় না। গীত। যে 
আরও এক হছুঃসাহসী কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ কামনাপরায়ণত৷ 
এবং আসক্তি বর্জিত হইলে যৌনকামের মধোও ঈশ্বরের শক্তি 
প্রকাশিত হইতে পারে তাহার আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি 
( পৃঃ ৪৮৯ )। 

সুতরাং এপর্যস্ত আমরা পাইলাম মানুষের জাগতিক 
জীবনের খদ্ধি-সিদ্ধিকে লইয়াই ভারতীয় জাতীয় ব্রহ্মচধের 
জীবনস্সাধনা। ইহা সতাকার ভোগ ও ত্যাগের সাধন। যাহার 


পপ, পি |. থাপ পপ 


ঈ-_-এবিষয়ে পুবববত্তী ছ্িতীয় অধ্যায় (সমাজ ও সংস্কৃতি) এবং অন্যান্য অধ্যায়ের 
আলোচনাও দ্রষ্টব্য । 


1--বনুসংহিতা, ২1৩ দ্রষ্টব্য । 


কামরহ স্তও জীবনসাধনা ৬৩৯ 


চরম ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ_ভোগে ত্যাগ, তাগে ভোগ | ইহাই 
শ্রেয়: বা 'নিঃশ্রেয়” লাভের পথ। ইহা লাভের জন্য মানুষের 
কৃত্রিম আত্মসচেতনতা হতে মক্তি অবশ্যই প্রযোজন এবং এভগ্য 
ই দিক হইতে আক্রমণ বিশেষ কার্যকরী পথ । একদিক 
'ফলাসক্তি'-বর্জনেব অভ্াস-দরারা আত্মসচেতনতার প্রভাবকে ক্ষীণ 
করা, অপর দিকে ত্রিবিধ কামের আধিপত্যকে জয় করিয় 
সতাকার আনন্দ-কর্শের বিস্তার সাধন করা । মূলে ইন্দ্রিয়ের 
আধিপতাকে লইয়া চলিলে ফলাসক্তি-কর্নও সম্ভব হইবে না । 
আমরা ইল্জ্িয়বশ্যতার সংযমের কথাই বলিতেছি, আক্তিকার 
ভীতিক্নক ইন্রিয়সং'যমের কথা বলজিতেছি না। ভারতীয় 
শাস্বেও ইক্দ্রিয়সংযম বলিতে ইজ্দ্রযাজোগ-সর্বদস্থতা এবং ইন্জিয়- 
মদান্ধতাকে সংযত কবার কথাই বুঝাঁন হযাছে 1 *% ইতাই 
সতাকার ভোগ ও সতাকার তাগাক সম্ভন কক্য়া ভো?ল। 
প্রাগীন ভারতের ভোগ ও আগ ছিল প্তঘ্বা একই সতাজীবনেব 
এপিট-ওপিট। ইহারঠ ভিত্তিতে পর্শ-চর্থ কাম-মোক্ষ এট 
চত্দ্গ বা চারি জীবনসার্থকতা ( 'পুর-যার্থ? ) লাভ করাঈ ছিল 
প্রাচীন ভারতের জীব্ন-নীতি, একথা আমরা বহুস্থানে শাসতগ্রশ্থ 
হইতে দেখাইয়াছি । কিন্তু এই শাশ্বত জীবনবাদকে নৃতনভানে 
ভারতে ও ন্শ্বিসমে প্রতিঠিত কবাতি গোল একটা জীবন-দর্শন 
ও জীবন-ল্জ্বিন তথা জাতী এতিহাজ্ঞানও প্রয়োজন । নচেং 
*ই্জিয়ের ছার, রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার |*_এই প্রশ্নই 
সেজণা সেখ।নে আসে না। 


৬৪৪ অমুতের পথে 


এই বুদ্ধিবিভ্রমের যুগে কিছু না জানিয়া-বুঝিয়া কৃত্রিম কঠোরতায় 
ইন্ছ্রিয়সংঘম বা ব্রহ্মচর্ধ হয় না অথবা তাহা বাঞ্ছনীয়ও নয়। 
শান্্ও সেই কথাই বলিয়াছেন । *& এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 
দৈহিক-মানসিক প্রবৃত্তির অন্ধ আক্রমণকে অবশ্যাই নিবস্ত করিতে 
হয়, এবং সেজন্য আত্মশাসনের কঠোরতাও অবশ্া প্রয়োজন । 
অন্ধ আবেগকে তীব্র বিরুদ্ধ অভ্যাসের দ্বারা সংযত ও নিরস্ত করা 
যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় জায়ুযন্ত্র যে জন্মগত অধোমুখী 
জীবন-পরিবেশে 4০921001560” বা ভাবিত হইয়া আছে 
তাহাকে যান্ত্রিক ভাবেই 00001701001) বা ভাবাম্তরিত করিতে 
পারা যায়। অসংযমের বিরোধী পুনঃ পুনঃ “যান্ত্রিক অভাসেই 
ইহা সম্ভব । শাস্ত্রীয় পরিভাষায় ইহাকেই বলা হয় “তপস্যা? | 
ইহা “রহস্যময় ধর্মীয় ব্যাপার নয়। ইহা পরমশূন্যের মহাঁযন্ 
হইতে এই জীবনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ । আমরা পূর্বেই এই পরমশুন্য- 
তত্বের কিছু বিশদ ভতালোচন! বরিয়াছি এবং সেই স্তরের পরম- 
জীবনে ষে এক নিশ্েতন মহাযন্ত্রই নিত ক্রিয়াশীল তাহার 
আভালও দিযাছি (পুঃ ৫২৬, ৫৪১)। মহাসত্যের তমোময় 
(সত্বাতীত) 1 ভাবই নিম্নের সুল সাধারণ জড়ভাবে রূপান্তরিত। 
ইহারই গর্ভে উদ্ধের পরমশূন্যের ভাব নিয়ের চরম-অভাববোধে 
পরিণত। এই জাই যান্ত্রিক জড়বিজ্ঞানের সব কিছুকেই “বিচারে? 


পিপি আসাদ পাপা সিল 














*_ মনুসংহিতা, ২1৯৬, ১০০ 
1-বেদ-উপণিষদ ও অন্যান্য শাহ্ে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। খগবেদ, 
১০১২৯ ; মন্ুসংহিতা, ১1৫ ইত্যাদি ডর্টুবা | 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৬৪১ 


ও অভ্যাসে” মহাযাস্তিক পরম-বিজ্ঞানের মহাগতে যুক্ত করা 


যায়। ইহাই সংযমসাধনার ক্ষেত্রে এযুগের সমাধান ও সমহয়ের 
পথ। ইহাই জাতীয় ও বিশ্বজনীন ব্রন্মচর্ষের পথ। 


কিন্ত এই ব্রহ্মচর্য শুধু ফৌনকামসংযমের ঝাপার নয়। 
ইহার সহিত অবিচ্ছেছ্ভাবে জড়িত রহিয়াছে ধনকাম-সংঘম ও 
লোককাম-সংযমের প্রশ্ন । * এগুলিও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং 
ইহাই ব্র্মচর্য-লাধনার (মধাযুগীয় নয়) সামাজিক, ভাতীয় ও 
বিশ্বজনীন তাংপর্ব। এগুলির গুরুত্ব আধুনিক রাজনৈতিক 
জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আর একবার লক্ষ্য করিব। 

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখিতে হইবে এযুগের বিশ্ববাগী 
যৌনকাম, ধনকাম ও জনকামের বিকার ও বিশৃঙ্খল! নৃতন যুগ- 
সংঘমের পথে মহাজীবনের অভিযানকেই ত্বরান্বিত করিয়া 
তুলিতেছে। ইহাতে হতাশার কোনও কারণ নাই। নানা বাধা- 
বিকারের মধা দিয়াই এই সতাজীবনের সাধনাকে যতটী সম্ভব 
অগ্রসর করিতে হয় এবং তাহাও শ্রেয়োলাভের অনুকূল ইহা 
মহাভারতের কথা (পৃঃ ২৭০-৭১)। আজকাল “৪$০001507, 
না শুষ্ক কঠোরতা” বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও ভারতীয় শাস্ত্রে 
সমথিত নয় তাহ! আমর! দেখিয়াছি । সুতরাং জাতীয় জীবন- 
বজ্জে ও বিশ্বজীবন-মহাযজ্ঞকে আত্মাহুতির মধ্য দিয়া জীবনের 
পরমসার্থকতা ও অমৃতত্বের পরমনুখ লাভ করিবার জন্াই যুগ- 
সংঘমেব সাধনা একান্ত প্রয়োজন এবং তাহা সম্ভব। 


শসা শক 





৮ "সপ পপ | শা পপ 


টির 
+--প্রথম অধ্যায়, পৃ: ২০-২১, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ৮৫-৮৬, পঞ্চম অধ্যায়, 
পূ. ২৫১ দ্র্টবায। 


৬৪২ অনুতের পথে 


সভ্যতার ভবিষ্যৎ ৫-- 

ব্রহ্মচর্ধ-সাধনার জাতীয় ও বিশ্বজনীন রূপের আলোচনা- 
সুত্রে আমরা ধনকাম ও লোককাম বা প্রভৃত্বকামের সংযমের প্রশ্শে 
আসিয়৷ পড়িয়াছি। আধুনিক যুগের সভাতায় যে ছুইটনি শক্তি 
প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা অর্থনীতি ও রাজনীতি । 
সাধারণভাবে এই ছুইটী বিষয়ের আলোচনাও আমরা পূর্বে 
করিয়াছি। * এখন আমরা এ ছুইটী শক্তির যে বিশিষ্ট বূপ 
বিশ্বসমাজে ক্রিয়া করিতেছে তাহাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইব । 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'কমিউনিজ ম” বা ধনসামাবাদ এবং রাজনীতির 
ক্ষেত্রে 'ডেমোক্র্যাসি? বা গণতন্ত্রবাদ সেই দুইটা শক্তি । ইহারাই 
যে প্রধানতঃ মানুষের সভ্যতার ভবিষ্যং নির্ধারিত করিবে এবিষয়ে 
সন্দেহ নাই। অবশ্য এই ছুইযের মধো সমস্বযে সমাজতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রেরও পরিকল্পনা কর! হইয়া থাকে! সেই বাহ্যিক 
(0011081) সমন্বয় ও কতট| কার্যকরী হইতে পারে তাহাও আমরা 
দেখিব। বঙ্গা বাহুলা, আমাদের বিচার বা আলোচনা শুধুমাত্র 
আধুনিক ধনবিজ্ঞান (6০০10017109) ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান (20০11005) 
লইয়া নহে। আমর] তাহাদের দার্শনিক স্বরূপ-নিদ্ধারণেও কিছু 
চেষ্টিত থাকিব। 

[৭0] পায় প্রধানতঃ কমিউনিজ মের প্রবক্তা । তাহার 
0801051 (00851510191 গ্রন্থে তিনি ধনত্রত্বের ভিত্তিরীপে 
তাহার বিখাত মূলাতত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এই মূলাতত 


সিন লস্ট সপ সা পা সপিপসশসস সপ প্র পি পা পিলার অসি ৪ শীস্পিসজাপা 


ক. 'অমুতের পথে প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায় ্রব্যে 1 


কামরহস্ ও জীবনসাধন। নি 


(119৩0:০ ০৫ ১৪]0৩ ) সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়া! তিনি এই 
সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে 9011]1)5 ৬৪] 01] 9)০001 ৰা 
বাড়তি শ্রমের মূল্য 09119] ঝা 'পুণভি?র স্ষ্টি করে। বিশেষ 
আগ্রহে সুক্ষ গবেষণার সাহাযো তিনি ইহা সুকৌশলে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই | )৮৪1-এর সমালোচনা-- 
বিশেষে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে--এখানে সম্ভব নয়, ইহা তাহার ক্ষেত্রও 
নয়। কিন্ত তথাপি কযেকটী কথ। না! বলিলে যে দার্শনিক রহস্থা- 
নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে আমরা! এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি 
তাহা ব্যর্থ হইবে | মার্কস মূল্কে ছুইভাগে ভাগ 
করিয়াছেন--ব্যবহার-মূল্য ( [056-৬৪19 ) ও বিনিময়-মূল্য 
( ৪স০1)8:785-৬৪10৩ )1 এই বিনিময়-মূল্যই গত কয়েক 
শতাব্দীতে ব্যবসা-বাণিজ্য (0996 8) ০0170170106 ) ও 
শিল্প (1050: )-প্রসারের মধা দিয়াই বিরাট মূলধন (০801591) 
্থর্টি করিয়া ধনিক-শ্রেণীর জন্ম দিয়াছে । তাহারই ফলে শ্রমসর্ববস্থ 
'সর্ববহারা” শ্রমিক-শ্রেণীতে পুথিবী ছাইয়া গিয়াছে । ইহারা 
একপ্রকার 'মানুষ-মাল' ( 1001082 00111170010 ) এবং 
ইহাদের হইতে যাস্ত্রিক নিয়মে যে বাড়তি "মূল্য স্ষ্টি হয় তাহাই 
শিল্প-ব্যবসা-বাণিজোর মধ্য দিয়া ধনিকণশ্রেণী (০80191150) 
করায়ত্ব করে, ইহার] হয় শোধিত। বর্তমান যন্ত্রসভাতা ও 

, শিল্পনির্ভর সমাজ যেভাবে বিরাট শোষণের উপর প্রতিিত। 
তাহাতে মনুষ্য সমাজের বিরাট অংশ “মানুষ' বলিয়া গণ্য হয় না। 


কিন্ত গ্রশ্ন হইতেছে যাহারা অল্বিস্তর ধনী বা! 'পুজিবাদী' 


৬৪৪ অমূৃতের পথে 


তাহারাও কি “মানুষ ? তাহারাও কি, আর একদিকে, পুজীভূত 
অর্থের হাতে যন্ত্ররাসের মত কাঁজ করিতেছে না? অর্থ বা ধন 
যে নিজেই একটা জীবস্ত শক্তি এবং নিজেকে বাড়াইবার জগ্য ইহা 
রক্তবীজের মত কাজ করিয়া চলে ও মানুষকেই শোষণ করে, 
“লাভ? (9:96) যে সঙ্গে সঙ্গে পুজিতে পরিণত হইয়া পুনরায় 
“লাভ? করাইতে চায়, এই বিচিত্র অর্থদানবের খেল! মার্কস্‌ 
সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। ** বাহিরে স্ফীত হইয়া! চলিলেও 
ভিতরে এই পু'জিবাদীরা «শোষিতঃ_ যন্ত্রদানবের পরিবর্তে 
অর্থদানব ইহাদের শোবণকারী। আমরা ধনিক-শ্রেনীর স্বার্থান্থ 
নৃখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অথব৷ শ্রমিক-শ্রেণীর দৈহিক ও মানসিক ছুরবস্থার 
সমর্থনে একথা একেবারেই বলিতেছি না। কিন্তু 'মানুষ' যে 
ইহার! কেহই নয় ইহা সুষ্পষ্ট। কেহ স্ফীত অমানুষ, কেহ শীর্ণ 
অমানুষ । আবার রাজনৈতিক” মানুষদেরও যে 'মানুষ? বলা 
যায় না, একথায়ও আমরা শীঘ্রই আসিতেছি। ধনকামের 
পরিবর্তে লোককাম ঝ৷ প্রতৃত্বকাম সেখানে মানুষের অন্তুর শোষণ 
করিতেছে । সুতরাং পরথিবীব্যাগী অমনুষ্যুত্বের এক অমানুষিক 
লীলাখেলাই আজ চলিতেছে । এই অবস্থার প্রতিকারে একটা 
নুগ্মু ও সত্য যৌগিক-দার্শনিক দৃষ্টির প্রয়োজন । 

প্রথম কথা, মার্কস নিজেও 40010010011? বা মাল" 
এর মধ্যে যে একরপ “মাধ্যাত্বিক” রহস্যময় সত্বাকে দ্েখিয়াছেন 1 


শা আপস 








*--0811081+, ৮01], 01: 150-54 ভষ্টবয। 
1৮090109188], 0:22 ডর্টব্য। 
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কামরহন্ত ও জীবনপাধন। ৬৪৫ 


এবং 556051)152) 0৫ 00100]0001065 বা মাল।-এর বাহারূপ- 
উপাসনার কথা বলিয়াছেন, সেই তত্বের মাধো তিনি মানুষের 
শ্রমকেই মূল বস্তু বলিয়া মনে করিয়াছেন । মার্কসীয় বা 
কমিউনিষ্ট অর্থনীতি ও রাজনীতিতে শ্রমের যে মূল্য ও মর্যাদ| 
ধরা হইয়াছে তাহ! খুবষ্ট গুশংসনীয় সন্দেহ নাই । কিন্তু শ্রমেরও 
এই মূল্য ও মর্যাদা আসে কোথা হইতে এ ছুই নীতি তাহার 
সঠিক রহম্য নির্ণয়ে মন দেয় নাই। ইহার ফ্কারণ অবশ্য এই যে 
মার্কস যে 40191601105; বা “বিরোধ-গত্ গুচার করিতে কৃত” 

কল্প হইয়াছিলেন তাহা %)81061181152 ব! 'জড়বাদী? জীবনের 
সহিত সংগ্লিষ্ট। কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্মশান্ত্রে শ্রম বা কর্দের 
শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়াও তাহার পিছনে আত্মবিসর্জন বা! 
আত্মসচেতনতার বলিদানকেই মুল রহস্য বলিয়া নির্ণয় করা 
হইয়াছে। এজন্য গীতা বজেন, 'কর্ণ ব্রহ্ম হাতে উত্তত এবং ব্রহ্ম 
অক্ষর ব| পরমতত্ব হইতে সমুদ্তূতঃ ॥ * আবার সেইখানে বলা 
হইয়াছে কর্ম হইতে হজ্জ উৎপন্ন ভয়_'যজঞ কর্ণাসমুদ্থুবঃ এবং 
যজ্ঞেই পরমব্রহ্গ বা পরমতত্ব গ্রতিঠিত ৷ এই যজ্ঞ ষে প্রকৃতপক্ষে 
কি বস্তু তাহ! আমর! পূর্বেই আলোচন! করিয়াছি। ইহা মূলত; 
পরমখৃহ্থে প্রতিষিত পরমসত্যের আদি আত্মত্যাগ বা নিজের মধ্যে 
নিজের লয়। এইখানেই জীধনের মূল স্বস্তি বা আরামতধেরও 
প্রতিষ্ঠা ভূমি। কারণ পরমতত্বের এ আত্মবিস্জনমূলক ক 


কেশ শশা পপ পিল *৮ পপাশিপস্পা এ তত সপ শী পাপী শী 


ক ্রঙ্গোস্ত :বিদ্ধি ত্রদ্গাক্ষর সমুস্তবম্‌ |? 
স্মাৎ সবর্ধগ্তং ব্র্জ নিতাং যে প্রতিটিতম্‌ | _পীন্া, ৩।১০। 


৬৪৬ অমুতের পথে 


বিশ্জনই যাবতীয় কর্মের স্বরূপ । * সুতরাং কর্মের মধো 
যে নিশ্চেতনতার স্বস্তি-আরাম-আনন্দ তাহাই কণ্ঘ বা শ্রমের 
প্রকৃত মূল্য। (97115 সতাই বলিয়াছেন--মানুষ যখন কর্ন 
করে তখন এস ঈশ্বরের সাধুজ্য লাভ করে। শ্রমের এই মূলাই 
তিন জ্তরের মধ্য দিয়! তিন গুণ 1 আশ্রয় করিয়া তিন প্রকাবে 
প্রকাশিত হয়। ভারতীয় শাস্ত্র সর্বববিষয়ে এই গিণ'তত্বে একাস্ত 
বিশ্বাসী । সুতরাং শ্রমেরও সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক তিন 
প্রকার ভেদ আছে। আবার এখন যাহা! সাত্বিক, পরে তাহাই 
তামসিক, এখন যাহার মধ্যে তামসিক ক্রিয়া পরে অবস্থা-পরিবর্তনে 
তাহার মধোই সাত্বিক ব! রাজসিক ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে পারে-- 
“গুণ গুণেষু বর্তপ্তেঃ । এই দৃষ্টিতে ধনীর সাত্বিক-রাজসিক শ্রম 
অবস্থা বিশেষে তামসিক-রাজদসিক হইতে পারে, আবার 
শ্রমিকের তামসিক-রাজসিক শ্রম নৃতন পরিবেশে ও অবস্থায় 
এক সাত্বিক-রাজসিক ভাবেও দেখা যাইতে পারে। স্মুতরা: 
শ্রমের ব! কোনও ভ্রিনিষেরই কোনও স্থির বা একনাত্র নির্দিষ্ট 
মূল্যায়ন নাই । এজন) €0:02920001%+ বা 'মাল”-এর মধ্যে যে 
্বাস্তবিধানের ক্ষমতা তাহাই তাহার মূল্যায়নের ভিত্তি, কিন্ত 
এই ন্বস্তিও সাত্বিক-রাজসিক-তামসিক ভেদে বিভিন্ন প্রকারের 
হইতে পারে। ন্ুতরাং সতদুষ্টিতে শ্রমও যেমন ত্রিবিধ তাহার 
মূল্যও সেরূপ ত্রিবিধ। এবং এই দৃষ্টিতেই সব কিছুর বিচার 


শর রস. ০৯৮৪০ পপ পপ পপ ১ পাশ পপ শপ 


৬. ভুততাবোত্তবকর: বিসর্গ: কর্মসংজিত: 1 গীতা, ৮া৩। 
1-সন্ধ, রজ:, তম: | 


কামরহস্ক। ও জীবনসাধনা ৬৪৭ 


হওয়া উচিৎ । নচেৎ শ্রমতত্ব সমাজ জীবনের গভীরে প্রবেশ 
করিতে পারে না, তাহার গভীরের সমাধানও দিতে পারে না। 
শ্রমকেই যুলোর চরম তত্ব মনে করাকেও আমরা একপ্রকার 
[250817152০0 18০90 বা শ্রমের বাহার়ূপের উপাসনা 
বলিয়া মনে করিতে পারি। 

ইহ ছাড়া, নিছক লাস্তব দিক্‌ দিয়াঁও বাবসা-বাণিজো যে 
0:98 ব। লাভের উংপত্তি ঘটে তাহার মধ্যেও এ স্বস্তিমূল্য তিন 
'গুণ অনুযায়ী তিন রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। সুতরাং 
00701118০-এর যে মত * মার্কস উদ্ধত করিয়া খণ্ডন করিতে 
চাহিয়াছেন-__তাহা! সবটাই অমূলক বল! যায় নাঁ। অবশ্য 'লাভ' 
যে তামসিক-রাজসিকও হইতে পারে এবং তখন তাহাতে দুল 
মের মূল্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না এবং বাড়তি শ্রমের 
শোষণ (6%0109109001)-কেই তাহার উৎস বলিয়া তখন ধরা 
বায় একথাও সত্য । 

সে যাহ! হউক, ধনের বা অর্থের সম্মোহশক্তি--যাহাকে 
আমরা ধনকাম বলিয়াছি_-তাহ। মার্ক সীয় চিন্তাধারাতেও ধরা 
দিয়াছে ॥। এই সম্মোহ-শক্তিকে মার্কস চমৎকার বৈজ্ঞানিকভাবে 
বর্ণনা! করিয়াছেন । 1 এবং এট লৃত্রে, গ্রকারাস্তরে, ধনকাম এবং 
যৌনকাম যে একই সৃত্রে গ্রথিত, যৌনসস্তোগেচ্ছা ঘে ধন- 
সনভোগর ইচ্ছা রণান্রিত হইত পারে, হও তাহার পণ 


পা পাস পি পপি 





গ__50000775105 8৫৫9 ৬৪106 00 1:000019 + 
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11058010519 8, 1, 0: 133 ভব । 


৬৪৮ অমৃতের পথে 


আভাসিত হইয়াছে । * তথ্যটী আমাদের ব্রিবিধ কামতত্বের 
সংঘমের আলোচনার বিষয়ে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ । 

প্রসঙ্গক্রমে, অমরা এখানে ধনিকের শোষণ নিবারণের 
জন্য ধনকামের নিবারণর প্রশ্মে আসিয়া পড়িলাম। আধুনিক 
রাশিয়ার নৃতন 10109015010 বা মানবিক? নীতিবাদে 
মানুষকে “সং ও নিঃম্বার্থ করিবার রাস্ত্ীয় চষ্টা রহিয়াছে। 
59513090981 /800015101550655 বা ব্যক্তির ধনস্পহাকে 
সেখানে একপ্রকার অশুভ (6৬11) বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। 
৮1015 15 10 0১৩ [095]. ৪ আ1465:680 ৪10 
06181906100 08000118801) ০06 006 061501)8] 
৪০0111510552069৪....*. ১:00 001012010159--- 
৪6. 11)011050 00 96৩ 10 10 006 1০০0৫ 06 10681]9 ৪1] 


৪0০18] ৩৬1], ড/17986 15 506 00106201706 ১০৬1০? 
030912012001)1517 15 0০ 9661018০061 218019] 


11018 7? 591” (রাশিয়ায়) ব্যক্তিগত ধনস্পহাকে 
বাপক ও নিরবচ্ছিন্রভাবে নিরুৎসাহিত করা হয় - ***। 
কমিউনিষ্টের]--*-*-ইহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত সামাজিক অনাচারের 
মূল দেখিয়া থাকেন। সোভিয়েট কমিউনিজমের ক্ষেত্রে যাহা 
“অকাজ” তাহা। এই ব্ক্তিগত ধনাকাডক্ষা । 1 ন্বতরাং রাশিয়া 


শপ ৪ ৮ পাসে সপ পপ | ধিক শপ সস্কাহার শপ 








নে শা 10081৩, (10150016, 718165) ৪ 88071706 ০ (761 1888 
96086 1981) (0 1015 810 160181).--1010. 

1--305168 (00100)8011510” ৮9 9101065 810 9368111০৩ 6, 
7: 853. 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৬৪৯ 


তথা কমিউনিজ.মের ক্ষেত্রে পুরাতন ধর্মবিশ্বাস না থাকিলেও 
ধর্ণাজীবন-__যাহাকে আমরা পূর্বেন ভারতীয় প্রাচীন চিন্তাধারার 
অনুবর্তনে বলিয়াছি “সতা ও স্বাভাবিক? জীবন__তাহার অনেক 
নীতিই বাস্তবে কার্যকরী করার চেষ্টা হঈতেছে। ধনকাম-নিবাঁরণ 
মগ্পান-নিবারণ, প্রকান্ঠে ( অগ্থান্ত পাশ্চাতা দেশের বিপরীত ) 
নরনারীর প্রণয়লীলা-নিবারণ এসবই মসোভিয়েট রাশিয়া 
সামাজিক ও বাক্তিগত জীবন-নীতির পরিচায়ক | তফাতের মধ্যে 
ধম্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া জনমতের নিন্দা- 
সমালোচনার উপরেই তাহাদের প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে । * 

স্বৃতরাং ধনকামকে রাশিয়! কেবলমাত্র ফকুত্রিমভাবে 
রাষ্ট্রশক্তির দ্বারাই সরাইয়! দিয়াছে তাহা নহে, মানুষের মধ্যে এ 
প্রবৃত্তিকে নূতন সামাজিক নীতিবাদের ছারা হীনবল করার 
বাবস্থাও করিয়াছে । অতএব সোভিয়েট রাঁশিয়াতেও মানুষকে 
নানাভাবে নিঞ্জের স্বার্থপর সঙ্থীর্ণ প্রবৃত্তিকে সংযত করিতেই হয়। 
কিন্তু এই ধনকামবৃত্তির সহিত যৌনকামবৃত্তি ও প্রভুত্বকমবৃ্তি 
অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত ইহা কমিউনিষ্ট জীবন-দর্শনে স্বীকৃত কিনা 
জানিবার উপায় নাই। মানুষের 'আনন্দ*শক্তি ুস্থ-স্বাভাবিক 
পথ না পাইলে তাহা যৌনকাম, ধনকাম অথবা প্রত্ৃত্বকামের তিন 
পথেই আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ইহা! মনস্তত্বসম্মত কথা । 
সাধারণের কল্যাণে সকলকেই কাজ করিতে হইবে? এই কমিউনিষ্ট 
নীতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মানুষের সহজাত আদিম 
ভিজ ি641850197858588 


সপ বলা 
শপ পিস পল পাপ পাপা শিস আস 


*--1010, 9: 852, 


৬৫৪ অমৃতের পথে 


বৃত্বিগুলির সংঘমের উপর জোর না দিলে এই নীতি ঠিকমত ভিতর 
হইতে ফলপ্রস্থ হইতে পারে না। যৌনকামের স্বেচ্ছাচারিতার 
বিরুদ্ধে লেনিনের আবেগময়ী উক্তির আমরা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি (পৃঃ ৬০*-*১)। এই প্রসঙ্গে শ্বীস্ীয় '৪$০৩6০197), 
বা মধাযুগীয় কুচ্ছসাগনাকে সমর্থন না করিয়াও লেনিন ষে 
আনন্দময় জীবনীশত্বি লাভের জন্য স্পষ্ট ভাষায় আমাদের 
প্রতিপান্ভ জাতীয় ব্রন্মাচর্য বা যৌনসংযমের আদর্শকেই সমর্থন 
করিয়াছেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই । তিনি বলিয়াছেন-_“১3 & 
০0101000156 1] 10955 1700 005 1695 ৪501990) 001 
00০ 61999 06 9805. 00501) 8100081 10 106813 
005 05 0015 45905080001 06 109৬6. [0 2) 
00101017 0৮6 01556170 71069191680 1) 06100901) 


17) 565008] 10866615 ০069 100 81৮৬ 00 8174 601০6 
0০ 116৬, ১0৮ 0168 10 95/৪. [0 0৩ 965 ০ 


£5৬০911007 01)9015 108, ৬৪1: 6৪. -_-কমিউনিষ্ট 
হিসাবে, তৃষা পাইলেই জল খাওয়ার মত কামচরিতার্থ করার, 
মতবাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই, যদিও উহাকে 
“প্রেমের পরিতৃপ্চি” বলিয়া! জ্রমকাল নামে অভিহিত কর! হয়। 
০০? আমার মতে যৌন ব্যাপার লইয়! বর্তমান কালের বাপক 
বাড়াবাড়ি জীবনে আনন্দ ও শক্তি দিতে পারে না, পরস্তু তাহাকে 
হরণ করিয়া লয়। বিপ্বের যুগে ইহা খারাপ, অতি খারাপ |” * 


50166 0 00707080190 ট% 31076) 8100 86811195 1৩৮৮, 
ঢ: 848. 


কামরহম্য ও জীবনসাধনা ৬৫১ 


লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এখানে যৌনকামের সংযমকে 
শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অর্থাৎ রাষ্্ীয় প্রচেষ্টার 
বিষয়ীভূত কর! হয় নাই, উহাকে একটা নুস্থ-স্বাভাবিক জীবন- 
সাধনার নীতি হিসাবেই স্বীকার করা হইয়াছে । সুতরাং 
প্রকারাস্তরে ধনকাম ও যৌনকামের সংষমের প্রয়োজনীয়তা 
সোভিয়েট রাশিয়ায় বিশেষ ভাবেই শ্বীকৃত- যদিও তাহ! সেখানে 
মধ্যযুগীয় খ্ীষ্টীয় ধর্মমতের অঙ্গীভূত নহে ॥ অবশ্য সেখানে এই 
সংযমসাধনার নীতি কতটা কার্যকরী হইয়াছে বলার উপায় নাই। 
বস্ততঃ উগ্র কমিউনিষ্ট মতবাদীগণ ১৯১৭-এর পর নূতন রাষ্ট্- 
গঠনের সময় যৌন-ব্যাপার ও বিবাহ-সমস্তাকে সম্পুর্ণ ব্যক্তিগত 
অভিরুচির উপর ছাড়িয়া দিতেই বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। * 
কিন্তু তাহাতে অসংযম ও অন্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে হাস প্রাপ্ত হয় 
নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । জনসাধারণের মত লইয়া 
যে দেশে সব কিছু আইন প্রব্তিত করার রেওয়াজ সেই সোভিয়েট 
রাশিয়াতেও ১৯৩৪ সালে হঠাৎ জোর করিয়া সমকামিত! 
(১9০)০-563009110)-কে বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়! আইন 
পাশ করিতে হয়। 1 ইহার অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইলেও 
ব্যাপারটা যে বিসদৃশতার লক্ষণযুক্ত ইহাতে সন্দেহ নাই। 
৬০৫1৪ (মগ্য)-খাওয়ার বিরুদ্ধে আইন থাকিলেও গোপনীয় 
ভাবে ব্যাপক মগ্ঠ প্রস্তুত ও মগ্ভপানের কুফল লক্ষ্য করিয়া এ 





স্পা পর পিস 
৬০ পপ পে পাস সস জী নি 





*স্প্201৫, 0: 847 জবা । 
102. 01৮ 0: 852 দ্রষ্টব্য । 


৬৫২ অমুতের পথে 


আইন রহিত করিতে হয়, * ব্যাপক বিবাহ-বিচ্ছেদের হিড়িক 
দেখিয়া সম্তান-স্থজনের পর স্ত্রী-পরিত্যাগী বা স্বামী-ত্যাগিনীদের 
উপর নানা আইনগত দায়িত্ব চাপাইবার চেষ্টা করিতে হয়, যদিও 
বহুক্ষেত্রে সে দায়িত্ব ফাকি দিবার চেষ্টাই প্রকাশিত হইয়াছে। 1 
অতিনিকট আত্মীয়দের মধ্য বিবাহ (10550) স্বীকৃত হওয়া এবং 
বিনা রেজিষ্ট্রেশনেও স্বেচ্ছামূলক যৌন-সঙ্গমকেই বিবাহ বলিয়াই 
প্রায় স্বীকৃতি দেওয়া-সত্বেও ভ্রুত বিবাহিত জীবনের মর্ধাদা ও 
দাম্পত্য-জীবনের স্থায়িত্বের অনুকূলে ব্যাপক প্রচার চালাইতে হয়। 
/১0091002 বা জণ*বিনাশ আইন-সঙ্গত করা হইলেও নানারূপে 
তাহার অন্তায় ও ব্যাপক প্রয়োগকে যথেষ্ট নিরস্ত করিতে হয়। ] 
নানারপ অন্যায় কার্য ও অপরাধের জন্য যে আধুনিক সোভিয়েট 
রাশিয়ায় জনমতের নৈতিক শাস্তি জোরদার করিতে হইতেছে 
এবং এরূপ অপরাধকারীগণ যে বিভিন্ন মোভিয়েট প্রতিষ্ঠানের 
এমনকি 'পার্টি'র সভ্য তাহা ক্রুশ্চফ, (1019510000৬) নিজেই 
ঘোষণা করিয়াছেন। পারিবারিক জীবনও খুব পবিত্র ও স্থায়ী 
( 001 810. 1950087 ) হওয়ার তিনি আশা প্রকাশ 
করিয়াছেন । $ উন্নত ও সুশৃঙ্খল জাতীয় জীবনের জন্য যে 
সংযম-সাধনার প্রয়োজন এই কয়েকটী দৃষ্টান্তই তাহা প্রতিপন্ন 
করার পক্ষে যথেষ্ট । 


1010, 70: 893 ভ্রষ্টব্য। 11010, 0: 850 দ্রষ্টব্য । 

+--191, 9: 852, 849 ; 00. 00৮, 0: 672.73, 964-65 ভ্রষ্টর্য | 

57500 005 08181000601 1106 001010017150 7811 ০1006 
90166 [00100 (1961), 7:76, 86, 87 ভর্টব্য। 


কামরহস্য ও জীবনসাধনা ৬৫৩ 


যৌনকাম ও ধনকামের ল'যমের নীতি পালিত না হইলে 
প্রস্ৃত্বকাম (1০৮৩ ০£০৮৮৪:) যে সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহাও কমিউনিজ মের বোধগম্য 
হওয়া প্রয়োজন । রাষ্ট্রশাসনের দৃঢ়তা ও ক্ষমতাশ্রিয়তা পুথক্‌ 
বন্ত। দ্বিতীয়টী একটা কামবৃত্তি এবং ইচ্চাব প্রভাবে বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের মধ্যে অস্বাভাবিক সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে। আধুনিক 
ইতিহাসে আস্তজ্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষত; কমিউনিষ্ট আদর্শে 
অনুপ্রাণিত রাশিয়া ও চীনের মধ্যে, তীব্র শত্রত! তাহার সাক্ষ্য 
দেয় কিন! ভাবিয়া দেখিবার বিষয় । বিশ্বশীস্তি কতকটা কার্যকরী 
করিতে হইলে এ তিন কামবৃত্তির সংযমের আদর্শ অবশ্যই গৃহীত 
ও তাহার নীতি ও সাধন! অবশ্যই পালিত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া! 
আমর! মনে করি । এবং ইহাই জাতীয় ও বিশ্বজনীন ব্রহ্গচর্ষের 
আদর্শ। বলা বাহুলা, ইহা! মধাযুগীয় বাক্তিগত ৪5০60015) 
বা কুচ্ছ, সাধনার কথা নয়, পূর্বেব আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
দিয়াছি। * কমিউনিজ.মের আপত্তি ইউরোপের মধ্যযুগীয় 
ধর্মনীতি ও ধন্মীয় মতবাদের বিরুদ্ধে, জাতীয় ও বিশ্বজনীন 
জীবনসাধন1 ও সংযমনীতির বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং যে ব্রন্মচর্ধের 
আদর্শ ও নীতির প্রবর্তনের কথা আমরা বলিতেছি, ধর্মীয় মত 
বা সাম্প্রদায়িকত। বাদ দিয়া তাহা অবশ্যই কমিউনিজ মের মূল 
আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহিত সমন্বিত হইতে পারে । আমরা বলিব 
নৃতন যুগে এই ছুইটী আদর্শ মূলত: পরস্পরের পরিপুরক ৪ 
৭ শিযুতে পথে ভৃতীর, চতুর ও পম অধ্যায় ব্য | 


৬৫৪ অন্ুতের পথে 


মানুষের ইতিহাসে নবযুগের মহাসমন্থয়ের ভিত্তিরূপে পরিগণিত 
হইতে পারে । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি এই ্রহ্ষচর্ষের 
আদর্শ ও নীতি অতান্ত বাস্তব এবং কোনও রহস্যবাদ বা 
রহস্যময় দেবতা বা ঈশ্বরবাদের উপরও ইহ! একান্ত নির্ভরশীল 
নয়। প্রাচীন বেদ-উপনিষদ্‌-সাংখ্য-পাতগ্ল-বৌদ্ব-জ্ৈনাদি সাধন- 
শাস্ত্রের আলোচনাশৃত্রে আমরা ইহা! আলোচন। করিয়াছি । অপর- 
পক্ষে এই কামসংযমের জীবনের সহিত ভারত ধনের একপ্রকার 
£সংবিভাগ” বা সমবণ্টনকেও জাতীয় আদর্শ ও নীতি বলিয়! 
দীর্ঘকাল গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও আমরা দেখাইয়াছি ৷ * 
সুতরাং এই যুগসঙ্কটে ভারতীয় চিন্তাধারাই এক নৃত্তন মানবিক 
আদর্শের সমন্বয়ের সন্ধান দিতে সক্ষম । 

এই নৃতন যুগ-আদর্শ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধীরে স্থিরে 
আসিবে অথবা কমিউনিজ ম-প্রদশিত বিপ্লবের পথে বর্তমান 
সমাজব্যবস্থার ওলট-পালট ঘটাইয়া আসিবে, এ প্রশ্নে অতি-গ্রচলিত 
ভ্রান্তির নিরসন প্রথমেই প্রয়োজন । ভারত নাকি শান্তিবাদী 
(09012591) দেশ এবং বিপ্লব (5৬০10017) ভারত কখনও 
সমর্থন করেনা । কিন্ত এই ছুইটী ধারণা এবং বাস্তবে ইহাদের 
অস্তধিরোধ বর্তমানে ভারতের জাতীয় জীবনে যথেষ্ট বিভ্রান্তি 
ও বিপর্যয়ের স্থপ্ি করিতেছে । আজকাল যে 7901951 বা 
শাস্তিবাদ বিশ্বের সমস্ত যুধামান জাতির মুখেই শুনিতে পাওয়া 


সপ শা শপ সি বাশ পপ পপ সর এ ৯৯ 


*.__ প্রথম অধ্যায়, পৃ: ১৮-২৫ ; তৃতীয় অধ্যায়, পু: ১১২, চতুর্থ অধ্যায়, ১৯৩ 
৯৬. ২০১ | 








কামরহস্ত ও জীবনসাধনা ৬৫৫ 


যায় তাহ! প্রধানতঃ পাশ্চতাদেশে শ্রীষ্ঠীয় ধর্মের এবং প্রাচ্দেশে 
বৌদ্ধধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যার পরিণাম মাত্র। এই ভাবপ্রবণ 
শাস্ভিবাদ সেজন্য কুত্রাপি ন্থফল দিতে পারে নাই । মধাযুগীয় 
হিন্দুধর্ণেও অনুরূপ ভাবপ্রবণ অহিংসাবাদের কথা৷ শোনা যায়, 
কিন্তু ভারতের জাতীয় ধর্মর্জীবন তখন মৃতকল্প বলিয়াই অহিংসার 
এরূপ বিকৃত বাখা। সম্ভব হইয়াছিল। সতাকার আহংসা সকল 
ধর্ন্দের, বিশেষত: ভারতীয় সমস্ত ধর্মের, একটী মূল নীতি। 
কারণ ইহা! জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বর মধো সমতবোধ্ের ভাব 
হইতে সঙ্জাত। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম যে যুগে জীবনধর্মমের সহিত 
একীভূত ছিল সে যুগে যুদ্ধকে ও যুদ্ধে জীনননাশকে সব সময় 
ভীতি ব৷ বিতৃষ্কার চক্ষে দেখ! হয় নাই। একমাত্র “অধান্মিক? 
অর্থাৎ অস্বাভাবিক কামনার বশে যুদ্ধকেই নিন্দনীয় বল হইয়াছে। 
বেদ-রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-চণ্ডী যুদ্ধের ভাবে ও বিবরণে 
পরিপূর্ণ । অবশ্য সমাজে ও রাষ্ট্রে শাস্তিস্থাপনের প্রচেষ্টা 
অসশ্যই একটী মহত আদর্শ ছিল কিন্তু সে শাস্তি ধর্মের অর্থাৎ 
স্বাভাবিক, মানবিক জীবনের শাস্তি । অস্বাভাবিক ও অমানুষিক 
পাঁরবেশে যুদ্ধকে এবং «“অধাম্মিক? রাঙ্ষার বিতাড়ন ও অন্তায় 
রা্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনকেও প্রাচীন ভারত সমর্থন করিয়াছে । 
এই স্বাভাবিক ও মানবিক জীবনকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ভারতের 
. ধর্ঘস-স্থাপন? এবং এজন্য অন্থায়কারী ('দৃক্ৃং')-গণের বিনাশই 
ছিল ভারতের লক্ষ্য । * কিন্তু এযুগে আমরা যাহাকে বিপ্লব 


পাত, হারার সাল 


*-_বিনাশাক়্ চ তুছ্চতাহ্‌”,। নিত । 


৬৫৬ অমৃতের পথে 


ব৷ আমূল রাস্ীয় আলোড়ন বলি ভারতে তাহ। অস্বীকৃত এবং 
যখন তাহ! বা তদনুরূপ কিছু ঘটে তাহ৷ হৃতিক্ষ-মহামারীর মত 
একটী নৈসগিক অমঙ্গল বলিয়াই ভারত মনে করিয়াছে । * 
ইহার কারণ ভারতের রাষ্তীয় আদর্শ মানবীয় সতোর ও সামোর 
আদর্শ। ইহার মূল নীতি নিত্যসতা যদিও তাহার প্রয়োগবিধির 
মধ্যে মিথা! ও অসামা ঢুকিলে তাহাকে পরিবর্তন করা যায় ও 
তাহা কর্তবা। সুতরাং আজিকার যন্ত্রযুগের 'পু'জিবাদ' বা ধনতন্ 
(০8010115) যদি বাপক মানুষের জীবনে মিথা। ও অসামোর 
সৃষ্টি করিয়া থাকে তবে তাহাকে প্রাকৃতিক 'গুণকর্ম্া-গাতিতে 
উপযুক্ত সময়ে ও পরিবেশে অপন্থত করা একটী “ধর্্মা"কার্য 
বলিয়াই পরিগণিত হইবার কথা । এখানে আমরা প্রাচীন যুগের 
নীতিকেই অনুসরণ করিয়া কথা বলিতেছি, বাহ্িক কোনও 
পদ্ধতিকে নহে। কারণ যুগ-পরিবেশ এখন সম্পূর্ণ নৃতন। 
মূল নীতিকে গ্রহণ করিয়া ভারতে কেমন করিয়া জাতীয় ধর্ম- 
সাধন! যুগে-যুগে সম্পূর্ণ নৃতন-নৃতন পথে পা বাড়াইয়াছে তাহার 
কিছু বর্ণনাও আমরা ইতিপূর্বে দিয়াছি। বৈদিক যুগে বিভিন্ন 
দেবশক্তির নিকট প্রার্থনার একটী প্রধান সুরই ছিল অন্ধকারের ও 
বাধার শক্তিকে অপসারিত করিয়া অবাধ বা! 'অনিবাধ 1 “অন্ত? 
জীবনের প্রবর্তন করা, 'ইহ'জগন্তে এবং 'পর+জগতে, বাহালোকে ও 
অন্তর্লোকে । পুরাণে দেবান্থুরের সংগ্রামেও লেই একই কথা । 


৯ ০৯১০৩ 
*__..দুভিক্ষে র্াষট্রবিপ্নবে | 
1--€বদ মীমাংসা, অনিবর্বাণ, পৃ: ২৫১। 


কামরহন্য ও জীষনসাধনা ৬৫৭ 


রামায়ণ-মহাভারতের কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। ন্ুুতরাং 
1২৩৮০110101,” বা বিপ্লবের অর্থ বদি হয় সতাজীবন-বিরোধী 
'পাপ'শক্তিকে সতাজীবনানুবস্তী ধির্ম্শক্তির ছারা অপসারিত 
করা তবে সেরূপ বিপ্লবে ভারতধর্ট্বের সমর্থন অবশ্যই আছে, শুধু 
সমর্থন নয়, বথাকালে যথাভাবে তাহা অবশ্য-কবণীয়ও বটে । 
নল! বান্থুলা। সকল ধর্মেই এই অন্যায়ের অন্ধকারকে প্রতিহত 
করিয়! ন্যায়ের আলোকে বিস্তত করার দিবা-বিধানের কথা 
রহিয়াছে । তবে বিভিন্ন পরিবেশে তাহ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে এই মাত্র প্রভেদ। 

কিন্তু আধুনিক কমিউনিজমের মধ্যে এই দিব্য-বিধানের 
কোনও স্থান নাই। ভাল-ভাল মানবিক" নীতির কথা সেখানে 
অবশ্যই আছে কিন্তু যদি প্রশ্ন কর! যায় সেই “মানবিক” নীতি 
কেন অনুসরণীয় তবে কমিউনিজমের কাছে কোনও সতুক্তরের 
আশ! করা যায় ন'। সোভিয়েট সমবায়বাদ (০9115001৬19) 
ও মাঁনবতাবাদ (1)0100910192))-এর জয়গান গাহিয়! 
[1/0581)০7)০৬ বলিয়াছেন_-“00105 691 ৪11 ৪00 ৪11 101 
০055? 800 41৮৪0 19 609 17091) 8 00168009 ০০00)180৩ 
৪190 0:০901১৩1-- “প্রত্যেক সকলের তরে, সবাই প্রত্যেকের 
তরে' এবং “মানুষ মানুষের বন্ধু, সহযোগী ও ভাই” । * কথা 
খুবই ভাল ও খুবই সত, কিন্তু নিছক 820010600 ব1 





৬..07. 1005 (9:081800006 ০06 016 001010017150 78105 01 006 
5০৬1৩6 [00100 (1968), খৈ* 3. 10171051)01)0৬, 19: 85, 


৬৫৮ জনৃতের পথে 


ভাঝোক্তি ছাড়৷ ইহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কোথা? প্রাচীন 
ধন্মীয় মতবাদের কথা বাদ দিয়াও অধ্যাত্ব-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
এগুলিকে দেখা দরকার, নচেৎ জীবননীতির ভিত্তির অভাবে জীবন- 
সত্যেরও প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না॥ একথ! সতা যে প্রাচীন 
ধন্মীয় মতবাদের ঈশ্বর-আত্মা-অমরতা-দেবদানব-স্যর্গনরক ইতাদির 
মামুলী বিশ্বাস এযুগে মানুষের সমাজে বিশেষ সার্থকতা! দেখাইতে 
পারে নাই এবং তাহার জন্ত কমিউনিজম ইহাদের একেবারে 
বাদ দিয়! চলিতে চায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে জীবনের পশ্চাতে 
বৃহত্তর 'বৈজ্ঞানিক' রহস্য আছে না থাকিতে পারে যে বিষয়ে 
কমিউনিজম্‌ বর্তমানে অজ্ঞ ও সেজন্তই উদাসীন । * নুতরাং 
ভবিষ্যাতে অন্তবিজ্ঞানের উপর গ্রতিষ্িত বাস্তব ধর্মের সন্ধান পাইলে 
কমিউনিজমের নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাহা গ্রন্থ না 
করিবার হয়ত কারণ থাকিবে না। ভারতীয় বেদাদি শান্তর ও 
দর্শনের মূলে এবং অল্লবিস্তর পৃথিবীর সমস্ত শান্্র ও দর্শনের মূলে 
যে পরমশূম্যতার পরমসতোর কথা রহিয়াছে যাহা পরম*্বাস্তব 
ও পরম-বৈজ্ঞানিক?, সুতরাং এক অসাম্প্রদায়িক সমাজধর্ম্ের 
জীবন সাধনার ভিত্তি হইতে পারে তাহা আমরা বর্তমান অধ্যায়ে 
আভাসিত করিয়াছি । 

ভারতীয় শাশ্বত সমাজধর্ের ভিত্তিতে আজ এক নূতন 


রা উপ সর শা 


_-9০%1৩% € 0০2001জাত, 91৫769 ৪10. 8০807০6 ৩১১, 
019: 815-16 ভ্র্টব্য। 

1--এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচণ] প্রস্থকারের পরবস্তাঁ “নহাসভা দর্শনে 
অনুসন্ধেয় | 





কামরহস্য ও জীবনসাধন। ৬৫৯ 


সামাধন্মী সমাজ ও রাষ্ট গড়িয়া উঠিবার কোনই বাধা নাই। 
ভারতীয় “শাশ্বত” আদি বৈদিক যুগ হইতে জীবনবাদ- 
জ্ঞানবাদ-তম্ববাদ-ভক্তিবাদ-কণ্্মবাদের অভিব্যক্তির মধা দিয়া 
আবর্তন্ধারায় পুনরায় এক নূতন জীবনবাদের বিকাশের পথে 
অগ্রসর হইতেছে। এযুগের সেই নৃতন জীবনবাদই যুগ- 
প্রয়োজনে একদিকে পদার্থবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানকে এবং অপর 
দিকে সমাজবিজ্ঞানকে বাস্তব সমাজধর্ম্বের আওতায় আনিয় 
নৃতনভাবে পুষ্ট ও বদ্ধিত করিতে পারে । অধ্যাত্মবিজ্ঞানের 
শাশ্বত নিয়মেই এই সমাজধর্ম পুরাততনকে বর্জন করিয়া 
নৃতনভাবে রূপায়িত হইবে । ন্ুৃতরাং কমিউনিষ্ট ধারায় মাত্র 
ভৌতিক বিজ্ঞান ও বাহক রাষ্রব্যবস্থার মধা দিযা মানবীয় 
চরিত্রের সাধন! একটী একদেশদর্শী প্রচেষ্টা মাত্র । সত্া- 
জীবনের নীতিতে নু গ্রতিচিত সমাজ ছাড়া সামাবাদী রাষ্ট্াদর্শ 
বিশ্বসমস্তার স্থায়ী সমাধান দিতে অক্ষম। এই সতাজীবনের বা 
স্বাভাবিক জীবনের জাতীয় নিয়ন্ত্রণকেই আমরা বলিয়াছি 
জাতীয় ব্রন্মচর্যসাধনা । কমিউনিষ্ট রাশিয়ায় শ্রমিকদলের এক- 
নায়কত্ (01508015191) 01 006 01016191101) প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল 
পরেও আজ আদর্শচরিত্র মানুষের আদর্শসমাজ গঠিত করার 
দিকে নজর দিতে হইতেছে। * 


শিস শী শপ 
পপ পাপ শিস আগা 


+-_100. 072 60818101060 002 050101001৭0 7 01 
016 9০%16৮ [0010। (1961), বত 5. 800910500 


ভরষ্টবা 


৬৬০ অমৃতের পথে 


মানবীয় চরিত্রসাধনার আদর্শে অনুপ্রাণিত, সমাজে ও 
রাষ্ট্রে ত্রিবিধকামনিয়ন্বণের ব্রতধারী মাম্ষের দল গঠিত 
হলে যে লামাধন্মী ও গণধন্ত্ী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে 
তাহাই হইবে ভাবী বিশ্বসভাতায় ভারছের অপূর্ব অবদান । 


প্রশ্ন উঠিতে পারে রাশিয়। এবং চীন ত ছিল ধের্প্রাণ' 
জাতির দেশ। সেখানে যদি নিছক কমিউনিষ্ট সমাজসভাত 
গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় তবে ভারতে কেন তাহা হইবে না? 
ইহার প্রথম উত্তর এই যে ভারতের অধ্যাত্বসভ্যতা যুগে- 
যুগে অজত্র আধাতন্সিক টব্িত্রের স্জন করিয়। চলিয়াছে, 
আজও তাহার সে ধারার বিরতি নাই । দ্বিতীয়তঃ) এই সমস্ত 
শক্তির ধারা এক শাশ্বত সমাজধর্ের শোতের অনুপৃরক 
হওয়ার দিন আসিতেছে । তৃতীয়ত:, সোভিয়েট রাশিয়ায় 
“বৈতগ্তানিক' নীতিধর্্ম ও সমাজধর্নমসাধনার নিগুঢ প্রবণতা ও 
তাবী সন্তাবনার কথা আমরা পূর্বে্ট আলোচনা করিয়াছি । 
নৃতনযুগের কমিউনিষ্ট চীনের রাষ্ীয নীস্তিতেও কন্ফুসীয় 
সমাজধণ্ম ও চীনের প্রাচীন সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শ কতকট' 
রেখাপাত করিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। চতুর্থতঃ 
ভারতের বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে এমন 
একটা বাস্তববাদী, বিশ্বকল্যাণকামী সমাজধর্ম্নের পরিচয় 
পাওয়! যায়,'যাহা এখন না! হউক ভবিষ্যতে কোনও দিন, 
ম্ঘষাঙ্থের বৈজ্ঞানিক দষটিতে সাম্যবাদী, গণতান্ত্রিক 


কামরহস্ত) গ জীবনসাধনা ৬৬5 


সমাজ-রাষ্ট্-বিশ্বগঠনে সক্ষম এবং ভারতের ধর্ম আজ তাহার 
আদি সামাজিকরূপে নৃতনভাবে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ । সুতরাং 
বৈদেশিক কমিউনিজ মের আদর্শে ধাহারা ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্রকে 
ঢালিয়া সাজিতে চান তাহাদের অবশ্যই সতাদৃষ্টির অভাব আছে 
বলিতে হইবে | 

গ্রসঙ্গত্রমে আমরা ডেমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্রের কথায় 
আসিয়। পড়িয়াভি। আধুনিক জগতে গণতন্ত্রের ইতিহাসে আমরা 
পাই একটা ন্যায়ধর্মম-সন্মত মানবিক প্রাণশক্তির প্কুরণ। বে 
প্রাণশক্তি একযুগে রাজতন্ত্রের জন্ম দেয় তাহাই কালক্রমে ন্যায়" 
ধর্মচাত হইলে ক্রমশঃ প্রজাগণের মধো বিদ্রোহকে জাগাইয়া 
তোলে, রাষ্ট্রশক্তি ক্রমশঃ প্রজাসাধারণের নেতা৷ বা! প্রতিনিধিগণের 
আয়ত্বে আসিয় যায় ও প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু 
এই প্রজাতন্ত্র বা গণতন্থও এক ন্যায়ধর্মম-সম্মত প্রাণশক্তির ধারক” 
বাহক না হইলে তাহারগু পতন অনিবার্ধ। এই জন্ুই এযুগের 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি একপ্রকার সমাজতান্ত্রিক (৪09০0181180) 
আদর্শকে মানিয়া লইতে বাধা হইতেছে, কারণ, শ্যায়ধর্শ-সম্মত 
জনকল্যাণই তাহাদের টিকিয়া থাকিবার তিত্তি। আমর পূর্বেই 
বলিয়াছি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি 
কথার পরিবর্থে রাজধন্ম, প্রজাধন্মা কথাগুলিই প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে, কারণ ন্যায়সঙ্গত মনুষ্যুত্বের প্রাণশক্তির সাধনাই ভারতের 
ধর্ম | গণতন্ত্রের সহিত এমনকি পাশ্চাত্যের মতবাদী 
(998হ90০) ধর্মের কোনও মৌলিক বিরোধ আছে তাহা 


৬৬২ অমুতের পথে 


মনে হয় না। 31৮৫8 দেখাইয়াছেন কেমন করিয়া 
গণতন্ত্রের আদর্শগুলি খ্ীষ্ীয় ধর্ম্মসাধনার মধা দিয়াও সার্থক হতে 
পারে। * ইংল্যাণ্ডের গণতন্ত্-স্থাপনে প্রটেষ্টান্ট ও 'পিউরীটান্*- 
গণের অবদান অনেকখানি । এমনকি 'নৃতন জগৎ? আমেরিকায় 
যাইয়াও তাহাদের “ন্ট? স্বাধীনতার প্রেরণাই জগতে গণতাস্বর 
আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিবাপ্ত করিতে অনেকটা সহাযতা কার। 
অবশা ধর্মই এই সব আন্দোলনের 'একমাত্র উৎস ছিল না। 
কিন্তু 'মতবাদী? ধর্্ম_ যথা খ্রীষটধর্দ-_মম্রধ্যু সমাজে লান্তাদে 
পালিত হয় নাই ইহা রূঢ় সত্য। 1 ধর্ম রথাটী যে 
গণতন্ত্ের ক্ষেত্রে এযুগে কতকটা নিষিদ্ধ বস্তা বলিয়া! বিবেচিত 
হইয়াছে তাহার কারণ ধর্মীয় মতবাদ লইয়! গণতন্ত্রের আদি যুগে 
প্রজায়-প্রজার ও রাজায়-প্রক্জায় সংঘর্ষ কম হয নাই। ধর্দে 
মতবাদের কলহই হষ্টয! পড়ে তখন প্রধান বস্তা, ধর্মসাধনা নয় । 
হারই ফলে যে কল্যাণময় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য গণতন্ত্রের মধা দিয়া 
প্রারস্তিক যুগে আত্মগ্রকাশের পথ খুঁক্রিতেছিল তাহা ধর্মী 
মতবাদ 'ও সাল্প্রদাযিকতা-বুদ্ধি হইতে স্বাভাবিক নিয়মেই দূরে 
সরিয়া পড়ে। স্বতরাং মনুষ্যসমাজে প্রকৃত মানবিক ধর্মাসাধনার 
কোনও ব্যবস্থা না থাকায় লৌকিক (58০018:) গণতগ্তের দিকেই 
ক্রমশঃ সর্বত্র ঝোক পড়িতে থাকে । কতকটা একই কারণে 
পরবস্তাকালগে কমিউনিজ ম ও ধার্ন্মের উপর বিডম্ার ভাব লইয়া 


স্পা দানি শপ পপি পাত পাপ 


00610 [)০1000180168, 81065 315০৩, 0118179661 15 জ্টব্য। 
1891 010115081716) 75৩1 1085 ০০৫০. 0610 0180610, 
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আত্মপ্রকাশ করে। আবার নিছক গণত্ান্ত্রর অর্থহীনতা লক্ষ্য 
করিয়! এযুগে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (46100078110 5০0181187)) 
একটী রাষ্ট্রীয় আদর্শবূপে প্রাধান্থ লাভ করিতেছে । ভারতেও 
এই আদর্শ গৃহীত হইয়াছে । *৬/18ত 300১ বা জনকল্যাণ- 
রাষ্ট্রের কথাও শোনা যায় । কিন্তু গ্রই সব কিছুর মধ্যেই 
ষাহা পরিফার সতারূপে ধরা দিতেছে তাহা এই যে গণতন্ত্র একটা 
প্রজাকঙ্গ্যাণ বা জনকল্যাণের অনুকূল প্রাণশক্তির বিকাশ। কিন্ত 
এই প্রাণশক্তির বিকাশ আধুনিক যুগের ইতিহাসে একটা! দ্বিপাক্ষিক 
সংঘর্ষ-হিংসা-ন্বার্থপরতা-অহঙ্কারের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে 
ইহা বাস্তব এতিহাসিক সত্য। পৃথিবীর রাজতন্ব-যুগের ইতিহাসও 
এই পাপ হইতে মুক্ত নয় একথাও সমান সতা। ছন্দ-সংঘর্ষ 
নিশ্চয় এক দিক্‌ দিয়া মানবজীবনের ও মানবসভ্যতার একটা 
অবিচ্ছেগ্ত অঙ্গ | কিন্তু যে দদ্ধ-সংঘর্য গণতন্ত্র বিকাশ ঘটাইয়াছে 
তাহা আজ ব্যাপকভাবে জনজীবনে ছড়ায় পড়িয়াছে এবং 
তাহার নিতাসঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে এইখানেই সমস্যা । ইংল্যাণ্ডের 
গণতত্ব-প্রতিষ্ঠার যুগে যে নিতা-সংঘর্ষ আমরা দেখিয়াছি যাহা 
রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গার মধা দিয়াও রাজনৈতিক মোকাবিলা 
চাহিয়াছে, পার্লামেট বা লোকসভার মধো মাননীয় সভাগণের 
মধোও বিসদৃশ ধ্বস্তাধবস্তি__জবরদস্তিতে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে, * 
তাহারই অনববৃততি আমরা এখনও আমাদের দেশে এবং পৃথিনীর 





| এ শা সস শা 


৯. 77:০1 01 1116 চাপা, নি রী ৬/1115000 
9, 01781011811) ৬০. ০, 1: 165-66, 187 ভ্রষ্টব্য। 


৬৬৪ অমুতের পথে . 


সর্বদেশে সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি। ফরাসী-বিপ্লবের ক্ষেত্রেও 
এই সংঘর্ষ আরও বীভৎস রূপ গ্রহণ করিয়াছিল । আমেরিকান 
স্বাধীনতা-আন্দোলনের পিছনেও এই ছন্দ-সংঘর্ষের অন্বাভীবিকত৷ 
ক্রমশঃ স্বাভাবিক ভ্রীবনের ক্ষেত্রে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। 
ফ্রান্সের গণবিপ্লব শেষে উৎকট গণ-উচ্ছ লতা ও নেপোলিয়ানের 
একনায়ক-তন্ত্ব তথা ফরাসী সাম্রাজাবাদেরও জম্ম দেয় । আমেরি- 
কান গণতন্ত্রী জাতীয়তাবাদের মধ্যেও উত্তর ও দক্ষিণের শত্রুতা 
রক্তক্ষয়ী অন্তবিপ্লীব (01511 ৪) স্থষ্টি করে এবং আব্রাহাম 
লিন্কন (£১5:81)8101100010)-কে আততায়ীর হাতে প্রাণ 
দিতে হয়। %0০9101190দের মত উগ্র জঙ্গী-দলেরও সেখানে 
উদ্ভব ঘটিতে দেখা যায়। কালক্রমে আবার স্বাধীনতার অগ্রদূত, 
গণতন্ত্রের রক্ষক, এই জাতিই “ডলার+-সাম্রাজাবাদের জন্ম দিয়াছে 
এবং আর এক দিকের গণরক্ষক, রাশিয়া ও চীনের 'লাল- 
সাম্রাজ্যবাদের সহিত জীবন-মরণ সংঘর্ষে আজ জড়ায়! 
পড়িয়াছে। জনগণের স্বাধীনতার নামে এই ছুই “সাম্রাজ্যবাদ, 
আজ আগনিক বোমাব যুগে মান্তাষর সভাতাকে বর্নববতার প্রান্ত 
দেশে টানিয়া আনিয়াছে এস: পৃথিবীতে এক দীর্ঘস্থায়ী আতঙ্কের 
রাজা স্থাপন করিয়াছে । অপবদিকে ইংরাজী গণতন্ত্র ভারতনর্যকে 
দ্বিধপ্ডিত করিয়াছে এবং ভারতের বক্ষে যে 'পার্টি*-তশ্ত্ের হ্ষি 
ছড়াইয়৷ দিয়াছে তাহা ভারতের জাতীয় জীবনের রক্তকেই বিষাক্ত 
করিয়া তুলিয়াছে। 


কিন্ত তথাপি একথা সত্য যে কমিউনিজ.মের মধ্যে যেমন 


কামরহস্ত ও জীবনসাধনা ৬৬৫ 


এক যুগসত্যের আংশিক রূপ ধর! দিয়াছে, তেমনি গণতন্্রবাদের 
মধোও তাহা সাধারণ মানুষের মর্ধাদা ও স্বাধীনতার রূপে ধরা 
দিয়াছে । ফরাপী বিপ্লন, আমেরিকান বিপ্লব এবং সপ্তদশ শতাব্দী 
হঈতে ইংরাজী বিপ্লবের মধো এই সাধারণ মানুষের অধিকার 
(18199 ০07 ৮1817), মর্ধাদা (71901 ০1817) এবং 
স্বাধীনতা! (875৩0070 ০06 1৬৪0)-র বাণীই বিশ্বের আকাশে 
ধ্বনিত হইয়াছে । কিন্তু তথাপি এই গণতন্ত্বাদ নিতাসংঘর্ষের 
জনকরূপে আজ বিশ্বসভাতার একটী স্থায়ী সমস্তায় পরিণত 
হইয়াছে, একথা! অনস্বীকার্য । ইহাকে ইহার এই গুরুতর 
পাপের হাত হইতে মুক্ত ন! করিলে বিশ্বনভাতার এই আশীর্বধাদ 
অভিশাপ হইয়াই থাকিবে । 

আমর! পূর্বে বলিয়াছি জনকলাণের নামে রাজনৈতিক 
প্রভৃত্ববৃত্তির চরিতার্থতাও এক প্রকার কাম এবং যৌনকাম, ধনকাম 
ও প্রতৃত্বকাম একই বস্তুর বিভিন্ন কূপ । * যৌনকামের সহিত 
ধনকামের নিগৃঢ় সম্পর্কের আমরা কার্লমার্কসের কথাতেও 
আভাস পাইয়াছি (পৃঃ ৬৪৯) এনং লেনিন এই যৌনকামের 
সমস্তায় কতখানি বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন তাহাও দেখিয়াছি 
( পৃঃ ৬৫০ )। রাজনৈতিক প্রতৃত্বকামের ক্ষেত্রেও এরূপ এক 
নিগৃঢ় সতাকে আজ উপলব্ধি করার সময় আসিয়াছে । 

মানুষের স্বাধ'নতা গণতন্ত্রের একটা গোড়ার কথা । কিন্ত 
এই স্বাধীনতা জনসাধারণের অস্তনিহিত শাস্তি, সমৃদ্ধি নিরাপত্তা 


পি পপ টিন পা কি 
শপ স্পিশীস ৯ পপ সা সা হেটে 


মুতের পথে", পৃ: ২১, ১৮৩৮৭, ১৯৯ রা ॥ 


৬৬৬ অমুতের পথে 


ও স্ুশীসনের ইচ্ছাকে সরাইয়া যখন সংগ্রামবৃত্তি (11090006 0 
)0167901)-কেই আশ্রয় করে তখনই মহ! অনর্থের স্ৃত্রপানত 
হয়। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় স্বাধীনতার একটা 
পৃথক্‌ উগ্রমূত্তি সমাজের বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক (০01160191)- 
দেয় হাতে অনেক ক্ষেত্রে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে । জন- 
সাধারণ বিজ্রোহ করিয়াছে, কিন্তু অগ্রণী হইয়। সমাজজঞ্জীবানেব 
পরিবর্তে রাষ্ট্রজীবনকে বরণ করিতে চাহিয়াছে, ইহা প্রায় দেখা 
বায় না। * ন্মৃতরাং সামাজিক জীবনের পরিবর্তে পৃথিবীতে 'য 
নিত্য রাজনৈতিক জীবনের উক্তেজনা আবিভূতি হইয়াছে তাহা 
সমাজের উর্দস্তরের মধো রাজনৈতিক ক্ষমতা-চরিতার্ধতার খেলার 
প্রতিক্রিয়া মাত্র। সমাজের “শিক্ষিত-সন্তরান্ত-উচ্চ-মধা বিষ 
সম্প্রদায়ের অতৃপ্ত কামজীবনের সহিত নিত্য ক্ষমতার ছন্দ ও 
সংঘর্ষপ্রিয়তার সম্পর্ক কতখানি তাহ! অবশ্যই ভাবিবার বিষয় 
রাজনৈতিক ক্ষমতার মাজিক-শক্তি আক্ত সকলকেই সম্মোহিত 
করয়াছে। এই শক্তিন সলে নানা অঘটন ঘটান যায় কিন্ত 
মানুষকে স্বুখী করা যাধ না, ঈহাও আজিকার জগতের তীব্র ও 
তিক্ত অভিজ্ঞত। হইয়া! উঠিগাছে | 

গণতত্ই আঞ্জিকার মানুষের ধর্দ্দ ও জীবনবেদ ইহ] সতা। 
মানুষের স্বাধীন আত্মবিকাশের মহিমা ইহার মধো হ্বীকৃত। 
কিন্তু এই স্বাধীন আত্ম-পিকাশের মহিমা যে শুধু রাজনৈতিক 
ভোটদানের অধিকার এলং অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকারের উপৰ 


ক_-110৫৩া7। ()61)060180165+5 [97765 81০৩) গ 2?.36, দ্রব্য । 


কামরহত্য ও জীবনসাধনা ৬৬৭ 


প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, কতকগুলি মানবোচিত গুণের উপর 


প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা রাখে ইহাই আজ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে 
স্ুম্পই হইয়! উঠিতেছে । * 


জনসাধারণ যে ভোটের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বাধীন 
ইচ্ছাকে প্রকাশ করিয়! থাকে তাহার সুষ্ঠু কার্ধকারিতার পথে যে 
বনু বাধা আছে, সে প্রশ্নে আমরা যাইতেছিনা। 1 কিন্ত ভোটের 
শক্তিটীর স্বরূপের মধ্যে বিশেষ গবেষণা আজিও হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাছা 460501570০৫ 
০০000100105 রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাই 46051015170 ০৫ 
৬০০৪৪ বলিয়৷ ধরা যাইতে পারে। 'মাল'-এর মূলাতত্বে যাইয়া 
মার্কস যেমন তাহার বাহারূপের স্থলে ভিতরের রূপটকে সুক্ষ- 
দৃষ্টিতে প্রকাশ করিয়াছেন, 'ভোট'-এরও ক্ষেত্রে সেরূপ অর্তৃষ্টির 
প্রয়োজন । “মাল”এর মূল্য লইয়া! অর্থ নৈতিক পু'জিবাদের 
খেলার গ্যায় €ভোট”-এর শক্তি লইয়াও রাজনৈতিক পু'জিবাদের 
খেল চলিতে পারে ॥ পুজীভূত অর্থশক্তির ন্যায় পুঞ্জীভূত ভোট- 
শক্তিও জনসাধারণের জীবনের ধার হওয়ার নামে শোষক হইতে 
পারে। এযুগের রাষ্ট্ক্ষমতার অধিকারী রাজনৈতিকের দল 
অনেক ক্ষেত্রে তোটের পু'জিপতি-রূপে জনকল্যাণের নামে কাজ 
কারতে পারেন । 9০৪০ বা রাষ্ট্র যে নিজেই একটী বিরাট 
শোষণযন্ত্র তাহ। মার্কস৪ জানিতেন, তাই তিনি চরম লক্ষ্য হিসাবে 








*--1010. * 8০৩, 12: 666 ভ্রষ্টব্য। 
*1--191৫, 00; 170-182 এ্রটব্য। 


৬৬৮ অনুতের পথে 


চ101)61108 ০৫ 0)০ ৪৪০০-_রাই্রশক্তির অবলুপ্তি কামন 
করিয়াছিলেন। সুতরাং ধনশক্তির ন্যায় রাষ্ট্রশক্তিরও সমস্থা- 
সমাধান আজ আশ প্রয়োজন । 


আধুনিক গণতন্ত্যুগের নিদারুণ ও বিপুল সমস্যা সম্মন্ধে 
সুবিখ্যাত আধুনিক এীতিহাসিক 76০1৩৭-র গ্রন্থ হইতে 
আমর কিছু সংকলিত করিতেছি ।--'90161008) ]1000901- 
৪1157) 8100 [061000190%---10 81] 15 ডো15ঠ00 
[7062101105 8170 01609155601) 46610017061) -- 108০ 
০01006 1708150 10 1)91)0 ৪7) 0:10000101)60,--- ৮01) 
10855 01016 ৫00৬1) ০,00৩ 06001170500 01 
৪008600 00100063 -.. 800. 01706177011)৩0 006 
09410191081] 01501111765 .... [81958450815 ০019- 
10129010108 8100 16170102 001)00] 178৬6 0100560 
1550105110111%) 8100 15015011001080 ৫1500800003 
৪1070 0১5 1001010151708 ০006500 0৫ 008 177006101 
ড/০1]0 17096 ৭1750 ৪0020001700] 0080 
৮1811800০৩ 1)100 105 005 5585008] ০০9109$000 ০ 
1)010090 11061:0-..,,10105 176৮7 10010817156 056৫$ 
178৬6 0169 705৮/ 110100161810058 ) 005 859 1916101901- 
লো 0০5/61:5 8170. 17858 ৮€10109) 10৩57 ঠ121)1)165 1 
006 81007901909 810010150:8 00103১ 1697 11581১00- 
810111058,. 905119৮৩ 900 02:91810010 1085৫ 


কামরহম্য ও জীবনসাধনা ৬৬৯ 


[81160) 9100 0690060। ৪. 1)5ভা 1)6179168915833 11 
00৩ 11001519091, *.*****বিজ্ঞান, শিল্পবাদ এবং গণতন্ 
--তাহার যাবতীয় বিকৃত ব্যাখ্যা এবং অকল্পিত পরিণতি সঙ্গে 
লইয়া একত্রে হাত মিলাইয়া৷ আবিভূতি হইয়াছে এবং বিজয় 
লাভ করিয়াছে । ***৮। তাহারা প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির নিলিপ্ত- 
তাকে-****'ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং চিরাচরিত সংযম-রীতিগুলির 
গোড়া আল্গ! করিয়া দিয়াছে । **** বৃহদাকার সংগঠন এবং 
বহুদূরবন্তা পরিচালনশক্তির প্রয়োগ দায়িত্ববোধকে বিশ্রস্ত করিয়! 
দিয়াছে, এবং এলোমেলো! চিন্তবিক্ষেপ ও আধুনিক জগতের সহিত 
হাজার রকমের সংযোগ সেই জাগ্রত একাগ্রতার উপর মনোযোগ 
রগ্ষা! করিতে দেয় নাই, যাহা মানবিক স্বাধীনতার জন্য একাস্ত 
প্রয়োজন । **- নৃতন নৃতন মানবিকতাবাদ নূতন নূতন উগ্র 
অসহিষুতার জন্ম দ্রিয়াছে ; ভোটের বিরাট বিরাট ক্ষমতা এবং 
বিশাল বিশাল গণবিচার ও গণ-'রায়? নৃতন নৃতন অত্যাচারের 
টি করিয়াছে; নৈর্ব্যক্তিক শাসন ব্যবস্থায় নৃতন নূতন দায়িত্বঠীনতা 
দেখ দিয়াছে । আমলাতন্ত্রের সহিত বিশেষ ক্ষমতার যোগের 
ফলে ব্যক্তি-মান্ষের পক্ষে এক নূতন অসহায় অবস্থা উদ্ভৃত 
হইয়াছে? 
পুনশ্চ-_[)6 05০16 1১85৩ 1)90 0611 ০৪০1৪7)8 
9 1595 10170571060 0081) 00061 0০660108065 £ ঢা 
0৪৬৩ 0:09৮50. ০0:700001016 0% 10015615 ৪00 98৮15 
00061 17)01771081101)) 0১৩ 98৩ 0091 06020 0০ 106 


৬৭৯ অন্বতের পথে 


০৮ 0086 «917 18 0012 065৮ 1089 [9000060 
6০৫৪1190181) 191010155 0611)9199 10109601050 0 
[80)15951)635.৮-_ 'জনসাধারণেরও নান! অহস্কার-বৃত্তি অন্যাগ্ঠ 
ক্ষমতার অধিকারাদের তুলনায় কিছু কম যায় না, তাহার! ঘুষের 
হারা প্রভাবিত এবং ভীতি-প্রদর্শনের দ্বার বশীভূত হইয়াছে...... 
যে যুগ “মানুষ জদ্মগতভাবে স্বাধীন” এই ধ্বনি দিয়া আরস্ত 
হইয়াছিল তাহাই সমগ্র ক্ষমতার অধিকারীদের স্বেচ্ছাচার ও 
উৎগীড়নের জম্ম দিয়াছে যাহার নির্বিনচার নিশ্মামতার সম্ভবতঃ 
তুলনা নাই ।? * 


স্বতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তিকে লইয়াও আজ নিদারুণ সমস্থা 
দেখ! দিয়াছে । মামূলী 'গ্রাম-পঞ্চয়েং করিয়। প্রচলিত ক্ষমতার 
বিকেন্দ্রীকরণে ইহার সমাধান হইতে পারে না। কারণ, 
যে রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিষ কেন্দ্রীভূত, মামুলী “গ্রাম-পঞ্চায়ে- 
প্রথায় সেই বিষ চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িবে মাত্র । ন্ুৃতরাং 
রাষ্ট্রশক্তিকে শোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সুস্থমস্তিক সমাজ 
শক্তির প্রয়োজন । এই সুস্থ সমাঙ্রশক্তি গড়িয়া! উঠিতে পারে নগরে- 
নগরে ও গ্রামে-গ্রামান্তরে কতকট! দল*নিরপেক্ষ জনমত (00016 
0101017) গঠনের মধা দিয়া । ):০ সুস্থ গণতন্ত্রের ক্রিয়ার 
জচ্য এইরূপ জনমতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন ূ ।া 


পল জল এ শশী শম্পা স্পা পিসি পপ শাসন ০৬ শপ আশ আত উপ শা পাশ আপ | শি 
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কামরহস্য ও জীবনসাধন! ৬৭১ 


কিন্তু ইহা! ত গেল নিছক রাজনৈতিক আলোচনা । নৈতিক 
ও মানবিক দৃষ্টিবিচারেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রা্ট্র-ব্যবস্থায় 
একটা বিভ্রান্ত দেউলিয়া মনোবৃত্তি দেখ দিয়াছে। ম্যায়ধর্শের 
জন্য ত্যাগ স্বীকারের ইচ্ছ। কোথাও নাই ॥ সর্বত্র 4/019109০% 
বা চাতুরধই প্রধান বস্তু হইয়। উঠিয়াছে। ইহারও আশ প্রতিবিধান 
প্রয়োজন । নচেং রাজনৈতিক ক্ষমত্তাপ্রিয়তার নিত্যনৃতন 
অন্তদ্ঘন্থে গণতন্ত্রের অকাল-সমাধি রচিত হুইভে বাধ্য । 
উপর্যুপরি ছুইটী বিশ্বযুদ্ধ এবং পুনরায় আরও ঘোরতর 
মাণবিক বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা তাহারই অশুভ ইঙ্গিত বহন 
করিতেছে। 
এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত রাষ্ট্রতত্ববিৎ 75013 7*1-831৫1 
গণতন্ত্রের ও ধনসামোর বিশেষ সমর্থক হইয়াও ভাবীযুগের জগৎ 
সম্বন্ধে ষে কয়েকী মূল্যবান কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ 
প্রণিধান-যোগ্য ৷ 
_-€[0616 15170510061 06500100001 11910110638 
৪৪55 ৪৪ ৩ [09106 (67; 0761৩ 15 1610061 06৫" 
8০012 1000 18900110558 ৪৪৬০ 29 6 [7816 [০90৩, 
7০ 1১৪৬৩ 6০ 19510 00 000710016৪3 ৪ 01680 
8352150006, 10591108 980019089 ৪3 03010601949) 
01519 ৪৪ 6586 ৪5 ডা০15 6৮০ 10ড০1560 10) জা৪1 
75 ০8110006066 988৬৪ ৪9 ড/6 ৪6 10507 900 
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৬৭২ অমুতের পথে 


০ 198906 06176005$ 0001) পাঠ 161)8 ৪10 ড/10৩- 
৪19:680 ড71]1 0০ 106906 3 .*.., [15 1068 ০6 59011906 
(০: 005 98105 ০06 1196601050698 19 0000 6 ৪ 1১81 
০ 0১6 07608] 1)810103 06 181710100, ....১১ 7০ 108৬০ 
1581050 ৮০ 0৪210 65002016005 006 59111 0: 
০151119501)81019 7 ..-০10065 ০9010 105, 86061 ৪], 
9 001)17)01) 1006650 1 075 2০০৭ 1166, 7. 5 
অর্থাং__-'আমরা নিজের! ন! স্থষ্টি করিলে স্বাধীনতা বা সুখ কিছুই 
হইতে পারে না; আমরা নিজেরা শাস্তি স্থাপন করা ছাড৷ 
স্বাধীনতা বা স্থখ আসিতে পারে না । আমাদের ইহাকে একটা 
নৃতন স্থষ্টির অভিযান-রূপে ভাবিতে শিখিতে হইবে--ষে 
অভিযানে যুদ্ধের মতই বিরাট-বিরাট ত্যাগ ও ঝড়-বড় বিপদের 
সম্তাবন। রহিয়াছে । -*** আমরা ন্যা়পরায়ণ না হইলে স্বাধীন 
হইতে পারিব না; এবং সামোর মূলা দিয়াই ম্যায় প্রতিচিত 
হইতে পারে । .** * শান্তির বিজয়লাভ গভীর ও বাপক শাস্তি- 
ইচ্ছার উপর নিরঞর করে ;--***ম্যায়ধর্মের জন্য আত্মত্যাগের 
ধারণা এখনও পর্যন্ত মানুষের মনের অভ্যাসের অঙ্গীভূত হয় 
নাই | -*....আমর। দারুণ ছুঃখময় অভিজ্ঞতার মধা দিয়া সভ্য- 


আর যাহাই হউক, সং ও ভাল জীবন যাপনের প্রতি সকলের 
একট! সাধারণ আগ্রহ স্থষ্টি করা যাইতে পারে ১.০, ॥+ * 


5817 [10000011017 10 ১0110109+, 7781016 ). ].85001, 
00: 104-5. 


কামরহস্ত ও জীবনসাধনা হস 


[9811 একজন মানবদরদী, বিশ্ববিশ্রুত, নিরপেক্ষ রাষ্র- 
বিজ্ঞানী। তিনি চাহিয়াছেন ন্যায়ধর্দা (10$0০৪) এবং 
ন্ায়ধর্মের ভিত্তিরূপে তিনি চাহিয়াছেন সাম্য । এই সামাকে 
তিনি যেমন ধনের ও ক্ষমতার বৈষমাহীনতার রূপে দেখিয়াছেন, 
তেমনি নৈতিক দৃষ্টিতেও বিচ/র করিয়াছেন । তাহার মতে 
সাম্য স্থাপনের জন্য উচ্চ পদ বা রাষ্ট্রকে হইতে হইবে 
নত, ধনীকে হইতে হইবে ত্যাগী। ইহা! যে সহজ নয় তাহা! তিনি 
জানেন, কারণ ক্ষমতার অধিকারী তাহার ক্ষমতার মুযোগ সহজে 
ছাড়িতে চায় না । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ক্ষমতার 
আঁধকারীগণ আজ্ত যুদ্ধ করিয়া হারিলে অথবা! জিতিলও দেশের 
মধে। স্বেচ্ছাচারী অত্যাচার (09005) এবং দেশের বাহিরে 
বিশ্বের মধো অরাজকতা৷ (৪7810))7 ) সৃটি হয়। ল্যাঙ্ষি, 
উদাহরণস্বরূপ, একদিকে রাশিয়া ও অপরদিকে জার্ন্মাণী বা 
ইটালীর উল্লেখ করিয়াছেন । আমেরিকান গোৌঁড়ামি এবং রাশিয়ান 
মতান্ধতা (69108 0015] 1 _কোনটাকেই তিনি স্বাকার করিতে 
পারেন নাই । ন্তায়ধর্্ম ও সততার জন্য মানুষের ত্যাগ স্বীকারের 
মধ্যেই তিনি একমাত্র আশার আলো (দখিতে পাইয়াছেন। 1 
পৃথিবীর সভ্যতা আজ চরম ধ্বংসের মুখে দাড়াইয়া এরূপ একটা 
পরীক্ষায় হয়ত নামিবে এরূপ আশীও তিনি করেন । 


অপর দিকে বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক এতিহাসিক 1০9৩৫ 


পপি পাশা সা? পপ ০. পপ সপ পশিস 


1101৫. 0: 103, 04. 


৬৭৪ অমৃতের পথে 


এযুগের গুরুতর বিশ্বদমস্তার সমাধানে এক ধন্মাঁয় বিশ্বসমাজের 
দিকেই অন্থুলি নির্দেশ করিয়াছেন । আধুনিক যুগের 
গণতন্ত্র যে একটা ব্বয়-সম্পূর্ণ, আদর্শ রাষ্ট্রবিধান নয়, ইহার 
সংঘর্ষময় উৎপত্তির ইতিহাসের মধ্যেই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ইউরোপে এযুগের জাতীয়তাবাদ বা 080192811910-এর জন্ম ঈ, 
এবং এই গণতান্ত্রিক্ক জাতীয়তাবাদই যে যন্ত্রযগের 1003- 
0191197) বা শিল্পবাদের সহিত যুক্ত হইয়৷ ব্যাপকতর ও 
ভীষণতর আকারে পৃথিবীর সর্ববন্র অত্যাচার-উৎগীড়ন। শোষণ- 
শাসন, যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ হইয়াছে, এবং এমন কি এই গণতন্ত্র 
যে শিক্ষাপ্রলারাদি জনকঙ্গযাণের পদ্ধতিকে রাজনৈতিক উদ্দেন্” 
সাধন ও ছুর্তিময় আমোদপ্রমোদ-বিকীরণের কাজে লাগাইয়া 
ব্যাপকভাবে ও সুকৌশলে জনমানসকে দাসত্ব করাইবার পন্থা 
(৮8189018165 ৪150 10951010009 00801119110. 0085৪- 
৩0819981600 বাহির করিয়াছে 1, এই সব সুচিন্তিত তথ্য 
আমরা পাই টয়েন্বীর বিখাত এঁতিহাসিক গবেষণার গ্রন্থ 
হইতে। 1 প্রাক-শিল্প (9:-1.4950181) যুগের পারিবারিক, 
সামাঞ্জিক ও রাষ্তরীয় ব্যবস্থা বর্তনানে অচল ও ক্ষতিকর এবং 
গণতন্ত্র নূতন অর্থনৈতিক বাবস্থার মধা দিয়া সামাতস্ত্রের দিকে 


*__এই মেকী ন্যাশন্যালিজ মের অন্থকরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের হছ 
পুবৰ হইতেই গতর্ক করিয়াছেন । 'অমুতেয় পথে", পৃ: ২৩৪-৩ ভ্রইব্য। 


1_:410019 ন815$-র অনুরূপ মত তুলনীয় । 'অমুতের পথে, 
পূ: ২১১-১৭। 


1744 508৫9 ০01 7151017%, 11014 1050066, £১010108500601 
91৬০] 1.৬], 00: 283-93 আষ্টব্য। 


কামরহম্থ ও জীবনমাধনা ৬৭৫ 


যাষ্টতে বাধ্য ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি আধুনিক কমিউনিজ ম 
বা সাম্যতস্ত্রের অনেক ভয়ঙ্কর গলদের ইন্রিত দিয়াছেন। নিছক 
অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অর্থ নৈতিক বিশ্বব্যবস্থাকেও খাড়া কর! বায় 
না ইহাই টয়েন্বীর অভিমত। আদর্শ বিশ্বসমাজ-গঠনের 
জন্য “অর্থ নৈতিক বালুস্বূপ' (45001091710 ৪81)08+ )-এর 
পরিবর্তে ধিশ্মের প্রস্তরভিত্তি ( 6]10100$ 1০0] ) 
প্রয়োন্ধন, এই মতই তিনি স্পষ্ট ভাষায ব্যস্ত করিয়াছেন এবং এই 
প্রসঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের খ্রীষ্ঠীয় *03:6580 5০০1৩" বা 
'মহাসমাজ?-এর কথ! উল্লেখ করিয়াছেন। * 


স্থতরাং বর্তমানের বিজ্ঞজনের “আপ্তবাকা? হইতেও 
প্রমাণিত হয় যে মানবিক নীতিধর্ম্মের ভিত্তিতে এক নূতন সমাজ- 
গঠন ছাড়া এযুগের নিষ্কৃতির আর পথ নাই। কিন্তু এই মানবিক 
নীতিধন্্ম যে কোনও প্রাচীন ব! আধুনিক ধর্মমমতবাদ (309807800 
[51181০0) অথবা ধন্মীয় প্রথা বা প্রতিষ্ঠানকে ধরিয়া 
গড়িয়! উঠিতে পারে ন! ইহ! অতি স্ুম্প্ই ॥ এধুগ সত্যই এক 
বিশ্বব্যাপী 'মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমন্য়, মহামুক্তি'র যুগ 
এবং তাহারই প্রাথমিক ক্ষেত্র গ্রপ্তত হইয়াছে এযুগের গণতন্ত্র 
ও সাম্যবাদ, এই ছুই আদর্শের মধ্য দিয়া । মানুষের 
মর্যাদা ও স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্র স্যায়ধর্শ 
ও সামা এই নৰজাগরণের প্রথম ধাপ। ধর্মমশিক্ষা-সমাভ-রা শিল্প" 
বাণিজ্া ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে বড়ছোট সব রকমের 


*--1080. 





৬৭৬ অমুতের পথে 


কায়েমী স্বার্থ (৮5365 10065158) আঞ্জ তীব্র প্রতিক্রিয়ার 
সট্টি করিবেই, কারণ তাহা স্বার্থপরতা-সন্থীর্ণতা-রিপু-ইন্দিয়- 
পরায়ণতার অহস্কারের উপর প্রতিষ্টিত। মুক্তজীবনের প্রবাহ 
তাহার মধো নাই । 

কিন্তু এই 'কায়েমী স্বার্থ হইতে জগতের মুক্কির পথ 
কোনও ভাবপ্রবণ রাজ্বনীতি-অর্থনীতির আদর্শবাদ হইতে 
পারে না, এবং কোনও মতবাদী (98790) সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মও 
হইতে পারে না। এই দিক্‌ দিয়া ল্যান্কি (18510) ও টয়েন্বী 
(7০996) কিছুটা ভ্রান্ত আশা পোষণ করিয়াছেন বলিতে 
হইবে। কারণ যে অসাম, অধীনতা ও অন্যায় আঞ্ মানুষের 
জীবনকে কলুষিত ও হূরিবষহ করিয়া তুলিয়াছে তাহ৷ ধনীদরি্র, 
উচ্চনীচ সকলেরই একটা সাধারণ ব্যাধি, যে াম্মিকতা? আজ 
সমাজসমস্তার সমাধানে অক্ষম হইতেছে তাহা! সক্গ সাম্প্রদায়িক 
ধর্দমতেই বর্তমান। সুতরাং আজ সকল মানুষের মধ্যেই সামা, 
স্বাধীনত| ও ন্তায়ধর্ণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সকল সম্প্রদায়ের মধোই 
এক মানবিক সমাজধর্ম্বের গ্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত হওয়া 
প্রয়োজন । ইহাই এযুগের বাস্তব মন্থামুক্তির সাধনা । কিন্তু 
ইহ! দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে এই সামা, স্বাধীনতা ও স্তায়ের 
প্রতিষ্ঠার জন্যও এক নূতন ও “বৈপ্লবিক সমাজধর্পের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়৷ প্রয়োজন । এই সমাজধর্ম্নের নীতিকে অন্তরে 
গ্রহণ ঝর! ও বাহিরে রূপ দিতে চেষ্টা করা» ইহাই হইবে এমুগের 
নৃতন হ্নানবিক ধর্মসাধন। | 


কামরহস্ত ও জীবনসাধন! ৬৭৭ 


মন্বস্যাত্বের ধণ্ম ষে ত্রিবিধ কামের সংযম ও দমনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, এই “বৈজ্ঞানিক ততবও আজ নুষ্পষ্টভাবে মানুষের . 
চিন্তার রাজ্যে ও কশ্মের রাজ্যে প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন । ব্যক্তি- 
মানবের ভাব-জীবনের সঙ্গে সমাজ-মানবের বাস্তব-জ্ীবনেও 
তাহার প্রতিষ্ঠা চাই ॥ একজন যৌনকাম, ধনকাম ও জনঞাম বা 
প্রতৃত্বকামের প্রভাব হইতে মুক্কিলাভের প্রেরণা ও প্রচেষ্টাই 
বর্তমান যুগের গৃহনীতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-শিক্ষানীতি-শিল্পনীতির 
নিয়ামক হইতে হইবে। ইহা! শুধু 'সাধুঃ ইচ্ছ! বা ধন্মীয় ভাব- 
বিলাসের মধ্য দিয়া নহে, পরস্ত এক নৃতন জীবন-বিম্যাসের মধা 
দিয়া। প্রাণহীন গতান্ুগতিকের জের টানিয়া আজ আর কোনও 
লাভ হইৰে না, কারণ দেশে ও বিশ্বে সত্যতার সঙ্কট আজ চরমে 
উঠিয়াছে। 


কিন্তু এই নৃতন সমাজধর্ম্ম কোনও তথাকথিত “আধুনিক” 
বাস্তববাদী? রাজনীতি-অর্থনীতির তাগিদেও স্ষ্ট হইতে পারে না। 
তাহ! হইবে একান্তই অগণতান্ত্রিক ও মানুষের প্রকৃত সাম্য- 
স্বাধীনতার বিরোধী । এই নূত্তন যুগের জীবনধর্ম মানুষের 
আত্মস্থ সমাজ-জীবনের মধা হইতেই প্ুরিত ও রূপায়িত হইতে 
হইবে। সেজন্য আজ প্রয়োজন দেশের সর্বত্র স্বনিয়ন্ত্িত 
(8000799250038) অজত্র সমাজধর্ম্নের মিলনকেন্দ্র সৃষ্ট হওয়া । 
গ্রাম-শহর-দেশ ও বিশ্বের যাবতীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক- 
পারিবারিক ও ধর্ম্ননৈতিক সমস্তার মুখোমুধী হইয়া এই সমস্ত 
কেন্দ্রের মানুষেরা মানবিক ধর্মের দৃষ্টিতে সব কিছুর আলোচনা 


৬৭৮ অনুতের পথে 


ও পন্থা-নিষ্ধীরণ করিবেন। এইগুলিই হইবে এযুগের নূতন 
গণধর্টের বীজভূমি। এ গণধন্্মই হইবে লত্যকার সামা, ম্যায় 
ও স্বাধীনতার জদ্মদাতা ও রঙ্ষাকর্তা । 

ভারতবর্ষকেই হইতে হইবে এই নূতন গণধর্মের 
সাধনায় অগ্রণী । কারণ, ভারতেই এক মহাসমন্বয়ের বাণী 
ধ্বনিত হইয়াছে। বর্তমান ভারতে হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্যক্তিধর্শের 
আদর্শ আছে কিন্তু সমাজধর্মের আদর্শ আর নাই, ইস্লামের 
মধ্যে সমাজসাম্যের আদর্শ আছে কিন্তু তাহ! সন্প্রদায়ণত, খীষ্ট 
ধর্মের মধ্যে মানবসেবার আদর্শ আছে কিন্তু তাহাও সম্প্রদায়- 
ভাবে ভাবিত, বৌদ্বধর্ম্দে বৈজ্ঞানিক সাধনা আছে কিন্তু 
তাহা একাস্ত তত্বগত (0760817)91081), বাস্তবজীবন-গত নয় 
এবং এইরূপ সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই এক একটা বিশেষ অভাবের 
দিক রহিয়া গিয়াছে । আজ যে মানুষের জগতে বাস্তব সমাজ- 
ধর্মের নৃত্তন যুগ আসিয়াছে তাহাতে মত বা বিশ্বাস, সম্প্রদায় ব1 
প্রথা, তত্ব বা তাবুকতা বড় কথ! নয়। আজ নূতন যুগের 
মানুষের নৃতন সমাজধর্্ম গঠিত হইতে হইবে এবং এই মানবিক 
(020)801800) সমাজবাদই মানবিক রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির মধা 
দিয়া আদর্শ সামা-ম্যায়-ম্বাধীনতার জন্ম দিবে। এই নূতন 
সমাজের জীবননীতি হইবে আমাদের পুর্ববকথিত যৌনকাম, 
ধনকাম ও ভ্রনকামের সংযমের মানবীয় নীতি এবং তাহারই 
ভিত্তিতে গঠিত নূতন রাষ্ট্রের নূতন অর্থ নৈতিক বাবস্থায় ব্ক্তিমানবের 
সহিত সমাজমানবের জীবনসাধন। | জাতিধর্ম*মতপথ-রীতিনীতি- 


কামরহন্ত ও জীবনসাধন৷ ৬৭৯ 


দেশসম্প্রদায়-নির্বধিশেষে এই সমাজধর্মের সাধনা আজ বিশ্বেরও 
গ্রহণীয়। মানুষ স্বেচ্ছায় ইহা গ্রহণ না করিলে সামগ্রিক বিপ্লী 
(0০০৪1 15৬০1০০০) অনিবাধ্য, যাহার ধ্বংসলীলার হাত 
হইতে কোনও দেশ-জাতি-সম্প্রদায়-ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্রই পরিত্রাণ 
পাইবে না। 

কিন্তু ঠিক সেরূপ কিছু হবার নয়, কারণ এই যুগসন্কটে 
ভারতের বক্ষে এক নৃতন যুগের মহাজাগরণ ও মহাসমঘসের বাণী 
উদ্যোষিত হইয়াছে । এই নৃতনের আবির্ভাব সহঞ্জ নয়, এখনি 
সম্ভবও নয়। কিন্তু মানবসভ্তার স্ুদা্থ সহত্র-সহত্র খৎসরের 
ইতিহাস যে যুগে আমূল এক সংস্কারের পথে চলিয়াছে সে যুগের 
প্রস্তুতি-পর্ববও দীর্ঘ হইতে বাধ্য। 


ভারতের ৰক্ষে এই নৃতন সমাজধর্ম্ের আবির্ভাবে 
ভারতের “হিন্দু' সমাজকেই অগ্রণী হইতে হইবে, কারণ তাহারাই 
ভারতে সংখ্যাগুরু? সমাজ এবং মহাসমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী । 
মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধির বৃথা জের না টানিয়া আজ “হিন্দু 
সমাজকে সর্ববাগ্রে ভারতীয় শাশ্বত-ধর্মের মানবিক সমাজবাদের 
সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক নুতন শক্তি-রূপে আত্মপ্রকাশ 
করিতে হইবে । এই ধর্ম কোনও সাম্প্রদায়িক মতবাদের ধর্ম হইতে 
পারে না, এজন্য মধ্যযুগ হইতে আজ পধ্যন্ত “হিন্দু সমাজের 
মধ্যে উদ্ভুত যাবতীয় বিডিন্ন ধর্মমত ও ধর্মসন্প্রদায়ের মৌলিক 
ব্যাধ্যার দ্বার তাহাদিগকে ভারতের শাশ্বত মানবিক সমাজধর্ম্ের 
সহিত সমন্বিত করিতে হইবে। ইহা হইবে ভারতীয় সাম্যবাদ 


৬৮০ অমুতের পথে 


ও গণতন্ত্রের ধারক এবং এক বিশ্ব-আদর্শের বাহক । হিন্দু 
সমাজের যাহ! “সামাজিক? রীতি-নীতি-সংস্কৃতি ও 'সাম্প্রদায়িক 
সাধনার ধারা তাহা পাশাপাশি চলিতে থাকিলেও এই মূল জাতীয় 
জীবনধশ্রের স্লোতকে আজ সমাঙ্জের বক্ষে নৃতন করিয়া প্রবাহিত 
করিতে হইবে । প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতিতেও পাশাপাশি বন্ধ 
সন্প্রদায়-ধারার মধ্য দিয়া এক মূল সমাজধর্মের শক্তিশালী 
আোতকে আমর! প্রবাহিত দেখিতে পাই । সমস্ত খধি-মস্ছবি- 
আচার্, এমনকি 'অবতার'গণও এই এক সমাজধর্্মের কাছে 
মাথা নত করিয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারতে ইহার প্রচুর প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


“হিন্দু'-সমাজের মধ্যে এই অসাম্প্রদায়িক সমন্বয় সাধিত 
হইলে ভারতে সমস্ত সমাজ ও ধর্্সসম্প্রদায়ের মধোও সমন্বয়ের 
পথ প্রশস্ত হইবে। হিন্দু, গ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ 
ইত্যাদি সমস্ত সমাজের যাহ। "সামাজিক" রীতি-নীতি-সংস্কৃতি ও 
'দাম্প্রদায়িক? সাধনার ধারা তাহা অব্যাহত রাখিয়াও মূল জাতীয় 
জীবনধর্মের মানবিক স্মাজবাদের ক্ষেত্রে সকলেরই মিলিত 
হওয়া সম্ভব। এই জাতীয় জীবনধর্মমের সাধনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে 
কোনও সম্প্রদায়েরই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও দ্বণাবিছেষের স্থান 
থাকিবে না, সকলকেই তাহ! বিলর্জন দিতে হইবে । কিন্তু 
ভারতীয় সমাজে এই পরিবর্তনের মূল দাঁয়ত্বও “হিন্দু'*সমাজের । 
জাতীয় সমাজধর্মের সাধনায় 'হিন্দুঃ-সমাঞ্জকে সন্কীর্ণতা-স্বার্থপরতা 
ও জড়তাহইতে মুক্ত হইয়া এমন এক নূতন আনন্দময় প্রাণ- 


কামরহস্য ও জীখনমাধনা ৬৮১ 


শক্তিতে সঞ্জীবিত হইতে হইবে যাহার সংস্পর্শে অগ্তান্ত সমাজ- 
সম্প্রদায়ও অনুপ্রাণিত হইবে। 

স্বভাবতই এই জাতীয় সমাজ্বধর্ম্বের সাধনায় “হিন্দু 
সমাজের মধ্যযুগীয় 'জাতিভেদ? ইত্যাদি প্রাণহীণ প্রথা, বিভিন্ন 
আচার, মত ও বিশ্বাস, বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক মতবাদ, এসবের 
কোনও পৃথক্‌ বা বিশেষ স্থান থাকিবে না। অদ্বয়জ্ঞানের 
পরমসত্যে আনুগত্য *, রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে সামা, ন্যায় 
ও স্বাধীনতার প্রতষ্ঠা, সেই উদ্দেশ্টে ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে 
যৌনকাম-ধনকাম-লোককামের প্রভাব দূর করার প্রচেষ্টা, এবং 
এই প্রচেষ্টার সার্থকতার জন্ত ভারতের শাশ্বত.খধষিবাদের ও 
পৃথিবীর সর্বব্ধশ্মের সারভূত তাাগ-সংযম-সত্য-তপস্তা, পবিত্রতা- 
খজুতা-জ্ঞান-ভক্তি, উদ্যম*বীরত্ব-অহিংসা-নিংম্বার্থপরতার সাধনা, 
গৃহ-সমাজ-রাষ্ত্রী ও বিশ্বের কেন্দ্রবত্তী মহাসত্য-স্বরূপের সেবায় 
আত্মোতসর্গ--ইহাই হইবে বর্তমান ও ভাবী ভারতের সমাজধর্মা 
ও জাতীয় জীবনধন্্ম । বল! বাহুলা, (কানও পাশ্চাত্য -প্রভাবিত 
সমাজ-সংস্কারথাদী বা আধুনিক পরিবর্তনবাদী রাজনীতিকদের 
ছার ইহা সম্ভব নয়। ভারতের অমর সংস্কৃতির গর্ভ হইতেই এই 
নৃতন জীবনধর্ম্বের উদ্ভব ঘটিতে হইবে। যুগ-প্রয়োজনে ইহার 
আবির্ভাব অবশ্থস্তাবী | 

এই গণধর্ম্নের সাধনায় প্রতোকে নিজ-নিজ ব্বভাব-স্বাধীন 
সংস্কার ও প্রতিভার অনুশীলন করিয়া আত্মোন্নতি ও আত্মন্থখ- 





*--"'সতাং পরং বীমহি” | 


টি 

“আমি চাই ধন্মান্দোলন, ধর্নের ভিত্তিতে জাতি ও সমাজ- 
গঠন। কিন্তু শুধু মুখে “ধর্ম কর”? ধর্ম কর” ক'লে চীৎকার 
করলে কি ফল হবে? আজ্ত জাতি ও সমাঞ্জের সামনে যে সব 
সমস্যা তার সমাধান বদি ধশ্মের মধ্যে না দেখিয়ে দেওয়। যায় 
কঞঞ কে ধর্ম মানতেযাবে? **ঞ চরিত্রবলই মানুষের 
প্রকৃত বল। ** * ব্রন্মচর্য পালন দ্বার! চরিত্রবল তৈরী হয । 
কক তুবিলতা আসাই অপরাধ নয়, হুর্ববলতাকে প্রশ্য় 


দেওয়াই অপরাধ । * * & যেখানে সংগ্রাম নাই, সেখানে 


সাধনাও নাই | 
-ম্বামী গ্রাণবানন্দ | 


'ধর্দের চরিত্রই প্রধান । * + * স্কুল-কলেজে শিক্ষা হচ্ছে 
কেবল চাকুরীর জন্য । * * & কাম-ক্রোধের অবৈধ ব্যবহারই 
পাপ। &* * * মনে উদয় হইলেই আপরাধী নহে । তাহাতে 


ইচ্ছাপৃর্বক, আনন্দসহ যোগ দেওয়াই পাঁপ। সংগ্রাম করিতে 
গিয়া পরাস্ত হই, তাহাও অপরাধ নহে । কক চরিত্র 


নির্শাল রাখিতে চেষ্টা করিব | 
--মহাত্মা বিজয়কুষ্চ গোস্বামী 


ভারত জগতের প্রচলিত জ্ঞানবিজ্ঞান কোনও কিছুকেই 
আলহেলা! করিসে না কিন্তু তাহার জীবনভিত্তির গঠন হইবে 
ব্রহ্মচর্য । * * * দেশব্যাপী চরিত্র আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার তোমাদের এক শুভ অবসর আসিয়াছে | * % * তু" 
দশবার বাহাদের পতন ঘটিয়াছে, তাহার! তাহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, 


যাঙ্থারা পতিত অবস্থাকেই জীবনের শাশ্বত স্বভাব বলিয়া এক 


কথায় বিন! যুদ্ধে মানিয়। নিয়াছে 5 
স্পস্বামী স্বরপানন্দ । 


প্রঃ 


০ 


আনুযোজনা পত্র (২) 
প্রচ্সাভরে আলোচনা ) * 


র্ীর্য বা যৌনকান্-সংযমের মোটামুটি উপায় কি? 

প্রথমত: এটী নিয়ে বিব্রত না হওয়া, আবার উদাসীন- 
উদ্‌ত্রান্ত না হওয়া । জৈব চেতনার এটা একটী 10. 
091)61)12] অংশ, জৈব চেতনার (18118107108- 
(107-এর সঙ্গে সঙ্গে এটী আয়ত্ব হ'তে থাকে। 
সুতরাং টব চেতনার বা আত্মসচেতনতার (ধন্মায় 
পরিভাষায় অহঙ্কারেব) উদ্দীমুখী 1781051071)80100-4 
মন দিতে হয়। এর জন্যে স্থির, প্রশান্ত, দৃঢ় সংকল্প 
নিয়ে সংযমের চেষ্টায় লেগে থাকা বিশেষ প্রয়োজন । 
যে কোনও মহৎ 56109750601 আদর্শে 
বা কাজে নিজেকে 19670 কর! বিশেষ সহায়ক। 
ঘাদের ঈশ্বরতক্তি বা গুরুভক্ি আছে তার! সেই 
ভাবে তন্ময়তার মধা দিয়ে বিশেষ ফল পাবেন। 


টিিটারটা রে ারারারা়ারিলিরটারারিরা রাত 
* অনেক বিষয়েরই বিশদ আলোচন! গ্রন্থমধ্যেই পাওয়া! যাবে। 


গ্ীঃ 


সম্ভব শুধু নয়, একদিকে সহজও বটে। অর্থাৎ, 
নরনারীর ভেদবোধ নিয়ে কামভাবুকতার স্থান অন্ততঃ 
বাস্তব জীবনে আর বেশী থাকছে না। এতে সাময়িক 
বিভ্রান্তি ঘটলেও একটা বাপক ও গভীর বাস্তবজ্ঞান 
ও সমত্ববোধ আসছে, যার ফলে স্বাভাবিক সংযম 
আরও সহজ হ'য়ে উঠতে পারে, যৌনকাম নিয়ে 
5616-001)5010051)855 বা আতত্মসচেতনত' অনেকটা 
সন্ক,চিত হগচ্ছে। অবশ্ব এর বিপদ্‌ও একদিকে 
আছে, কিন্তু সেখানে বাস্তববাদী জ্ঞানবিচার ও 
সংঘমের চেষ্টা অনেক কাজে লাগতে পারে। এ 
সমস্তই একটা ভাবী বাপক ও বাস্তব সংযমযুগের 
চন! | তবে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি জাগ্রত করা 
প্রয়োজন এবং ভবিষান্তে তা খুবই বিস্তার লাভ 
করবে। 

বর্ধসংঘমে কিভাবে কাজ হয় 2 

060061961৮6 বা [২6০4০0006৮8 061] গুলিই 
50601811260 হয়ে 106৮6, 0121) ইতাদি তৈরি 
করে। ম্ুতরাং এ 0811 গুলি 55110. 219901- 
980 হ'লে 0676 ও ৪৪1) এর স্ৃল্ম শক্তি 
অবশ্যই অনেক বাড়ে। আবার 716156 ও 01810- 
এর পিছনে, অর্থা২ং 00108] চেতনার যন্ত্রটার 
পিছনে যে 20610068] বা 0301)10 11)601)81151) 
ক্রিয়া করছে, বীর্ধধারণের সংকল্পশক্তি ও সাফল্য 
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সেই 1)৭০1)10 110801)21019১-এর মধ্যেও এক 
£5[9601911220+ উদ্ধগামী অতিচেতন শক্তিকে জাগ্ত 
ও সন্র্রিয় ক'রে তোলে । একেই কতকটা 'কুলকুগুলিনী+- 
জাগরণ বলা যায় । এর ফলে জাগতিক ও 
আধ্যাত্মিক জীবনে এক 501১117080101)5 ঘটে যা*তে 
মানুষের চেতনা তার শুন্যন্বরূপের দিকে ধাবিত হয়। 
এই গত্তিরই নানা -[7০00০6-রপে (86185010- 
এর [190 ৬11৪] এর ক্রিয়া-বর্ণনা আষ্টব্য)ট কবি, 
দার্শনিক, শিল্পী, কন্মী, বিজ্ঞানী, সাধক, ইত্যাদি 
ভাবের স্ফুরণ ঘটে । এদের মধ্যে আংশিক এ 
ঘটলেও তা মূল গতিকে 5৪০% করে না। এমন কি 
ভোগজীবনের যেটুকু প্রকৃত তৃপ্তি ঘটে তা” এই 
গতিকেই আশ্রয় কে । কিন্ত ভোগজীবনে আকাঙ্খা ও 
আসক্তির ফলে এই গতি ব্যাহত ও বিলুপ্ত হ'তে 
থাকে, মানুষের মন্ুষাত্ের স্বাধীনত! বিপন্ন হয়ে ওঠে । 
শান্তি, শক্তি ও জ্ঞান দ্রুত হাস পার । চেতনার 
তরলতা ও নিম্মমুখী প্রবণতা এতে ৰাড়তে থাকে । 
অবশ্য এ-সত্বেও এক এক প্রকারে পৃরবোক্ত শক্তিগুলির 
ক্রিয়। হ'তে পারে কিন্তু তখন তা, রজস্তমোগুণের 
স্তরেই ঘটে । ভারতীয় “উদ্ধরেতাঃ* কথাটির আসল 
অর্থ জীবনের ও চেতনার উদ্ধগতি, অর্থাৎ বৌন 
ব্যাপার থেকে মনকে তুলে নেওয়া । যেমন ছাত্রজীবনে 
ব্রহ্মচর্য-অভ্যাসের পর গৃহজীবনে নিয়ন্ত্রিত ভোগঃ পরে 
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£বানপ্রস্থম্য উদ্ধীরেতস্তম*। এর স্থল যৌগিক-দৈহিক 
অর্থও আছে। গ্রন্থে একটা “বৈজ্ঞানিক” বাখ্যারও 
চেষ্টা করা হয়েছে (অমৃতের পথে, পৃঃ ৫৩১-৪৬) | 
সংযম ব্রহ্মচর্যের অভাবে উন্মাদ, আত্মঘাতী মনোবুতি, 
নানা স্ায়বিক-মানমিক বিকার দেখা দেয় একথ! কি 
সতা ? 

মনস্তাত্বিক 089৪ 90000 ক”রে এর পক্ষে ও বিপক্ষে 
নানা! 1805 পাওয়া যায়। আধুনিক (61)061)0) 
হচ্ছে কোন বিভীষিকা সৃষ্টি না করা। এই উদ্দেশ্যটা 
ভাল সন্দেহ নেই | কিন্তু তবুও একথ। অনেকটা 
স্বীকৃত যে মনের ছুর্বঞতা-তরলতা-ভাসমানতা এবং 
আলস্ত-জড়তার ক্ষেত্রেই $01)12010175108 দেখ! দেয় 
এবং উন্মাদ আত্মঘাতী বুত্তি ও নানা স্নায়বিক-মানসিক 
বিকারের কতকটা এই কারণ। যৌন অসংযম এর 
সহায়তা করে এ নিশ্চয়ই বলা যায়। শারীরিক 
দিক্‌ দিয়েও যৌনব্যাধি নান| উপসর্গ ঘটায়। বিখ্যাত 
[09110010815 ৬1111917) 8০এ-এর মতে 
81101011159 শতকরা দশভাগ উন্মাদরোগের জন্য দায়ী 
(41155613908 01 6৪01১019859 0 8 273 
দ্রষ্টবা )| অন্বাভাবিক যৌন উত্তেজনা ও 596% 
81000” নানা স্ায়বিক'মানসিক বিকার ও 
আত্মঘাতী বৃত্তিতে পরিণতি লাভ করে, বলেছেন 
100, 501081) (901) 4101971709,) 31115 
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(18181770935 দ্রষ্টব্য )। 

মীরাবাই-এর গানে আছে যৌনসংঘম করলেই যদি 
ভগবানকে পাওয়া যায়” তাহলে অনেক খোজ 
(61001) ) তা” পেত। অনেক বোকা-হাবা- 
জড়গ্রকৃতি লোক সম্বন্ধেও ত' তাই বলা যায়। 
মীরাবাই প্রেমভক্তির সাধনার কথা ব'লেছেন এবং 
তা'তে সংযম একান্ত প্রয়োজণ । আর বোকা-হাবা- 
জড়প্রকৃতির লোকদের যৌনক্রিয়া যা” থাকে তা, 
তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন । সেজন্য যৌন 06119 ও 
কামশক্তির যে 10121)61 51980121129 0101)-এর কথা 
আমরা ব'লেছি ত” সেখানে সম্ভব হয় না মনে হয়। 
সংযম-ব্রন্গাচর্যের ফলে চেতনার উদ্ধগামী শক্তির 
প্রকাশ এজন্য আলন্ত-নিদ্রা-তন্দ্রা-জড়তার বশীভূত 
থাকলে ঠিক সম্ভব হয় না। বন্ধচর্য প্রধানত; একটি 
[156158] বাপার, তারই আনুষ ঙগকভাবে [01)551051 
একথাটী মনে রাখা দরকার। 5856০007777 বা 
91015019]  56611112716191)-এও মানসিক-দেহিক 
বিকার নিরসনের কোনও গ্রশ্বই নেই। | 
আজকাল যে প্রচার করা হয়, 979101]19 ইত্যাদি 
যৌনব্যাধি আসলে তেমন ভয়ঙ্কর কিছু নয়, সব ক্ষেত্রে 
হতেই হবে তার কোনও মানে নেই, নান! কৃত্রিম 
উপায়ে সংক্রামণ বন্ধ কর! যায় ইত্যাদিঃ এসব কথা 


কি ঠিক 2 
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এসব ৫5176610115 17911-177111)-এ বিশ্বাস কর! 
ঠিক নয়। বিখ্যাত অস্তরীয়ান্‌ ডাক্তার, ফ্রয়েডের 
সহকন্মাঁ, 01. 111)6]77 56916], 11. 10. খুব 
আবেগের সঙ্গে এই সব কথ|। বলতেন। কিন্তু 
[71600 নিজেই বলেছেন (অবশ্য অন্য কারণে ) যে 
[)7. 5661061 ছিলেন একজন দারুণ নৈতিক বিকারগ্রস্ত 
মানুষ ( £5110650 001065-এর গ্রন্থ 1176 17116 ৪170 
৬/০97] 01 9161701)10 [16001 দ্রষ্টবা )। সে কথা 
ঠিক আর ভূল যাই হোকৃ, এসব বিপজ্জনক ক্ষেত্রে 
৪01)011৮-র নাম শুনলেই নিব্ধিতারে মেনে 
নেওয়। ঠিক্‌ নয়। কারণ নানা 8011)0111৮%-র নানা 
কারণে নান! মত। নিজের বিবেককে মেনে চলতে 
হয়। আর যৌনবাধি নিবারণের জন্য আধুনিক 
০000178.02]001565 ও 80011109605 যে মোটেই 
নির্ভরযোগ্য নয়, তা” প্রমাণিত হয় এ সবের বাপক 
প্রয়োগ সত্বেও আমেরিকা ইত্যাদি দেশে যৌনব্যাধি 
হছুভু ৰকণরে বেডে যাওয়ায়।  71956110169-দের 
01510660 করা পাশ্চাত্য দেশেও বিশেষ সম্ভব 
হয় নি। 

ভারতবর্ষে বোধহয় অত মারাত্মক অবস্থা নয়। 
এখানের অবস্থা বর্তমানে আরও সাংঘাতিক । একটা 
উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে । 15179755078 
0০0৬৮.এর 21658 0069 (4. 035 22 000553.0-66) 
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থেকে জানা যায়, ]., 13., 11705) 081)061 
জড়িয়ে যত লোক না ভোগে, তার চেয়ে বেশী ভোগে 
১৮]11115 থেকে । (0170111)0968.র 11008061906 
আরও বেশী। শতকরা নব্বই ভাগেরই বেশী বেশ্যা 
যৌন বাধিগ্রস্ত। আর সব চেয়ে ভাববার কথা, 
কিশোর*্বালক-যুবকদ্দের মধে।ই নৃতন রোগের আক্রমণ 
ঘটছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী | 

যৌনসংযম শিয়ে 070০90)6 না ক'রে এটাকে 01010. 
£1071 11177001017 ভেবে 0621 &110৬ ক'রে গেলে 
ক্ষত কি? এতে ত অনেকে ভালই থাকেন মনে 
করেন। 

যৌন ব্যাপা্ট। শুধুমাত্র 0১101081098) বা! [1)%51091 
ব্যাপার হ'লে কোনও সমস্যাই থাকত না। কিন্তু 
গভীর সমস্যা দাড়ায় এটি 09601 17959 01)010981651 
ব'লে। এবিষয়ে আলোচন! দ্বিতীয় অধ্যায় রেছে। 
আর একে 661 91107 ক'রেও 'ভাল থাকা একটা 
40890617106 01 561)১11)1]1665-ও হ'তে পারে। 
আশৈশব যৌনসংযমের 1711)1186-এর ব্যবস্থা! করার 
মত কোনও সমাজধর্দ যেখানে নেই সেখানে সংযমের 
চেষ্টা একটা 11017111010) আনতে বাধা । মধাযুগের 
ইউরোপীয় সমাজে তাই ঘটেছিল এবং তার জেরও 
অনেকদিন চঙলেছিল | তারই 1£6806107-এ এ 1). 
01৮1107) থেকে মুক্রি পাবার একটা ঝৌক দেখ 


টি 


দেয়। ফ্রয়েড ইতার্দির মনীষা এপথে অনেকটা 
সহায়তা করে । কিন্তু মনে রাখতে হবে এটী একটা 
176890৮5 লাভ, [951118 কিছু নয়। স্রয়েড 
নিজেও স্বীকার করেছেন তার 17)861)03-এ কিছু 
মানসিক 11)665146101) লাভ হয় বটে, কিন্ত মানুষের 
চরিত্রকে মহৎ করতে পারে না ( "অমুতের পথে" 
পৃঃ ৫৪৯-৫০ দ্রষ্টব্য )। 

ক্মউনিজম আজ নূতন বৈজ্ঞানিক সমাজ গড়তে 
চলেছে, সুতরাং আজ আবার এসব সংযমের কথা 
কেন? 

এসব সংঘমের কথা আমরা কোনও মধ্যধূগীয় ধশ্ধের 
জের টেনে বলছিনা । আমরা একটা নৃতন জীবন- 
দর্শনের কথ! বলছি যা" বাস্তব ও আদর্শবাদী, ভারতের 
অধুনা-লুপ্ত শাশ্বত ধন্মের তা” অঙ্গীভূত। রাশিয়ায় 
কামউনিজম 1৮৪০ কঃরেছিল প্রাণহীন মধাযুগীয় 
ধশ্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে । আর এক কথা, কমিউনিঞজ মের 
বাস্তব রূপদাতা 1,611) যৌন-অসংযম, এমন কি 
106-1081011)6-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন 
( "অমৃতের পথে”, পৃঃ ৬৫০ দ্রষ্টব্য )। 
চ31701)70010001, 80010101) হত্যাদির ব্যাপক 
স্বীকৃতির যুগে সংযমবত্রহ্মচর্য খাপ খায় কি? 

যুগটা যদি নেহা এরকম কিছুই হত তাহলে বলার- 
করার কিছু থাকত না। কিন্তু এ যুগ মানুষের সভ্যতায় 
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একটা ০11515-এর যুগ, একটা নূতন 06706 ০1 
৪79৮1 খুঁঞ্ছে, নচেৎ এ ফ্রাড়াতেই পারে না। 
একটা নৃতন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক- 
বৈজ্ঞানিক দর্শনের আজ একান্ত প্রয়োজন । ভারতের 
শাশ্বত ধর্নের সেই বাস্তব দৃষ্টি থেকেই আমরা এই 
বিভ্রান্ত যুগে সংযমব্রক্ষচধের কথ! বলছি। এই দৃষ্টিতে 
01711)-001)1701,  87১০0£101)-এর যুগেই এ সংযম- 
ব্রহ্মচষের একান্ত প্রয়োজন । ( গ্রন্থমধ্যে এ সম্বন্ধে 
কিছু বলা হয়েছে, পূঃ ১৪৩, ৫৮৪-৮৬)। আর 
[817)11%-র 5128 ছোট করলেও পরিবারবর্গের মন 
ছোট ন। হয় দেখতে হবে, নচেৎ 2)91708 1910)110 
অসম্ভব । 1311610-001000101, 9৪৮০0101010 ইত্যাদির 
পিছনে কল্যাণবুদ্ধি থাক! দরকার, স্বেস্ছাচারী বৃত্তি 
নয়। 4১16 ০:০০ আজ তমস্তরে নেমে এক নৃতন 
আদিম প্রকাশের পথ খুঁজছে ব'লে এই সব প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে । এই নূতন প্রাণের প্রকাশকেও ক্রেমশঃ 
উদ্ধদ্িকে উঠতে হবে। সংবমত্রক্ষচর্যের জাতীয় ব 
আস্তজ্জাতীয় নীতি ও সাধনাই ভবিষাতে সেই উদ্ধগতির 
উপায় হবে। সেজন্য এই আদর্শ ও সাধনাকে আজ 
তুলে ধ'রে রাখতে হবে । এটী একটি ব্রাট মানবিক 
দায়িত্ব--ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার রক্ষার জন্যে । এর 
জন্যে আদর্শবাদী, ত্যাগন্বীকারে প্রস্তুত মানুষ ও বিশেষে 
তরুখদের দ্বার একটা 9৪৬৪ (01৮11128010) 36০৮৩ 
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1961) হওয়। দরকার | ব্যাপক ০1161)-0017001 ও 
৪00:61010-এর ফলে 58001016501 116,এর বোধ 
নষ্ট হ'তে পরে, স্থৃতরাং ভার 0৪0 66০ 0০017661- 
৪০% করার জন্যেও এরূপ আন্দোলন চলা দরকার। 
নরনাবীর ভালবাসায় কি ভাল কিছুই নেই ? 

অৰশ্যই আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। একে 
ধরেই সমাজের রসমাধুর্ষময় জীবন। পিতামাতা, 
স্বামী-ন্ত্রী পুত্রকন্তা। ভ্রাতাভগ্নী এসবই ত ভালবাসার 
রূপ। কিন্তু সমাজজীবনের এই অমৃতকে যৌন- 
জীবনের বিষ-কটাহে ঢাললে একে বিষে পরিণত 
কর! হয়। মুতরাং সেই মান্নাত্মক সম্ভাবনার সম্বন্ধে 
সব সময়েই ০0175687170 51811971105 দরকার । এর 
সঙ্গে সামাজিক-রাদ্রিক-আধিক-সাংস্কৃতিক জীবন এমন 
0081)60150 যে স. কিছুকেই তা” বিষিয়ে দেয় 
( 'অমৃতের পথে”, পৃঃ ১৬৮-৩৫ ড্রইউব্য )। 

ন্রনারীর অসংঘত যৌন আকর্ণণও একটা গভীর ও 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । একে 76515 করা বা এর সঙ্গে 
961) কারে চল। কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ? 
কোন্‌ শুত্রে কোথায় আকর্ষণ হয় তাও বলা যায় ন1। 
আর বৈধ সম্পর্কগুলি ছাড়া অবৈধ প্রণয়সম্পর্কগুলোর 
সধোকি রসমাধুধ নেই ; বরং তা'তেই তো বেশী 
আছে বল যায়, বৈষব শান্ত্র তার প্রমাণ। আর 
রবীন্ত্রনাথর মত বড় ও মহান্‌ কবি-সাহিতিযকেরাও 
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ত এর মূল্য অন্বীকার করেন নি। 

এঁ যৌন-আকর্ষণ গভীর ও স্বাভাবিক মোটেই নয়, তৰে 
আকম্মিক ও প্রাকৃতিক অবশ্যই বটে | ঝড়-তুফান 
যেমন আসে ও যায় এও তেমনি। তবুও ঝড়- 
তুফানকে আমরা প্রাকৃতিক ছর্ধোগই বলি। সুতরাং 
এ থেকে সাবধান থাকারই প্রশ্ন এবং সেই হিসাবেই 
515 ব। 061) ক'রে যাওয়ার কথা ওঠে। 
যুদ্ধের সময় যেমন যোদ্ধা বা নাগরিক সকলকেই 
0111681 ব। ০1511 06167)০৪-এর নানারকম উপায় 
অবলম্বন করতে হয় এবং তার (:710106 নিতে হয়, 
আজীবনের শান্তি-শক্কি-ন্রখধবংসকারী অস্বাভাবিক 
কামের আক্রমণের বিরুদ্ধেও সে রকম আত্মরক্ষার 
উপায় অবলম্বন' করতে হয় এবং তাপ অভ্যাস করতে 
হয়। এরূপ কামাকর্ষণ ও কামভালবাসা কোথায় কখন 
হয়, এরূপ কিছুও নয়। মূলতঃ 8০161)0100 0666] 
2711519ধ) এর ব্যাপার, অর্থাৎ কতকগুলো! বিশেষ 
9018109155% বা বিশেষ-রকমের সংস্কার যেখানে যেমন 
নিজেদের অনুকূল পরিবেশ পায় সেইখানেই সেইরকম 
কামাকর্ধণ বা কামভালবাসার ন্ষ্টি করে। আর 
অবৈধ প্রণয়ে একটা ভীত্র রসমাধূর্য আছে একথা ঠিক্‌, 
গ্্রীচৈতন্যদেবের ্ঘঃ কৌমারহরঃ* গানই তার প্রমাণ । 
কিন্ত বৈষ্বসাধনায় এট! প্রতীকমূলক বা! 39০10, 
এই 'অনিত্যমস্খম জীবনের উদ্ধে উঠে যাওয়ার 
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তীত্র আবেগের 5517)00। ( গ্রন্থমধো এর আলোচন। 
কর। হয়েছে, পৃঃ ২৯১-৯৩ )। সুতরাং এ থেকে অবৈধ 
প্রণয়সম্পর্কগুলোর রসমাধুধের সত্যতা প্রমাণ হয় না। 
আর সাহিতা জীবনের প্রতিচ্ছবি ব'লে জীবনের 
কোনও আবেগ-উচ্ছাসকেই সাহিত্য অস্বীকার করে 
না, স্বচ্ছন্দ 62101635101) দেয়। কিন্তু জীবনে 
এসবকে 070171 5800810 ভেবে নেওয়া ভয়ানক 
ভুল। সাহিতা প্রতিচ্ছবি, জীবন নয়। জীবনে 
সাহিতারস ছাড়! আরও অনেক রস-সৌন্দর্ষ-মাধুর্ষের 
উৎস আছে। জীবনের কাজকর্ম, যুদ্ধবিগ্রহঃ সাধনা- 
মুক্তির মধ্যেও প্রচুর রস-সৌন্দর্ধ-মাধূর্ধ আছে। সাহিত্যে 
আমরা 171012110 চাইনা, অথচ সাহিত্যকে 
এতখানি 21018] ৬৪10৪ দিয়ে ফেলি, এ এক বুদ্ধি- 
বিভ্রম। আর রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ কবিরা এক- 
এক গভীর জীবনদর্শনেরও খষি, একধা ভুলে গেলে 
চলবে না । 

এসব যৌনপ্রণয়ের ভূলচুকের পর ত* অধিকাংশই একটা 
বৈধ-বিবাহিত জীবন যাপন করেন, তবে এত ভ্ভাবার 
কিআছে? 

ভাবার এই আছে যে এ “বৈধবিবাহিতঃ জীবনও 
সমানে ভূলের উপর প্রতিষ্টিত, সে তুল সংবমশিক্ষাহ্থীন, 
মংযমের জীবনদর্শনহীন কামসর্ধন্ম জীবনের ভূল।. 
এর সঙ্গে ধনকাম ও প্রভুত্বকামের মিথযাও সমানে মিশে 
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থাকে। এই কাম বার্থ ও বিষাক্ত, এবং সমগ্র গৃহ- 
সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বকে ও বার্থ ও বিষায়িত করে । সুতরাং 
যৌনপ্রণয় নিয়ে মূল সমস্তা নয়, যৌনকামের ভ্রান্ত 
মূলাবোধ নিয়েই সমস্া--কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত 
জীবনে । 

এই মূল্যবোধ ঠিক হবে কি ক'রে ? 

এর জন্যে এক নৃতন জীবনদর্শন দরকার, মামুলী 
মধাযুগীয় নীতিকথার সংযমপালম বা! প্রহ্মচর্ধের কথা 
বগলে কিছু হবে না। সেই জীবনদর্শনের আভাস এই 
গ্রন্থে কিছু দেবার চেষ্টা কর! হ?য়েছে। 

সে যুগের ব্রহ্মচ্ধ-গাহস্থি-বানপ্রস্থ-সন্নাস এসব কি 
এযুগে সম্ভব ? 

এ 501)9788-এ বা এ 707016177-এ সম্ভব নয়, কিন্ত 
তার মুল 9111 নিয়ে লা নিশ্চয় সম্ভব ও অবশ্য 
প্রয়োজন । তার আভাসও আমর। গ্রন্থে দিয়েছি। 
তার ভিত্তি হচ্ছে এক নূতন সমাজধর্ম্মের জীবনদর্শন 
ঘ।” বাস্তব জীবনের সবখক্ষেত্রে আধুনিক কালের 
সব্ধদেশের সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব | পুরাতন 
কোনও 5901)60)6-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। 

তবুও মনে হয়, এই রাজনীতি-অর্থনীতিস্বিজ্ঞানের 
যুগে মানুষের চেতন। যখন নানাদিকে বিস্তার ও 
সাফল্য লাভ করছে, তখন দৈহিক কামসংযমের ক্ষুদ্র 
ব্যাপারে মনকে জড়িত ক'রে রাখা কোনও প্রসারশীল 
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মনোভাব নয়। 

দৈহিক ব্যাপার হিসাবেই সংষম-ব্রহ্ষচর্যের কথা 
বলা হচ্ছেনা । চেতনার সতাকার বিস্তার ও 
সার্থকতা যে পথে হ'তে পারে সেই পথের কথাই 
বলা হ'চ্ছে। 

অনেকে বলেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হাচি হাইতো লা-8%:0160107 
ইত্যাদির মত যৌনকাম একটা 191)5510108108] 
0726, এই 1905100-এর একট! 76116 দরকার, 
নচেৎ শরীর-মন খারাপ হ'তে পারে, একথা কি 
ঠিক? 

মনের অস্বাভাবিকতার দিক দিয়ে কিছুটা ঠিকৃ, কিন্ত 
অনেকটাই মনের স্বাভাবিকতার দিক্‌ দিয়ে ভুল 
এবং মারাত্মক ভাবে ভুল। যৌনকাম যদি এ রকম 
01)%5101081091 918৫-মাত্র হ'ত তবে সহঙ্জেই 
সামান্ততেই তার প্রয়োজনমত উপশম হ'ত। কিন্তু 
একট! বিরাট ও গভীর 7501)01081031 ( 510111- 
€০৪]"এর কথ। বাদ দিয়েও) ব্যাপারও এখানে 
জড়িত রয়েছে সে কথা পূর্বেই বলেছি । এজন্যে 
এর তৃপ্তিতেও তৃপ্তি ঘটেনা, শত রকমের মিলনের 
প্রচেষ্টার মধ্যেও একটা বার্থ কিছু না-পাওয়ার ভাব 
ভিঙরে থেকে বায়। এই সোজ। কথাটা ধামা-চাপা 
দিয়ে চলা একটা! 82501870050” চরম অন্ত! 
নয় কি? 00050190910 বা 90000501005 
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চেতনার গভীরে এই বার্থতার আগুন জ্বলতেই 
থাকে এবং ক্রমশঃ ক্ষিপ্তভাবে বাড়তে থাকে। এই 
কথাটাই কয়েক হাজার বছর আগে সত্যজীবন- 
বিজ্ঞানী ভারতের খাষিরা ব'লেছিলেন-_ 
'ন জাতু কামাঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। 
হবিষা কৃষ্ণবর্মেব ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥£ 

স্মতরাং 15105107)স্নিবৃত্তি একমাজজ স্বাভাবিক 91£৪- 
এর ক্ষেত্রেই £5911 হতে পারে, এবং এখানে 
“্বাভাবিক? মানেই “সংষমমুখীঃ নিয়ন্ত্িত' । আর 
20700177091 12815918158 অবশ্ট থাকতে পারে, 
আর তার কতকটা বিকৃত ৪%0165551010-ও হ'তে 
পারে, তাতে কিছুটা *৫6]1161-ও হতে পারে । কিন্ত 
পৃবের্বেই বলেছি এই 1€525100-নিবৃত্তি একট! 17689- 
৮৪ লাভ মাত্র« 0০051655 লাভ এতে কিছুই 
নেই। ম্ুতরাং £61759100-এর ধুয়া তুলে এ 
বিপজ্জনক ভূল যেন কর। না হয়। এসব ক্ষেত্রে 
কতকটা 70501)1910 ভাবে চ'লতে গেলেও সঙ্গে- 
সঙ্গে নিজ্ষের বিবেক-মত (যারা যতটা প্রকৃতিচ্থ ) 
আত্ম-সংঘমের চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হয় । এই 
ভাবেই মানসিক-ন্রায়বিক বিকারও শীত ও সুনিশ্চিত. 
ভাবে সারতে থাকে ॥ মনে রাখতে হবেঃ প্রায় 
সব মান্থুবই কোনও-না-কোনও আকারে মানসিক- 
স্লায়বিক বিকারগ্রন্ত,। আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও। 


প্র 


১৮ 


সমস্ত ব্যাপারটার কিছু বিশদ আলোচন] গ্রন্থমধ্ো ও 
পাওয়া যাবে (দ্বিতীয় অধায় ও যষ্ঠ অধায় ্ষ্টবা )। 
দ্েছমনের বাইরে এ.সংবম কী কাজে ল।গতে 
পারে? 

আধ্যাত্মিক জীবনের বিরাট কান্ধের কথ। বাদ 
দিয়েও বলা যায়ঃ গৃছনীতি-সমাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি- 
বিজ্ঞানের জীবনেও এর প্রয়োজন ও সার্থকতা 
অত্যন্ত বেশী। কারণ, কাম শুধু যৌনকাম নয়, 
ধনকাম ও প্রতৃত্বকামও বটে এবং তিনটির কেন্দ্র 
যৌনকাম। ন্ুৃতরাং জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে এই সংযম- 
নিয়ন্ত্রণের একান্তই প্রয়োজন রয়েছে ।  গ্রস্থমধো 
নানাম্থানে এর আলোচন! রয়েছে। এ এক মানবিক 
১০6:-1 6০1)170108%-র ব্যাপার। আর নিছক 
১6:)১6-এর দিকে দেখলেও বিপুল বিভ্রান্তি, 
ৰার্থতা, লজ্জা, পরাজয়ের গ্লানি, মনস্তাপ ও মনো- 
বিকারই হুঃচ্ছে এর পরিণতি । আমেরিকার 05- 
01318(8150 ডাক্তারেরাও এর সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 
এমনকি £8011/৬09-এর বনু অভিনেতা" অভি- 
নেত্রীদের জীবন থেকেই (5. [. 110, 1011161) 
4. ).এর একটি আধুনিক রোগচিকিৎসার 'বন্মাঁয় 
গ্রন্থ স্রষ্টব্য )। বিবাহিত বাক্তি ও অবিবাহিত ছেলে- 
মেয়েদের অজভ্র বার্থত৷ ও ব্যাধির কথা ত আছেই। 
যৌনসংঘম কি জীবনবিরোধিতা নয় 1 1:6৬ 


১৯ 


5107-এ কি ক্ষতি হয় না? 

যৌনসংঘম ব। কোনও সংযমই 176880৮৪ কিছু 
নয়, কিন্তু মধাযুগের 'ধন্মায় মাষুলী নীতিকথার 
জনো এরকম মনে হয়, কাজও হয় না। সংযমের 
পিছনে একটা নূতন [10719901010 ০1 )106-ও 
আঞ্জ আসছে, তখন একে 17161) 700510%6 ও 
15016770160 ব'লে ৰোঝ! যাবে এবং তা ব্যাপক 
50006551101-3 হবে। ( গ্রন্থমধ্যে সংযমতত্বের 
বিস্তারিত আলোচন! দ্রষ্টবা, পৃঃ ৪৪৬-৫০ 7 ৫৯৪- 
৬৪৯*)। আর হ6[7655107-এর কারণ যে শুধু 
বাইরে নয়, নিজের ত্বভাব বা 01579991/1010-এর 
মধো এ ফ্রয়েউডকেও স্বীকার করতে হয়েছে ( পুঃ ৫৮- 
৬* দ্রষ্টবা )। 

কবিরা, এমনকি রবীন্দ্রনাথের মত কবিও, নর-নারীর 
নানা রকমের যৌন-আবেদন, বিশেষে নারী" 
দেহাশ্রিত স্তনচম্বনাদির বর্ণনা দিয়েছেন কেন? 
শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, বিশ্বের সর্ধকালের সকল 
শ্রেষ্ঠ কবিই নরনারীর যৌন আকর্ষণের নান! বর্ণন! 
দিয়েছেন স্বচ্ছন্দভাবে | ০০9600)9, 7. 3. ৪৪9, 
91 ড110100077 এদের কাবো যৌনকামাশ্রিত 
বর্ণনা বেশ প্রবলভাবে আত্মগ্রকাশ ক'রেছে। বৈদিক 
যুগ থেকে কালিদাসনভবভূতি পর্যস্তও এর যথেষ্ট 
নিদর্শন মেলে, পরবর্তী যুগের কথ! বাদই দ্বিলাম। 


সাহিতা জীবনের স্বচ্ছন্দ বর্ণনা । ন্ুুতরাং সাহিতাকের 
রসবোধ এর প্রকাশে দ্বিধা করেনা ॥ কিঞ্তু প্রায়ই 
ক্ষেত্রে দেখা যাবে ঠিক্-ঠিক কবি-সাহিত্যিকম্বভাব 
একট। না একটা গভীর জীবনদর্শনকে আশ্রয় ক'রে 
চলেছে । সেইথানেই ঘ'টে যায় এই যৌনবর্ণনার 
রূপান্তর | 090901)6-র '7061091 /012)217 00081 
11165 ৪1১০৮ যে সাধারণ কামিনীর শক্তির বর্ণনা 
নয়,। এ বেশ বোঝা যায়। রবীন্দ্র-কাবাসাহিত্যে 
এক মহান্‌ দার্শনিক আদর্শবাদ সর্বত্র বিচ্ছ,রিত। 
এমনকি 10860) ওমর খৈয়ামেও জীবনদর্শন রয়েছে। 
817810 9179%.এর মত প্রচলিত যৌনসংযম- 
বিরোধী সাহিত্যিকও বঞ্লেছেন মানুষকে অতিমানব 
স্তরে তুলতেই হবে, নচেৎ অসংস্কৃত-্যভাব (06 
৪11০০) মানুষের ভোটের উপর নির্ভর ক'রলে 
গণতন্ত্র ৮1601: হবেই । আর এজন্যে তিনি তার 
স্বতাবন্থলভ উদ্ভট প্রস্তাবও দিয়েছেন--বিবাছের 
£012)21)010 51৫6 বন্ধ ক'রে দিয়ে 9081৪-)186801106- 
এর ব্যবস্থা করা । (4 76৮০101901505 [8170 
১০০1০) 0181) 8170 59019611021) দ্রষ্টব্য )। 
প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক ইত্যাদি কাবোরও পশ্চাদ্‌* 
ভূমি একট! সামাজিক জীবনদর্শন, সেগুলি ৪701 
9০০৪] কিছু নয়। 

সংঘম কি যৌবনের ধর্ম ? 


৬ 


সংঘম যৌবনেরই সাধনা, 'যুবৈব ধর্্মশীলঃ স্তযাৎ”। 
/1150015 তার তরুণ ছাত্র 4&153%870061-কেই 
সংযমের জীবনধন্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবে সংযম 
সমগ্র জীবনেরই ধন্ম। আর সংযমে প্রতিঠিত 
মানুষ কখনও প্রচলিত অর্থে বৃদ্ধ” হয় না---.1৬৩ 
11) 006 501110 ৪100 1)০0 8191৮ 10661 6:0৬ 
010+| এই সংযত জীবনের জ্ঞান বা ড1150010) 
বেশী ছিল ব'লেই বয়স্কের! পূর্বের্ধ এত পৃজ্য হ'তেন। 
আজ তা" নেই বলেই তারা তরণদেরও শ্রচ্ধ 
হারিয়েছেন । আজ বয়স্ক মানে সাধারণতঃ চতুরতায় 
ও স্থার্থপরতায় €বিভ্ | ্বার্ণার্ড শ” ঠিকুই বলেছেন, 
৮৩ হওথা। 0৮6] 1020 15 2 50008901761? | 
সাহিত্ো “মশ্লীল* ব'লে কিছু আছে কি! 

একটু আগেই সাহিতো যৌন-বর্ণনার আলোচন! 
করলাম। একটা জীবনদর্শনের ভিত্তিতে রসবোধ 
থাকে বলে সব সময় একে 'অল্লীল' বলা যায় ন|। 
এমন কি এযুগের পাশ্চাত্য ও এ-দেশীয় সাহিত্যেও 
যে «অশ্লীলতা তার পিছনে একটা নূতন জীবন- 
দর্শনের উদ্ভ্রান্ত সন্ধান রয়েছে বলেই এগুলিকে 
ঠিক 'অশ্লীপ' বল! যাচ্ছেনা, ব'লে লাভও হচ্ছেনা 
(গ্রন্থমধ্যে আলোচনা, পৃঃ ৪*৯-৩৮ দ্রষ্টব্য )। 
কিন্ত একটা ট09181)00 জীবনদর্শন এলে নিছক 
যৌনকামের বিকৃত বর্ণনার বিশেষ মূলা থাকবে না, 


৩ 


সাহিতা জীবনের স্বচ্ছন্দ বর্ণনা । ম্ুতরাং সাহিতাকের 
রসবোধ এর প্রকাশে দ্বিধা করেনা ॥। কিন্তু প্রায়ই 
ক্ষেত্রে দেখা যাবে ঠিক্‌-ঠিক কবি-সাহিত্যিকম্বভাব 
একট। না একটা গভীর জীবনদর্শনকে আশ্রয় ক'রে 
চলেছে । সেইখানেই ঘ'টে যায় এই যৌনবর্ণনার 
রূপান্তর | 090861)6.-র '[06110781 /01002) (0081 
115 ৪০০৮৪ যে সাধারণ কামিনীর শক্তির বর্ণন। 
নয়, এ বেশ বোঝা যায়। রবীন্দ্র-কাবাসাহিত্যে 
এক মহান্‌ দার্শনিক আদর্শবাদ সর্ধত্র বিচ্ছ'রিত। 
এমনকি 10811, ওমর খৈয়ামেও জীবনদর্শন রয়েছে । 
[36017810 91)8,%-এর মত প্রচলিত যৌনসংযম- 
বিরোধী সাহিত্যিকও বলেছেন মানুষকে অত্তিমানব 
স্তরে তুলতেই হবে, নচেৎ অসবস্কত-স্ভাব (006 
ঘ্৪1)00 ) মানুষের ভোটের উপর নির্ভর ক'রলে 
গণতন্্ব %/:6090 হবেই । আর এজন্যে তিনি তার 
স্বতাবন্ুলভ উদ্ভট প্রস্তাবও দ্দিয়েছেন_-বিবাছের 
10789189010 3106 বন্ধ ক'রে দিয়ে 5:816-016801706- 
এর বাবস্থা করা । (& 79৬০10061001565 শুর 8180" 
9০০ 91) 9110 5000610981১ দ্রষ্টব্য )। 
প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক ইত্যাদি কাবোরও পশ্চাদ্‌* 
ভূমি একটা সামাজিক জীবনদর্শন, সেগুলি ৪20- 
89০18) কিছু নয়। 

সংঘম কি যৌবনের বর্ম ? 


১ 


সংঘম যৌবনেরই সাধনা, 'যুবৈব ধর্দশীলঃ স্যাৎঃ | 
£11509015 তার তরুণ ছাত্র 4165810061-কেই 
সংযমের জীবনধর্ম্ম শিক্ষা! দিয়েছিলেন। তবে সংঘম 
সমগ্র জীবনেরই ধরন্ম। আর: সংযমে প্রতিষ্ঠিত 
মানুষ কখনও প্রচলিত অর্থে 'বৃন্ধ” হয় না--.1৮6 
11) 6106 5101710 8110 (1000 81916 11678/-8707% 
010| এই সংযত জীবনের জ্ঞান ব| ঢ1190017 

বেশী ছিল ব'লেই বয়স্থেরা পূর্বে এত পূজা হ*তেন। 

আজ তা' নেই বলেই তারা তরুণদেরও শ্রদ্ধা 

হারিয়েছেন । আজ বয়স্ক মানে সাধারণতঃ চতুরতায় 

ও স্বার্থপরতায় “বিজ্ঞ” | বার্ণার্ড শ” ঠিকুই বলেছেন, 

পুডতা়া 0821) ০0৮6]: 1070 15 2 50001700161? | 

সাহিতো “অশ্লীল” বলে কিছু আছে কি? 

একটু আগেই সাহিতো যৌন-বর্নার আলোচনা 

করলাম। একটা জীবনদর্শনের ভিত্তিতে রসবোধ 

থাকে ঝলে সব সময় একে 'অঙ্লীল' বলা যায় না। 

এমন কি এযুগের পাশ্চাতা ও এ-দেশীয় সাহিত্যে 

যে «অশ্লীলতা তাক পিছনে একটা নৃতন জীবন- 

দর্শনের উদ্ভ্রান্ত সন্ধান রয়েছে ঝলেই এগুলিকে 

ঠিক 'অল্লীল' বল! যাচ্ছেনা, ব'লে লাডও হচ্ছেনা 

(গ্রস্থমধ্যে আলোচনা, পুঃ ৪৯৯-৩৮ আ্টব্য ) | 

কিন্ত একট! ৪187)06 জীবনদর্শন এলে নিছক 

যৌনকামের বিকৃত বর্ণনার বিশেষ মূল্য থাকবে না 


প্রং 


হে 


২ 


সমাজে তা' গৃহীতও হবে না। শ্লীল এবং অশ্লীল 


আপনা থেকেই আলাদা হ'য়ে যাবে। সে যুগ 


শী আসছে । 

ভারতীয় মন্দিরগাত্রে কোথাও কোথাও অশ্লীল: 
কারুকার্য দেখা ঘায় কেন? প্রাচীন ভারতেও 
নারীদেহের নিরাবরণতার দিকে ঝোঁক চিত্রশিক্পে 
ফুটে উঠেছিল কেন? 

এগুলির মধ্যে কোনও সমাজবিরোধী বাহাহুরীর ভাব 
ছিল না । সমাজজীরন একট! জীবনদর্শনে প্রতিষ্ঠিত 
ছিল ব'লে যৌন সম্পর্কের রসবোধও তার উপর 
স্বচ্ছন্দে রূপায়িত হ'তে পেরেছিল। এসব আজ- 
কালকার 'টপলেস্১ ব৷ “মিনিস্কার্ট” ব৷ নিউডিজ ম”-এর 
81061-181016551018 19510101) নয়। আর ধশ্ম- 
মন্দিরের গাত্রে যৌনচিত্র ইউরোপেও দেখা যায় নি 
তা' নয় (হ্যাতলক এলিসের গ্রন্থ দ্রষ্টবা )। তবে 
ভারতবর্ষে খাজুরাহে। এবং পুরীর মন্দিরের মত বেশী 
08956 নেই । আর সেখানেও অধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে একটা 
সমগ্র জীবনরহস্তের চিত্র দেওয়ার ভাব অথব! তান্ত্রিক 
ইত্যাদি 10010191705 থাকতে পারে । ভারতবর্ষ কোনও 
দিন কামকে তার সমগ্র জীবনদর্শন থেকে বাদ দেয়নি 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই তার “চতুবধর্গ' | এই 
গভীর জীবনদর্শনের জন্যেই তান্ত্রিক-বৈফব-সহঙজিয়া 
ইত্যাদি সাধনাতেও যীনকাম এতটা 0180 


প্র 


১৬ 


পেয়েছিল ঘদিও তা* ভারতের সমাজধর্ম ও রাষ্ট্র 
ধর্মের পতনের যুগেই সম্ভব হয়েছিল । 

শুধু কামসংযম ৭! 'ত্রহ্মচ্য করলেই মানুষের জীবনের 
সব্ধাঙ্গীন সাফল্য হবে? 

গৃবরধেই বলেছি কামসংযম তিন প্রকার, --যৌনকাম, 
ধনকাম ও জনকাম বা প্রভৃত্বকামের সংযম। আর 
এর মধ্যে মানবিক চরিত্রের সব কিছুই 109191160 
আছে তা” ভূমিকায় দেখান হয়েছে | এমনকি 
আজকালকার [061)68] 6110191009 50018] 105. 
6106, 10261010781 ও 1065108010118] ৮17065-ও 
এর মধ্যে রয়েছে (পৃঃ ২৭১, ২৭৬-৭৭ ভ্রষ্টব্য )। 
অজ্ছনের চরিত্র এ বিষয়ে খুব 17661651778 হবে 
( পূঃ ১৫৮-৫৯ দ্রষ্টব্য )। 

জনকাম জিনিষটী কি? 

এটী “লোককাম*। লোক” কথাটির কয়েকটি অর্থ 
আছে । যথা--'সপ্তলোক” ন্য্গলোক' 'মর্ত্যলোক? 
ইত্যাদি। আবার, মানুষের জগৎ বা জনসাধারণ। 
যথা-_-'ঞ্ষাকসংগ্রহ' ( গীতা, ৩। ২*-২৫ দ্রষ্টব্য )। এই 
লোককাম ব৷ জন্কাম আজকালকার অন্যায় জন- 
প্রিয়ত৷ ব! 7০1018510/-র ইচ্ছা অথবা প্ররত্ৃত্বের 
আকাঙ্ঘারপেও দেখা দেয়। প্রথমটীতে 170990- 
07)15010, দ্বিতীয়টাতে 5801500০ ভাবের প্রাধান্য । 
খুব 10%/62 18৮০1-এ অর্থাৎ দৈহিক স্তরে এটা 


২৪ 


106106109635081101"র মত 11010)096309111য-রূপেও 
দেখ! দিতে পারে। 

ধনকাম, জন্কাম, যৌনকাম ঝদ দেওয়া মানে 
তাহলে ধনের উৎপাদন ও ভোগ, 70070919110 ও 
কর্তৃত্ব-শক্তি, সংসার ও সন্তান-্জন এসব বাদ 
দেওয়। ? 

মোটেই তা” নয়। প্রচীন ভারতের সমাজ ও জাতীয়. 
জীবন তার প্রমাণ ( পৃঃ ৭৫-৭৮১ ১১৬-১৮, ১৮৫-২০১ 
২৬৩-৬৪, ২৭২ ভ্্রষ্টবা )। 

কিন্ত প্রাচীন ভারতে 08116911510) 650101- 
60918, সাধারণ মানুষের অমর্যাদা এই সব প্রবল 
ছিল না কি? 

মোটেই নাঃ বরং সেযুগের পরিবেশ মত হ'লেও 
এর উপ্টো ভাবই প্রবল ছিল এবং মানবিকতার 
দিক দিয়ে তা” ছিল আন্তরিক ও সামাঞ্জিক একটা 
জীবনসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত ( পৃঃ ৬৭-৯৩, ১১২-১৮, 
১৮২-২০১ দ্রষ্টব্য )। 

আচ্ছা, ধন্্ায় নীতি দ্রিয়ে মানুষের মনের পরিবর্তন 
ঘটিয়ে তারপর এই সভাতাকে রক্ষা করা, এ কি 
একটা 16881016 10:0100516101) 1 তার চেয়ে 
বাইরের রাজনীতি - অর্থনীতি - বিজ্ঞান - শরীরবিদ্ধা 
ইত্যাদির দিক্‌ থেকেই সব কিছু ০০0০1 করাই 
ঠিক নয় কি? আজ হয়ত ব্যর্থতা হ'চ্ছে, পরে ত' 


২৫ 


সার্থকতা আসতে পারে ? 

মধাযুগের বাক্তিগত, ভাবপ্রবণ বা গুহ্সাধনা প্রবণ 
ধর্মীয়নীতির দ্বারা এযূগে বিশেষ কিছু করা যাবে না 
একথ। ঠিকৃ। কিন্তু অন্তরের সঙ্গে বাইরের একটা 
বাস্তব জীবনধন্ের সমাজ-সাধনা সবই করতে পারে। 
এই ধর্মের কথাই আমরা গ্রন্থমধ্যে বলেছি। 
আধুনিক বাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, জ্দীবৰিষ্ঠা, শরীর- 
বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও জডবিজ্ঞান সব কিছুকেই 
ক্রমশঃ এই বৃহত্তর যুগধর্মের আওতায় এনে সংস্কার 
ক'রে কার্যকরী ক'রে নিতে পারা যাবে। আর 
আধুনিক রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানাদির চেষ্টা ক্রমাগত 
বার্থ হ'চ্ছে দেখেও যদি সু্বর ভবিষাতে আমরা 
সার্কতার আশ। নিয়ে চলতে পারি, তবে এই 
সমন্বিত জীবনধর্মের ভবিষাৎ সার্থকতার আশা নিয়ে 
চল যাবে ন। কেন? ধন্মের যে অধোগতি ও 
বার্থতা মানুষ দেখেছে বলা হয় তা মধাযুগীয় 
ধর্ম, ভারতের শাশ্বত ধন্মের নবরূপায়ণ নয়। এর 
সার্থকতা ভাবী জগতে অবশ্যন্তাবী। অবশ্য একথা 
ঠিক ঘে এযুগে নিছক বাক্তিগত বা মনোগত ভাব- 
সংশোধনের উপর বেশী নির্ভর করা যাবে না। 
এযুগের পরিবেশ প্রাচীন যুগ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 
এধুগ বন্ত্রযুগ, শিল্পযুগ, বিজ্ঞানযুগ | সুতরাং রাষ্ট্রনীতি- 
অর্থনীতি-বিজ্ঞানন/তর সামাজিক প্রয়োগ ছাড়া 


৮৩১০ 


এযুগের মানুষকে ঠিক্পথে রাখা যাবে না। কিন্ত 
এর সঙ্গে আরও বড় সতা হু'ক্ফে মানসিক শুদ্ধি- 
সংশোধনের উপর সব কিছু হ'তে হবে। 

এই বাপক যন্ত্রবাদ, বস্তবাদ, নাস্তিবাদের যুগে ধর্ম 
সাধনার 92)06101) কোথায়? 

ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম সেই 5৪0006100 দিতে পারে, 
কারণ তা পরমশূন্যে মহাসতো, পরমবস্তর মহা- 
যান্ত্রিকতায় পপ্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থাস্তরে আলোচা (ভূমিকা 
ও ষষ্ঠ অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য )। 

এই 50880. 1)9566, 0017)166161070.এর যুগে কি 
শাস্ত-সমাহিত ধরন্মসাধনা সম্ভব? 

নৃতন বাস্তব জীবনধর্মের সাধনার বরং এগুলি অনু- 
কুল। অনাসক্ত কর্নমশক্তিকে এর! জাগ্রত করে 
ও তুলে ধরে। মহাভারতের শাস্তিপররবে জীবন- 
সংগ্রামের বর্ণন৷ 'প্রচুর। 

এ যুগের বিরাট 701001800:)-সমস্যার সমাধান 
01:01১-001:01 ছাড়া কি সম্ভব ? 

হয়ত নয়, মনে হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ৪611০010601 
বাদ দেওয়ার প্রশ্ন আসে কেন? এটা *আপছন্ 
মাত্র (পৃঃ ১৪৩, ১৬১, ৫৮৪-৮৭ জষ্টব্য)। বর্তমান 
7১00021 09100110 ধর্মগুরু একটা সমাধানের 
অভাবে 'একে সরাসরি ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলতে বাধ্য 
হ'য়েছেন। পরথিবীর অন্যান্ত ধর্দসন্প্রদায় নীরব । 


প্র. 


২৭. 


শাশ্বত ধন্দমের বাস্তববাদ এর একটা সমাধান দিতে 
পারে। কিন্তু সমন্যাটাকে আর এক দিক দিয়েও 
দেখ! যায়। মানুষের ৪0100110911 যে 19565-এ 
বেড়ে যাচ্ছে তাতে অনতিদূর ভবিষাতে ব্যাপক ও 
বেপরোয়া জগ্মনিরোধ-হত।] আত্মহত্যা-অকন্মনাহতা- 
জণহতা। -্পিতৃ হত্যা-ভ্রা তৃহত্যা - বন্ধৃহতা -ম্বামীহতা- স্ত্রী 
হত্যা ইত্যাদি এবং ক্রমাগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা+ যুদ্ধ- 
বিগ্রহ এবং সকলের উপরে “হঠাৎ আন্তজ্জাতিক 
আণবিক মহাযুদ্ধের মধা দিয়ে একটা 121710] 
09191)05 16560:60 হওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং 
৪1001178811 -001)1101-এ মনোযোগ দেবারও সময় 
এসেছে। 

মেয়েদেরও সংযম-ব্রক্মচধ আছে কিঃ 

অবশ্যই আছে | গ্রন্থমধো এর 01)584101021091 
দিকৃটাও কিছু আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৫২৪- 
৯৫ দ্রক্টবা)ট। ম্মার সংযম-ব্রক্ষন্যের আনুষঙ্গিক যে 
সব চারিত্রিক গুণের কথা মআাগে বলেছি তা 
মেয়েদের দ্বারাও যথেষ্ট অন্ুশীলিত হ'তে পারে। 
মেয়েদের সতীত্বের উপর এত জোর দেওয়া হ'ত ঝ! 
এখনও হয় কেন £ 

একভাবে দেখলে পুরুষের ব্রহ্মার্যের অনুকল্প হচ্ছে 
মেয়েদের সতীত্বের নিষ্ঠা । অবশ্য পুরুষেরও সংযম- 
নিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়নি তা” নয় (পূঃ ১৬০ 


ষ্৬ 


দ্রষ্টবা)। তবে জাগতিক স্েহভালবাসার রাজো 
নারীরা অধীশ্বপী শক্তি, বৃহদারণাকেও সেকথা 
আছে। এক্ষেত্রে মেয়েদের একট। স্বভাব-গভীরতা 
রয়েছে। শ্ৃতরাং এ বিষয়ে নিষ্ঠাশক্তি নারীত্বের 
মূলা ও মর্ধাদারও ভিত্তি। অবশ্য এর মানে এই নয় 
যে নারীর স্বাধীন বাক্তিত্ব নেই। রামায়ণ মহা- 
ভারতের যুগে সেরূপ ছিল না। মধ'যুগেই নারীর 
দৈহিক 01)8901 ও পুরুষাধীনতার লাড়াবাড়ি দেখ' 
দেয়, শুধু ভারতে নয়, সর্বদেশেহই | তারই স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া এখন দেখ! দিয়েছে (পৃঃ ৩৯৬, ৫৪২, ৫৮৯ 
দ্রষ্টবা)। মেয়েরা ঘরে-বাইরে তাদের ব্যক্তিত্বের দাম 
আজ নুদে-মূলে আদায় ক'রে নিচ্ছে। আর ম্বামী- 
পুত্র-কন্তা নিয়ে একমনে ঘর করলেই সতী হওয়। 
যায় তা'ও নয় (পৃঃ ১৭৩-৭৪ দ্রষ্টব্য) | নারীর দৈহিক 
01)85015-র বিশেষ প্রয়োজনীয়তার অবশ্য কিছু 
035০1)০-1)0959101051091 কারণ দেখান যায়। 
্ত্রীপুরুষের 119 মেলামেশা কি ক্ষতিকর ? 
[10081500009 2818,01018 নিশ্চয় ক্ষতিকর | তা?তে 
্ী-পুরুষ উভয়েরই 1799:801)8110-609:05 থাকলেও 
1)00881)10-60106 থাকে না। আর অকারণ হালকা 
মেলামেশাও অজ্ঞাতসারে ক্ষতির। 'দ্রবাগুণ' 
কথাট! উদ্ভিয়ে দেবার মত নয়। শ্ত্রীপত্ডয্‌থের মধ্যে 
কোনও উত্তেজক কারণ না থাকলেও পুঃপশুর মাত্র 


উঃ 


২১৯ 


019561)06-ই ০৬৪1-0০৮6101917181) 31172001366 
করে দেখ! গেছে, এই বৈজ্ঞানিক 121017)8-ট বেশ 
51810100810 (4 1686 3000 ০01 চ1)05101069 
চ৫. 73510%5 7): 459 দ্রষ্টবা)। ভারতীয় সংযম- 
বিজ্ঞান মেলামেশাকেও মৈথুন ঝুলে গণা করেছে । 
যৌনসংযমে কি 9016100190 চিন্তা-গবেষণার 9৫0106 
নেই 2 

কতকটা অবশ্যই মাছে এবং ভবিষাতে তার সম্ভাবন। 
আছে। কিন্তু তবুও সংযমসাধনা হচ্ছে মূলতঃ ও 
প্রধানতঃ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা সংকল্পশক্তিব ব্যাপার । 
09761)75] 001683% 56%-50100)01801010-এ অনেকট। 
সক্রিয়। 1[১1981815 সব কিছু 00970] করে, কিন্তু 
710127য আবার, ইচ্ছা-আবেগশক্তির কেন্দ্র, 1)- 
7০01)9180)5-এর প্রভাবাধীন । যাহ হোকৃ, ০০- 
0০৪] 91518)1)101000 করিয়ে যখন ০৪৮৮৪-এর 
9০3০8011৮10 অনেক বাড়ান গেছে, ভখন 070061 
01511)1)11010101)-এর দ্বারা একে মনেক কমানও 
যেতে পারে । আর $6%091 ব্যাপারে *৪০০010£০- 
96:09] বা পাবিবেশিক যৌন প্রভাবের ০0201 
007116 কাজে লাগতে পারে, অবশ্ঠ পারিবেশিক 
অর্থে 'সাংস্কৃতিক' ব্যাপারকেও বুঝতে হবে। ৯৫2 
[01)0009-এর সঙ্গে চোখের 16008শ-র 0001). 
৩06107 রয়েছে । আরও এই রকম কত কি ভাববার 


টি. 


দেয়। ফ্রয়েড ইতার্দির মনীষা! এপথে অনেকটা 
সহায়ত! করে। কিন্তু মনে বাখতে হবে এটী একটী 
106591৮5 লাভ, 190511৮6 কিছু নয়। ফ্রয়েড 
নিজেও স্বীকার ক'বেছেন তাব হা)৪61)০-এ কিছু 
মানসিক 10066615000 লাভ হয বটে, কিন্ত মানুষে 
চরিত্রকে মহৎ কবতে পাবে না ( 'অমুতের পথে" 
পুঃ ৫৪৯-৫০ দ্রষ্টবা )। 

কমিউনিজম আজ নূতন বৈজ্ঞানিক সমাজ গল্ড়তে 
চলেছে, স্নতরাং আজ আবার এসব সংযমের কথা 
কেন? 

এসব সংমমের কথা আমখা কোনও মধ্যধুগীয় ধর্মের 
জের টেনে বলছিনা । আমবা একটা নূতন জীবন- 
দর্শনের কথ! বলছি যা" বাস্তব ও আদর্শবাদী, ভাবতের 
অধুনা-লুপ্ত শাশ্বত ধশ্মেথ তা” অঙ্গীভূত। রাশিয়ায় 
কামউনিজ.ম [68০ করেছিল প্রাণহীন মধাযুগীয় 
ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। আর এক কথা, কমিউনিজ মের 
বাস্তব রূপদাত। 1,817) যৌন-অসংযম, এমন কি 
10৬৩-হ8)9111)8-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন 
( "অমুতের পথে” পৃঃ ৬৫০ ভ্রষ্টব্য )। 
[31100050010001, ৪০০01761017) হত্যাদির ব্যাপক 
স্বীকৃতির যুগে সংযম-ব্রহ্মচর্য খাপ খায় কি? 

যুগট! যদি নেহা এরকম কিছুই হত তাহ'লে বলার- 
করার কিছু থাকত না। কিন্তু এ যুগ মাছুষের সভ্যতায় 
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একটা ০11515-এর যুগ, একটা নৃতন ০16 ০1 
£€9৬115 খুঁজছে, সচে এ ঈাড়াতেই পারে না। 
একটা নূতন সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক- 
বৈজ্ঞানিক দর্শনের আজ একান্ত প্রয়োজন ॥ ভারতের 
শাশ্বত ধন্মের সেই বাস্তব দৃষ্টি থেকেই আমরা এই 
বিভ্রান্ত যুগে সংযমব্রক্ষচর্যের কথ! বলছি। এই দৃষ্টিতে 
01761)-001)001,  810070101)-এর যুগেই এ সংযম- 
ব্রহ্মচষের একান্ত গ্রয়োজন। ( গ্রন্থমধ্যে এ সম্বন্ধে 
কিছু বলা হয়েছে, প্রঃ ১৪৩, ৫৮৪-৮৬)। আর 
£817)11%-র 5128 ছোট করলেও পরিবারবর্গের মন 
ছোট ন! হয় দেখতে হবেঃ নচেৎ '09105 12170115 
অসম্ভব । 131711,-001701, ৪৮০70100 হত্যার্দির 
পিছনে কল্যাণবুদ্ধি থাকা দরকার, ব্বেচ্ছাচারী বৃত্তি 
নয়। 311৩ 101০5 আজ তমস্তরে নেমে এক নূতন 
আদিম প্রকাশের পথ খু'জছে বলে এই সব প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে । এই নুতন প্রাণের প্রকাশকেও ক্রমশঃ 
উদ্ধদিকে উঠতে হবে। সংবমত্রক্গচর্ষের জাতীয় ব! 
আস্তজ্জাতীয় নীতি ও সাধনাই ভবিষাতে সেই উদ্ধাগতির 
উপায় হবে। সেজন্ত এই আদর্শ ও সাধনাকে আজ 
তুলে ধ'রে রাখতে হবে । এটী একটি খিরাট মানবিক 
ফদারিত্ব--ভবিষাৎ মানবসভাতার রক্ষার জন্তে। এর 
জন্যে আদর্শবাদী, ত্যাগন্থীকারে প্রস্তত মানুষ ও বিশেষে 
তরুণদের ছার! একট! 59৬৪ 01511290100) 110৮৩. 


প্রঃ 


প্রঃ 
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হ)618% হওয়া দরকার | বাপক 01107-0017601 ও 
&1)070101)-এর ফলে 520061 01 11(6-এর বোধ 
নষ্ট হ'তে পরে, স্ৃতরাং ভার 180 ৪০৫ ০0017161- 
৪০ করার জন্তটেও এরূপ আন্দোলন চল দরকার । 
নরনাীর ভালবাসায় কি ভাল কিছুই নেই ? 

অবশ্যই আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণেই আছে ॥ একে 
ধ'রেই সমাজের রসমাধূর্ধময় জীবন। পিতামাত।, 
স্বামী-স্ত্রী, পুত্রকন্।, ভ্রাতাভগ্লী এসবই ত ভালবাসার 
রূপ। কিন্তু সমাজজীবনের এই অমৃতকে যৌন- 
জীবনের বিষ-কটাহে ঢাললে একে বিষে পরিণত 
করা হয়। স্ুতরাং সেই মাক্নাত্মক সম্ভাবনার সম্বন্ধে 
সব সময়েই ০0007512817 ৮185118705৪ দরকার ॥। এর 
সঙ্গে সামাজ্বিক-রাষ্রিক-আধিক-সাংস্কৃতিক জীবন এমন 
০018)60160 যে স' কিছুকেই তা” বিষিয়ে দেয় 
( “অন্বতের পথে, পৃঃ ১৬৬-৩৫ ভ্রষ্ব্য )। 

নরনারীর অসংঘত যৌন আকর্ণও একটী গভীর ও 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। একে 16515 করা বা! এর সঙ্গে 
ঠ21)% ক'রে চলা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ? 
কোন্‌ সুত্রে কোথায় আকর্ষণ হয় তাঃও বলা যায় ন1। 
আর বৈধ সম্পর্কগুলি ছাড়া অবৈধ প্রণয়সম্পর্কগুলোর 
মধ্যে কি রসমাধুর্ধ নেই ॥ বরং তা'তেই তো বেশী 
আছ্ধে বল যায়ঃ বৈষব শান্তর তার প্রমাণ। আর 
রবীন্রনাথর মত বড় ও মহান্‌ কবি-সাহিত্যিকেরাও 
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ত এর মূলা অন্বীকার করেন নি। 

এ যৌন-আকর্ধণ গভীর ও স্বাভাবিক মোটেই নয়, তৰে 
আকশ্মিক ও প্রাকৃতিক অবশ্যই বটে । ঝড়-তুফান 
যেমন আসে ও যায় এও তেমনি। তবুও ঝড়- 
তুফানকে আমরা প্রাকৃতিক ছুর্যোগ্বই বলি। ্মৃতরাং 
এথেকে সাবধান থাকারই প্রশ্ন এবং সেই হিসাবেই 
9515 বা 161) ক'রে যাওয়ার কথা ওঠে। 
যুদ্ধের সময় যেমন যোদ্ধা বা নাগরিক সকলকেই 
(2111091 ব। ০151] 06161)0৪-এর নানারকম উপায় 
অবলম্বন করতে হয় এবং তার €2711017)8 নিতে হয় 
জীবনের শাস্তি-শক্কি-শ্রখধ্বংসকারী অস্বাভাবিক 
কামের আক্রমণের বিরুদ্ধেও সে রকম আত্মরক্ষার 
উপায় অবলম্বন" করতে হয় এবং তার অভ্যাস করতে 
হয় ॥ একসপ কামাকর্ষণ ও কামভালবাস! কোধায় কথন 
হয়, একপ কিছুও নয়। মূলতঃ 8০161)1180 06167. 
2810191,-এর ব্যাপার, অর্থাৎ কতকগুলো বিশেষ 
5020116% বা বিশেষ-রকমের সংক্ষার যেখানে যেমন 
নিজেদের অনুকূল পরিবেশ পায় সেইখানেই সেইরকম 
কামাকর্ষণ বা কামভালবাসার স্যত্টি করে। আর 
অবৈধ প্রণয়ে একটা ভীত্র রসমাধূর্য আছে একথা ঠিক্‌ঃ 
গ্রীচৈতন্যদেবের “ষঃ কৌমারহর£* গানই তার প্রমাণ। 
কিন্ত বৈষ্বসাধনায় এটা প্রতীকমূলক বা 31)00110 
এই অনিতামস্থখম্ঠ জীবনের উদ্ধে উঠে বাওয়ার 
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তীত্র আবেগের 571771১0। ( গ্রন্থমধো এর আলোচনা 
কর। হয়েছে, পৃঃ ২৯১-৯৩ )। সুতরাং এ থেকে অবৈধ 
প্রণয়সম্পর্কগুলোর রসমাধুর্ষের সতাতা প্রমাণ হয় না। 
আর সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি ব'লে জ্বীবনের 
কোনও আবেগ-উচ্ছণাসকেই সাহিতা অস্বীকার করে 
নাঃ স্বচ্ছন্দ 8%1১1655101) দেয়। কিন্তু জীবনে 
এসবকে 270151 50800510 ভেবে নেওয়া ভয়ানক 
ভুল। সাহিতা প্রতিচ্ছবি, জীবন নয়। জীবনে 
সাহিত্যরস ছাড়া আরও অনেক রস-সৌন্দর্ব-মাধুর্ষের 
উৎস আছে। জীবনের কাজকর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, সাধনা- 
মুক্তির মধ্যেও প্রচুর রস-সৌন্দ্য-মাধূর্ধ আছে। সাহিতো 
আমরা 101018]10 চাইনা) অথচ সাহিত্যকে 
এতখানি 70018] ৮৪16 দিয়ে ফেলি, এ এক বুদ্ধি- 
বিজ্রম | আর রবীন্দ্রনাথের মত মহ কবির এক- 
এক গভীর জীবনদর্শনেরও খধি, একধা ভুগে গেলে 
চলবে ন1। 

এসব যৌনপ্রণয়ের ভূলচুকের পর ত” অধিকাংশই একটা 
বৈধ-বিবাহছিত জীবন যাপন করেন, তবে এত ভাবার 
কিআছে? 

ভাবার এই আছে যে এ 'বৈধ-বিবাহিত” জীবনও 
সমানে ভূলের উপর প্রতিষ্টিত, সে ভূল সংঘমশিক্ষা্থীন, 
সংঘমের জীবনদর্শনহীন কামসর্বস্ব জীবনের ভুল। 
এর সঙ্গে ধনকাম ও গ্রভুত্বকামের মিথযাও সমানে মিশে 
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থাকে । এই কাম বার্থ ও বিষাক্তঃ এবং সমগ্র গৃহ- 
সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বকেও বার্থ ও বিষায়িত করে। ন্ুতরাং 
যৌনপ্রণয় নিয়ে মূল সমস্তা নয়, যৌনকামের ভ্রান্ত 
মূলাবোধ নিয়েই সমস্তা--কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত 
জীবনে । 

এই মূল্যবোধ ঠিক্‌ হবে কি ক'রে! 

এর জন্যে এক নৃতন জীবনদর্শন দরকার, মামুলী 
মধাযুগীয় নীতিকথার সংযমপালন বা ব্রন্মচর্ষের কথা 
বগল্লে কিছু হবে না। সেই জীবনদর্শনের আভাস এই 
গ্রন্থে কিছু পেবার চেষ্টা করা হঃয়েছে। 

সে যুগের ব্রন্মচ্ধ-গাহস্থি-বানপ্রস্থ-সন্নাস এসব কি 
এযুগে সম্ভব ? 

এ 501)61778-এ বা এ [0.6917-এ সম্ভব নয়ঃ কিন্ত 
তার মুল 59111 নিয়ে চলা নিশ্চয় সম্ভব ও অবশ্য 
প্রয়োজন | তার আভাসও আমর! গ্রন্থে দিয়েছি। 
তার ভিত্তি হচ্ছে এক নৃতন সমাজধর্ম্নের জীবনদর্শন 
যা” বাস্তব জীবনের সবক্ষেত্রে আধুনিক কালের 
সব্বদেশের মকল মানুষের পক্ষে সম্ভব । পুরাতন 
কোনও $01)617)6-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। 

তবুও মনে হয়, এই রাজনীতি-অর্থনীতিশ্বিজ্ঞানের 
যুগে স্বান্থুষের চেতন! যখন নানাদিকে বিস্তার ও 
সাফল্য লাভ করছে, তখন দৈহিক কামসংঘমের ক্ষুদ্র 
ব্যাপারে মনকে জড়িত ক'রে রাখা কোনও প্রসারশীল 
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মনোভাব নয়। 
দৈহিক ব্যাপার হিসাবেই সংষমবব্রহ্ষচর্ষের কথা 
বল হ'চ্ছেনা। চেতনার সত্যিকার বিস্তার ও 


সার্থকত! যে পথে হ'তে পারে সেই পথের কথাই 
বল৷ হচ্ছে। 

অনেকে বলেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হাচি হাইতো লা-90766101) 
ইত্যাদির মত যৌনকাম একটা [97510108108] 
07৪, এই 1909100-এর একট! [61161 দরকার, 
নচেং শগীর-মন খারাপ হ'তে পারে, একথ। কি 
ঠিক? 

মনের অন্বাভাবিকতার দিক দিয়ে কিছুট। ঠিক্‌, কিন্তু 
অনেকটাই মনের ন্বাভাবিকতার দিক্‌ দিয়ে ভুল 
এবং মারাত্মকভাবে ভুল। যৌনকাম যদি এ রকম 
[01)%510108159) 018৫*মাত্র হ'ত তবে সহঙ্গেই 
সামান্ততেই তার প্রয়োজনমত উপশম হ'্ত। কিন্ত 
একট! বিরাট ও গভীর [039০1010810] ( $0181- 
08৪]-এর কথ। বাদ দিয়েও) ব্যাপারও এথানে 
জড়িত রয়েছে সে কথা পূর্বেই বলেছি । এজন্টে 
এর তৃপ্তিতেও তৃপ্তি ঘটেনা, শত রকমের মিলনের 
প্রচেষ্টার মধোও একট বার্থ কিছু না-পাওয়ার ভাব 
ভিঙরে থেকে যায়। এই সোজ। কথাটা ধামা-চাপ। 
দিয়ে চলা একটা 20779016100160* চয়ম অজ্ঞত! 


নয় কি? 00050190919 বা 00000900091 
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চেতনার গভীরে এই বার্তার আগুন ঙ্লতেই 
থাকে এবং ক্রমশঃ ক্ষিপ্তভাবে বাড়তে থাকে। এই 
কথাটাই কয়েক হাজার বছর আগে সত্যজীবন- 
বিজ্ঞানী ভারতের খাধষিরা বলেছিলেন-_ 
'ন জাতূ কামাঃ কামানামুপভোগ্েন শাম্যতি। 
হবিষা কৃষ্ণবর্মেব ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥ 

স্তরাং (6105101স্নিবৃত্তি একমাঝ স্বাভাবিক 0:৪০- 
এর ক্ষেত্রেই £69110 হতে পারে, এবং এখানে 
“স্বাভাৰিক” মানেই “সংযমমুখী, নিয়ন্ত্রিত । আর 
91010801509] 1)61)681 10185 অবশ্য থাকতে পারে, 
আর তার কতকট৷ বিকৃত 53:1015551019-ও হ'তে 
পারে, তাতে কিছুটা '751161-ও হ'তে পারে। কিন্ত 
পৃব্র্ধেই বলেছি এই 160510)-নিবৃত্তি একট! 1668.- 
€1৮৪ লাভ মাত্র॥ 709511৮5 লাভ এতে কিছুই 
নেই। স্ৃতরাং 25197659101)-এর ধুয়া তুলে এ 
বিপজ্জনক ভূল যেন কপ না হয়। এসব ক্ষেত্র 
কতকটা 75501919010 ভাবে চলতে গেলেও সঙ্গে- 
সঙ্গে নি্ষের বিবেক-মত ( ধারা যতট৷ প্রকৃতিষ্ছ ) 
আ্ম-সংঘমের চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হয় । এই 
ভাবেই মানসিক-ম্ায়বিক বিকারও শীত ও স্ুনিশ্চিত- 
ভাবে সারতে থাকে । মনে রাখতে হবে? প্রায় 
সব মানুষই কোনও-না.কোনও আকারে মানসিক- 
স্ায়বিক বিকারগ্রন্ত, আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও। 
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সাহিত্য জীবনের স্বচ্ছন্দ বর্ণনা । ন্ুতরাং সাহিতিাকের 
রসবোধ এর প্রকাশে দ্বিধা করেনা । কিন্ত প্রায়ই 
ক্ষেত্রে দেখা যাবে ঠিকৃ-ঠিক কবি-সাহিত্যিকম্বভাব 
একট। না একটা গভীর জীবনদর্শনকে আশ্রয় ক'রে 
চলেছে | সেইথানেই ঘ'টে যায় এই যৌনবর্ণনার 
রূপান্তর | 009961)6-র "10061081 9/01701) 61181 
11665 ৪১০৪ যে সাধারণ কামিনীর শক্তির বর্ণনা 
নয়,। এ বেশ বোঝা যায়। রবীন্দ্র-কাবাসাহিত্যে 
এক মহান্‌ দার্শনিক আদর্শবাদ সর্বত্র বিচ্ছ,রিত। 
এমনকি 10815, ওমর খৈয়ামেও জীবনদর্শন রয়েছে। 
[3611)918 917%%-এর মত গ্রচলিশ যৌনসংযম- 
বিরোধী সাহিত্যিকও বলেছেন মানুষকে অত্তিমানব 
স্তরে তুলতেই হবে, নচেৎ অসংস্কৃত-স্ভাব (0১6 
ছ্৪1)০০ ) মানুষের ভোটের উপর নির্ভর ক'রলে 
গণতন্্ব %£6060 হবেই । আর এজন্যে তিনি তার 
স্বতাবন্থলভ উদ্ভট প্রস্তাবও দিয়েছেন- বিবাহের 
1017)21)010 5106 বন্ধ ক'রে দিয়ে ১1918-02680108- 
এর বাবস্থা করা । (& 26৮০01100101565 138170- 
9০০ 821) 8110 91076117991) দ্রষ্টব্য )। 
প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক ইত্যাদি কাবোরও পশ্চা্‌* 
ভূমি একটা সামাজিক জীবনদর্শন, সেগুলি 91861- 
$019॥ কিছু নয়। 

সংঘম কি যৌবনের ধর্ম? 
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সংঘম যৌবনেরই সাধনা, 'যুবৈব ধর্মমশীলঃ স্যাং। 
/11500018 তার তরুণ ছাত্র 4163810061-কেই 
সংযমের জীবনধর্ম্ম শিক্ষ। দিয়েছিলেন। তবে সংযম 
সমগ্র জীবনেরই ধর্ম। আর সংযমে প্রতিষ্ঠিত 
মানুষ কখনও গ্রচলিত অর্থে “বৃদ্ধ” হয় না--.156 
1) 005 5101110 8100. 000 81891 11661 8:০৬ 
010। এই সংযত ছীবনের জান বা 19000) 
বেশী ছিল ব'লেই বয়স্থের! পূর্বে এত পুজ্য হ'তেন। 
আজ তা' নেই বলেই তার1, তরুণদেরও শ্রদ্ধা 
হারিয়েছেন । আজ বয়স্ক মানে সাধারণতঃ চতুরতায় 
ও স্থার্থপরতায় বিজ্ঞ ৷ হারণীর্ড শ' ঠিকৃই বলেছেন, 
গনডভাত 0981) 0৬৩7 10:৮0 28 ৪ 5০০000761+ | 
সাহিত্যে 'মল্লীল* ঝলে কিছু আছে কি? 

একটু আগেই সাহিতো যৌন-বর্ণনার আলোচনা! 
করলাম। একটা জীবনদর্শনের ভিত্তিতে রসবোধ 
থাকে বলে সব সময় একে 'অঙ্লীল' বল! যায় না। 
এমন কি এযুগের পাশ্চাত্য ও এ-ধেশীয় সাহিতোও 
যে “অগ্লীলতা” তার পিছনে একটা নূতন জীবন- 
দর্শনের উদ্ভ্রান্ত সন্ধান রয়েছে বলেই এগুলিকে 
টিক 'অঙ্লীপ' বলা যাচ্ছেনা, বালে লাও হচ্ছেনা 
( শরস্থমধ্যে আলোচনা, পৃঃ ৪৯৯৩৮ আষ্টব্য )। 
কিন্তু একটা 91817080 জীবনদর্শন এলে নিছক 
যৌনকামের বিকৃত বর্ণনার বিশেষ মূল্য থাকবে না, 


প্রঃ 
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সমাজে তা' গৃহীতও হবে না। শ্লীল এবং অশ্লীল 
আপন! থেকেই আলাদা হ'য়ে যাবে। সে যুগ 
শীআ আসছে । 

ভারতীয় মন্দিরগাত্রে কোথাও কোথাও অশ্লীল 
কারুকার্য দেখা যায় কেন? প্রাচীন ভারতেও 
নারীদেহের নিরাবরণতার দিকে ঝোঁক চিত্রশিল্পে 
ফুটে উঠেছিল কেন? 

এগুলির মধো কোনও সমাজবিরোধী বাহাছুরীর ভাব 
ছিল না। সমাজজীবন একটা জীবনদর্শনে প্রতিচিত 
ছিল বলে যৌন সম্পর্ষের রসবোধও তার উপর 
স্বচ্ছন্দে র্ুপায়িত হ'তে পেরেছিল। এসব আজ. 
কালকার “টপ লেস্ঃ ব৷ “মিনিস্কার্ট বা নিউডিজ ম'-এর 
8101-16101595101) (9918101) নয়। আর ধর্ম. 
মন্দিরের গাঞ্জে যৌনচিত্র ইউরোপেও দেখা যায় নি 
তা' নয় (হাতলক এলিসের গ্রন্থ দ্রষ্টবা )। তবে 
ভারতবর্ষে খাজুরাহে। এবং পুরীর মন্দিরের মত বেশী 
0৪56 নেই। আর সেখানেও অধ্যাস্মিক দৃষ্টিতে একটা 
সমগ্র জীবনরহস্যের চিত্র দেওয়ার ভাব অথবা তান্ত্রিক 
ইত্যাদি 106106)05 থাকতে পারে । ভারতবর্ষ কোনও 
দিন কামকে তার সমগ্র জীবনদর্শন থেকে বাদ দেয়নি-- 
ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ এই তার “চতুর্বধর্গ' | এই 
গভীর জীবনদর্শনের জন্তেই তাম্ত্রিক-বৈফধ-স হজিয়া 
ইত্যাদি সাধনাভেও (যীনকাম এতটা 10120 
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পেম্জেছিল যদিও তা ভারতের সমাজধন্শ ও রাষ্ট্র 
ধর্দ্দের পতনের যুগেই সম্ভব হয়েছিল । 

শুধু কামসংঘম বা 'ত্ষচর্ধ” করলেই মানুষের ভ্তীবনের 
সব্ধধাঙ্গীন সাফল্য হবে ? 

পুরের্বেই বলেছি কামসংঘম তিন প্রকার, --যৌনকাম, 
ধনকাম ও জনকাম বা প্রভুত্বকামের সংঘম। আর 
এর মধ্যে মানবিক চরিত্রের সব কিছুই 1071160 
আছে তা" ভূমিকায় দেখান হয়েছে | এমনকি 
আজকালকার 17)61)18] 61101610600) 50019] 1137 
0106১ 0901019] ও 1766708010108) 17065-ও 
এর মধো রয়েছে (পৃঃ ২৭১ ২৭৬৭৭ দ্রষ্টব্য )। 
অঙ্জ্রনের চরিত্র এ বিষয়ে খুব 17661850778 হবে 
( পৃঃ ০৫৮-৫৯ ড্রষ্টবা )। 

জনকাম জিনিষটা কি? 

এটী “লোককাম”। লোক” কথাটির কয়েকটি অর্থ 
আছে । যথা--'সপ্তলোক* ন্যর্গলোক' 'মর্ত্যলোক' 
ইত্যাদি। আবার, মানুষের জগৎ বা জনসাধারণ । 
যথা__“ক্ষাকসংগ্রহণ (গীতা, ৩। ২*-২৫ দ্রষ্টব্য )। এই 
লোককাম ব। জনকাম আঞ্জকালকার অন্যায় জন” 
প্রিয়ত। ব! 7০018710-র ইচ্ছা অথবা প্রতৃত্বের 
আকাঙ্থারপেও দেখা দেয়। প্রথমটাতে 10890- 
61015010, দ্বিতীয়টাতে 9831900 ভাবের প্রাধান্য | 
খুব 1০57 161-এ অর্থাং দৈহিক স্তরে এটা 
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0665:099359110-র মত 107050596%091815-রূপেও 
দেখ! দিতে পারে। 

ধনকাম, জন্কাম, যৌনকাম বদ দেওয়। মানে 
তাহলে ধনের উৎপাদন ও ভোগ, 701019111 ও 
কর্তৃত্ব-শক্তি, সংসার ও সন্তান-্থজন এসব বাদ 
দেওয়! ? 

মোটেই তাঃ নয়। প্রচীন ভারতের সমাজ ও জাতীয়" 
জীবন তার প্রমাণ ( পৃঃ ৭৫-৭৮১ ১১৬১৮, ১৮৫-২০১ 
২৬৩-৬৪, ২৭২ ভ্রষ্টবা )। 

কিন্তু প্রাচীন ভারতে 09010911500) 8300101- 
90০০ সাধারণ মানুষের অমর্যাদা! এই সব প্রবল 
ছিল না কি? 

মোটেই নাঃ বরং সেষযুগের পরিবেশ মত হ'লেও 
এর উল্টো ভাবই প্রবল ছিল এবং মানবিকতার 
দিক দিয়ে তা” ছিল আন্তরিক ও সামাঞ্জিক একটা 
জীবনসাধনার উপর প্রিিত ( পৃঃ ৬৭-৯৩) ১১২-১৮। 
১৮২-২০১ দ্রষ্টবা )। 

আচ্ছ।, ধন্মীয় নীতি দিয়ে মানুষের. মনের পরিবর্তন 
ঘটিয়ে তারপর এই সভাতাকে রক্ষা করা, এ কি 
একটা 15958116 10101009580101) ? তার চেয়ে 
বাইরের রাজনীতি * অর্থনীতি - বিজ্ঞান - শরীরবিদ্তা 
ইত্যাদির দিক্‌ থেকেই সব কিছু ০০০০] করাই 
ঠিক নয় কি? আজ হয়ত ব্যর্থত। হচ্ছে, পরে ত 
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সার্থকত। আসতে পারে 2 

মধাযুগের বাক্তিগত, ভাবপ্রবণ বা গ্রহাসাধনা প্রবণ 
ধর্মীয়নীতির দ্বারা এযুগে বিশেষ কিছু করা যাবে ন৷ 
একথ। ঠিকৃ। কিন্তু অন্তরের সঙ্গে বাইরের একটা 
বাস্তব জীবনধন্নের সমাজ-সাধনা সবই করতে পারে। 
এই ধর্ণের কথাই আমরা গ্রন্থমধো কলেছি। 
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, শরীর- 
বিষ্া, সমাজবিজ্ঞান ও জচবিজ্ঞান সব কিছুকেই 
ক্রমশঃ এই বৃহন্তর যুগধর্মের আওতায় এনে সংস্কার 
ক'রে কার্করী করে নিতে পারা যাবে। আর 
আধুনিক রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞানাদির চেষ্টা ক্রমাগত 
বার্থ হ'চ্ছে দেখেও যদি সুদ্ধর ভব্ধাতে আমরা 
সার্থকতার আশ। নিয়ে চলতে পারি, তবে এই 
সমন্বিত জীবনধন্মের ভবিষাৎ সার্কতার আশা নিয়ে 
চল! যাবে না কেন? ধন্মের যে অধোগতি ও 
বার্থত৷ মানুষ দেখেছে বলা হয় ৩1 মধাযুগীয় 
ধন্ম, ভারতের শাশ্বত, ধর্মের নবরূপায়ণ নয়। এর 
সার্থকত! ভাবী জগতে অবশ্যস্তাবী। অবশ্য একথা 
ঠিক ঘে এযুগে নিছক ব/ক্তিগত বা মনোগত ভাব- 
সংশোধনের উপর বেশী নির্ভর করা যাবে না। 
এযুগের পরিবেশ প্রাচীন যুগ থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
এষুগ বন্তুগ, শিল্পযুগ, বিজ্ঞানযুগ । নুতরাং রাষ্ট্রনীতি- 
অর্থনীতি-বিজ্ঞাননী'তর সামাজিক প্রয়োগ ছাড় 
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এযুগের মানুষকে ঠিকৃপথে রাখা যাবে না। কিন্তু 
এর সঙ্গে আরও বড় সতা হু'ক্ফে মানসিক শুদি- 
সংশোধনের উপর সব কিছু হ'তে হবে। 

এই বাপক যন্ত্রবাদ, বস্তবাদ, নাস্তিবাদের যুগে ধর্্- 
সাধনার 987506205) কোথায়? 

ভারতীয় শাশ্বত ধন্ম' সেই 581)00100 দিতে পারে, 
কারণ তা পরমশুন্যেণ মহাসতো, পরমবস্তুর মহা- 
যান্ত্রিকতায় প্রতিষ্ঠিত। গ্রস্থাস্তরে আলোচা (ভূমিকা 
ও ষষ্ঠ অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য )। 

এই 50860. 1)9516, 0017)0801000.এর যুগে কি 
শান্ত-সমাহিত ধর্শসাধনা সম্ভব? 

নৃতন বাস্তব জীবনধন্নের সাধনার বরং এগুলি অনু- 
কৃ। অনাসক্ত কর্মশক্তিকে এরা জাগ্রত করে 
ও তুলে ধরে। মহাভারতের শাস্তিপর্ধে জীবন- 
সংগ্রামের বর্ণন! প্রচুর । 

এ যুগের বিরাট 17০0918107)-সমস্তার সমাধান 
)10)-001001 ছাড়! কি সম্ভব ? 

হয়ত নয়, মনে হয়। কিন্ত এই প্রসঙ্গে 86110020601 
বাদ দেওয়ার প্রস্থ আসে কেন? এটী “আপদ 
মাত্র (পৃং ১৪৩, ১৬১, ৫৮৪-৮৭ দ্ষ্টবা)। বর্তমান 
[১90081) (08000110 ধর্মগুর একটা সমাধানের 
অভাবে একে সরাসরি ধর্মবিরদ্ধ কাজ বলতে বাধা 
হ'য়েছেন। পরথিবীর অন্যান্ত ধর্মসন্প্রদদায় নীরধ। 
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শাশ্বত ধর্মের বাস্তববাদ এর একটা সমাধান দিতে 
পারে। কিন্তু সমস্যাটাকে আর এক দিক্‌ দিয়েও 
দেখা যায়। মানুষের ৪০০০:199110 যে 1866-এ 
বেড়ে যাচ্ছে তাতে অনতিদুর ভবিষাতে ব্যাপক ও 
বেপরোয়া জল্মনিরোধ-হতা। আত্মহত্যা-অকন্মগাহত্যা. 
জণহতা। -প্তৃহতা-ভ্র।তৃহত্যা - বন্ধৃহতা-স্বামীহতা- স্ত্রী 
হত্যা ইত্যাদি এবং ক্রমাগত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ুদ্ধ- 
বিগ্রহ এবং সকলের উপরে হঠাৎ আন্তর্জাতিক 
আণবিক মহাযুদ্ধের মধা দিয়ে একটা 1211710] 
৪192)06 16960160 হওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং 
৪)10110591165-00101-এ মনোযোগ দেবারও সময় 
এসেছে । 

মেয়েদেরও সংযম-ব্রক্ষচধ আছে কি? 

অবশ্যই আছে | গ্রন্থমধো এর 10015510109£1091 
দিকৃটাও কিছু আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৫২৪- 
২৫ দ্রষ্টবা)। মার সংযম-ব্রক্গষচষের আম্ুষঙ্গিক যে 
সব চারিত্রিক গুণের কথা আগে বলেছি তা 
মেয়েদের দ্বারাও যথেষ্ট অনুশীলিত হ”তে পারে। 
মেয়েদের সতীত্বের উপর এত জোর দেওয়া হত ব৷ 
এখনও হয় কেন ! " 
একভাবে দেখলে পুরুষের ত্রহ্ষচর্ধের -অন্ুকল্প হচ্ছে 
মেয়েদের সতীত্বের নিষ্ঠা! অবশ্য পুরুষেরও সংঘম- 
নিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হয়নি তা” নয় (পৃঃ ১৬৭ 


ত্ঠটা 


ত্রষ্টবা)। তবে জাগতিক ন্েহভালবাসার রাজ 
নারীরা অধীশ্বপী শক্তি, বৃহদারণাকেও সেকথ৷ 
আছে। এক্ষেত্রে মেয়েদের একট। স্বভাব-গভীরতা 
রয়েছে । ম্থৃতরাং এ বিষয়ে নিষ্ঠাশক্ি নারীত্বের 
মূলা ও মর্যাদারও ভিত্তি। অবশ্ঠু এর মানে এই নয় 
যে নারীর স্বাধীন বাক্তিত্ব নেই। রামায়ণ মহা- 
ভারতের যুগে সেরূপ ছিল না। মধ'যুগেই নারীর 
দৈহিক 01)85610 ও পুরুষাধীনতার বাড়াবাড়ি দেখা 
দেয়, শুধু ভারতে নয়, সর্বদেশেই | তারই স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া এখন দেখ! দিয়েছে (পৃঃ ৩৯৬, ৫৪২, ৫৮৯ 
ভ্রষ্টবা)। মেয়েরা ঘরেশ্বাহরে তাদের ব্যক্তিত্বের দাম 
আজ মুদদে-মূলে আদায় ক'রে নিচ্ছে। আর ম্বামী- 
পুত্রকন্তা নিয়ে একমনে ঘর করলেই সতী হওয়৷ 
বার তা'ও নয় (পুঃ ১৭৩-৭৪ দ্রষ্টবা) ॥ নারীর দৈহিক 
010851100-8 বিশেষ প্রয়োজনীয়তার অবশ্য কিছু 
099 ০1০০-1)1) 91010981081 কারণও দেখান যায়। 
আতরীপুরুষের 176৪ মেলামেশা কি ক্ষতিকর ? 
[9০081300003 56186101) নিশ্চয় ক্ষতিকর | তা'তে 
সম ্রী-পুরুষ উভয়েরই 799:80081105-00106 থাকলেও 
1)0178818165-10105 থাকে না। আর অকারণ হালকা! 
মেলামেশাও অজ্ঞাতসারে ক্ষতিকর। 'দ্রবাগণ' 
কথাট। উড়িয়ে দেবার মত নয়। শ্ত্রীপণ্ডষুথের মধ্যে 
কোনও উত্তেজক কারণ না থাকলেও পুংপশুর মা, 


701596006-ই ০৬৪1-086107)1067)6 517001866 
করে দেখা গেছে। এই বৈজ্ঞানিক ?1011)6-টা বেশা 
81810111081) (4 1630 13001 ০01 1175510108৮ 
চ6. 35105 70 2459 দ্রষ্টবয)। ভারতীয় সংযম- 
বিজ্ঞান 'মলামেশাকেও মৈথুন ঝলে গণা করেছে। 
যৌনসংঘমে কি 501606190 চিন্তা-গবেষণার 90078 
নেই 2 

কতকটা অবশ্যই মাছে এবং তবিষাতে তার সম্তাবন। 
আছে। কিন্তু তবুও সংযমসাধনা হচ্ছে মূলতঃ ও 
প্রধানতঃ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বা সংকল্পশক্তিব ব্যাপার । 
091:518] ০0116 593-501000180100-এ অনেকট। 
সন্ক্রিয়। [১1601610 সব কিছু ০0001 করে, কিন্তু 
710121 আবার, ইচ্ছা-আবেগশক্তির কেন্দ্র; 1)0- 
7০11)9181705-এর প্রভাবাধীন । যাই হোকৃ* ০০[- 
0০৪] 01511)1)1010010 করিয়ে যখন ০৪৮০-এর 
963০8001৬10 আনেক বাড়ান গেছে, তথন 010061 
0151101)1101010-এর দ্বাদা একে অনেক কমানও 
যেতে পারে । আর ৪$8%0৪9] ব্যাপারে *৪০০0108০- 
৪8908] বা পাবিবেশিক যৌন প্রভাবের ০০0001- 
000178 কাজে লাগতে পারে, অবশ্য “পারিবেশিক 
অর্থে 'সাংস্কৃতিক' বাপারকেও বুঝতে হবে। ১৪ 
101006100-.এর সঙ্গে চোখের 16008স্র 00010. 
80001 রয়েছে। আরও এই রকম কত কি ভাববার 
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রয়েছে । অবশ্য ঠিকমত £8568:0)-এর মূলে সংযমের 
আদর্শ ও ইচ্ছা এবং যৌগিক-দর্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দরকার 
(680$.এর জন্যে 39০%-এর 71510108 ও 
8395৫-এর ৮৪6১০1০৪০ ত্রষ্টবা )। 

থুগ-যন্ত্রণাঃ বা ৪1%1605-র ব্যাপক ব্যাধি সারবে 
কিসে? 

নৃতন বাস্তব জীবনধন্মে | ১61170017)5010905$ ভাবের 
শোধনে । 10051085510 বছুদিন আগে এই 
চেয়েছিলেন € পৃঃ ৪৫৩) দ্রষ্টবা )। 

11810108 410761103, 5, 8080511786১ গোস্বামী 
৬বিজয়কৃষ্ণ, 7:015105, গান্ধীজী ইত্যার্দি মহা” 
মানবের জীবনে মনে হয় কামাবেগ অতিরিক্ত 
ভাবে দেখা দিয়েছিল । এর কারণ কি £ 

এর কারণ জীবনবিরোধী 'পাপ**প্রবৃত্িকে ধারা 
মূলে উৎথাত করতে চান তাদের উপর আক্রমণও 
হয় তীব্রতম। 

মাতা-পিতা, পুত্র-কন্া, ভ্রাতা-ভগ্্ী ইতাদদি সম্পর্কের 
মধো যৌনকামের সম্ভাবনাকে আগের যুগে 47- 
68517”এর “পাপ বলা হয়েছে। এখন 96%- 
$016006 এর দৃষ্টিতে কতকটা নিরপেক্ষভাংৰ দেখা 
হয়। কোনটা ঠিকৃ? 

ছুণ্টাই তু, আবার হুণ্টাই ঠিকৃ। 563০8016006 
এর ক্ট্িরিতা নিয়েই 'পাপকে জয় করতে হঁয়। 
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তবে 1৫, 11010055৪০0, 50161-7£০ দিয়ে সব 
কিছুর সতা ব্যাখা হয় না ( পৃঃ ৬২ দ্রষ্টবা )। এ 
অনেক যৌনতত্ববিৎ স্বীকার করেছেন | 

স্বপ্নদ্থলন কি দূষনীয় নয়! 

স্বাভাবিক স্বপ্রত্থলনও মনে কামপ্রভাবের লক্ষণ । 
অনেক যৌনবৈজ্ঞানিকও (যেন 707, 71011) একে 
1080191 মনে করতে রাজী, নন। 

মেয়েদের ত এসব সমস্তা নেই? 

ঠিক এভাবে না থাকলেও মেয়েদের সমস্যা একদিকে 
আরও গভীরতর, কারণ কামস্বপ্নের 00611051010 
জাগ্রত জীবনেও তাদের অনেক সময় বহন 
করতে হয়। আত্মমৈথুন সম্বন্ধেও মেয়েদের সমস্তা 
মোটেই কম নয়। মেয়েদের প্রায় সমস্ত দেহে 
কামের কেন্দ্র (6:05610005 201095)১ আর 2 
161381 বহু 01881)5-এও 69011)এর প্রাচুখ 
(নও৮৪1০০৮ 1115 ও 8০5৫ দ্রষ্টব্য )। 

মেয়ের আজকাল পুরুষদের সঙ্গে সমকক্ষতা করছেন, 
এতে দোষের কিছু আছে কি ? 


প্রাচীন ভারতে ভ্ত্রীশিক্ষা ও আ্ীলোকের বাক্তিত্ব 


যথেষ্ট উচ্চস্তরে উঠেছিল (পৃঃ ১৭১-৭২, ১৭৮-৮৪ 
রষ্টবা )। 79785380195 বলে নারীর মধ্যে সুপ্ত 
পুরুষভাব পুরুষের মধো সুপ্ত নারীভাবের চেয়ে 
অনেক বেশী প্রকট (9০09-এর 2৪8৮০108) 
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গ্রন্থ দ্রষ্টবা )। সুতরাং এ সমকক্ষতা খুবই সম্ভব, 
কতকগুপি ক্ষেত্রে । কিন্তু এযুগের 0889০ হচ্ছে 
পুরুষ ও নারীর 958%0911290101, যেটা! সভ্যতাব 
পক্ষে মারাত্মক (/০710 4118006) 73111 ৪ 
1:10 1) 8 54 দ্রষ্টবা) | এমন কি আজকাল 
নারীর যৌনম্বভাবে পুরুষের যৌনম্বতাব া0%/ 
করেছে কোনও কোনও 2001)0716-র মতে (5701. 
চ1181) 12 110৩ 9010100960 17115101 ০ 
1০060, 6৮ 17. 25015 দ্রষ্টব্য)। পশ্চিম দেশে 
অতিমাত্রায় স্বাধীন মেয়েরা এবং সেই সঙ্গে পুরুষেরা 
খুবই অন্ুখী হঃয়ে পড়েছেন এও ভাববার কথা 
( পুঃ ২৭৭ দ্রষ্টবা)। 

অবৈধ সন্তানের 79510616986 খুব বেড়ে বাচ্ছে, 
সুতরাং 00068.0819007) ও এরূপ সম্তানদের 
1৩216109866 ঘোষণা! করাই ঠিক নয় কি? 

বন্তমানে বাপক অসংধমের জগতে তাই মনে হয় 
বটে। কিন্তু গভীরে ভাবার অনেক কিছুই রয়েছে। 
00708০61900) সতেও পাশ্চাত্যে অবৈধ সন্তানের 
জন্ম বেড়েই চলেছে (10114 4119706, 0236 
দ্রষ্টবা) । আগ অন্যের 65:02] [170208190981-কে 
মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে সমাজেরও একটা 1991517 
81708 রয়েছে । সুতরাং আইন ক'রেও কতটা 
ফল হবে বলা যায় না। অজস্র ভ্রপশিশুকে নষ্ট 
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করা হচ্ছে, তাদের সম্বন্ধেই বা সহানুভূতি জাগছে 
না] কেন? এক চতুর্থাংশের বেশী সন্তান আমে 
রিকায় 41685]১ 081605-এর মিলিত সংসারে থাকতে 
পাচ্ছেনা ( ০01৫ 41018860835 দ্রষ্টব্য ) 
এরও কারণ চিন্তা করতে হবে। 

7195001990100 বা মাত্মমৈধুনের কোন ক্ষতিকর 
প্রভাব আছে কি? 

গ্রন্থে এবিষয়ের কিছু আলোচনা রয়েছে (পৃঃ ২৫২- 
78৫, ৫০৮১০) | অনেকে একে স্বাভাবিক বলে 
অবাধ ছাড়পত্র দিতে চাইলেও 1778৮81001 [1115 
সেভাবে সমর্থন করেন শি। দৈহিক, স্নায়বিক, মানসিক 
নান] বাধির সম্ভাবনা কম ক'রে দেখা হ'লেও 
একেবারে 8%0110060 হয়নি | 1 61751010-181161 বা 
১৪০%৮)৮০ হিসাবে এটাকে (এবং সাধারণভাবে 96%- 
&791101041001)-কে) আজকাল সমর্থন করার চেষ্টা 
করা হয়। 6109101)-161161 সম্বন্ধে আগে যা” 
বলা হঃয়েছে (অন্থযোজন! পত্র (২), পূ: ১০১ ১৬-১৭) 
তা এখানেও প্রযোজ্য | এসব যে মানুষকে এক 
যান্ত্রিক স্তরে নামিয়ে দিচ্ছে তার আর সন্দেহ নেই। 
[২6£1860 ভাবে কামবিকার নিয়ে চল একটা 
কথার ফাকি মাত্র | 10682115010 ও ভাবপ্রবণদের 
মধোও এর সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে কিন্ত একে 
০ড81001096 করার 51786218-এর মধ্যে মহত্ব 
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আছে। [7%506118-রোগিণীদের সম্বন্ধে 760০ ও 
1316917 বা' ব'লেছেন (“তারা মন্কুষ্যসমাজের রত” ) 
তা+ এক্ষেত্রেও খাটে (পৃঃ ৬০৩ দ্রষ্টব্য) । স্বপ্নত্খলনের 
চেয়ে এতে 1061)051 091৮515101-এর সম্ভাবনা! বেশী 
বলে ভারতীয় শাস্ত্রে এর ক্ষেত্রে বেশী কঠোর 
প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়েছে ( পৃঃ ২৭৬.৭৭ দ্রষ্টব্য )। 
যাই হোক, এর সংযমে 105000170170119-এ্স্ত 
হ'তে নেই। কিছু 79010180010 (60101010006 
৪৫০]! ক'রে আত্মবিচারের সঙ্গে আধাত্মিক 1০৮৪1-এ 
চেষ্টা চালিয়ে গেলে কমবেশী সময়ে এ থেকে 
অবশ্যই মুক্ত হওয়া যায়। 

2১505110191) বা কৃচ্ছ সাধনাই কি কামা ? 

নিক 55096101977) ভারতীয় শান্তর সমর্থন করেনি 
(পৃঃ ২৭০-৭৬ জ্রষ্টবা)। গৃহধন্মী “্নাতকঃদের “দীনতা- 
হীনতা'র নিন্বা কর! হয়েছে, যদিও সংযমের কঠো- 
রত! জীবনের সব্ধস্তরে স্বীকৃত হয়েছে, এমন কি 
ভোগকে সার্থক করার জন্যেও (পৃঃ ২৭০-৭২ দ্রষ্টবা )। 
£87011772] যৌনবিকারগুলো আসে কেন? 
আত্মনহ্থীনতার ০001)81)581077-এর জন্য, নিজেকে 
হেয় করার মধা দ্িয়ে। এমন কি যাকে 1701108] 
কামভাব বল! হয় তার মধোও এটী আছে। অধিকাংশ 
জীবনেও আজকাল কামভাব কতকট! 19%01১019801)10 
বল। বায় । এতে আত্মনাশী 17988001089) রয়েছে 


উঃ 
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(পৃঃ ৬১০-১২ দ্রষ্টবা)। মনের বিকারগুলি দেহের 
নানা ০01008019.1101)-এ (17607 হযয়ে পড়ে। 
চলচ্চিত্র ( 011)6009 ) ইত্যাদিতে যৌনপ্রেমের অশ্লী- 
লতার এত সমালোচনা হয় কেন? চিত্ববিনোদন 
কি দোষের ? 

চিত্ত-বিনোদন দোষের নয়, কিন্তু চিত্ত-বিলোড়ন 
মারাত্মক। এতে সবচেয়ে 51001071260 হচ্ছে 
ছেলেমেয়েরা। বয়স্করদেরও অনেকেয়ই (00101818106 
র'য়েছে। কিছুদিন আগে 1815-এর কোনও 
ড0001)-061016 এ 06501৮81 01 7128 [:016- 
55101)» হয়ে গেল। তরুণ-তরুণীদের দ্বারা দর্শকদের 
সাম্‌নে অবর্ণনীয় যৌনব্যাপারের 06177017519, 1101) 
দেওয়া হ'ল (৬/০11এ 4118706, 05293 দ্রষ্টব্য)। 
আমেরিকায় প্রদ্শিত একটি বিতকিত ১৬/0151) 
ঠি]াছ-এ 80008] 56302.1 110061000156 দেখান 
হয়েছে (আনন্দবাজার, ৫1৫1৬৮ দ্রষ্টব্য) । আধুনিক 
006৪ 06-এও উতকট যৌনতার লক্ষণ দেখা গেছে 
(পৃঃ ৪১৯-২৬ দ্রষ্টব্য )। এসবই 1£76991০1-এর 
বিকৃত 251161 মাত্র । 

এসব ঘটছে কেন £ এর প্রতিকার কি? 

একটা নৃতন যুগ আসছে, এজন্যে আদিম প্রাণশক্তি 
একটা নূতন পথ খুঁঞ্ছে ( অনুযোজন! পত্র (২), 
পৃঃ ১১. দ্রষ্টব্য )। এর প্রতিকার একটা নূতন সমন্বয়ের 


৩৬ 


জীবনদর্শনে পাওয়া যাবে । 

এই বাপক দারিদ্রোর যুগে ধনকাম-সংষমের প্রশ্ন 
আসে কিক'রে? 

এ সংযম দরিদ্র জনসাধারণের জন্য নয়, যারা 
তাদের নিয়ে সামা-সতা-ম্বাধীনতার জগত গড়বেন 
তাদের জনা | এর সঙ্গে থাকবে যৌনকাম ও 
প্রতৃত্বকামেরও সংঘম। এ নাহলে গোড়ায় গলদ 
থেকে যাবে । 

98%-731885076-এর স্বরূপটী কি? 

সমস্ত 56100010501005 71629016-এরই স্বরূপ 
হচ্ছে 9505]99 200) [06150178116 82016. 
59101] 01 [06750081160 নয়। এজনোই ভোগের 
এত ঘনিবার্ধ বার্থতা। কথাগুলি 1[১০91-গ্রসঙ্গে 
2, ১. 2110964এব | 

তান্ত্রিক বা ফ্রয়েডীয় মতে 38%-81510101080017-কে 
কি আত্মোন্নতির কাজে লাগান যায় না! 

যায়, তবে অত্যন্ত শক্ত ও বিপদ্স্কল। তন্ত্রের 
আলোচনা ও ফ্রয়েডের আলোচনা-প্রসঙ্গে এটা 


দেখান হয়েছে (পৃঃ ২৯৭-৩০৭, ৫৪-৬৩)। সত্রীঅরবিন্নাও 


এর বিপদ্‌ সম্বন্ধে যথেষ্ট ছসিয়ার ক'রে দিয়েছেন। 
('যোগসাধনার ভিত্তি? » পৃঃ ১০১-১০৮ দ্রষ্টব্য )। 

যৌন অসংযমের সঙ্গে কি 9101-50019] 160002100165 
এর যোগ আছে! 


১০ 


৩৭ 


নিশ্চয়! কারণ, যৌনকামের সঙ্গে ধনকাম ও গ্রতুত্ব- 
কামের যোগ রয়েছে | তিনটা কামই বিকৃত আকারে 
দেখ! দিতে পারে (পৃঃ ১৩০-৩৫ স্তরষ্টব্য)। আমেরিকায় 
অসংখ্য ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক ব্যক্তির স্নায়ুমনোবিক।র 
ঘটছে, বাভিচার-মিথাচার-প্রবঞ্চনা-হিংসাকে স্বাভাবিক 
ভাবা হচ্ছে (/০01]0 411887)6) [072 36, 37, 
42 দ্রষ্টবা)। অন্তদেশেও কমবেশী একই অবস্থ]। 
[.. ১. 1).-ভক্ত হিপি'ধন্ম আরেক সমস্তা | 
নারীপুরুষের পরস্পরকে যৌনতৃপ্তি দেওয়ার মধ্য 
দিয়ে পরস্পরকে পাবার আক্ষুল চেষ্টা এযুগে উগ্র 
হয়ে উঠেছে কেন! 

আধ্যাত্মিক ও মনোদৈহিক কামতত্বের অজ্ঞত। থেকে 
(পৃঃ ৪১, ৫?৩-৫৫, ৫৬২, ৬১৪ দ্রষ্টবা )। 

এযুগে বিশ্বধাাপী তরুণ ও ছাত্ত্রসমাজের বিদ্রোছের 
কারণ কি? 

বয়স্ক-সমাজে ও আধুনিক সভাতায় আত্মকেজ্জিক, 
ধনকাম-যৌনকাম-গ্রতৃত্বকামের গ্রভাবই এর জস্তে 
দায়ী! ব্ডদের মধ্যে কোনও বাস্তব সত্যজীবন- 
ধমিতার স্পর্শ আজ ছোটরা পাচ্ছে না। বড়রা 
পুরাতন 175$780691011110-র 460107৮ বজায় রাখতেই 
বাস্ত, অথচ ছোটরা তার মধ্যে জীহনের অর্থই 
খুঁজে পায় না (৬০114 40570৩। 02 69-79 
্রষ্টবা)। পড়াশুনাও এজনো তাদের কাছে 016810108- 


[ব] 


১৪ 
২০ 

১০ 

পাদচীক। 


১৬ 
১৭ 


২২ 


চ 


গন্থবধ্ে গ্রন্থনধ্যে 
প্রাতপন্ন প্রতিপ 
ধরংস সম্ভাবনার ধবংসসম্ভাবনার 
01800 71889 
ঢ1080100৬ এর [৩155$০1)০%-এর 
অন্যায়কারি- অন্যারকারিত।: 
করিতেছে করিতেছে । 
“চরিত সরক্ষা “চরিত্ররক্ষা' 
মহাসত্য পন্মমগ্ডরুত তের মহাসতা-শ্রীগুর'পরমদেবের 
লোককাষসংঘসের লোককাম (জনকাস) সংবমের 
কেহ চিন্তা কেহ বিশেষ চিন্ত। 
যহাগৌয়বময মহাগৌরবময় 
পু: ৬৬৭-৭৫ গু: ২১১-১৬ এবং ৬৬৭-৭৫ 
কার্যকরী হয় নাই। কার্ধকরী হয় নাই।* 


(সংযোজ্য) স্ভা: শ্রীকুষার বল্যোপাধ্যায়ও এই 
ঘর্মান্তিক ফাক লক্ষ্য করিয়াছেন । 'সাহিতা 
ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' পৃ: ৪৮১-৮২ ভ্রষ্টব্য। 


থাযিধাযার লমস্ত পরম-থলির 
নিজস্ব ঃ নিজস্ব বিশেষভাবে ভাবিত, 
সংশ্লিষ্ট একরূপ 
সকৃতজ্ঞভাবে কৃতজতায় লছিত 
প্রথম অধ্যায় 
আরও বেশী কিছু আরও জন্য কিছু 
উত্তেজনা উত্তেঙগনাফেই 


৩৪ 


৩৭ 


8৪ 
৭0 
১০০ 
১০৭ 
১১০ 
১১২ 
৯১৩ 
১১৪ 
১১৬ 


লাইন 

১৬ 

২১ 
৯-১০ 

১১ 

১২ 

টু] 

& 

২ 

৩ 

২১ 

২২ 
পদযিক' 


১৭ 


ই 


অশুদ্ধ (অসম্পূর্ণ) 
রাক্ষমী 
ব্যকিজীবনে 
আদর্শ ব্যকিজীবনই 
ব্যক্তিচেতন। 
ব্যক্তির একটী 
হইতেছে না। 
পুনর্জাগরণ মুহুর্তে 
মানবধর্মের 
মানবধর্মকে 
জনপ্রিয়ত। 
20105818119 
(সংযোঞনীয়) 


এতখানি 


শুদ্ধ (সংযোজিত) 
রাক্ষস 
ব্যভিজীবনে ও সমাজজীবনে 
আদর্শ সমাজধন্্রী বাভিজীধনই 
সমাজধম্মী ব্যকিচেতন। 
বাক্তির মহাচেতনার একটী 
হইতেছে না। উদাহরণ-ম্বরপ 
পুনর্জধাগরণের মুহূর্তে 
মান।বক সমাজধর্থের 
মানবিক সমাজধর্মকে 
জনপ্রিয়তার কাষন। 
[.0৬৩ ০01 ৮0108181119 


লোককামের এইরূপ অর্থপ্রসঙ্গে 
গীতা, ৩1২০-২৫, ৭1২৫ ভ্ষ্টব্য | 


সুতরাং এই 


১৩-১৭ 4181811188৩.,..০কিছুই নয়” “11821711886 ...* কিছুই নয়” 


৯ 


ছেড ল।ইন 
৮০০৫1৭09065 11112171510 01117016 


১৬ 
১ 
৮ 


এই গ্লেষপুর্ণ উক্তিকে 
০৫ ৫1111111016 ৪01 


সমাজ ও সংস্কৃতি 


হিস 
বিনিষ্য় করিতে 
সংস্কার-সম্পন্ন 
755০1910985 
কিন্ত 
£ হিল * 


কতকটা এই রকমের প্লেষপূর্ণ উক্তিকে 


৪ 01001018115 60 
অমুতের পথে 
/১1112175 80001117016 
শান্ত 
বিকাইয়৷ দিতে 
সংস্কার-সম্পর় 

চ৪99০179108% 
(বাদ দিতে হইবে) 
শাশ্বত 


পঃ 
১১৭ 
১১৪ 


১২১ 


১২৭ 
১৯৪ 


১৪৬ 


১৫৫ 
১৬০ 
১৬২ 
5? 
১৭১ 
১৯৯ 
২০৬ 


১৬ 
২৫ 
৩ 
৪১ 
২৪৯ 
৫৮ 


লাইন অশুদ্ধ (অসম্পৃণ) 
২০-২১ ডা; রাধাকুযুদ মুখার্জি 
১২-১৪ 
হেড নাইন শিক্ষা ও সাধনা 
৮ লাইনের পর (শুনা স্থানে) 
১ ' লমাজ 
৩ (সংবোজণীব) 
পাদটীকা (চতুর্থ অনুচ্ছেদ) 'রবীন্ত্রনাথ' 
১০ বানগ্রস্থাদি 
৭ “70110? বাস্ব'ভাবিক মান 
১০ 01711311811 
১৪ ,. 1811105 
৮ মন্ুষ 
৫ নিষিদ্ধ 
৯ কমিউনিজস্ের 
৯৭ বল! বারলা 
৮ সুতরা: 
৬-৭ দৈনিক বসুষতী, ১১/১০।৬৫ 
১২ হয়ত বা 
১৭ তাই 
* ১৮ গ্রবতি 
৮ সংশিট 


|] 


শুদ্ধ (সংযোজিত) 


ডা: ক্নমেখচজ্র যজমণ 


*11158019 .. পৃ: ৫৭৯ (6০0০$ ০1৪-এ যাইবে) 


রবীন্দ্রনাণও 


বার্টিশিক্ষ। ৫ সমটিম।বন। 


পরিবার (87009) 


“গেগী? 
'রাশিরার চিঠিতে 


সেখাশের নুন রাষধব্যবস্থার বিশ্যে 


প্রশংসা করিযা9 তাহার কবে 


গলদ' "এর কথ।ও বলিয়াছেন। 


(বাদ দিতে হইবে) 
গৃহস্থ-য।নগ্রস্থাদি 
সম্যষের বাণ 
(01119101017 
5111105, ৬০ 
মান্তুৰ 
নিবন্ধ 
ফমিউণিজখেব 
(বদ দিতে ভইবে) 
সুতরাং 
(পাদটীকায় যাইবে) 
[বাদ দিতে হইবে) 
তবেই 
প্রবস্ত 


হত 


সংপ্রিষ্ 


২৬২ 


২৬৩ 


২৬৮ 


২৮৪ 


লাইন 


১৪ 


৬, 


১০ 
১৪ 


৮-৯ 
১৭ 
৮ 
৯৭ 


৭ 


২২ 


পাদদিক। 


১৭ 


& 


অশুদ্ধ (অসম্পূর্ণ) 


প্রযুক্ত হইয়াছে 


****,করিবে না। 


শুদ্ধ (সংযোজিত) 


(বাদ দিতে হইবে) 
(সংযোগ করিতে হইবে) 


বামধদব্য সামের আদর্শ যে সমাজ গ্রহণ 
বর্ষে নাই, মহ।ভারতে তাহার'ও প্রম।ণ 


আসছে সপ: ৩৫৯, ৩৬১-৬২ দ্রবা | 


এই 
বর্ণনাশ্রমের 
ৰৌন্ধ 
কলাবধি 
যৌনসংযমের বিরুদ্ধে 
সবেসাং মঙ্গলং ভুয়া 

নব বর্ণাশ্রম 
বণ।শ্রম 
ৰিতাস্বক। 

উগ্র 


রেণেম। 
শু, 5,61101-4 
৩০।১1৬৫ 
মন-আনন্দন 
বিবেচিত 
কিন্ত 


চ0০$ 016 651 


১৩ 
১৪ 


৪5 ৫০1616125-এর 
(86701781 0/000163)-মধ্যে 


(ৰাদ দিতে হইবে) 


বর্ণাশ্রমের 
বৌদ্ধ 
(উচ্চারণ আনশ্চিত) 
যৌন অসংযমের বিরুদ্ধে 


(পাঠ।স্তর) সবে চ সুখিন: সন্ধ 


নব সমাজধশ্ম 
(বাদ দিতে হইবে) 
শ্বাভাবিক 
বৰ 
রেণেসাস 
(বাদ দিতে হইবে) 
৩০।৯।৬৫ 
মনআ।পন্দমূ্‌ 
প্রতিভাত 
(বাদ দিতে হইবে) 
1041 
5610)11181 10001৩5-এর 
85 06061008-ধ্যে 


) 
পৃঃ লাইন অশুদ্ধ (অসম্পূর্ণ) শুদ্ধ (সংযোজিত) 


৫৩১ ৩ (৮111 (0106) এর (৬1 (০0:০৩-এর) 
৫৩৭ ৬ বনজ নাড়! বন্জানাড়ী 
8৫০ ৩ সুতরাং (বাদ দিতে হইবে) 
৫৫৯ ১৪ প্রতি কর! গ্রকাশ করা (1) 
৪৬২ ১৫ পাইতে চাই। পাইতে চায়। 
৭১ ১২১৩ বারাঙ্গনা -মিলনের সহিত ফতকটা বারা না'মিলনের সহিত 
তি 8০০ শব০৩ [২6৬০1010788 চ৩৬০1191013018 
৫৮৬ ১৬ * (চিঙ্গ) (পরবর্থী লাইনেয় শেষে হইবে) 
এ পাদটাক। ১***জএদ্রইবা। (পরে সংযোগ করিতে হইবে) 
স্প্রাসায়ণ মহাভারতেও কলসজাত 
ধাধির কথা জাছে। ,.... 
টা) ২০ চৈতন্োর মহিমা চৈতন্যেক্স মহিমা! ও সাধনায় 
প্রয়োজনীয়তা 
৬০২ ২০ »০.৪০১)৪61৩-এর ১০১০, 181 016)-এর 
৬১২ ্‌ নয় নয় । 
৬১৪ ৪ 2168৫ ও [16009 
৬২৬ ১২ চবৎকান চমংক।র 
৬৪২ ২০ (088 £.801191--- (1083 15871681)-- 
৬৭৩ ১২, সি স্হটিই 
৬৭৪ নি001 ০15 4১ 536049.. ০০. 505৫9 ... .., 
৬৮০ ১৬ ভীবনধর্দের সমাদধর্দের 
৬৮২ ১৮ জার্ধ-বাদী আর বাণী 
অন্থযোজনা পত্র (২) 


থ ১৪ বঙ্পচর্ঘ ্রহ্নচর্য 


নাম-নিনদ'শিকা। (0858) 


অগার্ঠিন (88180811076, 91.-- 
৩২৫-২৬, ৩২৮, 8 ১৫, অন্নু(২)-৩০ 

অত্রি--২৬৪, ২৭১ 

অথববেদ --২৪৭-৪৮ 

অন্‌ দি ,,. 00 0)6 11021810106 


01 0116 00101)0715 28119 ০ 
1106 30৬16 013107৮৮৬৫৭, ৬৫৯ 


অনস,য়া--২৬৪ 

'অনির্বাণ'-*৩৪৪-৪৫, ৬৫৬ 

'অন্ণাসন' - ৩১৪ 

অভিমন্্া-”৩৬১ 

অরুদ্ধী--২৬৪ 

অন্নেলিয়াস (/0161109, [.)--৩০ 

অর্জুন ৩৫৭-৩১ 

অর্থণাস্র--২০, ৩৬৮, 6৫০08 

অন্রমপ্রভু--২৮৭ 

অশৌক--১৯৭-৯৮ 

অষ্টাধ্যায়ী--১২৪, ১৭৮ 

অষ্টাবক্র-.৩৬৪ 

জ্যাডভান্‌ সড হি.” /১0%81)063 

1115101% 01 [17019, 0 07 
৩১৪, ৩১৮ 

আ্যাডলার (80161) --৫০0, ৬২৫, 

জ্যানাউইন (80091111)--8১২-২২, 
৪২৬ 


আযান! কারেলীন! (4১008 [8167108) 
-৮৪১২, ৪৬০ 

আ্যারিউটন ( £11860016)--৩৩৭, 
ভুমিকা--(ড), অন (২)--২১ 

্যানোণার (816590061)-- 
অনু (২)-২১ 

আইন্াইন (81051610)--২৭ 

আঙ্গিরঃ ২৬৯ 

আনন্দ | --৩১৬ 

আমূ্ে_৫২৬-৩০ 

আরনল ( /১1010, 181069)-- 
২১৭, ৫১২ 

আর্মস্‌ (8109 810 006 1191) 

7978৬ দর্টবা । 

আরিয়ান (/১11181)--৯৯, ১০৪ 

ইউ হু (0. খৈ)--২০৬ 

ইউয়িং (85178, £১10150, 517) 
৫৯৬ 

“ইউলিমিগ” "0199৪৩৯,--8২৯, 
৪৩১৩২ 


ইন্‌ টারন্যাশন্যাল (10128- 
(10781 0001081 01 900181 
চ৪১%19119)---১৭৭ 


ইত্ডয়ান ,., (8700180 20110802089 
২৭৮-৭৯, ২৮২, ২৯০ 


(8) 


ইয়ং ... (8০888 [0018)--৩৮, 
১১১, 

ইং (3988. ০. 0.)-৫০, ৬১, 
৬২, ৫৯৮ 

ইনটাং-- (01808, .10)--৩৩৯ 

ইয়েটুস (6৪৮) ভা, টি: 48. €৩. 
9০০%)--৬৩০, অনু (২)-*১৯ 

ইনিয়ট (81101, £১ $,)৮-৪০২, 8০৩ 
৪১৪, ৪২১, ৪২৫-২৬, ৪২৯, ৪৬৬, 
অন্থ(২)--৩৬ 

ঈশোপনিষৎ--৭৭, ২৬০-৬১, 8৪৯, 
৪৮৫ 

ঈষ্টায় .. (058151168)--৩৬ 

“উইলিয়াম্‌স (ড1111181)8, [1017151) 

--২০৮, ৬১৮ 

উইমেন 
৪১৩-১৪ 

উইস্য্যান্‌ (9/6181080)---8৭৮ 

উজ্জল নীলষণি --৩৮০ 

উভ্রক (৬/০০9৫107, 1900, 911,) 
৫৪১ 

উত্তররাযচরিত--৩৮৩, ৫৬৭ 

উদনী-_-৩৫৮-৫৯ 

রিগারেরসন:৪৮-৪৯, 3০৮০৯, 38, 

ও ৬২৯, ৪০ 


(00860 11 1:0৬৫)- 


ধাচীক-..২৭০ 

ধষাশ্্ -৩৭০-৫১ 

এখার্ট (£01810)--৬২৯ 

এডিংটন ... (80175090, £, 5.)-. 
৫৪৩, ৫৪৫ 

এনসোলী ,,, (80915010018 

8৫1/০৪৪1০০)---৭৪, ২২৬-২৮, ২৪৭. 
৪৯, ২৭৬, ৩৪৪, ৩৬৯, ৩৮৮ 

এন্সোট,১১(৯901600 10018) 1318 

90110411118080100, 2878186:)-১০১ 

এন্পাইক্লোপিডিয়। **-(5097919786- 

018 01 161181010 8170 800108)--. 
1৩৩৮ ;$--৩৩৯ ৬3 
৩২৫, ৩২৮, ৩৩১৩৩, ৩৪০, ৫০১ 
০২, ৫১১, ৬২৬; $--১৬২ 
১৬৭-৬৮, ৩২৬: ৬6--৩২৬. 
৩২৯; ₹9--৩২৮ , $12--৩৩৪ 

এলকান্‌।151881% 01) “অন্ত (২) 
--৩২ 

পবিস (81188, 118%519০%) ২৫৪. 
২৫৬, ৪২৪, ৪৯২:৯৩, ৫০১, ৫০8 
১0৬, ৫৭২, ৫৭৯, (৭, ৫৯৭, 
0৯ ৬০৭। ৬০৫-০৯,, ৬১১, 
১৬, 9২০২২, $%৮, ভুরি 
(ক), অনু (২)--২২, ৩১৩ 


(81) 


এধোটেরিক ০. (85016110 8100810- 

791089)--8৭ 

ও'নীল ... (0611), 

৪২২ 

ওপ্ন কোর্ট *** (0160 0০ 

0০080117919 0106)--8৫ 

অপেনহাইযার (00601)611161)--২৭ 

ও'কাক্সনাধ, ঠাকুর, শ্ীতী--৩২৩ 

ওমর খৈয়াম-্-অন্থু (২)--২০ 

ওয়ার্ল ড '*** (90110 78108016)-- 

৷ ভুষিকাস্ (5), অন (২)--:৬, 
০২-৩৩, ৩৫, ৩৭ 

ওয়েষ্টাযযার্ক (65061108101 )-- 
৫৬৮ 

ওরেইল্যাওড (ড/881618170, 7106) -». 
৪১৪-১৫ 

কচ ও দেবযানী-_.৩৬২ 

কঠোপনিষৎস্-৬২৯ 

কঁদিলাক (00001108০) ৬৪৭ 

কংকুচে (০০0009০188)--৩৩০ 

কমিউনিষ্ট ,*, (00201001886 01801 
৪:০)--২২৪ 

কবিরাজ, গোপীনাথ, ডা:_-এ২৪ 

কবীনেখচনসযুক্ষয় _-৩৮১. 

কৰা ১০৫, ২৯৪, ৩৮৭-৯০ 


2002676) 


কারকা (1808). (২)--২৫. 
কালিদাস--৩৬৯-৭০, ৩৭৫৭৮, ৩৮, 
৮৩, ৪১০, অন্ধ (২)--১৯ 
কামসনুর --৫০২:০৪ 
কামু (08705)--8২১-২২ 
কুস্তী+১৫১, ৩৬০, ৩৬২, ৫৬% 
রব -_-৩৪৯, ৩৭০৭২, ৩৭৫ 
বু, াগা_ ৩৭৭ 
পকৃষরিতা ২৬৯. 
ফো্িনি (86586111178, ০০৪7১) 
৫8৮-৭৯, 
কেনোপনিষৎ--২৬৫স৬৭ 
কেট লবী (86161১550, 0. মা) 
৬৬৮৭০ 
কোবাণ, পবিত্র--৩২৬-২৮ 
কৌটিজ্য--৮৮, ১০১, ১৮৭, ১৯৯ 
২০০, ৩৬৮, ৫০0৪8 
কক্যাপিট্যাল' ,০, (89711819 985)-- 
৬৪২, ৬৪৪৭ ৬৪৭-৪৮ 
ফ্যায়েক্টার **. (008180161 90৫ 
09৩ 000907501098)--০৬-৬০ 
ফ্যাসেলস্‌.. (088০0 [800)019 
18538 96 000206)-808 
ভরিটুসার:স, (77581690288. 
পৃ &৪)--৪১১. 


(9) 


হুক (8080807) ৬০৭, ৩৫৯, 
ভুষিকা--(5) 

ফ্াসিকাযান ..." (10185581581 4১০০. 

08068 ০01 [9088 )--৯৯-১০০ 

গজাদেবী--৩৬১ 

গরগসুনি--২৮০ 

গস্পেল .. (00561 0৫ 800018) 
--২১১১ 

গ্রাথাজ, *** (091088 ০0 22187 

880808১ 126)--৩৩৩ 

পান্বায় ০ ( 00088) 191), 
[10816 8 88518 )---৬০০-০১ 

গান্ধী, নহান্বা-_ ২৩-২৪, ৩৭, ১০৭, 
১১০, ১৪৬, ২৫৪, ২৬৮, ২৭৬, 
৩১৬, ৪১১, ৫৮৪, জন্তু (২)- 
৩০ 

গ্রীতগোবিশ -- ৩৭৭, “৩৮০ 

গীতা, শীষদ্‌ ভগবৎ-18৬, ৪৯, ৭১৫৩, 
৬৪-৬৫, ৭৬, ৮৩, ৮৮, ৯০-৯১, 
১০৭০৮, ১১১, ১১৪, ১২১ ১৩৩- 
৩৫, ১৪০-৪১, 9৮৭, ২০৮, ২৭৬, 
২৮০, ৩১৬, ৩১৮। ৪৪২, ৪৪৭, 
89878৫৩, 8৮৩, ৪৮৮৮৯, ৪৯২, 
85২. ৫১৭, ৫১৯, ৫২৬, ৫৫৫. 
8৫৯, ৬১০, ৬২১, ৬২৪, উ৩৪, 


৬৩৭-৩৮। ৬৪০৪৬, ৬৫৫) অন্ধ (২) 
শ্প্্ি৩ 

ওগ, নলিবীকাত্ত (“আধুমিক সাহিত্য) 
-_-৩৯৮ 

গেডিস্‌ (06৫06৪)--8৬৯ 

গোয়েটে (0০961৮6)--8৬৯ 

গোস্বাধী, বিজয়কৃক, শ্রীনী_-১৭৪, ৩২২ 
*২৩, ২৪০, ৫১৫ ৫৩৪, ৫৭৬, 
অন (১)--%, অন, (২)--৩১০ 

গ্যাসকইন (0388০90887৬, 88100061) 

»৮%5081610) ০5000] 1019009 

ভর্টবা। 

গোটে - (0০6৫06) - ৪8০৯, ৪৬৭, 

অণ্‌ (২)--১৯, ২০ 

গ্রেহায ,.. (03181781 91119)- 
০011 /180)6 ড্র্টবা। 

ঘটোৎকচ--৩৬২ 

বতাচী--৩৬৩ 

যোষ, জগদীশচঙ্ম--৬৩৩ 

যোষাল *** (00881, 0. খি, 01) 

--২৪৩ 

চণ্তীদার--৩৭৯-৮০ 

চন্তরপত--১০২ 

টটোপাধ্যায়, সুনীতিধুষায়, ডা: --৩৯০ 
৯১ 


() 


চরক (081818)--৫২৬ 

চঙ্যাঙ্গীতি--৩৮৪-৮৬ 

“চরিত্রহীন' _-৩৯৬ 

চারদত্ত ৩৭৫ 

চান্িন (01081010111, [7180015 01 806 

87781185-31759708 ই৪0/০0৪)-৬৬৩ 

চিত্রাঙ্গদা --৩৫৭, ৩৫৯ 

চৈতন্য, মহাপ্রভু, শ্রীশ্তী__ ১২০, ১৮০, 
২৯০-৯৩, ৩৩২, ৩৭৯-৮০, ৩৯০, 
অনু (২) -_- ১৩ 

চৈতন্য চকদিজাবু্, প্রীত্রী+-১৮০, ২৮৮, 
২৯০-৯৩, ৩৩২, ৩৭৯৮০, ৩৯০, 
88৫ 

চোখের বালি--৩৯৬, ৪১২ 

চ্যাটাজি (00900611৩9, ০ ০৮, 0. 

101080) 2)9৪1০196))--৫২২, ৫২৪ 

্াত্রদেন্ন গ্রতি সম্ভাষণ --২২১ 

ছালোগ্য উপনিষৎ__২৫৯-৬৩, , ২৬৯, 
২৭৭, ২৮৭, ৩৫৯, ৫১৬, ৫১৯, 

৪৬৩৬৪, ৫৯৪, ৬৩৫ 

জনক-”৭৩, ৩৬৫, ৩৬৭ 

জল্সন (0001800, 150৫0) ট) 

স্১৪৪-৪৫ 

জরবদেখ - ৭৯-৮১ 

ছয়েস্‌ .. (009০৩, 3809৩)--8২৯, 


৪৩১-৩২ 
জর্জ... (0৩০186, 4১, 0. 28. 0 
৭ ও. 8119%, 1215 10104 593 
£701)-78১৫১৬ ৪৬৬ 
জরথুকার--৩৫২, ৩৫৪ 
জরগু্-_-৩৩৩, ৩৪৩ 
জীবন » (35808) 80068) 947) 
ডট, ৫৪৪-৪৫ 
ঘে্ুরেশন ** (06061881020. 906 
[ধ০৩:৪11001)--86, ৪১, ৪২৫ 
টয়্েবী ১০০ (10/0৮৩৩, 210910) 
-৪৯৬, ৬৭৩৭৬, তুষিকা--(ভ) 
টজষ্টর় (710186997৩০. 0০০51)- 

৪১০-১২, ৪৩০.৪৬০, অন্ধ (২). 
টুলাউ ... (79910056, 10৫.) 
--৩৯-৪০ 
টুওয়ার্ডস্‌ *. (08৫38 টওাজ। 
88081007103 )--৩৭, ৩৯৪২ 
টেক সট বুক ** (1521 ৪০০ ৩ 
1৮80)010£5, 5)--8৭৯, অন (২) 
সঙ) ৩০, ৩১ 
টেক সট বুক ... (৩528 ৪8০০% 91 
চ08101065, ৮, 24, ৪ 
810৬ 76852085180, নতি 
প181,)--8৭১, ৪৭১, 6৭১৯৬, .. 


৪২৩, ৫২৫, ৫৩৬, ৫৪১, ৫৬, 


অথ (হ)--.২৯:৩০ 
টোয়েন্ইিয়েখ ... (187058 
06709 1918098)-- ৪১৯২৪, 
৪২৬-২৭ 
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দত্ত নলিণাক্ষ (ডা: )--২৮৪ 
দণরথ-- ১৬০, ৩৫০"৫১, ৫৬৯) 1৬৩৬ 
দাদু--২৯৪ 
দাশওপ্ত, শশিভুষশ (ডা:)-””৩৮২১ ৩৮৩ 
দাশগুপ্ত, সুরেজানাখ (তা?)--৩৮৫ 
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প্রণবার্নদ্দ, স্বামী, আচীর্ষ---১৪১, 
২৫, ২৯৯, ৭২৩৭) ২৪০, ২৫৫, 
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ফ্রোম (101000 8)৯২ 

করবা (ঢা৪৮৫৫-৪২৯ 
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